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অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাহ 





॥ ওরিয়েপ্ট বুক'কোম্পানি 8 কলিকাতা ১২ ॥ 


প্রথম ওবিষেপ্ট সংস্করণ 
আাবণ, ১৩৬০ 


দ্বিতীম্ম ওবিয়েপ্ট সংস্কবণ 
০পৌষ, ১৩৬৪ 


প্রকাশক £ 
শী)প্রহ্লাদকুমাব প্রামাণিক 
৯, শ্যামাচিবনণ €দ স্ট্রাট 
কলিকাতা ২ 


মুদ্রক £ 
শ্রীধনঞয় শ্রামাণিক 

সার্বাবণ ৫প্রস ( প্রাইতেউ ) নিও 
১৫. শ্ষর্দবাম বৃন্ত বাড 


কলিকাতা 


জশ্াভি হ 

খঁলিলুব বহমান 
পাহকাছাব বাশান লেন 
কিবা -৯ 


দাম বার টাক 


সাহি ত্যরনবেন্থ। ও শুগ্্রবিশ্রেষণ শিপুণ সাহি ভ্য-সমালোচক 
ডন্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাস্পু 


করকমলেমু 


ভূমিকা 


কেক বৎসর পূর্বে “রবীপ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা_ প্রথম খণ্ড (কাব্য), নামে 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যবচনাবলীর এক আলোচন প্রকাশিত হইয়াহিল। নানা 
কারণে বিভিন্ন দৃ্িকোণ হইতে রবীন্দ্র-কাব্যেব পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা তাহাতে 
সম্ভব হম নাই। এবারে দ্বিতীয় সংস্করণের স্তঘোগে একধণ্ড পুস্তকের পরিগি 
পরিনরের ঘধো প্রায় পঞ্চ।শখানণা কাবাগরস্থেব আলোচনা নেই অপূর্ণতা ঘট, 
[ব কর! সম্ভব, তাহার যথালাপ্য চেইঈট। কবিদ্বাতি । নানা স্থান পরিবর্তন 
পরিবর্ধন কর| হইছে এবং বহু অংশ নৃতনভাবে লিখিত হইয়াছে । এই পুস্ 
কেবল কাব্যেরই আলোচন। শিবদ্ধ থাকার ইহার নাষ “রবীন্্র-কাব্য-পরিভ্ম। 
দেওয়| হইল 

এক বিরাট কবি-প্রুতিভ! ষাট বত্সরের অর্ধিকক[ল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন হ্র- 
প্রবাল, অ্বো বিতিন্ন কপে বিচিত্র ভঙ্গীতে আম্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই শই- 
আোতেব বাকে বাকে কবি-মাননের বে ক্রম-বিবর্তমান রূপবৈশ্ত্ত্য, ভাব-কল্পনাব 
যে নব নব অভিব্যপ্রি ৪ বর্ণচ্ছটাব বিকাশ হইাছে, ভাহারই বৈশিষ্ট্য ৫ সৌংন্দয 
উদ্ঘাটন করিয়। নিরন্ধব হ্্ীণল ও এম-অগ্রনরমাণ কবি-মাননের নমাক্‌ পরিচয় 
প্রদানের চেষ্ট। করিয়াতি। সেই উদ্দেশ্টে কবিজ্বোনসেষের সময হইতে শেষ রচন; 
পথন্ত পারালাহিকভাবে লমন্ত কাব্যগ্রন্থের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে» বিভিন্ন কাবা 
গ্রছের ভাবধারাব বৈশ্ষ্টা ও ক্রম-পরিণতি আলোণ্িত হইয়াছে এবং 
চাবিশত প্রধান প্রধান কবিতার নংক্ষিপ্ত বাখা। বা ম্রর্থ দেওয়, হইয়াছে । 
আমার এই চেষ্' কতট। নফল হইছাছে,। তাহা রবীন্দ্র-কাব্য-রনিক স্ধীগণের 
বিচাষ। 

অবশ্ত একথা স্বীকার করিতেছি যে, রুটীন্দ্রবকাবাতীর্থ-পরিক্রমায় যে-পরিমাণ 
বল ও পাথের-সম্পান প্রঘোজন, তাহা আমার নাই ং কেবল তীথ-দেবতার প্রতি, 
অকৃত্রিম অদ্ধা-ভত্তিই এই দীর্ঘ দুর্গম পথে আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। 
বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র তীথ-মগ্ডপের পথে পথে আমার ৮. যে-দৃশ্ত, যে-বৈশিষ্। 
যে-রহল্য ও যে-বিন্ময় ধরা পড়িয়াছে, তাহাই অরুপটে ব্যক্ত হই "ছে এই গ্রন্থে 
গভীর আনন্দের সঙ্গে। এই দীন তীর্থযাত্রাব আনন্দই তাহার পুরস্কার, কোন 
কৃতিত্বের আকাজ্ষা বা দাবী তাহার নাই। 

.বন্ধুবর স্থকবি কৃষ্ণদয়াল বস প্রুফ-সংশোধনে আমাকে যথেই সাহায্য 
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মদ 
ও 
49 

ব্ 


[৮০ 


করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ । আমার পুত্র স্নাতকোত্তর ছাত্র 
স্েহাস্পদ পীমান অমিয়কুমার ভট্টাচার্য, বি, এ পাওুলিপি প্রস্তত-ব্যাপারে ও প্রফ- 
সংশোধন-কার্ধে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছে, তাহার সহিত আমার “য- 
সম্পর্ক, তাহাতে ধন্তবাদের পরিবর্তে আশীর্বাদই তাহার প্রাপ্য। 


শ্রাবণ পুণিমা, ১৩৬০ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 


দ্বিতীয় ওরিচয়ন্ট সংক্ষবরচণক্প ভূমিকা 


'রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা'র ওরিয়েপ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ইহা গ্রস্থখানির তৃতীয় সংস্করণ। 'রবীন্দ্-সাহিত্য-পবিক্রমা--গ্রথম 
খণ্ড, কাব্য' নামে ইহার আরও একটি সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল । প্রথম 
€ওরিয়েপ্ট সংস্করণ অনেকটা পরিবধিত ও স্থানে স্থানে পুনলিখিত হইয়া “রবীন্দ্র 
কাব্য-পরিক্রমা' নামে প্রকাশিত হয়| 

প্রথম ওরিয়েপ্ট সংস্করণ বংসরাধিক কাল হইল নিঃশেষ হইয়। গিয়াছে, কিন্ত 
আমি “বাংলার বাউল ও বাউল গান'-বচন। ও প্রকাশের ব্শাপারে বিশেষভাবে 
ব্যাপৃত থাকায় প্রকাশকের পুনঃ পুনঃ তাগিদ নত্বেও এদিকে মনোযোগ দিতে 
পারি নাই। * 

এই দ্বিতীয় ওরিয়েন্ট সংস্করণে গ্রন্থে উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য শব্দ ও বিষয়- 
সমূহের একটি বর্ণানুক্রমিক শব্স্থচী-সংযোজন ছাড়। বিশেষ কোনো 
পরিবর্তন করা হয় নাই, তবে স্থানে স্থানে সামান্য কিছু কিছু পরিবর্ধন করা 
হইয়াছে। 

এই বৃহদাকার এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যের গ্রন্থের প্রতি রবীন্দ্র-সাহিত্যামোদী 
পাঠকগণের বিশেষ আম্মুকল্য আমার আনন্দ ও উৎসাহে হেতু হইয়াছে। 


১০ই পৌষ, ১৩৬৪ 


৩৩1৫।১পি, কাকুলিয়া রোড উপেজ্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
কলিকাতা-১৯ 


সূচীপত্র 


বিষয় 
রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ 
সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তা রচনা 
(ক) বনফুল 
(খ) ভানসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 
(গ) কবিকাহিনী 
(ঘ) কুদ্রচণ্ড 
(ও) ভগ্রহ্থদয় 
(৮) ৫শশব-সংগীত 
সন্ধ্যানংগীত 
গ্রভাতসংগীত 
ছবি ও গান 
কড়ি ও কোমল 


উৎসর্গ 


গীতাঙ্চলি রর 


পত্রাঙ্ক 
১---৮৪ 
৮৫---৯১ 
৯১--৯৭ 
৯৭-৮১৩৩ 
১৯০০--১০৫ূ 
১০৫---১০৯ 
১১০-__-১১৪ 
১১৪--১১৫ 
১১৬--১২৬ 
১২১---৮১৪৩ 
১৪১--১৪৬ 
১৪৬--১৫৭ 
১৮২ ৩৩ 


২০১---২৩৫ 


২৩৬-_-২৮৩- 


২৮০---২৯৫ 
২৯:---২৯৭ 
২৯৭-_-.৩০* 
৩০ ১---৩২২ 
৩২২---৩৪৫ 
৩৪৫---৩৫৬ 
৩৫৬---৩৭6 
৩৯৪---৩৮৫ 
৩৮৫---৩৯৫ 
৩৯৫---৪২৫ 
৪২৫--.৪৪৭ 


বিষয় 
গীতিমাল্য 
গীতালি 
বলাকা 
পলাতকা 


শিশু ভোলানাথ 


“পূরবী 


লেখন ও স্ফুলিঙ্গ 


মহুয়া 
বনবাণী 
পরিশেষ 
পুনশ্চ 
বিচিত্রিতা 
শেষ সপ্তক 
বীথিকা 
প্পত্রপুট 
শ্যামলী 
খাপছাড়া 
ছড়ার ছবি 
প্রহাসিনী 
ছড়া 
প্রান্তিক, 
নেজুতি 


আকাশ-প্রদ্দীপ 


প্নবজাতক 
নানাই 
রোগশয্যায় 
আরোগন 
জন্মদিনে 

রি 

-শেষ লেখা 
শব্দন্চী 


" পর্ন 





858 ৭--6৬৬ 
৪৬০-- ৪৬৭ 
০৬৮-7৪ ৯৫ 
৪৯৫--৫০২ 
৫০৩--_-৫০ ৭. 
৫০৭__ ৫২৮ 
৫২৯-_-৫৩২ 
৫৩২-__-৫৫৩ 
৫৫৩--৫৫৭ 
৫৫৭--৫৬৯ 
৫৬৯--৫৮১ 

৫৮২ 
৫৮৩--৫৭০ 
৫৯১--১০৬ 
৬০২-_-৬০ন৯: 
৩০৯--৬৮৬ 
৬১৫---৬২৬ 
৩২২-- ৬২৭ 
৬২৭-- ৬৩৬ 
৬৩১ ---৬৩ ৩৬ 
৩৩৭--৬৪৫ 
৬০ ৫---৬৫৩ 
৩৫৪-- ৬৫৯ 
৬৫৭৯-_ ৬৬৩ 
৬৬৩-৮৬৬৮ 
৬৬৮---৬৭১ 
৬৬৭২ ---৬৮৩ 


বীন্জ-কাব্য-পৰিভ্রমা 


রবীন্দ্র-কাবোর স্বরূপ 


রবীন্দ্রন[থের আবির্ভাব বাংলায় এক পরমবিম্ময়কর ব্যাপার | বাংলাভাষার পক্ষে, 
ংলা-সাহিত্যের পক্ষে, বাঙালী জাতির পক্ষে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ও ম্মরণীর ঘটনা আর 
কখনো! ঘটে নাই। শুধু বাংল! কেন, পৃথিবীর ভাব, শ্কভূতি ও রসস্থটির ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথের দান তাহার অন্গপম বৈশিষ্ট্য লইরা একদিক উজ্জল করিয়া আছে। তাহার 
সাহিত্য-স্টি দেশ, কাল ও পাত্রের নংকীর্ণ গপ্ডী অতিক্রম করিয়া এক সার্বজনীন 
রূপ ধারণ করিগাছে ও বিশ্ব-নাহিত্য-নভার মপন্ধপ নৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া আছে। 
ষাট বখ্সরের অধিক কাল ধরিরা রবীন্দ্রনাথের লেখনী কাব্য, সংগীত, নাটক, 
উপন্য।ন, গল্প, প্রবন্ধ, কণিকা, ধর্মতব, রনতর প্রইতি অজন্রধারায় বর্ষণ করিয়াছে। 
ভাষার অপূর্ব কারুকাষে, ভাবের বিচিত্র লীলার, মনস্তবের স্থপ্্ বিশ্লেষণে, শ্রেষ্ঠ শিলি- 
জনোচিত রনম্ষ্টতে, অতীন্দ্িয় লৌন্দধেব অপন্ধপ বিলানে, নিগুঢ় অধ্যাম্ম-মন্ভূতির 
অতি মনোহর কাব্যরূপায়ণে, নেগুলি বাংলা-সাহিত্যের পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ 
করিয়াছে । তাহার নাহিত্যিক-জীবনের অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তাচলের 
পাদদেশ পর্যন্ত প্রনারিত দীর্ঘপথের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যায়,”_ 
পথের ধারে ধারে ফুটয়া আছে ষড়খতুর লীলা-পুষ্প, মোড়ে মোড়ে বিহ্বল করিতেছে 
নবতম স্ষ্টির এশ্বধ ও মাধুর্য, পদে পদে উদ্ভানিত হইতেছে নব নব লৌন্দর্ধের চিত্র, 
বাতাসে বাজিতেছে কোন্‌ অজানা স্থন্দরের বাশী, দিগন্তে কোন্‌ স্বপ্রালোকের মায়া, 
আর বর্ণ, গন্ধ ও গানের বিচিত্র মেলায় এই দীর্ঘপথ পরমরমণীয় উৎসব-বেশ ধারণ 
করিরা আছে। সমস্ত রবীন্ত্র-সাহিত্য যেন একটা বিরাট প্রদর্শনী-সৌধরূপে স্থাপত্য- 
শিল্পের চরম উৎকর্ষ বহন করিয়া নগর্বে দ্াড়াইয়া আছে; ইহার কক্ষে কক্ষে 
বিরাজ করিতেছে নব নব শিল্প-সম্ভার ; অপূর্ব তাহাদের রূপ, বর্ণ ও স্যমা»__ভাব, 
চিন্তা, আবেগ, কল্পনা, রহস্া, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও সংগীতের বিচিত্র দীপ্তি ও 
সমারোহে এই সাহিত্য-সৌধ স্বর্গপুরীর কোনো' ছুর্লভ শিল্পীর রূপায়িত ধ্যান 
বলিয়া! মনে হয়। 
এই যে বিরাট, বিশ্ময়কর, ইন্দ্রজালময় রবীন্দ্রসাহিত্যসৌধ, ইহার প্রবেশমুখে ষে 
অপূর্বকারুকারধশোভিত, হৃসজ্জিত, নানাবর্ণের আলোকদীপ্ত, স্থবৃহৎ কক্ষটি 


২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


'আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সেটি কাবা । সেই কক্ষে 
আমাদের পরিক্রমণ। 

রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তা যুগের কাব্যধারার গতি, 
প্রকৃতি ও বৈশিষ্টোর উপর একবার দৃষ্টিপাত [করা প্রয়োজন । 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাকাব্যে এক বিপুল শক্তিশালী, যুগান্তকারী প্রতিভার 
্াবিভাব হইয়াছিল। মাইকেল মধুস্ছদন পুরাতন কাবাযুগ ধ্বংস করিয়া এক 
অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব, অত্যাশ্চষ নবযুগের স্থষ্ট করিয়াছেন, কাব্যের গতালগগতিক সংস্কার 
ও রীতি চূর্ণ করিয়া নৃতন ভাখ, নৃতন আদর্শ, নৃতন ভাষা ও ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন__ 
নৃংকীর্ণ, জীর্ণ, বদ্ধঘরের মধ্যে বাহিবের আকাশের মুর্জির বাণী বহন করিয়া 
আনিয়াছেন। এই বিদ্রোহী কবির প্রতিভ! কেবল ধ্বংপের দিকেই ঘায় নাই, নৃতন 
স্যিতে অপূর্ব- 'ন্দরকপে আস্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই কবি-নটরাতের এক পাদক্ষেপে 
ধ্বংন হইয়াছে বটে, কিন্ত অন্যপাদ্ক্ষেপে অনব্য সষ্ট-ম্ষম। ফুটিয়! উঠিঘাচ্ছে | 

এই নবস্থ্র, এই মুক্তির অবতারণা নম্ভব হইরাছে উউরোপীর কাবোন 
প্রভাবকে বরণ করিয়! লওয়ায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভাতার সংস্পর্শে বাঙালীর 
মনোজগতে একটা পরিবর্তন আনিয়াছিল, বাগালী কাব্যের নৃতন ভাবাদশের নহি 
পরিচিত হইয়াছিল, বাঙালীর চিন্তে এক নৃতন রসম্পৃহ৷ জাগিঘাছিল। মধুস্থদনের 
কাব্যে এই নবলন্ধ ভাবাদর্শের একটা বূপ প্রতিবিশ্বিত হইছা্ে এবং ভাঙার কাব্য 
এই নবঙ্ঞাগ্রত রনম্পৃহ। অনেকাংশে চরিতার্থ করিয্লাছ্ধে। এঠ পাশ্চাত্য প্রভাব 
একটা অনুকরণে পধবনিত হয় নাই, স্ব-করণে সার্থক হইয়াছে | হে মার, হাঞ্জিল, 
স্বান্তে, ট্যাসো, ওভিদ, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের প্রশাব পৃণমাত্রায় গ্রণ 
করিলেও মধুহ্ছদন তাহার স্বকীঘ টবশিষ্ট্য ও স্বাতঙ্্য বভাঘ় রাপিঘ়াছেন, 
বাভালীর ভাবাদর্শের নহিত পাশ্চাত্য প্রগাবের এক অপৃধ সংমিশ্রণ করিয়া এক 
নুতন কাব্য স্থষ্টি করিয়াছেন। বাল্সীকি, কুত্তিবান ও কাশীদাসের কাহিনী 
অবলম্বন করিয়া তাহাকে নৃতন ভাবাদশে, নৃতন ভঙ্গীতে, নৃতন কষ্টিতে কপাম়িত 
করিয়াছেন, তাহার কাব্যন্যপ্টি একটি স্বতন্্ কূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধুস্থদনের 
হাতে বাংলাকাব্য তাহার শীর্ণ, বৈচিত্রাহীন রূপ ত্যাগ করিয়। প্রবল শক্তিশালী 
ও *বিচিত্রসৌন্দ্যহ্ষিত রূগী ৭্রণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের সীমাহীন 
সন্ভাবনীর়তার উৎসরূপে অনাগত কাব্যপখযাত্রীকে লুদ্ধ ও আকুষ্ট করিয়াছে । 

ধুস্থদনের শ্রেষ্ঠ কীতি তাহার মেঘনাদব্বক[ব্য। এই কাব্যের বিসয়বস্থর 
অধাবেশে,ভাবাদর্শের উপস্থাপনে ও ছন্দঃপ্ররোগে পাশ্চাত্য প্রভাব স্থুম্পষ্ট লক্ষিত হয়। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরি ক্রম! চি 


বাগ্মীকি-কল্পিত ধর্মবলে বলীয়ান, দেবোপম রামকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গমর্ত- 
বিজয়ী, 'অমিতবীর্ধশালী, আম্মশক্তিতে নির্ভরশীল, পুরুষকারের জলন্ত মৃত রাবণকে 
তিনি তাহার কাব্যের নামক করিয়াছেন। বীরত্বে ও মানবতায় তিনি লক্ষণ 
'অপেক্ষা ইন্দ্রজিংকে বড়ে। করিয়াছেন । ইহ] প্রাচীন গ্রীক-কাব্যের জাগতিক শক্তি 
ও এশ্বধের পূজা । এই প্রচণ্ড শক্তিশালী রাবণ নিয়তির হাতের খেলনা-মাত্র-_ 
ইহাও প্রাচীন গ্রীক-নাটকের দেব-ইচ্ছা প্রন্থত অদৃষ্টবাদ। কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গে, 
কাবালক্ষীর মাবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া নানা দেবদেবীর কাধাবলী ও শ্বর্গ-নরক- 
সঞ্চরী কল্পনার লীলার মধ্যে বিদেশী কবিদের ছারামৃতি আমাদের লক্ষাগোচর 
হইভেছে। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃসম্পদ মধুঙছদেণের সবশ্রেষ্ঠ দান, নেই অপূর্ব ছন্দঃ- 
সংগীতের মধ্যেও মিপ্টনেব কণম্বরের আভাষ পাহইতেছি। কিন্ত সেই অস্্বের 
ঝঞ্চন। 9 অগণিত বারের রণনংকার, নেই জল-স্থল-অন্থরীক্ষ-নঞ্চারী কল্পনার 
লীলার মণোও বাঙালী-হ্বদদ্ধের ন্েহ-প্রেমসমবেদনার অপূর্ব রাগিশী বািযা 
উঠিয়াছে। ভাই পাশ্চাত্য বীরপৃক্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। 'বীররসে মাত 
মহাগীত গাহিতে' গিফা9 প্রক্ৃতণঙ্ষে তিনি করুণরনের মহাগীত গাহিয়াছেন। 
মেঘনাদবধ বাররপাম্মক কাবা না হইয়! করুণবনাশ্রক কাব্য হইঘ়াছে। ত্রিলোক- 
বিজ্ঞয়ী দশাননের অন্থরেব শ্রেগ্গ অবলগ্ধন হারাইবাঁব যে বেদন", পুত্রশেকের 
যে মর্মান্তিক বাথ শিঃলক্ষতার যে লবহারা নৈরাশ্ব, তাহাই নমস্ রণলজ্জাব 
আগ্বর ৭ কোলাহলকে ছাশাইয়া প্রথম হভতে শেষ পধন্থ এই কাব্যের মধ্যে 
বাজি) উঠিয়া | শক্িশেলমৃছ্ছিত লক্ষণের শিরবে দাড়াইরা রামের 
লইয়া আ:নছাচ্ছে, 
মুুমুছ মেঘগঞ্জনের মধ্যে অশোকবনে বন্দিনী নাবার সতকোমল হৃদয়ের বেদনাময় 
কপলকৃজন অশির্বচলীর মাধুধে মামাদিগকে আপ্লুত কবিভেছে। পাশ্চাতা আদশের 
মহাকাবোর মধ্যে বাঙালীহদঘরঞ্রনকাবা ভাবকল্পনাব অভাব শাই। সেই অংশগুলি 
উৎকৃষ্ট লিরিকে পরিণত হইঘা আমাদের নবশ্রেষ্ঠ আকর্ষণের বন্ধ হইয়াছে।, 
মধুঙ্ছদন এইভাবে পাশ্টাতা প্রভাবের সহিত জাতীয় প্রভাবের সমহ্য় কবিস্ধাছেন। 

মধুঙ্দনের কাবাসংস্কার ও ভাবধারার উত্তবনাধকরূপে আবিভ্বত হইলেন 
হেমচন্দ্র। মেঘনাদবধেব পর হেমচন্দ্রে কবিপ্রতিভার শ্রেদ শিদশন 'বুত্রসংহার' 
মহাকাব্োের শৃন্টী হইল। বুত্রনংহারেব উপর" মেঘনাদবধের প্রভাব সৃস্পষ্ট। 
মেঘনাদের সহিত রুইপীনডেব, রাবণেব সহিত বৃত্রেব, প্রমীলার সহিত ইন্দুবালার, 
রামের সহিত ইন্দ্রের, পীভার সহিত শচীর, নরমাব সহিত চপলার বেশ একটা 
সাদৃঙ্ট আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে। 


বিলাপ রামকে যেন আমাদের অন্থরেব অতি নিকাতে 


৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কিন্ত ভাবাদর্শের দিক হইতে গুরুর সহিত শিষ্ভের মিল নাই । হেমচন্ত্র হিন্দুসংস্কার 
ও বিশ্বামকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মধুস্থদন বলদীপ্ত রাক্ষসকে বড়ো করিবার 
জন্ত রামায়ণের আখ্যাফ্িকাকে নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযাদী পরিবতিত 
করিয়াছিলেন, -%008 01038 001€কে দ্বণা করিয়া 870 10110দ্৭ রাবণের 
উদ্দেশেই তাহার কল্পনা ও আবেগের শ্রেষ্ঠ অধ্য নিবেদন করিয়াছিলেন । বিষয়বস্ত- 
নির্মাণে হেমচন্ত্র পুরাণের মৌলিক আখ্যাঘ্িকার কোনে। পরিবর্তন করেন নাই। 
দেশীয় নৈতিক ও পৌরাণিক আদর্শকেই তিনি গ্রহণ করিয়া বৃত্রসংহারের কাব্যদেহ 
নির্মাণ করিয়াছেন । মধুক্থদন গ্রীক-আদর্শে দেব-ইচ্ছা-নিযন্ত্রিত অদৃষ্ঠবাদকে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু হেমচক্দ্রের অদৃষ্টবাদ বা নিয়্তিবাদ হিন্দুর কর্মবাদের উপর 
প্রতিঠিত। কর্মের দ্বারাই সকলের ভাগ্য গঠিত হয় । দেবতার ইচ্ছা-অনিচ্ছ। ব। সন্ধষ্ট- 
অসন্তন্টির উপর ভাগ্য নিভর করে ন7। বৃত্র নিজের কাধের দ্বাৰা, তপোবলে স্বর্গরাজ্য 
অধিকার করিয়াছে । স্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য দেখবাজ হীন্দেব৪ অশিকতর 
তপন্তা করিতে হইয়াছে । শেষে মহাঙভব মুনির আশ্মত্যাগের দ্বারাই তাহা সম্ভব 
হইয়াছে । কিন্তু এই হিন্দু আদর্শ ও টনতিক ধর্ম তাহার কাব্যের মেরুলওড হইলেও, 
বীরত্ব, গান্তীর্ধ ও অলৌকিক মহিমার বর্ণনা এবং অন্তরীক্ষবিহারী কমনার প্রসাবে 
মধুস্থদনের সমকক্ষ হইলেও, শিল্পীর যেযাহুমন্ত্রের প্রভাবে হট নাথক হয়? সেই 
মন্ত্রশক্তি তাহার ছিল ন।। ভাব ও কল্পনাকে রদমৃতি দান করিতে হইলে যে অপুৰ 
বাণীদেহ-নির্ম(ণ প্রয়োজন, নেই বাণীদেহনির্যাণেব কলাকৌশল তাহার জানা 
ছিল না। উহাই শিল্পীর বাছুমন্ত্র। এই বৃহৎ মহাকাব্যেব অনেক অংশেই ভাষা 
নীরন, গগ্যতেষা, অলংকাবহীন, বৈচিত্রাহীন। ছন্দের যে গুরুর, মৃদক্ষধ্বনিব 'অপূব 
সঙ্গীতময় প্রবাহ মধুস্দনের কাব্যকে একটা! অনন্যসাধারণ বৈশিষ্টা দান করিঘাছে। 
হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের নেই শক্তিতত্বে ছিলেন অনভিজ্ঞ । তাই তাহার হাতে 
অমিত্রাক্ষর হইয়াছে মিলহীন পয়ার। তারপর পূর্বতন পর়ার-লাচাড়ীর 
_সংস্কারকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া স্থানে স্থানে ছন্দোবৈচিত্র্যের যে ব্াবস্থ। 
" করিয়াছেন, তাহাতে মহাকাব্যখানি হইদ্াছে আরো আকর্ষণহীন। 

হেমচন্ত্রের ভাবাদর্শ ও শিল্পরীতি অস্থসরণ করিয়াই বাংল।-সাহিত্যে নবীনচন্দ্ে 
আবির্ভাব হইল। কাব্যের উপাখ্যানভাগ তিনি হিন্দু পুরাণ ও জাতীয় ইতিহাঁন 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, অসাধারণ ও অতিমানবিক কীতিকলাপই তাহার কাব্যের 
বিষয়বস্ত হইয়াছে। তাই মহাকাব্য হইয়াছে তাহার কবি-কৃতি। তাহার মহাকাব্য 
তিনি মহামানবের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। বিরাট আদশশগুক্ষষ শ্রকুষেের বৈশিষ্ট্য 
ও মহিমাকে তিনি কাব্যরূপ দান করিয়াছেন '“রৈবতক”, 'কুক্ক্ষেত্র' ও “প্রভাসা-এ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। & 


বুদ্ধদেবের" জীবনের জয়গান করিয়াছেন “অমিতাভ'এ) “অমৃতাভ'-এ ও পৃষ্ট-এ 
প্রেম ও কারণের মৃতিমান প্রকাশ শ্রীৈতন্যদেব ও যীশ্বগৃষ্টের মহিমময় জীবন- 
কথা রূপায়িত হইয়ছে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে যে মানবতাবাদ 
প্রচাবিত হইয়াছে, নেই মানবতাবাদে উদ্বদ্ধ হইয়া নবীনচন্দ্র পৌরাণিক চরিত 
শরীরের মধ্য মানবশার পূর্ণ শাদর্শ দেখিয়াছেন। শীর্ণ বৈরুঠের দেবতা 
নহেন, তিশি 'মাদশ মানব _-সমগ মানবজাতিব মহান্‌ প্রতিনিধি ॥ জ্ঞান-ভক্কি- 
কর্ম। শৌধবীম, স্সেচ-প্রেম-দয়াীতি, মান্ততষব সবপ্রকাব ঘর্বলভা-সবলভাঁর 
ক্ষন্দর সামরপ্ল এ পর্বণর্ত সাধিত হইরাছে শ্ক্ষের মবো, ভাই তিনি পরিপূর্ণ 
মানব । তিনি ভণ্বানের অবভাব নন, হলি মন্তম্বাতব পরিপূর্ন এ চবম আদর্শ | 
বুদ্ধক্বে 9 খুঈকেও তিনি দেকতে উন্রীত কবেন নাই নষ্ঠাধাবা মানবের দুখে 
বেদশাব মনো শোক-তাপেব মনো পর্রপূর্ণ শাগ্ধ ও সাহ্থনাব প্রতাকভাবে 
ক্লিন হহহাতন। 

নবাব এবটি বিশেষ ভাব বা আাঁদশ নবীনচন্দ্েব কবি-মানসকে প্রভাবান্থিত 
“নি শক্তি মধো ফুটাইরা তুলিতে 
তত, সম্প্রদায়ে সম্প্রলায়ে, ধর্ষে 


ধর্সে, বাঙছে বাছে একট বিজন ও বিবাদ বহমান হিল। নেই জাতিগত, 


রঃ খা 
কবেনাতিল। সেই হান ব আছর 


বাষ্টণত, সম্প্রল্গাগতি। পর্মতত সমস্ত বিতহেদ দূব করিয়, সমগ্র জাতিকে একোর 
বন্ধনে বাপিয়, এক পর্ত, এক বাষ্ট। এক জাত করিহা মহাভারতে মহাজ।তি সি 
কবাউ ছিল মাশবতশ্রদ শ্রফ স্বপ্ন ও নান 1 এই ভাবে নবানচন্ত্র 
মহাভাবদ হব উন তাল মুদ্্লত্যাগী এক্কট শৃতন বাধা দেএছার চেষ্ট! 
করিয়াছেন । 

কিন্ত শিক্বযবঙ্থব বিবাটি বাপু এ সমন্গত মহিমা প'কিনও শিল্পকলাজ্ঞানেৰ 
ভাবে হাহার কাবাকটি নাথক হয় লা নবানচন্্র যনধানি কাব, ততখানি 
মার্টিদ নন । মাদাক্ান। ইতি হাতবার, প্বুকানশের পূনাশব একটা সামরল্গ-চেতনা 
তাহাব একেবাবেই হিল ন । কেবল একটা অনিদশ্মিত উক্ত নেব চু তে জমাগত 


শাত। ভাবপরী একট আদশ হুতিজগার শাগৃহঞ উহার কাবার শিল্পকলা! রি 
সস্ীকে অনেকখানি বাহত করিতে । 

মধুঙ্ছদন, হেমটন্দ্র ও শবাীনচক্দ্েব মরা দিয়া বাংলাকাবো যে যুগটি গিয়া 

উঠি্াছে, তাহাটুক আমবা বীরমুশ বা মহাকাবোব যুগ বলিতে পারি। এই যুগের 


৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পুরাণ ও ইতিহাসের অ-সাধারণ ব্যক্তির কীতিকলীাপ-বর্ণনা, 
দেশাুরাগের উদ্দীপনা, মানবতার পূজা ও কাব্যকলার বস্ত-আশ্রয়ী বহি প্রকাশ । 

তারপর এই মহাকাব্যের কবি-সমৃজ্জল, অতিমানবিক কর্মকোলাহলমুখর বাংলার 
কাব্যগগনের এককোণে এক নৃতন কবি-তারখার আবির্ভাব হইল। ইনি বিহারীলাল । 
এই দুরবর্তাঁ, নিঃসঙ্গ তারার সহিত অন্য কোনো ক্ষোতিফের মিল ছিল না। এ ছিল 
নিজের দূরত্ব ও রহশ্যময়তার আবরণে সর্বদা আবৃত । এই কবি বাংলাকাবো এক 
নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী আনিলেন-_-এক নৃতন ধারার পথনির্দেশ করিলেন। এতদিন কাব্যের 
ধারা চলিতেছিল বহিবিশ্বকে অবলম্বন করিয়া, জ্রীবনের বহ্রঙ্গকে আশ্রয় করিয়া, 
এখন বিহারীলাল এক নৃতন আত্মকেন্দ্রিক, অন্তমূখী, ভাবতন্ময় ধারার প্রবর্তন 
করিলেন । জগৎ ও জীবনের নানা রূপ ও রন সাঙ্ষাত্ভাবে মধু-হ্েম-নবীনকে 
অনুপ্রেরণা দিয়াছে, তাহার! প্রকৃতি ও মানবের বঠিরর্কে আর করিয়াই 
ফবি-কর্মে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্ত বিহারীলাল তাহার কবি-মানলুকে বতিজগতে 
প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহার মক্ননাজগতের আহলাতকিই বহিডদহকে দেখিদাছেন । 
'আত্মমনের ভাবসাধনাই বিহারীলালের কবি-কর্ম। এই আম্মলমাহিত 
ভাবমগ্রতা, কবি-ছাদঘের এক বিম্ম়ঘন রহস্তময় বিশ্বান্তভৃতি বাংল: গীতিকাব্ো 
এক নৃতন যুগস্থষ্টি করিয়াছে । বিহারীলালই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে রোমার্টিক 
গীতিকাব্যের ধারা প্রবর্তন করেন। এই ধার| রবীন্দ্রনাঝের মধ্যে বচ 
বিশালতা ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গময় মহানদীতে পলি 
হইয়াছে এবং রবীন্ত্রোন্তর কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিংখশ-ান্দীর প্রথমভাগ পধস্থ 
ইহার বেগবান প্রবাহ অব্যাহত আছে। রবীন্দ্রনাথ বিহাবীলালের নিকট 
হইতেই তাহার কাব্যসাধনার মৃলমন্ত্টট গ্রহণ করেন । শক্তিশালী সাধক যেমন 
গুরুদত্ত, স্বল্লাক্ষরঃ অচেতন বীজমস্ত্রকে একাগ্র সাধনায় জাগ্রত করে, সাধনার স্যরে 
শ্তরে বহু রহস্য, বহু অপূর্ব অনুভূতি, বহু বিশ্মর়কর চেতন। লাভ কবে, তারপর সেই 
মন্ত্রে নিদ্ধ হইয়া অত্যাশ্্ধ বিভূতিলাভে জগৎকে স্তস্তিত করে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি 
বিহারীলালের মন্ত্রট গ্রহণ করিয়া__আম্মকেন্দ্িক, অন্তরুখী দুষ্টিভঙ্গীতে দীক্ষিত হইরা, 
আপন তপ্ত! দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, বহু-বিচিত্র রহশ্যান্রভূতিলাভে অভ্যাশ্ঠধ বিভৃতির 
ইন্দ্রজালমগ্ডিত কাব্যস্থষ্টি করিয়া জগৎকে বিল্ময়বিষূঢ় করিয়াছেন । 

বিহারীলাল অন্গভব করিয়াহেন, বিশ্বস্থ্টির মূলে আছে এক লৌন্দর্যমদ্ী 9 
প্রেমময়ী। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া এই অনীম রহশ্যমরীর লীলা চলিগ্লাছে। জগৎ ও 
জীবনের মধ্যে এই মায়াময়ী, রহশ্তময়ীর বহুবিচিত্রলীল1। এই বিশ্বব্যাপিনী নৌন্দধময়ী 
€ প্রেমমম়ী, এই “বিশ্বমোহিনী মায়। কবির “হদর়-প্রতিমা', তাহার হদয়-বিহারিণা, 
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অভিনন্দিত! 'সারদ।'--তাহার কাব্যলক্ষ্মী। সেই মায়ামরী, রহশ্যময়ী বিশ্বের রূবে, রসে, 
সৌন্দর্ধ-মাধুধ-প্রেমে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ কবিতেছেন, আবাব সৌন্দর্য, প্রেম ও 
জ্ঞানরূপে কবিব অন্তর ব্যাপূু কবিরা অধিষ্ঠিত! আছেন | এই পাবদাউ “নদ [নন্দমহী 
আনন্দরূপিণী মানন-নবস-বিকচনলিনী'_-তাহাব “আনন্দরপ্পণী যানন-মর[লী' । 
বিহাবীলাল এই 'মানন-মবাপী ব টিডির সন্দর্শনে বিস্কিট, তম্মছ ॥ এই 
নৌন্দগমণ্ী এ প্রেমময়ী সাবদ। বাণ75 ঘুখে যুঃন কবিব নিকউ মাম্মপ্রকাশ 
কবেন। কণিব কাব্যে চিবকাল গ মাণুব ও ঞ্েমেব প্রকাশ । কেবল বিশ্বের 
লৌন্দয * প্রেমের মর্যেই এউ সাব্দ[ব £বান নন, ত্যাগ, বৈবাতয ৪ ভাষণতারে 
মধ্যে ভাহাব গ্রকাশ। ভাই নাবদার তৈববা মিঃ কহ বলাহ বঝোও 
কেখন পেকদাতবা ভাষণ ডিশুল বব ও পদভবে কালে পর ভপব নিট ॥ কখনো! 
বা দাপু চথ ভঠ!শন, পরক্‌ প্বক দ্-লদন, ভঙ্গাবে তিদবে 

কখনো 'এালুধাল কেশে। শুশানের প্রান্দেছোেও শে্যোহস্াণ আন রঃ বিব8 
বাদন' | তিন কেবল আর পাপের ধন শন) 2৩ন আছি -শভ্িকপ। -স্টির 
মূলশ্ , তিনি ব্যাদেস্বর। _কিলেক গরতিপ | ভিলি তিযাশাননাযণতন 


খ্যান-দণ', "ভালামহেশ্বব প্রান | 
বিহ'বালালের এউ বোমাহিক-্মস্টিক পি 
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বে 
কন | তৌন্দেব “কট বস্থনিবপেক্ষ নত আপন মনে অন্তহব করছে ভগছের 
বস্কপুঞ্জেব উপব সেই নোৌন্য আস কাবিন একট অপৃন্স্ু্দব মন্যোজগৎ 
বচন কবদাছিলেশ ॥ আপত আনেক মাপুবী বিশ্বমহ বাপ বিছা বাকিবেব জগৎকে 
নৃতন করিয় চটি করবিয়াতিলন- বানর জগহাহাৰ মনো জগততিপরিণত হইহাছিল। 
এউঁ মানা? ৮) এত ভাবুফগতহ তন অফৃবন্ত বনব্স্থব নঙ্ছান দির/হতলন-_বিপুল 
সন্ভবনপতাবি উচ্গি, 


ঞ 
মি 
নিবি 
৯৭৯ 


হুলন | এই দইিতঙ্গী বাংল কাকো এক নৃহন যুগের 
প্রবন করা । এই মাস্মভব-সাপনাব জঙ্গী পরবতী বাল কাকে এক নৃতন 
ভাবকল্লশাব লালা পালাদেত কাবরাছে | অপু হেষনবখনেক কেবল ওকগন্তার ও 
ললিত-মপুব শব্ধ যোক্গনাব দ্বাব। বস্বর বহমুধি বন কতক অভিিনাবাবণ ৪ 
স্বলভ ভাবের উদ্দীপন - টব মু শেম হইল-_আগু।ভিরাপ্ডির 2 এটি 
অন্তর বনান্র কৃতি এ অলেটকিক প্রেম ও চে্যব্যানেব যুগ আস্ত হই 
অবশ কর্ব হিসাে বিহাবাল'ল বিশেষ ন। থিকত। লাভ ক তে পাবেন ননী 
তিনি ছিলেন তাহার মনোগত হাবেব আনন্দে বিভোব, নেই পাবনায় ত্র ৭ 
তাহাব গভীব আনন্দকে উপঘুন্ধ' কাবাযরপদাতন অপবের হৃদয়ে নংক্ষামিত কবিতে 
পাবেন ন:ই-_ভাবেব উপদুক বাণীমৃতি বচনা কবিতে পাবেন নাই । ভীহাব ভাষাম্ 
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কোনো অলংকার-পারিপাট্য নাই, শিল্পিজনোচিত সংযম-শৃঙ্খল! নাই,--অনেক 
সময় তাহা অসংবদ্ধ ও বালকোচিত। তাই তাহার কবিতা সাধারণ পাঠকের 
মনোহরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু ধাহারা তাহার কবিতার বাহক রূপের 
অন্তরালে গুঢ় রসের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহারাই জানেন বিহারীলালের কবিতা 
এক ভাবতন্য় সাধকের অনবহিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বাণী। নিরাভবণ বাণীর অন্তরালে 
আছে নৃতন স্ষ্টির অপূর্ব সম্ভাবনা, নব নব ভাব-ক নার প্রেরণা, অন্তমূর্থী দৃষ্টিভঙ্গী 
সার্থকতা । বিহারীলাল নিজে বড় কবি না হইলেও তিনি কবির কবি-বাংলা 


কাব্যে নৃতন ধারার প্রবর্তক । 
পাশ্চাত্যপ্রভাবে বাংল।- -শাহিত্যে মহাকাতবার জন্ম £ ইহ 21175 ৩ আআ [মব। দে খঙ়্া। ঠা 


এই পাশ্চাত্যপ্রভাবে কি এই নৃতন গীতিকাব্যের জন্ম ইইমাছে ?॥ এবিষয়ে একটা 
প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক । কারণ উন্বংশ শতাব্তে হংবেভা-লাধিতো এই 
জাতীয় রোমার্টিক গীতিকাবোর একট? স্বর্ণধুগের আবিভাব হঙখাছিল। ইংকেভী- 
সাহিত্যের সর্শেষ্ঠ গীতিকবি শেলীও এইরূপ বিশ্বেব পন্চাতে নৌন্দঘ ও প্রেমের 
একটা অদৃশ্যশক্তি অনুভব করিদ্বাছেন | এই চঞ্চল, বিশ্ববযাপিশী সে্দম ৭ প্রেমে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে চিরক[লের মত পাইতেছ্ছেন না বলির, তাহার বন ছু খানি 

ভরিয়া গিয়াছে । তাহাকে পাইবার জন্য কবি ব্যাকুল আকাঙ্গ। প্রবাশ কনিদাছ্গেন 
এবং অতৃপ্ত আকাঙ্কার বেদনাদগ একটী চাপ! কাহার স্ব তাহাব কাতবো ধ্বনিত 
হইয়াছে । বিহারীল[লও নেই লৌন্দধলক্্র'কে মুতিমতীরূপে পাইবান ছন্ তীত্র 
ৰ্যাকুলতা প্রকীশ করিয়াছেন । যোগী তাহাকে ধানে লাভ কবে, তপন্বী তাহা 


পস্যার ছারা লাভ করে, কিন্তু কবির সেধ্যান ও সাধনা নাহ । তা হাহার 
অপ্রাপ্তির বেদনা__অতৃ'প্তর স্র। কিন্তু কবির মানপী সারদার পরবিকল্পন। 


আগাগোড়া লক্ষ্য করিলে মনে হয়, শেলীর কাবোর প্রভাব তাহার কবি-মনে 
বিশেষ ক্রিয়াশীল নহে। হিন্দুতস্তরে বিশ্বস্টর মূলে এক আগ্ঠাশক্তির কল্পন। করা 
হইয়াছে, সে শক্তি কালিকা", “চণ্ডী প্রভৃতি নামে অভিহিত । দ্যার্গডেয় চণ্ীতে 
“এই দেবীকে সর্বনতে বুদ্ধ, শক্তি, শ্গাস্থি, শাস্ি, কান্থি, লক, দর; তু প্রভৃতি 
স্ধপে নংস্থিতা বলিয়া বারবার নমস্কার কর! হইয়াছে । বিহ্াবীলাল সেহ তৃন্্াক্ত 
দেবীর বুদ্ধি ও কাণ্সি সুর্তিকে ই 'নাবদা তে রপা্জরিত করিয়! বিশ্ববাপ্ননি করিয়া 
পূজা করিয়াঞ্ছেন বলিরা মনে হয়। এই এডি শিব-শীমন্তিনী, তাও সাবদাকে কবি 
বলিরাছেন * যো গেশ্বরী, 'ঘোগীন্দের ধ্যান-ধন', “ভোলামহেশ্বরগ্রাণ | তারপর 
শারদামদ্দল' এই নামের সহিত চগ্তীমঙ্গল', “ক|লিক মঙ্গল 'প্রৃতির নাদশ্য আছে । 
মঙ্গলকাবো যেমন এই দেবীদিগের মাহাম্ম্য বর্ণন। কর! হ৯য়াছে, কবিও তাহার 
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চে) 


সারদামঙ্গলে স্থির মূলশক্তি সাবদার বন্দনা-গান গাহিয়াছেন। বিশ্ববিলানিনী 
সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী তাহার অসীম রহম্তাময়ী মৃতি ক্রমে ত্যাগ করিয়া ক্র 
মূলশক্তিবূপে কবির হৃদয়বেদীতে বনিয়। ভক্কি ও বিশ্বাসের অধ্য গ্রহণ করিয়াছেন । 
কবির বোমাটিক দৃষ্টি শেষ পযন্ত মিষ্টিকে পরিণত হইয়াছে । 

ববীন্দ্রনাথেব কবি-মানন-গঠনে বিহাবীলালের কাব্য অনেকখানি সহাম্বতা 
করিয়াছে । ববীন্দ্রনাথেব টউপব বিহারালালের প্রভাব সঙজ্জনবিদিত। কৰি 
একাধিকবার মে কথা বলিহাছেন ! বশীন্রপাথেব কবিজীবনের প্রথ্মস্থবে_ নাহার 
কবি মানস সমস্ত টবশিষ্টয পহয়! গডডিঘা উঠিবাব প্রথম অবস্থায় বিহাবাপালের 
শিক্ট হইতে যে প্রহার পাইছাহিলেন হাহা বিশ্লেষণ করিলে এহ বিশ্ব গুলি 
দেখ যা2১- 

(১) বোদাটিব গীরতকবিব আঅমমুধা দটিভঙগা 

নন 


(১) লৌনদয ৪ £ঠ্কমব আন্কিপেব বনন' 
(৩ পরতব প্রতি গ্রুবল ছকিষণ 
ঙ রি ও 


৫৩ ক্ষণ শোতভাপবার লহিত মিশছু। ভহাদিগতক আত বুহত। রিল ও 
বোশ্াপূর্ণ প্রবাহে পর্বত কনিদাছে, কিন্তু এসব বিষছেব হপ্গিত ব আদি প্রেরণা 
তিশিবহাবালালের কাব্যের অন্য “দাত লাভ করেন। 
বিহাধালঃলের গ্রশাব ৮11৪ গুধমাযৌবনে লক্ক ইতরেজ বোমাঞ্টিক কবিদের 
কাব্য প্রেরণা এবং নিশ্ব নহঙ্গাত সাগতপ্রততিভা ববীন্রনাতের এই অন্তমুর্ধী 
শধদু্টি গঠনে সহাচাশ করিতে । সাহিতািক-গীবনালন্তের নময় কবি পৃবনংস্কাকের 
বখবতভা হয়া মতাকালা যুগের দাঘ আন্যান্মিক অবলহন কিক কাবাবচনায় 
চাঁণিলেন | কিন্ধ নেহ আগাক্কাএ কোনো পুবাণ হতিহাল বং 
কিবদ্দাৰ উশব স্থা পত পঙ্গু করিব ঘন*কল্পিত এক আস্কুত বোমানিক বখাবস্ধ। 
অপিকাশ সতহত এই লব জাগাছিকাব নাক এব ন কবি তাবপৰ ল্চনাব 
বেল।0ত৪ তিনি একেবারে বঙ্গনিচ হব শ্পন্ধতিক্ অবলঙ্গন করিত * পাঁলেন নাউ, 
নানাভদবব বিচি বউচ্ছ্াদে তাহা বাবোব কলেবৰু পুর হহয়াছে । শীদ্ুই রবীজ্রনাথ 
বুঝা, ত পাবিগাছিতলন,। এ পরার কাবা বগনাব পথ তাহাব নু) এ কেবল 
অন্রকবণ-৮০1 হইছিল -পৃ্েব কবিখণেব দাখ মাখা ফিকা এ বিহাবীলালের ভাষা 
ও ছন্দের অনুকবণ। তাবপব সঞ্ধানগীতেব যু ইহতেই কবি তাহাব নিজস্ব পথটি 
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খু'ঁজিয়া পাইলেন এবং তাহাঁব পৰ হইতে দীর্ঘ কবি-জীবনে নানাভাবে এই' একান্ত 
অন্তমূ্ধী কবিচিত্রেব ভাবান্থভূতি গীতিকাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন । 

বোমার্টিক কবি-মানসেব টৈশিষ্ট্য এই যে, উহা] নিকটেব বাস্তব, চিবপবিচিত 
আবেষ্টনী, প্রতিদিনের জীবনেব স্রখছুঃখ, ন্েহপ্রেমপ্রীতিতে সন্ত না হইয়া 
তাহাদেব মধ্যে একটা স্তদূবেব বাঞ্চন।, অনীমেব স্পর্শ, শিত্যন্বেব আভান কামশ। 
কবে- একটা বৃহতেব পটভূমিকাষ তাহাদিগকে গ্রহণ কবিতে চায়। একটা 
অলৌকিক নৌন্দয-পিপান। ও বনপিপানাব কৃপ্তিব জন্য বোমার্টিক গাতিকবি ধাপ্তব 
জগৎ হইতে কল্পনাব জগতে, নিকট হইতে দূরে, জান। হতে অঙ্গানাব দি?ক, চেলা। 
হইতে অচেনাব দিকে, বহির্জ 'ৎ হইতে মনোজগতেব দিকে ধাবত ক্যু। সৌন্ধ্ধ 
ও প্রেম লম্বদ্ধে তাহাদেব মনে থাঁকে একউ গাবপূনতাব আদশ, পে আনলক 
তাহাবা জগৎ ও জীবনে প্রক্ষিপ্ত কবিল। তাভাবই ভমিকাদ্ শাহ হজগীবণনব পৌন্দয 
ও প্রেমকে কামনা কবে । নৌন্দয ৭ প্রেমের বন্বশিবপেক্ষ একউ শাবম্ আবশের 
দ্বাবা তাহাবা তাহাদে্ব নিঃলীম নৌন্দয প্রেমাকাজ্হা নিবুত্ত কবি চে কতব। 
জগৎ ও জীবনেব বাস্তব নেন্দয ৪ প্রেমে বোমার্টক গীতিকরিব তপু ন৭ বলদাভ 
তাহাদেব কাব্যে একটা হতাশা, অভৃপ্যি ও বাকুলতাব ্রব পদনিত ইল 

সৌন্দর্য ও প্রেমেব একট। ভাবমর, মূল আদর্শেব পবিকপপ। ববান্দরনাৰ কেবল 
বিহারীলালেব কাব্য হইতেই গ্রহণ কবেন নাউ, ই“বেজ বোমাপটিক গাতকবিদের 
প্রভাবও পড়িয়াছিল বিশেষভাবে তাহার উপব | “মানলী' হইতেই প্রেমের একটা 
অনন্ত সত্তা কবি অন্ভব কবিরাছেন এবং মাঁনবীব মধ্যে নেই চিব মন, আদর্শ 
প্রেমেব সন্ধান না পাওয়ায় দীর্ঘশ্বান ফেলিয়াছেন । প্রেম দেঙকামনাব উদ এক 
অনীম ভাবময়। আনন্দময় অন্র্প্রবণাতে পধবনিত হইয়াছে । লৌন্দঘেব আদি 
রূপের কল্পনাকে পূর্ণ ও পবিস্ফুটন্ূপে দেখি “সোনার তবী ব “মানন-স্ন্দবা' 
কবিতায় । নেই বিশ্বনৌন্দ্ধলক্ষ্মীই কবিব মাননন্তন্দবী। নেভ বিদেশিলী ব্হম্যময়ীই 
তাহাকে পনিরুদ্দেশ যাত্রার নোনাব তবাতে উঠাইয়া কোন পিন্ষপাঁবের ঘাটের 
উদ্দেশে চলিয়াছে। “চিত্রা'য় নেই “বিচিত্রন্ূপিণী কবিব “অন্তববাপিনী' হইযাছে। 
তারপরেই রবীন্দ্রনাথেব কবিমাননেব উপর উপনিষদেব প্রঙাব বেশী মাঙ্জার পড়া« 
এই চঞ্চল, রহস্যময় অন্তন্থতি অতি নৃহত, দর্বধ্যাপা 9 গুড তাপধ্ময় হইদাছে। 
কৃষ্টিব মধ্যে অসীম আনন্দময়, বনমদ্ধেব প্রকাশ, তাই জগৎ ও জীবনের নৌন্দধ- 
মাধুরধ-প্রেমে তাহারই অনন্ত নত্তার উপলব্ধি! এই মূল কেন্দরীক্স অন্তভূতিতে জগতেব 
সমস্ত নৌন্দর্ধ-মাধুর্ধ-প্রেমেব চাবিকাঠিটি তাহার হাতে আলিয়া গিয়াছে । এই 
অনির্দেশ্ত। চঞ্চল, রহস্যময়, রোমার্টিক ন্তনূতি প্কিব, পবিপূর্ণ মিস্টিক অনুভূতিতে 
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পরিণত “হইয়াছে। যদিও তাঁহার কাব্য-প্রেরণার মূল-উৎন-্বক্পপিণী এই 
বিশ্বসৌন্দর্ধলক্্ী পরবর্তঁ জীবনে ক্ষণিকের জন্য ছু'একবার দেখা দিয়াছে বটে, কিন্ত 
অতী্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রাবল্যে তাহার ্বরূপ বেশীক্ষণ প্রকাশ করিতে 
পারে নাই, এ প্রবল মূল, বৃহত্তম অন্ুভৃতির সহিত মিশির! গিরাছে | 

প্রকৃতির প্রতি একট] তীব্র আকর্মণ এ গভীর মমহবোধ রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম 
প্রধান বৈশিষ্টা। ছেলেবেলায় ভূতাতান্থ্িক শাননের অর্দীন থাকিরা! প্রক্ুতিপরিবেশ 
হইতে দূরে মহানগরীর বহুপ্রাচীরবেষ্টিত কক্ষমধো নিরন্তর অবস্থান করার, কবিব 
মনে প্রকৃতির প্রতি একট! প্রবল আকর্ণণ জন্মিদাভিল | তারপর বিহারীলালের কাব্য 
পড়িফ! সেই আকর্মণ 'অনেকগুণে বাড়িয়। গিয়াছিল | এ সঙ্বন্ধে রবীন্ুনাথ নিজেই 
তাহার বিহারীলাল প্রবন্ধ (আধুনিক সাহিতা, ১১-১৪ পৃঃ) বলিদ্লাছেন,এই 
(বিহারীলালের ) বর্ণনা পাঠ করিয়া বহিষ্জগতের জন্বা একটি বালক-পাঠকের 
মন হু করিয়া উঠিত'*'সমুদ্ পর্বত অরণোব আহবান বালক-পাঠকের 'অন্ুরে ধ্রনিত 
হইয়া উঠিম্াছিল'*'ঘে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাল মনে হয় এব অপরিচিত 
বিশ্বের জন্য মন কেদল করিও! থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই নেই ভাবের প্রথম 
প্রকাশ দেখিতে পাউয়াছিলাম।” “যে সোনার কাঠির স্পর্শ নিখিল প্রকৃতির 
অন্থরাশ্ন। সঙ্গীব ৪ সজাগ হইয়া মামাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করল 
রবীন্দ্রনাথ নেই নোনার কাঠির স্পর্শ প্রথম লাভ করেন হিহাবৎলাহলর একনি 
বর্ণনায় । তারপর উপনিষদের প্রভাব কবির প্রক্তিত্রেম গভার ৪ বৃহৎ হহল এবহ 
প্রক্কাতিকে কবি নবতর দৃইিতে দেখিলেন। একই প্রাণব ধার: প্রক্তি ৪ যানবের 
মধো প্রবাহিত হওয়ায়, কবি প্রকৃতির সহিত জন্মজন্নান্থবরের সম্বন্ধ অন্তভব করিলেন 
এবং তাঙ্কার সমস্ত বব ও রছুল পরমসীন্দধময় ও পরমরনময্কে আব্বাদন করিলেন । 
রবীন্দ্রনাথের মত সবব্যাপক, সবাঙ্গনুন্দর ও পবিপূর্ণ প্রকৃতির কবি বিশ্বলাহিতো 
বোধ হয় আর দ্বিতীঘটি নাই । কৈশোর হহতে আবন্ত কবিয়া দীতভীবনের 
শেষপ্রান্ত পধস্ত এক মুহতর জন্যও প্রকৃতি তাহার কাছে পুরাণে হয় নাই, নবধদাই 
তাহার চোখে প্রতি অপুধ নবীন, রহশ্যম়, বিস্মঘন ও বিচিত্রবসমণ্ডত বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়াছে । প্রক্কতির সহিত স্থির ন্বদ্ধ স্থাপিত হইলেও প্রকুৃতিব উপর 
হইতে কোনোদিনই তাহার মাদ্দাময়। রহল্গমাখা! রোমান্টিক ছি একেবারে 
অপসারিত হয় নাই দেখা যায়। প্রকৃতি তাহার মৃত্যু পযস্ত যেন তিলে তিলে 
নৃতন হইয়াছে। 

রবীন্ত্রকাব্যে যে বিশ্ববোধ, প্রকৃতি ও মানবের মধো গৃঢতম রহস্থ-চেতনা, মানব- 
মহিমার জয়গান, সাধজনীন ভাব ও আদর্শগ্রীতি, অপাধিব প্রেম এ সৌন্দ্যধ্যান 
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লক্ষ্য করা যায়, তাহার উদ্ভব হইয়াছে এক অতীন্দ্রিয় ও অধ্যাম্ব-অন্থভূতি" হইতে। 
অতীক্রিয় অন্নভূতিই রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার বিশিষ্ট স্বূপ। এই অন্থভূতি কেমন 
করিয়া কবিমানসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করা যাক। 

সকলের চক্ষুর অগোচরে যে কয়খানি প্রন্তরের উপর স্থাপত্যশিল্পের চরম 
উতকর্ষের নিদর্শনন্বরূপ এই বিরাট, বিম্ম়কর রবীন্দ্রলাহিত্য-সৌধের ভিত্তি স্থাপিত 
আছে, তাহার বড় প্রস্তরখানি উপনিষদের শিক্ষা_ভারতীয় আধ্যাম্-সাধনার শ্রেষ্ঠ 
বাণী। যত বিাঁচত্র ইহার রূপ হোক, যত বিশাল ইহার অবয়ব হোক, ইহার 
ভারকেন্দ্রকে রক্ষা করিতেছে এ: নিভৃত তলদেশের পাথরখানি । গাহ যেমন সকলের 
অলক্ষ্যে বাতান হইতে প্রাশবাঁধু ও মাটির নীচে শিকড় হইতে রল টানিম্বা লইয়া 
বধিত হয়, রবীন্দ্রনাথের কবি-মাননও নেইরূপ উপনিবদ্র রল ৭ বামুদুত বদধিত 
হইয়াছে । উপনিষদই রবীন্দ্রনাথের কবিমাননকে বহুল পরিমাণে গঠিত করিয়াছে ও 
একটা বিশিষ্ট ভাবদষ্টির অর্ধিকারী করিয়াছে । উপনিষদের সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শনের 
অচিন্ত্যভেদভেদ তত্ব ও লীলাবাদ, হেগেলের 10০81 বায মতবাদ, বার্গলর 
গতিতব ও কবীর, দাহ্‌ প্রশ্ততি মরমী নাণুগণের আপ্াম্মিকরনমূলক কবিতার 
প্রভাব কিছু পরিমাণে পড়িয়। কবি-মানন গঠনে সহায়তা করিঘ্াছে। কিন্ত একথা 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রভাব অর্থে একটা প্রবণতার সংকেতমাত্স _ভাব- 
সাদৃশ্মাত্র । রবীন্দ্রনাথের অন্থুভূতি, তাহার একান্ত নিজম্ব ও তাহার কাব্য-স্থষ্ট, 
তাহারই কবিমানসের বিশেষ ধাতুর নির্মাণ। 

বিশ্বপ্রকৃতি, মানব ও ভগবানের পরম্পর নন্বন্ধ উপনিষদের খমি যে ভাবে অনুভব 
করিয়াছেন, জ্ঞানোন্মেষের লঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্থভূতিও তাহাই হইঘাছে | “নর্বং 
খছিদংব্রক্ধ', “ঈশা বাশ্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং ভগৎ'--একো!দেবঃ সর্বহতেষু 
গঢ় সর্বব্যাপী সর্বভৃতান্তরাম্ম। কর্মাধ্যক্ষ নর্বভূতাপিবানঃ সাক্ষী চেতা কেবলে। নিণশ্চ' 
_-সমস্ত ব্রদ্ধা্ড এক ত্রহ্গের ব্যাপ্তি, তাহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে ৪ ভাহাতেই বিলীন 
হইতেছে। স্িও বর্ষের ইচ্ছার়_-“নদেব নৌমা ইদমগ্র আলীৎ। সোহ্মন্যত একেই হৃং 
বহু স্যাম্‌ প্রজায়েম। স তপোহতপাত ল তপস্তপ্ত, সর্বমহ্থভত যদিদং কিঞ্চ | এক ত্রন্ধ 
পূর্বে ছিলেন, তিনি বহু হইয়। প্রচ! স্থষ্ট করিলেন । নিঙ্গে ₹পশ্ত। ছ্বার। তিনি সমস্ত 
স্থষ্টি করিয়াছেন। স্ততর[ং সমস্ত স্কট 'শাভার, তিনি নবমর ৷ তাহার স্বরূপ -'ত্যাং 
জ্ঞানমনন্তং বর্গ “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রা, নচ্চিদানন্দং ব্র্ধ' | বিশেষ করিয। তাহার 
স্বরূপ আনন্দমমর,__“মানন্দে। ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ'--“আনন্দাদ্ধোব খল্িমানি ভুতানি 
জায়ন্তে মান্দেন জাতানি জীবন্তি। 'আানন্দং প্রয়ন্ত্যঠিনংবিশঙ্তীতি' । আনন্দই 
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্দ্ব-_-আনন্দ হইতেই বিশ্বন্থ্টি। “আনন্দদূপমমৃতং যন্থিভতি' | হৃষ্টিতে যাহা 
কিছু প্রকাশিত, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ | “রসো তব সঃ'। “নং স্বেবায়ং 
লব্ধানন্দী ভবতি"। ব্রহ্ম রলম্বরূপ-_-এই আনন্দরসেই লমস্ত ব্রন্ধাণ্ড সন্তীবিত। 
ভগবান অদ্বিতীয়, অনন্ত, সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, বিশেষ করিরা আনন্দ-্বরূপ 
ও রসম্বরূপ। এইবিশ্ব তাহারই ব্যাপ্তি_তাহারই আনন্দময় সন্তার অভিব্যক্তি | 
সির সমস্ত কিছুই সেই মহান 'মানন্দের অম্বতরূপ। ন্ততরাং ভগবান, বিশ্ব- 
প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে কোনে! মূল প্রভেদ নাই-_এক অনস্ত জ্ঞানময়, 
আনন্দময় অন্ধের বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তি । কবির রাজা জ্ঞানের রাজ্য নর, বোধের 
রাজ্য নয়_কেবলমাত্র 'অন্ুভতির রাজ্য। উপনিষদের এই তকে কবি অভনুতি 
দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই তবান্রভৃতিই কবির সমস্ত কাবা্কে নিয়স্থিত 
করিয়াছে । এই প্রকৃতি, মানব-জ্ীবন ৪ ভগবত্প্রেম লঙাই ভাহাব কাব্যের 
সমস্ত কারবার চলিতিছে --এই ভিবাবার নমনুয়েই তাতাব কাব্যের মহানদী | 

প্রথমে ধরা বাক বিশ্বপ্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্থ্টী বিশ্বপ্রাণেব ছারা 
প্রাণবান। হ্ৃষ্টর প্রথমে এক আদে প্রাণের প্রবল উচ্্বান এই স্থিতে রূপাগিত 
হইয়াছিল। 'যদিদংকিকক জগত লব গ্রাণ এক্তি নিঃকতম্‌। তখন মানুষ এ 
প্রকৃতিতে কোনো তোর ছিল না। এখন মাগৰ ও প্রকৃতি ভিন্নকপ ধারণ 
করিলে৪ উহাদের মণ সঘপ্রাণতা আছে, কাবণ উহারা একই প্রাণের ভিন্ন 
রূপাভিব্যক্তি। তাই বিশ্বপ্রকতির বহিত মাপবেব প্রাণের নিবিড় নম্পর্ক 
স্বাভাবিক, ইহা মূল প্রাণের এক্যেব যোগ। করবি তাই অত নহঙ্গে এই 
নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিজেব প্রাণের গভীর বন্ধন অন্ভব করিয়াছেন । তিনি 
স্থদ্র মাদিম প্রভাতে জল হইয়া, উদ্ধিদ হইয়, পৃথিবীর সহিত একদিন মিখিয়া 
ছিলেন এবং ক্রমবিকাশের ধারা অন্কমবণ ক€রঘ়া বর্তমানে মানবপধায়ে উন্ধীত 
হইয়াছেন, এই অন্থভ্তি কবির নিকট প্রবণ এবং অনেক কবিভার তাহা বাক্ত 
হইয়াছে । তারপর বিশ্বপ্রক্ততির বিচিত্রন্পকে কবি নিত্য-আনন্দেব অমৃতকপ 
বলিম্বা অন্বভব করিদ্ধাছেন। প্রক্কৃতিব যে সৌন্দয তাহাও হুষ্টিব মূলে ষে' 
'আনন্দ, তাহারই বাক্তবপ। 

রবীন্দ্রনাথ সষ্টি বিষয়ে পূর্ণ অদ্বৈ-তত্ব ও মায়াবাদতক গ্রহণ কবেন নাই। 
তাহার নিকট এই বিশ্ব-জগৎ ও মানবক্তীবন সভা-ইহার মধ্যে নিত্যান্বন্প মন 
ও নিত্যরসময়ের প্রকাশ। এই সই ছাড়াও অগ্টার সত্তা আছে। শ্রষ্টাব সন্ত 
হরির মধ্যে ওতপ্রোত ও স্তর বাহিবে বর্তমান--একসঙ্গে 10000870006 ও 
61080800001 অসীম, অনন্ত ভগবানের মাম্সপ্রকাশের জন্ত, লীলাবিলাসের 
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জন্যই এই স্ষ্টি। তাহারই লীলার আনন্দ স্থির ম্ধ্য দিয়া ব্যক্ত হইতেছে। 
অনীম, অনন্ত আনন্দস্বরূপ ও রমস্বরূপ, এই স্কুল, জড়, জাগতিক স্থপ্টি, এই বিশ্ব- 
প্রকৃতি ও মানবের মধ্য দিয়াই, নিজের সার্থকতা লাভের জন্য নিজেকে ব্যক্ত 
করিতেছেন। তাই হৃষ্টি ও অ্রঙ্কী, জড় ও চিন্ময়, জাগতিক ও অতিজাগতিক, 
সান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখণ্ড একত্র জড়াইয়া 'শাছে__কেহ কাহাকে ছাড়াইয়া 
যাইতে পারে না। সীমার মধ্যে অনীমের যে অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাবা 
সাধনার মূলমন্ত্র তাহাও এই পথে তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে । সীমার 
মধ্যে, খণ্ডের মধ্যে নিজেব আত্মপ্রকাশ না করিলে অসীমের কোনোই 
সার্থকত1 নাই; অব্ূপকে তাই রূপগ্রহণ করিয়! লীলাব উদ্মেশ্ট সফল করিতে হয়। 
আবার খণ্ড ও রূপেরও সার্থকতা এই যে, উহার মধ্যে অথণ্ড ও অরূপ বিরাজ 
করিতেছে; না হইলে উহা! বাস্তবিকই বৈশিষ্ট্যহীন, খণ্ড ও সীমাবদ্ধ । এই অনুভূতি 
আনিয়াছে সৃষ্টির মূলতবেব অন্থভূতি হইতে । রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
এই যে,তিনি এই নান্ত ও অনন্ত, অনিত্য ও নিত্য, জড় ও চিন্ময়, রূপ ও অবূপ মিশ্রিত 
স্িকে সম/নভাবে উপভেগ করিয়াছেন । একটি কেন্ত্রগত অন্থভূতি হইতেই 
ইহ! তাহার পক্ষে নরল ও নহজ হইয়াছে । কবির প্ররুত স্বরূপ হইতেছে ভোগ 
করা_রূপের ভোগ, রলের ভোগ, টৈচিত্র্যের ভোগ | 'অতি বিরাট কাব্য-প্রতিভাব 
অধিকারী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ভোগের ক্ষুধা অতি প্রবল ও ব্যাপক । 
তাই প্ররূতি ও মানবনন্বলিত এই বিশ্বকে তিনি ভোগ করিরাছেন, নানা বলল, 
নান। রূপে, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। কিন্তু এই ভোগের বৈশিষ্ট্য এইযে উহাকে 
খণ্ডে-অখণ্ডে সান্তে-অনন্থে, বূপে-ভাবে, অনিত্যে-নিত্যে ভোগ করিয়াছেন। 
তাই তাহার সাহিত্য-স্থষ্টি নিতান্ত সংকীর্ণ, বান্তবমুখী হয় নাই, আবার একেবারে 
নিরালম্ব, ভাবগগনবিহারীও হয় নাই--উভয় 'গুণেরই অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। 
প্রকৃতির বপ-রন-গান তিনি যেমন উপভোগ করিয়াছেন, উহার অলৌকিক 
অনন্তত্ব ও অনীমন্বও তাহার সঙ্গে নেই রূপই উপভোগ করিয়াছেন। এই অসীম 
ও অনন্ত অংশের অনুভূতি অনির্বচনীয় লৌন্দর্যরূপে তাহার চক্ষে ধর। দিয়াছে 
ও উহা চিরন্তন আনন্দের অমৃতরূপ বলিম্ম! তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে । 
খণ্ডরূপের টৈশিই্্য ও লৌন্দর্ঘ নির্তর করিতেছে চিরন্তন আনন্দের সঙ্গে যুক্ত 
হওয়ায়। এইভাবে তিনি অখুর £মিকায় খণ্ড রূপ-রস গ্রহণ করিয়াছেন। 
রোমার্টিক কর্বি-মানসমাত্রেই নামান্যের মধ্যে অসামান্তকে প্রত্যক্ষ করে, ক্ষ দকে 
দেখে বৃহতের ভূমিকায়, রূপের মধ্যে দেখে অরূপের ব্যঞ্জনা__একবিম্দু বালুকণার 
মধ্যে দেখে অসীম ব্রন্ষাণড। একটা কোনো চিরন্তন ভাব বা অলীম বিশ্বাতীত শক্তি ব। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১৫ 


কোনো সার্বজনীন মূলনীতি ব! চিত্তবুন্তির পট ভূমিকায় এই বাস্তববিশ্বকে রোমার্টিকেরা 
গ্রহণ করিয়! থাকেন। অনেক রোমার্টিক কবির নিকট এই 'অভিজাগতিক শক্তির 
কোনো! স্থনিিষ্ট অনুভূতি নাই ; ইহার মূল ম্ব্ূপ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নাই; 
কেবল কাবাস্থক্টর চরম অন্ুপ্রেরণ|র মুহূর্ত একটা শক্তি অস্থভত হউয়াছে মাত্র 
এবং তাহাদের কাব্যের অন্ভতির সঙ্গে জীবনের ন্তভূতির মিল নাই। 
রবীন্দ্রন/থেব ক্ষেত্রে এই বিশ্বাতীত শক্তির একটা স্থির, স্বনংবদ্ধ অশ্তভৃতি তাহার 
কাব্যপ্রচেষ্টাকে নিয়মিত করিয়াছে এবং কাব্যের অশ্তভৃতি ও জীবনের অন্থভৃতি 
মিলি যাওয়ার ইহার প্রকাশ হইয়াছে জীবন্ত ও অপূর্ব সুন্দর ৷ রবীন্দ্রনাথের 
বোমাটিক কবিমানন লৌন্দধের একট! বন্বনিরপেক্ষ ৮১০০৮ আদিবূপেশ কল্পনা 
করিঞাছে বটে, কিন্ধ নে-রপ ঘে চিরস্ষন্দমরের কূপের প্রতিচ্ছবি এবং যুলে একউ, 
ইহা বিশেষভাবে কবি অনুভব করিয়াছেন। এক মূল নৌন্দর্দ-সাগর হইতে 
শৌন্দমযেব ঢেউ উত্তিনা শিথিল বিশ্বকে প্রাবিত করিতেছে । বিশ্ব-প্রকুতির আবর্তন- 
নিব নে, গতু-পধারের মধ্যে যে নব-নব কূপ ফুটিক্বা উঠিতেছে, তাহা চিরানন্মমযের 
শীলানৃতা ও চিবরসঘরের রপণধিলান বলিয়া করি ব্দন্তভব করিয়াছেন । তাই 
অন্যান্য বোমার্টিক কবিদিগেব সঙ্গে তাহাব একটু প্রভেদ আছে । তাহার কবি- 
মানল বোঘান্টিক-নিস্টিক, বোমান্টিক ঘিস্টিকে পরিণভ হইছাছে। হষ্টির মধ্য দিয়া 
নেই পরমহুন্দতবের নৌন্দধ এ পব্মরনময়েব ললাই তে; কবি চিরকাল ন্বন্তভব 
করিয়। গিযাছেন' ভাহাবই অপরূপ রহশা। ভাহারই নংকেত) তাহারই বাঞন' 
তাহারই আনন্দ কাকবো, নাটকে) গানে প্রকাশ করিয়া পয়াছেন | 

ভাবপৰ মানবের কথা । মানব্ক ও কবি এক অথধগড সভজ্যর অংশস্বরপ 
দেখিরাছেন। শ্রকৃতিব নহিত মানব স্থির অংশীভৃত হওয়া তাহার মধ্য দ্যা 
অধ ও অনন্ত আত্মপ্রকাশ কবিতেছেন। মান্তবেব উন্নভ বোধের ভুমিতে, জ্ঞান, 
প্রেম ও কমেব নবোচ্চ আদশের আলোক-্পবিধির মধো অনম্থ নতা-জাননয়, 
আনন্দময়ের প্রকাশ । গণ্ডেব অনম্পৃত' দেশকালপাত্রের সংকীণতার উর্ধে বে 
সভাবোধ, গ্াহনিষ্ঠ] ও উন্মুক্ত; উদার দৃ্ি_মানষের এই পর্িপৃণ ও সনৃন্রত চেভনাব, 
মধো এই অনন্ত সতা ও জ্ঞান প্রকটিত এইখানেই খণ্ডের মধ্যে অথগ্ডের- 
জীবসংগ্গাবাবদ্ধ মানুষের মধ্যে চির-মানবেধ প্রকাশ । এখানে মানুষে-মহুষে 
কোনো ভেদ পাই, উচ্চ-নীচ, ধনী-দবিদ, শানকষ্শানিতের কোনো লমশ্য। নাই। 
দেশকালের দ্বারা খণ্ডিত হইলেও মান্থষেব মধ্য এই অনন্ত জান ও সত্যব 
বিহারক্ষেত্রই, এই পরিপূর্ণ বোধের ক্ষেত্রই বিশ্বের সকল মানবের মিলনস্থান। 
মানুষ যখণ স্বার্থ বিসঞ্জন দিরা, ছোট-আমির নংস্কর ত্যাগ করিয়া, চিন্তায়, কর্মে, 


৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


প্রেমে সার্বজনীনতা ও বিশ্ব-আত্মীয়তা দ্বারা একটা পরিপূর্ণ তার সাধনা করে, 
তখনই সে প্রাকৃত মান্ষ-নত্তাকে অতিক্রম করিয়া নেই মহান পুরুষকে অনুভব 
করে-_জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে উপলব্ধি করে । 

তারপর, মানবের এই পরিপূর্ণ বোধ ছ|ডা» তাহার উন্নত বিত্ববৃত্তির বিকাশের 
মধ্যেও কবি অনুভব করিয়াছেন অনীম আনন্দ ও চিরন্তন রসের প্রকাশ । স্ষেহ- 
প্রেম-দয়া-ভক্তির মধ্যে যে অনির্বচনীয়ত্ব, যে মাধুর্ব আছে, তাহা চিবরনময়ের রসের 
পরিচয় । মানবের এই ক্ষণিক অংশের মধ্যে চিরন্তনের অভিব্যক্তি _সান্তেব মধ্যে 
অনন্তের প্রকাশ । মানব-জীবনের এই ছুই অংশ, এই বৃদ্ধি ও চিত্তবৃতিতে কবি 
অপূর্ব বিস্রয়ের সঙ্গে অসীম জ্ঞান ও €প্রমকে অনুভব কবিয়াছেন। নমস্ত ভেদাভেদ, 
দ্বেষহিংসা ভুলিয়া এই মুক্ত, চিরন্তন জ্ঞান ও প্রেমেব ক্ষেত্রে, এই মহামানবেব বিহাব- 
ক্ষেত্রে, তিনি মানুষকে আহ্বান করিয়াছেন তাহাব ভীবনের পবিপূর্ণ আদর্শ- 
লাভের জন্য । মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কবিব কাব্যে এই আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে । 

প্রেম কবি-চিত্ের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক রনায়ন। মান্তষের খণ্ডজীবনের ক্ষণিক প্রেমকে 
তিনি অনুভব করিয়াছেন চিরন্তন রল্বে পটভূমিকায়। জগতে খণ্ড আবে্টনের 
মধ্যে দেহ ও হৃদয়কে অবলম্বন কবিয়া প্রেমের যে প্রকাশ, তাহার অতি স্বন্পদব চিগ্র 
তাহার কাব্যে আছে বটে, কিন্ত এই দেহ ও হৃদয়েব, এই ইন্দ্রিয় গ্রামেব দ্বাবে আবদ্ধ 
প্রেমই প্রেমের শেষ পরিণতি বলিয়া অন্থভব করেন নাই-_চিরন্থন রসের আপাক 
বলিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছেন । নেন্য সাধাবণভাবে যাহাকে আমবা শে 
কবিতা বলি, যাহাতে দেহ ও হাদয়ের চরম আবেগ ও আস্ুলতা একটা অত্যাশ্য 
গভীর তন্ময়তায় অপূর্ব-্বন্দর রূপ ধারণ কবে, ৫েরূপ প্রেম-কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে 
বিরল। এই চরম অবস্থার পৌছিবার পথেই নে প্রেম, চিবন্তন রসেব অ"্শ বলিনা 
অন্ুভৃত হওয়ায় দেহ ও হৃদয়ের উ্্ন্তরে উঠিয়া একট। প্রশান্থ, গন্তীব সবব্যাপী 


আনন্দরসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। 
মানবের উন্নত বোধের মধ্যে অনন্তত্বের প্রকাশ এবং মন্তয্যত্থের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশের 


ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারিলেই মানুষের চরম আদর্শ লাভ হয়, ধরাদ স্বর্গরাজ্য ন|মিয়া 
আলে। এই অনুভূতি তাহার প্রবল হওয়ায় মানবের দেশ-কল-পান্ের বাস্তব 
সমশ্যার উপর্বন্তরে তিনি উঠিয়া গিয়াছেন | তাহার একটি কবিতাতে এই মনোভাবের 
দৃষ্টান্ত মিলিবে। চিত্রা'র 'এবর ফরাও মোরে" কবিতায় কবি অন্লহীন, শিক্ষাহীন 
জাতির ছুংখ-দূর্দশায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। তাহার প্রতিকারের জন্য কৰি 
বদ্ধপরিকর | কিন্ত উপায় যাহা নিধণারণ করিলেন, তাহা মানবের সর্বোধম শাদর্শ-_ 
ব্রহ্ষবোধের দ্বারা, চিরমানবের উপলব্ধি দ্বারা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা, বর্বরতা 
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ও সাম্প্রদায়িকতাব সমস্ত ভেদবুদ্ধি কাটাইয়” সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ কবিয়া, এক পরিপূর্ণ 
সার্বজনীন সত্য-ভূমিতে মানুষে-মাতষে মিলনের আদর্শ । এই আদর্শের শৌন্দর্য- 
প্রতিমা বুকে ধবির। জীবনপথে চলিলেই সংসারে ছুঃখ-টৈন্য-পীডনের কোনো অবসর 
থাকিবে না, মানষ মানষকে আর স্বণা-দ্বেষ পীড়ন বরিবে ন'--তথন সকলেই বুঝিবে 
যে, সকল মাশ্রষই অনন্তেব অণশ, €েদবুদ্ধি কেবল সত্যের অসম্পূর্ণ উপলৰিতে। 
ইহাই মানুষের অন্থনিহিত গৌবব ৪ অঠিমায় একান্ত বিশ্বানী কবিব আদর্শ । 

সাব! জীবন কবি যে মানবের জয়গান কবিয়াছেন, সে মানব সংসারের এই 
মানবের বৃহনতব অংশে অংশ জ্ঞানে প্রেমে, কর্মে, আশ্মাজভতিতে, ভাহার 
'অগ্তবস্থিত শিতা মানবকে উপলব্ধি ৪ অনুভব কনিদ্পা মানবজীবনের চবম পরিপূর্ণতা ৪ 
সার্থকত' লাভ কবিহুতছে । এ বুহন্ভব মানবউ প্রক্ত মানব _নে ব্যন্তিগত পরির্বি 
উপ্তণ হইদু। দেশে কালে বাপু হইয় মানবলভ্যতার চিবন্থন সম্পদ দানে হায়তা 
করিতেছে । মাগচমের প্রকুত স্বরূপ লে অনস্ের অংশ-নিতাদুক্ত,। স্বাধশন, দেশ- 
বাল-পান্র সমগ্গাবের উদ্বে লিজের গৌলাবে -লাহান | দাভষেব তি এই একাৰ 


লস্ট 


দি ভঙ্গাসম্পনন হ ৪০[য়, বধাজুল। ও 5নবপলাদণের একমাত পদ যে মৈত্র বিশ্বপ্রেম। 


রি ৮ রা হস সা নি 
বিশ্ব পাড়িজ প্র্টীত, তাহ সবাগ্থঃকবছে বিশাল করিদাচছেন | হানবভীবনের এই 
তরী পরী 4) স্কট € ৮ সস ৪ 2ম ৫ ্ হু ০০2 
সাথকনাব পথে ৩ বাশাপিস। দ্বেষ। হিস) পাডন। কোষণঅতাচাকহাহাৰ 


বিকপদ্ধ "তন ঘোবছিক প্রবাদ করছেন এ 
*[ন্থিক'মী? এ “বিশ্বমৈক্সাব সহথক বিবল। তি 
হহতেহ দেখ যায়, পর্থিবব যেখানে মানতমেব উপব অতাচাব, অবিচার হইয়াছে, 
লেপানেই ভীহাব সহান্ব্ত পৌছিয়াছে। এব ভাহাব স্প্শকাতব চন্তে তিনি 
ত্র বেদনা অন্ভব কর্বিছাছেন । কিন্তু লে বেদন' মানবেব কোনে বাজনৈতিক 
প্পিকাবহীনতাব ভন্বা নয় ব' অন্রবন্ধের অভাবের জন্থা নর সে বেদনা মানবের 
বকণ অশশের পরিপূর্ণ বিকাশের বাধার জন্বা, তাহার লগ্ন ও অবমাননায় । 
ববীন্্রনাপের মানব দেব ৪ দানব অণশ্যুক্ক শেকুপিহার কা ষ্টার হগোব 
বিপুতান্ডিত সাপাবণ মানুষ নম) বাণশরাব অথনৈতিক সমতাকমী জনগণ্রে সমগ্র 
নয়, ববীন্দ্রনাথের মানব-দেশকলেব অত বিশ্বমানব, জব নতস্ক'বের উধ্বগিত 
ডিবন্থন মানব | 
ককন্ত ভবনের শেষে দিকে কবে বুঝিতে পারয়াছিলেন, হাহাব বভ-পৃজিত 
এই মানব-মহিম! সংসারের বাস্তবক্ষেত্রে অস্বীক্কত হই ভেচ্ছ, মন্তুত্বের এই আদশ 
পদদলিত হইতেছে , তাহার জন্য একটা অস্থিরত", নৈবাশ্টী ও বেদনাক অনুভূতি 
তাহার শেষ জীবনের কাবো প্রকাশ পাইয়াছে। ইংবেতজাতব হ্কায়বোধের উপব 
২ 


১৮ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রমা 


ব্রবীন্ত্রনাথের একটা আস্থা ছিল এবং ভাবিয়াছিলেন, ক্রমবিব তনের পথে ভারতীয়দের 
স্যাধ্য অধিকার তাহারা দিবে ;_ভারতের আতম্মশক্তি-বিকাশের সমস্ত বাধা দূর 
হইবে এবং সমস্ত অবিচার ও অত্যাচারের শেষ হইবে। কিন্তু ক্রমেই দেখিতে 
পাইলেন, সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ সমস্ত ায়ধর্ম ও মানবতাকে পদদলিত করিয়া 
ভারতের বদ্ধনমুক্তির আশাকে নিলি করিতেছে; তখন তাহার আশাবাদী, 
আদর্শবাদী কবি-মনে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংরেজের নিবিচার 
অমননীতিতে তিনি একটা ঘোর দুদিনের অন্ধকারে চারিদিক মাচ্ছন্ন দেখিতে 
'প্রাইলেন--প্রেম, ঠমত্রী প্রভৃতি মানবতার বাণী আজ ধরাতল হইতে লুপ; ভগবান 
কি এই নির্মম অত্যাচারীকে মা করিবেন ?-- 


আরম ষে দেখোঁছ গোপন হিংসা কপট রাত্র ছাযে 
হেনেছে নিঃসহায়ে, 
আমে যে দেখেছ প্রতকারহীন শক্কের অপরাধে 
বিচারের বাণ। নীরবে নিতে কাদে । 
আম যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে 
কী যন্থুণায় মরেছে পাথরে নিশ্ষল মাথা কুটে । 
ক আমার রুদ্ধ আর্ভদক, নাশ স'শীতহারা, 
'অমাবস্তার কারা 
লুঙ্ধ করেছে আমার ভুবন দুম্বপনের হল, 
ভাই তে! ভোমায় ধাই অশ্রুজলে- 
যাহারা তোমার বিষাতছে বাবু, নিভাইহে তব আলো, 
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়া, তুমি কি বেসেছ ছাল ॥ 
(প্রশ্থ, পরিতশল ) 
ব্বীন্্রনাথ এতদিন, আমাদের দেশের হিন্দুনমাজের জাতিছেদ ও সামাভিক 
বষম্যে মানবের অন্তরাম্্রা নিপীড়িত হইতেছে, “মান্ধষের প্রাণের ঠাকুর'কে স্ব 
করা হইতেছে বলিয়! ছুঃখ ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এখন দেখিতে পাইলেন 
' বুহতর ক্ষেত্রেও এই একই অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিতেছে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
হইতে পৃথিবীর 'প্রায় সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত নখদস্ত বাহিব হইয়া পড়িয়া ছিল, 
্বার্থান্ব, লোভোন্সন্ত জাতি অপেক্ষাকৃত দূর্বল জাতিকে গ্রান করিতে চাহিতেছিল, 
“অত্যাচার ও নিপীড়নের উদ্ধত "্থ ছুর্বলের বুকের উপর দিয়া চলিয়াছিল। স্থানে 
স্থানে পররাজ্য-গ্রাসের যুদ্ধ আর্ত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের ধ্বংনপালায় মানুষের 
সত্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদ ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুগ্কপ্রায় হইতে চলিয়্াছিল। ইতালী 
করুক আবিপিনিয়া গ্রাস, ফ্তাক্ষো কর্তৃক স্পেনের গণতঙ্ ধ্বংন, জাপান কর্তৃক 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১৯, 


চীন আক্রমণ, হিটলারের ক্রমে পার্শ্ববর্তী রাজাগ্রাস ৪ শেষে সর্ব সী স্থিত 
মহাযুদ্ধের আরম্ত-_এই সব ঘটনার আলোড়নে মানষেব ছুংখবেদনার, নির্যাতন- 
নিপীড়নের, ধ্বংস-মৃত্যু-হাহ।কারের এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইস্াছিল। 
মানব-মহতে একান্ত বিশ্বাসী কনি মানবের সভ্যতা-সংস্কতি-ধ্বংলকাবী এই 
রক্তলোলুপ দানবদের শত ধিক্কার দিয়াছেন, আর এই মন্ুম্যহনাণী দ্ানবদের 
প্রতিরোধ করিবার জন্য সংগ্রামী জনগণের প্রন্ততিরও উক্ষিত করিয়াছেন | 
'পরিশেষ হইতেই কবির মধ্যে মানবসন্বদ্ধে এই নৃতন চেতন' লক্ষ কর' যার 
এবং মৃত পর্যন্ত এই নবলন্ধ চেতনা তাহার কাব্যে নান' ধাপে বাক 
হইয়াছে। 
ইউবোপের সামাঙ্যলোলুপজাতি কি করিঘ্া বর্বর অত্যাচাবে ললিত মথিত 
করিয়া আফ্রিকাকে অধিকার করিল, তাহাৰব এক চমংকার চিত্র আর্কিনাছেন 
কবি তাহার 'পত্রপুট' কাব, 
হায় ছায়াবৃঠা, 
কা "প্ঘটার নিতে, 
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরপ 
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে । 
এল এর। -লাহার হাতক ড় (নয় 
নথ যাদের তীক্ষ হোমার নেকড়ে চেক, 
এল মানু ধরার দল, 
গর্ধে যারা অন্ধ তোমার সুগার মরণোর চেয়ে। 
সক্তের বধর লো 
নগ্ু করল আপন নেলজ্জ নানু হা 
তে'মার ভ্াদাহীন তরন্পনে বাম্পাকুল অরণ-পাথে 
পক্ষ হোলো ধুঁল তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ও 
দশা পায়ের কাট' মার' জুতার হলায় 
বভংন কাদার পিও 
[চরহ বয় গেল হোমার অপমানিত ই তহাসে | 
( প্রপুট, বোলো) 
চীনের সঙ্গে যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জাপানীরা বুদ্ধের মন্দিরে যুদ্ধের সাফল্য কামনা 
করিতে গিয়াছিল। «ওর! শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্কির বাণ বৃদ্ধকে? 
রবীহ্ুনাথ জাপানীদের এই ভগ্ডামিকে বিদ্ধপ করিম্বাছেন,__ | 
বেজে উঠল তুরী তেরী গরগর শবে, 
কেঁপে উঠল পৃথিবী । 


৮২০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


ধূপ ভ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে, 
ককণাময, সফল হয যেন কামন!-__ 
কেননা ওর! যে জাগাবে মমভেদী আর্তনাণ 
অভ্রভেদ করে, 

ছি'ডে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাধননুত্র, 

ধ্বজ| তুলবে লুগ্তপী'* ভন্মস্তূপে, 

দেবে ধুলোয লুটিয়ে বিদ্যা।নকে শুন, 
দেবে চুরমার করে সুন্দরের তাসনপঠ। 
( পত্রপুট, সতেরে ) 


ওরা তাই ম্পর্ধায চলে 


আর্রোদন যেন ক্রাগে ঘরে ঘরে 1৮০০, 
হত আহতের গন নংখা 
হালে চালে মক্তিত হবে জযডঙ্কা। 
নার'র শিশুর যত কাট' ছেড! অঙ্গ 
ঙ্ঞাগাবে মট্টহানে পেশটী রঙ্গ, 
মিথায় কল্'মবে জনতার বিশ্বান, 
বিমবাস্পের বাণে রা খ দিলে নে শ্বাস, 

মুষ্টি উ“চাষে ভা চলে 

বৃদ্ধেরে নিতে নিজ দুল । 

( বুদ্ধ5।বু, নবহ্গাঠক ) 


“মানষের তীব্র অপমানে", তাহাব অন্তরশ্থিত দেবতাব ব্যঙ্গে কবির অশ্ব 
প্রজলিত হইয়! উঠিগ্সাছে, তিনি আবেগময় উচ্চকঠে বলিতেছেন,__ 


মানুষের দেবতারে 
বাঙ্গ করে যে অপদেবত। বর্ধর মুসবিকারে 
ভারে হাহা হেনে যাব, বালে যাব, এ প্রহসনের 
মধ্য অস্কে অকস্মাৎ হবে লোপ ছু? স্বপনের, 
নাট্টটযের কবররূপে বাকি শরধু রবে ভশ্মরাশি 
দগ্ধর্শেদ মশালের, আর তরৃষ্টের অ্রতালি। 
ব'লে যাব, দ্যুতচ্ছলে দানবের মু অপবায 
গ্রশ্থিতে পারে না কভু ইতিবৃন্তে শাশ্বত জধায়। 
(জন্মদিন, সোন্জুতি ) 
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মহাকাল সিংহাসনে 
সমানীন বিচারক, শ'কু দাও, শক্তি দাও মোরে, 
কণ্ঠে মোর জানে। বজ্জববাণ, শিশ্ণাতী, নারীঘাতী 
কুংলিত বীভৎস! পরে ধিক্কার হানতে পার যেন 
নিহাকাল রা'বেযা ম্পান্দত লঙ্ভাতর ইতিহোর 
হা ম্পন্দনে, কঙ্জক ভমা্ এ শঙ্গলহ মুগ যবে 
নিংশবে প্রচ্ছন্ন হবে আাপন চিহার ভন্মতলে। 
। প্রাক, ১৭) 
এবার আর শান্থি 9 মৈত্রীর বাণী নমু-_এবাব ন"গ্রথমেব আভাল,- 
নাশশীর চা ব্দাক “ফলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, 
শা শুর লর্শিহ শাণ শানাহনে বর্থ প্রিহাল-- 
দবদ্ধায় নেবার ছাগে হা 
শাক দিষে যাহ 
দানবের চাথে যান্স। সংগ্রানের হারে 
প্রশ্বহ হতেছে লরে পারে | 
। প্রাস্থিক, ১৮) 
'অন্যায়। আত্যাচাক্। নিগীডনের বিকুদ্ধে এই সব কবিতার কবির কত যেমন 
একট|] বিচ্দাহেব স্ব বাদ উচ্িছানে। তেমন তিনি এই "অন্ধকার যুব অবলাকন 
এক নৃতন যুগেব স্থযোদদ়েবও আশ্বান দ্চাছেন। কবি-চিতন্তর চিরপনের বদ্ধমূল 
বিশ্বাস এ সংস্কার যে, ধ্বস মৃত্রাব পরবে নৃতন স্যর উদ্ভব হয়। পর্সেব প্রয়োজন 
মাছে -_ধর্বপসেব মপা দিছাই আদালের পুক্ষী হব গানি-পাপ-ুর্বলতা নিহশেষ হওয়ার 
আমর। নৃতন জীবনের উপঘুপ্ত হহ। বেশ্ববঙ্গমধে নটবাজের একপালক্ষেপে প্বংন, 
মন্যপাদক্ষেপে সি । কদ্মৃতিন আরিভাবের পরেই তো শিবমৃতিব আপিভাৰ | 
চরম মাঘাতের বেদনাহই তে কলাণের,। শান্ুব অগ্রনৃত। তাই ক 
বদ্লিতিছেন,-- 
শিপ হাহাকার 
[য়ে না ন্বাযো না কআাভশাপ বেধাতণর । 
পাপের এ সঞ্চয় 
সধনাশের পাণলের হাতে 
আগে হয়ে যাক ক্ষ 
বিষম ভুগে এণের পিও 
বিদীপ হয়ে, ত 
কলুমপু& ক'রে দিক উদার 1.'**** 
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মিছে করিব না ভয়, 
ক্ষোত ভেগেছিল তাহারে করিব জয় ; 
জম হয়েছিল আরামের লোভে 
ছুর্বলতাব রাশি, 
লাগুক ভাহাতে লাগুক আগুন 
ভস্মে ফেলুক গ্রাস: | 
(প্রারশ্চিত "নবহ্শাতক ) 


তারপবে কবির বিশ্বাস, 
দি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ 
কলাণ শ্/ক্তর 
ভীষণ যজ্ঞে প্রাঘশ্চিনত 
পূর্ণ করিয়া! শেষে 
নৃতন জীবন নুতন আলোকে 
জাগেবে নৃতন দেশে ॥ 
( প্রারশ্চহ, নবঙ্গাতক ) 
এ কুহদিত লিলা যবে হবে আবলান 
বীভৎস ভাগুবে 
এ-পাপ যুগের অন্ত হবে, 
মানব তপন্থী বেশে 
চিতা-ভম্মশয্যাতলে এসে 
নবস্থষ্টি ধানের আনে 
হ্বান লবে নিরাসক্ত মনে, 
আজি সেই স্থষ্টির আহবান 
ঘোষ্েছে কামান। ( কল্দিনে, ২০) 


কবি আশা করেন, মানুষের ঘরে এমন এক তরুণ বীব জন্মগ্রহণ করিবেন, হেন 
এই জগদব্যাপী অসভ্য, অন্যার,। অত্যাচারকে পরাজিত করিয়া, এই রক্কপদন্ধিল, 
বিদ্বেষ- বিচ্ছেদ-কলুষিত পৃথিবীতে এক শান্তিময় মিলন-তীর্থ রচন করিবেন _ 
মানবাস্ম' আবার তাহার দুঃসহ অবমাননার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহার 
নিত্য-শুভ্র, অকান জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে, মানষের অন্থমিহিত দেব-অংশ 
আবার পুজি হইবে, পৃথিবীতে দেখ। দিবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ননমুগ । 
মবীন আগন্তক, 
নব যুগ তব যাত্রার পথে 
চেয়ে আছে উৎনুক । রি 
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কী বাঠ! নিযে মর্ত্যে এনেছি 
নর দেবঠার পুঙ্গাম এনেছ 
কী নব সম্ভাবণ |*** 
আঙকে তোনার অলিখিত ন 
আনরা বেড়াঠ খুজি 
তাগামী প্রাঙ্তের কার সম 
নেপথ্যে আছে বুলি । 
মানবের শিশু নারে বারে তালে 
চির হাঙ্গাল লা 
নুন প্রভাচে মুক্তির আছও 


পিল হিতছে ছানি 


ধা 


( নবজাতক, 'নবঙ্গাতক" ) 
বন আশন্কককে, সেই নবযুদ্বে করিকে, লেই নবজাগবণের 
ীন্নাথ মাহ্বান করিততছেন ভাহাঁব 2চন্তকে উদ্বোধিত করিবাব 
জন্য, হাব দুঃপ-নৈবাশ্বপূর্ণ জদ্দ্কে জাগ্রত করিবার জন্ত । এই নবীন কবির 

চন্ত জাগত হা লাবাবিশ্ববাপী এক নির্মল, অপকপ সন্দর, 


৮ ০ চপ ১৪৯ অস্ত ৩ ৯ ও 
প্বিপূর্ণ আনন্দে লঙ্গ্য করিবে দুদ হইছে হাহবে পুর্থিবব নব ছুখ-মানি, 


| 
- 
বর 
এ 
এসি 1 


লা চি চি ৫ পট ৯ চি 
দেশ হিস) িতহদ প্চ্ছেদ)সবল মানুষের সঙ্গ ভাহাবর অন্থুবেব £মলন 


মহা ভাতা প্রজার শজাঙনি, 
বলের ছায়ায় লাশাহ পরশমণি, 
গে তাহ মোছে ধার হনের কালী 
ক্ষ কারে ভে পণ আাপরী চাছি 
হেলে সুপ, ভাতুঠা নিলি, তাত হ নিন্সমহ 
জনা জাত শুন 
হাতত চারার তথ 
ছাদ € আপ্রহাতত 
“এখন প্রাঙ্গণ তে দে ৭ নার সান ০ 
-হাঁমীর ফকশে লাগুক হক 
“নাসের চগ্হণান ] 


(উদ্ধোধন, নবজাতক ). 


সেহ লঙন যুগেব নব-আপন্থক -সেই মহামানবেব আসছ্গ আগমন-সংবাদ 


তিশি মৃতুযব একেবাবে ছাবগাঙ্গে দাড়াইয়' ঘোষণ। কবি শিয়াছেন। 
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যে মানবের মধ্যে মাহষের অন্তপ্িহিত দেব-অংশের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, 
যে তাহার অন্তরের নিত্য-মানবকে উপলব্ধি করিয়া, দেশকালপাত্রের সীম! উততীর্ 
হইয়া নিজেকে বিশ্বে প্রনারিত করিয়া দিরাছে এবং চিন্তায়, কর্মে, প্রেমে ও 
অনুভূতিতে সর্ববিধ মানবমঙ্গল কামনা করিতেছে, যে মানুষের অন্তনিহিত গৌরব 
ও মহিষাকে পুজা করিয়া মানবাস্মার সর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তির চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ 
করিয়াছে_যাহার চোখে মাহুষে-মাহষে, দেশে-দেশে, রাষ্ট্রেরাষ্্রে কোনো! ভেদ 
নাই, বিশ্বরাজ্যে, বিশ্বমানবকে বিশ্বপ্রেমে বাধিবার স্বপ্ন ও সাধনায় যাহার 
জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা কেক্ীভূত হইয়াছে, সে-ই মানবের মৃতিমান সর্নতরষ্ট 
আদর্শ__পুরুষোত্তম_মহামানব। এই মহামানবের অবির্ভাবেই মানব-দুগতির 
তিমিররাত্রির অবসান হইবে_বিভেদ-বিদ্বেষেব যুগ শেষ হগবে_মানবের প্রকৃত 
মুক্তির যুগ আসিবে-_এই পৃথিবীতে দ্বর্গলোকের বিজয়পতাক। উজ্ডীন' হইবে। 
তাই কবি মহামানবকে আবাহন করিয়াছেন,__ 
এ মহামানব আনে ; 
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 
মরা ধুলর ঘাসে ধাসে। 
শ্গরালাকে বোতো 25 শঙ্ধ, 
নরলোকে বাজে জনতষ্ক 
এল মচাজ্ল্মের লখ্মু। 
আরজ অমারা ত্রর দুগাঠারণ যত 
ধূলতলে হযে গেল ভগ্র। 
উদয়শিগরে ক্গাগে মাত মাতিত রঙ 
নবজীবনের মহ্বানে। 
জয ক্রয় জয রে [মানব মনন 
মন্দ উঠিল মহাকাশে । 
( শেললেপা, ১) 
একটি কথা৷ মনে রাখা প্রশন্নোজন যে নৈতিক ওআধ্যাম্মিক অহ্াখাদনই মানুষের 
ছুঃখ-ছূর্দশার শেষ হইবে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ৪ ধারণ; । মহামাশব অর্থে 
ধাহার মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবত্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে,_মহাপুরুষ, যখ!,- 
বদ্ধ, খুষ, শ্রচৈতন্ প্রভৃতি। ইহার' চিন্তা ও কর্মের দ্বার! মান্তষের স্থপু নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক শক্তিকে উদ্বদ্ধ করিয়া বিদ্বেষ, বিভেদ ও স্বার্থবুদ্ধিকে বিসর্জন নিতে 
প্রবৃত্ত করান এবং এইভাবে ইহাদের দ্বারা পৃথিবীতে শাস্তি ও প্রেমের রাজ্য সম্ভব 
হয়। রবীন্দ্রনাথের মহামানব অর্থে সমস্ত মান্থষের সমষ্টির একট! 8১:2০ ভাব 
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নয়, বারাজনৈতিক ব। অর্থনৈতিক কারণে বক্তাক্ত গণবিপ্রবনংগঠনকারী নেত। নন । 
মহাপুরুষগণও গণবিপ্লব সংঘটন করান বটে, কিন্ত নে বিপ্লব আনে মানুষের অস্থরের 
রূপান্তর সাধনের মধ্য দিরা, তাহার পশ্তশক্ির বিলোপে ও নৈতিক ৪ আধ্যাম্মিক 
শক্তির জাগরণে। সে বিপ্রব রক্তান্ত বিপ্লব নয়নে বিপ্লব প্রেম ও শাস্তির বিপ্লব । 
তাহারা ও যুদ্ধ করেন বটে, তবে সে যুদ্ধ অন্যার, অপলত্য ও পাপের সঙ্গে_ সে যুদ্ধের 
অস্ত্র নৈতিক 9 আশ্মিক শক্তি । বুদ্ধ, গৃষ্ট শ্চৈতন্য প্রতি রবীন্দ্রনাথের মহামানব । 
মাঘের বহুবিৰ নির্যাতন লক্ষ্য কবিতে করিতে জীবনের শেষ পর্ধে কবি 
সমাজেব নিয়স্থবের লোকদের প্রতি _ক্কৃক-শরমিক-মন্গুরদের প্রতি একট] অক্ুত্বিম 
দরদ অনুভব কবিয়াছিলেন এবং ভাহাদেব জীবনকে সত্যভাবে জানিবাব জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ করিছাছিলেন। ভাহাব এতদিনেব জীবনবাত্র'_তাহব পাবিপাশ্থিক 
তাহ্কাদেব সহিত ব্যক্তিগতহাবে মিশির়। তাহাদ্দেব জাবনেক অভিজ্ঞতা লাভ কবার 
শঘেগ দেয় নাই । এই-লসব স'সাবঘাত্রাণ প্রক্কত ধারক ও বাহক, অথচ সমাজেব 
ম্বহকেলিত ৪ শিষাতিত জনগণের অন্তরের চিরন্তন মঘাদ[কে অন্তব দিয়া গ্রহণ 
করিরা সন্মানদানের সযোগ কবি পান নাই, তাহাদের অন্থবেব নহিত তাহার 
অন্কব যোগ করিত পাবেন নাহ, তাই তাহাব কাব্য একট" সধাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা 
লাভ কবে নাই,-- 
সব ছেযে ভ্ুপন যে মানুষ আপন অন্ুরালে 
হার কানে রদ নাত বাতিরের দেশে বালে। 
নল হগরমধ 
চারু মণ" তবে চার আনু এত পপ্রিগয় 
পখতন সগর তার প্রাবাশরু হার 
বাধ' হয়ে ছু মার বেড়াল জীবনযারার | 
চা ক্ষাত চালাহছে হান, 
ঠাঁত বলে চান বানে,। ক্ষালে ফেলে আল, 
বদর প্রসার * গদের এিচিন্ধ কমভার 
চরে 'পারে ছর দিবে চত্তৃতছে সমস্ত সালার, 
কত ক্ুদ জশে তার সপ্মানের চির নিধাসনে 
সমানজর ৯চ্চমঞ্ষে বসেছি মশকীপ বাতায়নে । 
ভাহ আম মেনে নই সে নিল্পার কথা 
আমার স্বারের অপুণ্ত' | 
মামার কবঠ। ক্ষন আম 
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই লে সর্বন্থগামী। 
( জম্মিন্, ১৯) 


২৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


ক 


তাই কবি সেই অনাগত যুগের অজানিত কবিকে--সেই "অখ্যাতজনের 
নির্বাক মনের' বাণীবূপদাতাকে সাদর আহ্বান ও অভিনন্দন জানাইতেছেন,_- 
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন, 
কর্নে ও কথার স্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, 
যে আছে মাটির কাছাকা।ছ 
সে কবির বাণী লাগ কান পতে আছি।-*** 
মৃক যারা দুঃখে হখে 
নতশির স্তব্ধ যা! বিশ্বের সম্ষুণে, 
এগে! গুণ, 
কাছে থেকে দুরে যাবা তাহাদের বাণ যেন শুন। 
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাত 
তোমার *্যাতিতে তার! পাধ যেন আপনার খ্যাতি, 
আহি বাগংবার 
ভোমারে করিব নমস্কার । 


( জন্মর্পানে, ২৬ 


কিন্তু আধুনিক কালে এই নিয়শ্রেণীর লোকদের জীবন লইয়” তীহাদেৰ আশ - 

আকাঙ্ষা-সমস্যা লইয়া যে সাহিত্য রচিত হইতেছে, তাহা একট; কৃত্রিম বাখব- 
ভঙ্গীর সৌখীন সাহিত্যপ্রচেষ্টা মাত্র । ইহাদের জীবনসম্থন্ধে লেখকদের কোনে 
বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই, শহরে এরশ্বর্ষের মধ্যে আরামে বাম করিয়; কেবল একা তন 
ভঙ্গী দেখাইবার জন্য বা প্রচার-উদ্দেস্টে সাহিত্য রচনার মিথ্যা ব্যবস! কবিতেছছ। 
কিন্ত যে কৃষকদের কবি হইবে, তাহাকে কৃষকদের মধ্যে থাকিয়। তাহান্বে 
জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে, তবেই তাহার বচনা লনা হইত 
__সার্থক হইবে । তাই কবি বলিতেছেন, সতাকার কৃষকদ্রদী কবির কাব্য যেন 
কেবল ভঙ্গীসর্বস্ব ও কৃত্রিম না হয়,-- 

সেটা সহ্য হোক, 

গুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না! ভোলায চোগ । 

সত্য মূল্য না দিয়েই নাতহ্োর প্যাতি করা চুপ 

ভালে! নয়, ভালে। নয় নকল সে সৌশীন মক্ষদ্ররি |. 


( চন্ম দন, ১৯) 


তারপর, ভগবান। কবি ভগবানকে মোটামুটি তিনরূপে অনুভব করিমাছেন। 
প্রথম, অদ্বৈত ব্রক্মরূপে, মহান পুরুষরূপে । তিনি পিতা, প্রন, বিশ্বেশ্বর, সষ্টিকর্ত?) 
সত্য-জ্ঞান-আননস্বপ। বিপুল তাহার এই্বর্₹-অসীম তাহার শকি। দ্বিতীয়, 
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লীলামগবরূপে, সখাভাবে, প্রিয়তমভাবে-_মাধুর্ধের বিচিত্র রসলন্ভোগের মধ্য দিয়া। 
তৃতীয়, অজানা, চিররহশ্যময়, চঞ্চল, নিরন্তর 'অগ্রনর, বংশীবাদক পথিকবূপে । 
প্রথম রূপের অনুভূতিতে উপনিষদের অদ্বৈত ব্রদ্ধের প্রভাব দেখা যায় | অনেক ধর্শ - 
সংগীতে, “নবেছ্যে'র অনেক কবিতায় ও গীতাঞ্ুলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র কযেকটি 
কবিতায় এবং শেষ জীবনের অনেক কবিতায় ইহ] প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় কূপের 
সঙ্গে উপনিষদের দ্বৈতাদ্বৈততব ৪ পরব্টী বৈষ্ণব দার্শনিকগণ্রে মতবাদের 
সাদৃশ্ব আছে । স্ট্টির মূলে অদ্থিতীয় একের বু হইবার ইচ্ছ?। মস্ত স্থট্টই কাহার 
লীলার অঙ্গ । প্ররুতপক্ষে নিজের সঙ্গেই নিক্জের লীল'। এই যে মান্তষের মধ্যে 
ভগবানের প্রকাশ, জীবাশ্সায় পরমান্মার বিকাশ, নান্তের মধ্যে অনন্থের অভিব্যক্তি, 
সীমার মধ্যে অপীমের ব্যঞ্জনা হইয়াছে, ইহা এক গুড উদ্দেশে জন্য । ভগবানের 
স্বরূপ আনন্দময়) নিজের আনন্দাংশ উপভোগের জন্যই ভাহার মানবস্থষ্টি। 
মাচষের প্রেম-ভক্ি-শ্রেতে তিনি নিজের আনন্দাংশ উপভোগ করিতে চাহেন। 

মাহষের প্রেম না হইলে তাহার লীলা নাক হয় ন'। মাগষ যেমন তাহাকে 
প্রেম নিবেদন করিবার হ্ছন্ ব্যাকুল, তিনিও মানুষের প্রেমের জন্য নিত্য-কাঙ্গাল। 
মাভষ মাভযের সম্বন্ধের মধ্য দ্িাই ভগবানকে পাইক্ুত চার $ তা উহাকে পরম 
প্রিয়তমরূপে, বন্ধরূুপ, স্েহের পুন্তলী সন্থানন্ূপে পাইলে মন্তিষেব জদয় তপ্ত হয়। 
ভাই মানভমের ভিত্তভূমি হইতে মানবীয় বছরের মরা দিয়'ই সে ভগবানতক উপলক্ষি 
করিবার প্রয়াস করিয়াছে । এই উপলক্ষেতে ঠবফ্ব ভক্তপণ ভগবানের একটি 
বিশষ্ট মৃত্তিপ্রতীককে গ্রহণ কবিয়াছেন, কিন্ত রবীন্দ্রনাথ সমস্ত মৃতি-প্রতীক ক 
রতি-সংস্কারকে ত্যাগ করিয়? শুধু ভাবটকু অবলগ্বন করিয়া! নিক্ম্ব অনভূতির পথে 
অগ্রসর হইয়াছেন | রবীন্দ্রনাথের এই ঘাধুযভাবমূলক করিত য়া ও শীহজলি- 
গীতিমালা-শীতালি'র মো অনেক আছে। 

ভগবানের তৃতীয় পের অন্রনতির মধো আমরা রবীন্ত্করি-মানসেব একট 
বিশিষ্ট পরিচয় পাই । সষ্টর চলমান শ্রোতে ভাত ভানিতে। বিশ্বটবচিত্রোর 
ধাবমান ইতিহাস-ধারার সঙ্গে যুক্ত হইচা, আভাঙুস-ইঞ্সিতে ভগবানেক স্পর্শলাভ কর 
৪ ুদুব, অনাগত ভবিষ্বাৎ*পধন্ত পূর্ণ মিলনের জনা ৮ শত জন্মের মধা দিয় 
ভগবানকে অচ্গলরণ করার যে কল্পনা ও অন্তভতি, ইহা রবীন্ত্রনঃঘের একান্ত নিজস্ব 
অন্থভৃতি। কোন্‌ এক 'অনাদিকাল হইতে আ্টা,এই স্থীব ম রে আ্োপল্ 
করিতে করিতে কতো উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া স্বথ-ছুঃখের মধ্য দিয়া নিরবচ্ছিমু 
ধারায় কেবল অনাগত ভবিষাতের দিকে ছুটিয়: চলিয়াছেন। মানবজ্ঞীবনও এই স্থষ্টিব 
ম্লোতে লোক-লোকাস্তর, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া অনন্ত যাত্রায় ছুটিয়; চলিয়াছে। 


২৮ রবীক্দ-কাব্য-পরিক্রম। 


নিত্যানন্দমময়ের নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই যে স্বপ্টি, ইহার উদ্গেশ্বা তো নিজের 
আনন্দ নিজে ভোগ করা । প্রেমের রসের মধ্য দিয়াই মেই আনন্দ-উপভোগ। 
মানবের প্রেম আস্বাদনের মধ্যেই তাহার উদ্দেশ্যের সফলত। ॥ তাই মানবের সঙ্গে 
চলিয়াছে তাহার প্রেমলীলা_-অনাদি অতীত হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎব্যাগী, সৃষ্টির 
ক্রতপ্রবাহের মধ্যে । স্থষ্টি চলিয়াছে গতির আবেগে মত্ত হইয়া অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া। 
মানবজীবনের এই যে ক্রমাগত চলা, এই চলার আ্োতের মধ্যেই তাহার জীখনের 
সত্য। জীবনের এই অখঞ্ড প্রবাহের মধ্য দিয়াই সে সার্থক পরিণামের দিকে 
ছুটিয়াছে। স্যষ্টির এই দ্রুত প্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভাবে অন্থুভব কবিয়াছেন। 
'বলাকা"য় সেই অন্ৃভূতির একট। বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। মানবশ্তরীবন এই 
চলার শোতের মধ্য দিয়া একট! সার্কতার দিকে ছুটিতেছে। অনন্ত প্রেমময়েব 
সঙ্গে যে প্রেমলীলা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরিণাম তো পূর্ণমিলনে-__ প্রেমের 
চরম তৃপ্তি ও প্রাপ্তিতে । তাই পূর্ণ-মিলনের আকাঙ্ষায় চলিয়াছে মান্ুষেব এই 
যাত্রা-এই অনন্ত অভিসার-যাত্রা। পরম দয়িতের মিলনেব আকাঙ্ক্ষার মানষ 
ছটিয়া চলিয়াছে এই অভিসারে ; তিনিও মানুষের জন্য অভিনাবে বাচ্ছির হইছাছেন। 
কারণ, তাহারো তো মানুষের প্রেম উপভোগ না করিলে এ স্ট্বর কোনে সাথকতা 
মিলিবে না_তাহার উদ্দেশ্যও নফল হইবে না। তাই পরম প্রিরতামের সঙ্গে 


চলিয়াছে মানুষের এই অনন্ধ, চঞ্চল প্রেমলীলা । 
মিলন অপেক্ষ। কবি মিলনের উদ্দেশ্যে অভিনারের মধ্যে অদিক সার্থকতা এ 


তাৎপর্য দেখিয়াছেন। ভগবান চলিঘাছেন বাশী বাঁজাইতে বাক্তাইতে, আর নেই 
ঘরছাড়ানো, পাগল-করা বাণীর স্থর শুনিরা মানুষ চলিয়াছে অরিসাবে। এই 1চবন্ুন 
বিরহ-বেদনা বুকে লইয়া মানুষ চলিয়াছে তাহার দরিতের জন্য প্রেমাডিসারে | 
বিরহের বেদনা, উৎক্! ও অন্বেষণই পথ-চলাকে স্থন্দর ও সার্থক করিহাছে। এই 
প্রিয়তমের যে স্বব্ষপ রবীন্দ্রন।থের মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা অনিদিট) 
রহশ্তময়, চঞ্চল, ক্ষণ-অন্থভূতির আলোকে মাত্র ছায়া-রেখায় ঈষৎ ব্যক্ত। এই অবাবণ 
চলার শ্রোতের ছুই ধারে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দধে, মানবের 
ন্নেহ-প্রেম-প্রীতিতে, অন্তরের বিচিত্র অন্থুভূতিতে মানু সেই পরমপ্রিয়তমের ক্ষণিক 
স্পর্শ পাইতেছে। 'এই ক্ষণমিলনের ছায়ার মায়াই তাহার পথ-চলাকে মধুময় 
করিয়াছে । তাই রবীন্দ্রনাথ চির-যাত্রী, চির-পথিক হইতে চাহিক্সাছেন। এই পথ- 
চলাতেই যে তাহার দযিতের ক্ষণম্পর্শ মিলিবে। ভগবান তাহার অফুরন্ত নন্তাকে 
চলমান বিপুল স্থ্টর মধ্যে ব্যক্ত করিতে করিতে চপিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ এই 
অ-ধরাকে ধরিবার জন্য, এই অ-জানাকে জানিবার জন্ত, তাহার পিছনে পিছনে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম' ২৯ 


ছটিয়াছেন, আর এই ছুটার মধ্যেই কবি পরম আনন্দ ও চবম সার্থকত| অন্তভব 
কবিরাছেন। ভগবানকে যদি একটা শির্দিষ্ট রূপ বা প্রতীক, বা স্থিব প্রকাশের মধ্যে 
আবদ্ধ কব! যায়, তবেই এই লুকে ।চুরি খেলার, এই অদ্েষণের আগ্রহ ৪ আনন্দের 
কোনে! অর্থ থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে অজান", অরূপ, চিবচঞ্চল, বলিয়া 
অন্থভব করিয়াছেন । ইহা ববীন্্রনাথেব একটা বিশিষ্ট অন্ভূতি_উাহার ভগবং- 
রলপণ্ডোগের এক মনোহর কপ । ভগবানের এহ রূপের প্রকাশ হইয়াছে গীতাঞ্চলি- 
গীতিমালা-গীতালি'ব অনেক কবিতায়, 'বলাক। ও তাহাব পরব অন্থান্ 
কাবাগুন্বেব কতকগুলি কবিতায় 
প্রকৃতি, মানব ও ভগবানের প্রতি ববীন্দ্রশােব দষ্টিভঙ্গাব একটু আাভাস দেএয়া 
গেল । যথাস্থানে ইহাব বিল্তুত আলোচন কর যাইবে । এই ভগবহাচেহন' বা এই 
অখীন্ডিঘ় ব'আর্ধান্মিক অন ভৃতি ঠাহাব নম নাতিহ্য-সীকে শিদছ্ছিত কররছাছে।। 
ন 


5 অহাজ্জিয় অন্থভৃতি, এই আ্যান্ঘিকত ভজন, যোণী ব. সাধুল্সানা কষ্ট 
কর্িতে পাবে কি কবি ইহ। উতর কাব্যের অন্প্রেবগ যোপাহীতে পাবে) ভাহা 
পা 
ব।ল 


স্পা 


পাতি আশ্চর্যের বিষয় ব 
বালা অভির বাজা_ জানের নয়, কর্মের নয় দর্জানুঙ্গানের নয়।  ববান্দ্রনাথ 


পচ মনে হয়| বিশ্ব মনেকব প্রুদোহন যেও কলি 


'অনপাবণ বর্ণে _বিবাটি ভীহাব কাব্যপ্রতত ? গ্চঞ্চ তাহান সুপ বলদুভগের ক্ষ 
ত"্র ভাহ'ব অগ্নির প্রেরণা | ভগবানের এই িশ্বহটি। এই প্রক্ষতিত ও মানবের 

মর্ষো আম্প্রক ত। হটিব অর 
অস্তগ্থলে অন্ভভব কর্বদাছেন | ই ভাহাব নিতাঙ্গ বাণিছত অনুভূতির মগ | 
এই অন্ভ্তিব আদেণ_ এত আনন্দের গল উচ্ছ্ান তাহ'ব কাছে 
এব" লমস্ত কাবাক্টিব ধারাকে নিমদ্ত কণবছাছে | এই কা সাব 
সাহিতো একট' অনন্যলার্াবণ বৈশ্য আসিরাছে । তিনি যেন সমস্ত রূপরস- 
সৌন্ধধেব অক্ুবন্থ প্রন্নবণ অরিাব করিয়াছেন এবং সমস্থ নাহিতাকষ্টিক মনো এক 
অপাধিব সৌন্দধপাবা বায় দিছাছেন। 

রবীন্দ্রনাথ অন্গভব করিগাছেন-_বিশ্বপ্রকৃতিতে চিবানন্দময়েব আনন্দ, চির- 
স্বন্দরেব সৌন্দধ বিচ্ছুরিত হইতেছে । তাহার বূপেব আলো বিশ্বত্রন্ষাণ্ডে ঝববিয়া 
পড়িতেছে, তাহাবই সংগীত বিশ্বত্দ্ষাণ্ডে নিরম্থব বাভিতেছে | প্রকুতিব সান্দধেব 
পশ্চাছে বহিয়াছে চিবস্তন্দবেব অঙ্গত্যুতি _অথঙ আদিরূপের আনন্ময় সত্তা । 
মানবের দেহসৌন্দধেব মধো বহিদ্াছে অনম্থ সৌন্দধের বিকাশ । ' প্রকৃতি ও 
মানবের সমস্য খণ্ড সৌন্দধের পশ্চাতে কবি অলৌকিক ও অখণ্ড সৌন্দয 
দেখিয়াছেন--কবির চোখে ক্ষুত্র হইয়াছে বৃহৎ, লামান্ত হইয়াছে অসামান্য; খণ্ড, 


৩ৎ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম 


বিচ্ছিন্ন হইয়াছে অখণ্ড, পরিপূর্ণ । কবির সৌন্দর্ধ ও প্রেমান্ভূতির ইহাই বৈশিষ্ট্া__ 
জগতের সৌন্দর্য ও প্রেম সার্থক হইয়াছে, প্রকৃত উপভোগ্য হইয়াছে, ইহার 
অলৌকিকত্বের জন্য, অনন্তত্বের জন্য । স্পষ্টভাবে তিনি বলিয়াছেন, "জীবের মধ্যে 
অনন্তকে উপলব্ধি করাই ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অস্থভব করার নাম সৌন্দর্য” 

কবির নাহিত্যস্থষ্টিতে সৌন্দর্ধ ও প্রেমান্থভৃতির ক্রমবিকাশের ধার! অনুসরণ 
করিলে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে । 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর যুগে কবি যখন 
'নির্বরের স্বপ্রভক্গ' কবিতাটি লেখেন, সেই সময়কার একটি ঘটনা তাহার “জীবন- 
স্বতি'তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 

"একদিন সকালে বারান্দায় দাড়া ইয়া******চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক- 
মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল । দেখিলাম 
একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বনংলার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তবঙ্গিত।-". 
আমার সমস্ত ভিতবটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল ।"*" 
আমি বারান্দায় দ্রাডাইয়া থাকিতাম, বান্তা দিয়া মুটে মজুব যে কেহ চলিত, 
তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীবের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চথ 
বলিয়া বোধ হইত সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রেব উপর দিয়া তবঙ্গলীলার মতো 
বহিয়া চলিরাছে। শিশুকল হইতে কেবল চোখ দিয় দেখা অন্থভব কবিয়াছিলম, 
আজ যেন একেবাবে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম ।.' সামান্য কিছু 
কাজ করিবার সময়ে মান্ষের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ষে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহ" 
আগে কখনে। লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই-_এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমন্ত মানবদেহের 
চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল । এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া! দেখিতাম না, 
একটি লমষ্িকে দেখিতাম। এই মুহুর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নান' 
কাজে, নানা আবশ্তকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইরা উঠিতেছে-_সেই ধরণী- 
ব্যাগী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে স্থবৃহত্ভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি 

মহাপসৌন্দর্য-নৃত্যের অভান পাইতাম । 

_. খনিঝররের স্বপ্নভঙ্গ প্রকতপ্রন্তাবে রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার নিপ্রাভঙ্গ। এই 
অনুভূতির মধ্যে দুইটি জিনিস লক্ষ্যের বিষয় । প্রথম, কবি অগ্ভভব করিলেন যে, একটা! 
অপরূপ মহিমা ৬ পৌন্দধের আলোকে বিশ্বের সমস্ত প্রাণী ও বস্ব উদ্তাসিত--- 
আনন্দের প্রাবনে প্লাবিত, এবং*কবির হৃদয়ের অন্তত্তল পর্যন্ত সেই আলোক বিচ্ছুরিত 
হইয়া পড়িল। দ্বিতীয়, এই থপ, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্ধ ও আননের দৃশ্গুলিকে সমষ্টিগত- 
ভাবে কবির উপলক্ধি। কবির পরবর্তী কাব্যজীবনে এই ছুই অন্ুভূতিই তাহাকে 
কমবেশি সকল অবস্থার মধ্যেই পরিচালিত করিয়াছে। এই বিশ্বপ্রকৃতি ও 
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মানবজীবনৈ কৰি চিরকাল অপরূপ সৌন্দর্য ও অলৌকিক মহিমা অন্থভব করিল 
আনন্দে আত্মহারা! হইয়াছেন, এবং স্থ্টির সেই সৌন্দর্যকে কবি অখগুভাবে, 
অবিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানব-জীবনের যে লৌন্দর্য আমাদের 
সাধারণ চক্ষে পড়ে, তাহার পশ্চাতে এক অলৌকিক সৌন্দমধ মাছে এবং সেই 
অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন সৌন্দধ, হ্্টির মপ্য দিয়া অজন্ত্র ধারাম্ম আম্মপ্রকাশ করিতেছে-- 
এই অন্ুভূতিই প্রথম হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিচিন্তে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সমস্ত 
জীবনব্যাপী নানাক্ধপে এ ভঙ্গীতে তাহার সাহিত্য-স্থক্র মধ্যে ব্যক্ত হইদ্াছে। 
ইহাই সীমার মণ্যে অসীমের প্রকাশ, লীমা-মসীমের মিলন-রহশ্য | 

এই সীম'-অসীমের মিলন-রহশ্য কবিব হৃদয়-মন ও ভাব-কল্পনাকে গভীরভাবে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে । অতীন্দ্য়। আধ্যাশ্মিক অশ্রভৃতি তাহার কাব্যস্থ্ীকে নিয়ন্ত্রিত 
কবিলে ৭ কবি একান্তভাবে জগৎ ও জীবনের বূপরম-ভোগ করিয়াছেন, সীমাকে 
পবিহ্ার করিতে পারেন নাই,নানা রসের কু নানা বৈচিত্র্যের ক্ষুধা আশ্ম- 
প্রকাশের বহুমুধী প্রেরণা তাহাকে আজীবন বিভিন্ন সাহিত্যস্থইর পথে 
পরিচাপিত কবিয়াছে। খান্তৎঞ কবি মোটেই বাদ দেন নাই, তবে তাহার 
জীবনভোগ বাস্তববাদীদের নিতান্ম বান্তবগত, খণ্ড ও ক্ষণিক ভোগ নয়। 
বাপ্তবেব খণ্ড ও ক্ষণিক বপ-রসকে কবে অনীম আদর্শলোকে, ভাবলোকে 
উন্ধীত করিম তাহাকে পবিশ্রদ্ধ করিয়' মহতর ও বুহন্র ভূমিকায় ভোগ 
করিয়াছেন। 


তরুণ-যৌবনে কৰি অনুভব করিয়াছেন যে ভাহার যৌবন-স্বপ্রে সারাবিশ্ব রডীন 
হইয়া গিয়াছে | নারীর দেহ-সৌন্দ তাহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ কবিয়্াছে এবং 
প্রায় প্রতি অঙ্গের অপূর চিত্র তিনি আকিযফ়াছেন। ভো'গ-লালসা এই কবিতাগুলিং 
মন্যে প্রবলভাবে ফুটিয়া উঠিলেও শেষে উহাদের মধ্যে, দেহের উধ্বগত এক 
অপাধিব সৌন্দধের বিকাশ হইয়াছে । স্তন “জননী লক্ষ্মীর কমলাসনে পরিণত 
হইয়াছে; বিবসনা নারীর দেহে তিনি দেখিয়াছেন,_'লাজহীন পবিত্রতা" ; নারীর 
সহিত পূর্ণমিলন মাকাক্ষক্ষা করিয়া বুঝিতেছেন,-“ঈশ্বব ছাড়া" এ মিলন কোথাও 
সম্ভব লয়। এইব্ূপে তিনি দেহের মধা দিয়া দেহাতীত অবস্থায়, বাস্তবের মধা দিয়া 
ডাবলোকে উপনীত হইয়াছেন; অথচ এই দেহকে, বাস্তবকে, ইশ্তরিয়জ্জ ভেংগকে 
উপেক্ষা করেন নাই। ইহাই জগৎ ও জীবনকে সীম] ও অসীমে, বাস্তব ও আদর্শে, 
খণ্ড ও অখণ্ডে, ্ূপ ও ভাবে ভোগ কর1। ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী । " 

এই দৃষ্টিভঙ্গী আসিয়াছে মূল অনুভূতি হইতে। স্্ির মধ্য দিয়া যে আননদস্তরোত 
প্রবাহিত, থে সৌন্দধের বন্তায় বিশ্ব-তুবন প্লাবিত, সেই সৌন্দর্ধ-ধারায় দান করিছা 
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বিশ্বচরাচর কবির কাছে পরম রমণীয়। বিশ্ব-তুবনের যেখানে যে সৌন্দধ আছে, 
কবির নিকট তাহা মুল সৌন্দর্ধের প্রতিচ্ছবি । খণ্ড ও ক্ষণিক সৌন্দর্য কবির 
একান্ত কাম্য, কারণ তাহার মধ্য দিয়াই তিনি মূল লৌন্দধের রল্াম্বাদ 
করিতেছেন। নারীদেহের সৌন্দর্য কবির নিকট পরম রমণীয়; প্রত্যোক পুরুষের 
কাছেই তাহা একান্ত কাম্য। কবি তাহা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছেন। কিন্ত 
একান্ত দেহগত ভোগে তিনি আবদ্ধ থাকিতে প.রেন নাই। তাহার ভাববাদী, 
রোমার্টিক কবি-মানস নারীর দেহ-সৌন্দর্কে এক অপাধিব সৌন্দষের প্রতীকরূপে 
গ্রহণ করিয়াছে? বাস্তব যৌন-আকর্ষণ একটা ভাবগত আকর্ষণে পরিণত হইয়াছে ; 
খণ্ড ও ক্ষণিক অথণ্ড ও অনন্চেব সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। 

প্রেমের অন্ভূতিতেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবমূলক, রোমা্টিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা 
তাহাকে চালিত করিয়ছে। “মানলী'তে কবি অনুভব করিয়াছেন যে, বাস্তবস্তগতের 
নরনারীর যে প্রেম, তাহাকে একান্তভাবে ভোগ করিতে গেলে প্রেমের প্ররুহ স্ববপ 
উপল হয় না। মানবীয় প্রেম অনন্ত প্রেমের নান্ত প্রকাশ মাত্র। অথ, অশস্থ 
প্রেমের অংশন্বরূপে উহাকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র দেহ-মনের মধ্যে আবদ্ধ কিছ 
উহাকে ভোগ করিতে গেলে অত্প্তিতে চিন্ত ভরিয়া যাব । দেহগত পণ্ড প্রেমে 
কোনে! তৃপ্তি নাই ; উহা সংকীর্ণ, ক্ষণিক ৪ দুঃখদায়ক , তভোগাঁকাক্ষে! ও কমন 
বাসনা ত্যাগ করিয়া প্রেমকে অখণ্ড ও অনন্তশাবে উপলঞ্ষি কবিতত না পাবিলে 
প্রেমের যথার্থ বৈশিষ্ট্য অন্থভব করা যায় না। প্রেম ও সৌন্দমকে পৃণভাবে, 
অখণ্ডভাবেই পাইতে হইবে । 

“রাজারাণী', “চিত্রাঙ্গদ।, প্রভৃতি নাট্যকাব্যেও এই স্বর ধ্বনিত হইয়াছে । কা 
ক্রমে ভোগলালনাকে জয় করিয়া অখণ্ড সৌন্দর্য ও প্রেমের সন্ধান পাহয়াছেন। এই 
অখণ্ড দেহাতীত সৌন্দর্-চেতনা এক অপূর্ব রূপ পাইয়াছে “সোনার-তবী' ও 
“চিত্রা'য়। তারপর ক্রমে এই অথপ্ু, অনন্ত লৌন্দর্ষের মূল উৎসের দিকে কৰে 
অগ্রনর হইয়াছেন_ তাহার রোমার্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে মিম্টিকে পরিণত হইয়াছে | 
সমস্ত জীবনব্যাপী কবি, যে-অথণ্ড, অনস্ত সৌন্দর্ধ, প্রকৃতি, মানবজীবন ৪ বিশ্ব- 
ব্রহ্মা্ডের রন্ধে, রন্ধে নিরন্তর বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার নিবিড় অন্থভৃতি, নানা 
রূপে, নানা রসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন | ইহাই তাহার 0:০8 071৮ --একটা 
বিরাট সৌন্দর্যের এক্যান্থভৃতি ৷ ইহ"ই তাহার বিশ্বানভুতি বা সর্বান্থভূতি সমগ্র 
বিশ্বের আনন্দময়, সৌন্দরধময় অন্ুভুতি__“মআানন্দরূপমম্ৃতং যদ্ধিভাতি' | 

কৰির প্রৌঢ় বয়লের একটি রচনায় বিশ্বব্যাপী এই আনন্দের ন্কুভ্ততি কা 
'অনির্বচনীয় আবেগে, কী অপূর্ব-স্ন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 
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"আজ -সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া] দ্রাডাইয়া ছিলাম) 
আকাশের পার নীল ও সমুঙ্জের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয। পশ্চিম দিগন্ত 
হইতে মৃদুশীতল বাতাস 'আনিতেছিল। আমার ললাট মাধুধে অভিষিক্ত হইল ॥ 
আমার মন বলিতে লাগিল, "এই তো তাহব প্রনাদ্ভরধাব প্রবাহ? |” 

সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাশ্মকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে, সেহদিন তাহার মধ্য হইতে 
অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুছর্তে গান গাহিয়। 
উঠে, “নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে-এই তে] অমৃত, এই তাহার বিশ্বব্যাপী 
প্রসাদের ধাবা । 

আকাশ এ সমুদ্রেব মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই যে অনির্বচনীর মাধুধ 
শবে ত্যরে দিকে দিকে বিকশিত তইয়া উঠিয়াছে, ইভা আছে কোনধানে ? 
ইভা কি জলে। ইহা কি বাতাসে। এই ধাবণার অতীতকে কে ধারণ 
করিতে গারে। 

ইহাই আনশা) হহাই প্রসাদ । হহাউ দেশে দেশে কালে কালে, অগণ্য প্রাধীক 
প্রাণ জুডাইয়। দিতিছেও মণ হবণ করিতেছে--হহা আর কিছুতেই ফুরাইল না) 
হহারই অমুতম্পর্শে কত কণ্ব কবিতা লিখিল, কত শিল্পা শিল্প রচন। করিল, কত 
জনন*ব হাদয় মেতে গুলেল, কন প্রেমিকের চিন্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়। উঠিল-__ 
নীমার বক্ষ বঞ্ধে বঙ্ছে ভেদ করিয়া এই অনামের অমৃত-ফোয়ার। কত লীলাতেই যে 
লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়' চলিল তাহার আর অন্ত দেখি ন অন্ত 
দেখি না । তাহ আশ্চিধ, পবমাশ্ধ | 

ইহাই আনন্পকপ্মমৃতম্। রূপ এখানে শেষ কথ' নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ 
নহে । এই-যে কূপের মধ্য দি আনন্দ, মৃত্ভীব মধ্য দিয়া অনৃত। শুধুই কূপে ? 
মধ্যে আপিয় মন ঠেকিল, মৃতার মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাহল, তবে জগতে 
জন্মগ্রহণ করিয়। ক পাইলাম । বস্তকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না । 

আমাব কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে? আমার মধো কি সতা নাই, 
আনন্দ নাই ? নেই 'মামাব সত্য দিয়। আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতেব 
দিকে চাহিয়: দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুধে আমাব এই তরঙ্গিত সমু্র-__এহ 
প্রবাহিত বামু-এই প্রসারিত আলোক-বস্ব নহে, ইহা সমন্তই আনন্দ, সমন্তই 
পীল', ইঙ্তার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাহাবই মধ্যে আছে,। তিনি একী দেখাইতেছেন, 
কী বাঁলতেছেন, আমি তাহার কী-ই বাজানি। এই আক।শপ্লাবী আনন্দের 
সহন্ন লক্ষ ধারা যেখানে এক মহাশ্রোতে মিলিয়া আবার তাহাবি এই ঘদফ্ধের মধো 
ফিরিয়' যাইতেছে সেইখানে মুহর্তকালের জন্থা দাড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর 
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মহৎ অর্থ--ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম । এই-ষে" অচিন্তনীল়্ 
শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্ধ, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় 
আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে কী 
ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে, নহে, এই তো তাহার প্রসাদ, এই তো 
তাহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেন করিতেছে, 
আমার চৈতন্কের তারে তারে স্থব বাজাইতেছে, আমাকে বাচাইতেছে, মামাকে 
জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে 
পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ কবিতেছে , শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলি 
আরো আরো আরো; তখু সেই এক, কেবলি এক, নেই আনন্দময় অমৃতময় 
এক। সেই অতল অকৃল অখণ্ড নিন্তব্ধ নিঃশব্দ স্ুগন্ভীব এক- কিন্ত, কত 
তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত।” (পথের সঞ্চয়, পৃঃ ৫৮-৬০ ) 

রবীন্ত্র-কাব্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণে নিয্ললিখিত বিষয়গুলির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
প্রয়োজন মনে করি, 


(ক) ষুগপ্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ 

(খ) রিয়ালিস্টিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ 

(গ) রোমান্টিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ 

(ঘ) রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতা! ও গানের বৈশিষ্ট্য এবং শি্পমূল্য 
(ও) রবীন্দ্রনাথের মানবত। ও বিশ্বসাহিত্যের মানবতা 


(ক) সাধারণত দেখা যায় দেশ, জাতি ও কালের প্রভাব কোনো-ন'-কোনো- 
ভাবে কবিমানস বা সাহিত্যিকমানস-গঠনে সহায়তা কবে। যে দেশে কবিবা 
সাহিত্যিক জন্মিয়াছেন, তাহার প্রাকৃতিক ও সহজাত প্রবণতা, যে জাতিব মধ্যে 
তিনি জন্মিয়াছেন, তাহার ভাবাদর্শ, ধর্ম-সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি-প্রথা, যে 
কালে তিনি জন্মিয়াছেন, তাহার সাধারণ ভাবধানা, সমস্যা, আশা-মাকাজ্ষা 
প্রভৃতি তাহার মানস-যন্ত্রে ঢালাই হইয়া যে রূপ গ্রহণ কবে, তাহাই প্রধানত ব্যক্ত 
হয় তাহার কাব্যে, সাহিত্যে । দেশ ও জাতির ভাবধার। সংস্কার ও আদর্শ যখন 
একট] বিশেষ কালোপযোগী রূপ লইয়া আঙ্প্রকাশ করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের 
বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়, তর?” আমরা সেই ভাবধারা, সংস্কার ও আদর্শের যুগ- 
রূপকে প্রত্যক্ষ করি। এই যুগরূপের প্রভাব বা যুগপ্রভাব অনেক কবিই এড়াইয়া 
যাইতে পারেন না। সেই সব কবিদের বলা হয় যুগ-প্রতিনিধি-কবি বা 
গধু-কবি। 
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রবীন্দ্রনাথের পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ছুইটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার 
অবির্ভাব হইয়াছিল। একটি মধুস্দন, অপরটি বস্কিমচন্দ্র। মধুস্দন পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ও সাহিত্যের প্রভাবে জীবনে ও তাহার কাব্যে ছিলেন ঘোরতর বিদ্রোহী । পাশ্চাত্য 
প্রভাবের স্রোতে তিনি বাঙালীর ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, আচার-ব্যবহার-সংস্কার 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যখন তীহার অন্তঙ্ঞঁবন ব্যক্ত হইল, 
তাহার অবচেতন মন প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল ষে প্রচলিত কাব্যসংস্কার 
তিনি চুর্ণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার জন্মগত ও জাতিগত সস্কার একেবারে ত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । যুগধর্মকে স্বীকার কবিয়া পাশ্চাঙ্যভাবের দ্বার বাংল। কাব্যের 
একটা নৃতন রূপ দিয়াছেন বটে, কিন্ত বাঙালীর জাতিগত সংস্কার ও ভাবাদর্শকে 
ভুলিতে পারেন নাই । যে “মঘনাদবধ" তাহার শ্রেষ্ঠ-কীতি, সেই কাব্যে পাশ্চাত্য 
কবিদের কতো প্রভাব,_-প্রাচীন গ্রীক-রোমানের লম্বা 'টাগা" আর ইণবেজের 
কোট-প্যাণ্টে প্রায় সমাচ্ছন্ন। কিন্ত যখন সরম! লিছুবের কৌটা হাতে কবিয়া আনিয়া 
সীতাকে বলিল,__“এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ, তখনই বাডালী-বধূর 
পালপেডে শাড়ি মাব লাল শাখা বাহির হইয়া পিল । হিমালয়ের মতো বিবাট- 
ব্যাক্ত হৃলম্পন্প, স্বর্গমর্তবিজয়ী যে বাবণ, তা্াব মণিমাণিক্যথচিত বাজবেছশেব মধ্য 
হইতে 9 ভাগা-বিডঙ্গিত, শ্েক-তাপপ্রাপ্ত, অ্রেহ-কোমল-জদ্ঘু একটি বাঠালী 
ভঙ্লোকেব ধুিচাদব ঈষৎ চোখে পড় । কবি বাররকূলব মহাকাব্য লিখিতে বলিয়া 
গদমবান, ভাবপ্রবণ বাঙালীর করুণ্রসাম্মক মহ্াগীতিকাব্য লিখিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়। 
বঙ্ষিম5ন্দ্রও উনবিংশ শতান্বীর যুগপ্রশাবকে গ্রহণ করিফা পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
ভাবধারা ও পাশ্চাতা জ্ঞান বিজ্ঞানেৰ উদ্দাব ঢৃষ্টিভঙ্গী বাংলা ও বাঙালীব আদর্শবাদের 
সহিত মিশাইয়া এক অভিনব সাহিত্যের বিরাট এশ্ব-সস্তাব বাঙালীব সম্মুখে খাড়া 
ক।বয়া ধরিয়ানেন। তাহার নাহিতা-সাধনার লক্ষ্য ছিল__বাঙালীব ভাব-চিন্তা-কল্লনা- 
রুচিকে বৃহত্তর কবা, মহৃত্তর করা, বাঙালীর প্রাণকে নব অনুপ্রেরণায় উদ্দ্ধ করা-- 
নবতম সাহিত্য-চেতন! ও ভাব-সাধনায় তাহাকে নৃতন স্বর্গে জন্মদান কবা। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজী সভ্যতার স্রোতে বাঙালী তাহাব সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
ভুলিতে বনিয়াছিল--তাহাব আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবনতিব সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 
ভাব-সাধনা হইতে সে বিচ্যুত হইয়াছিল। বঙ্কিম পেই আশ্মবিশ্বত জাতিব সম্মুখে 
ংলার আস্। ও তাহার ভাব-সাধনাকে উদ্জল রঙে তুলিয়া ধবিয়াছিলেন__জাতি 
সেই বিস্বত মৃত আবার দেখিতে পাইয়াছিল। তারপর বঙ্কিম ইংরেজী সাহিত্যের 
প্রভাবে বাংলা সাহিত্য প্রথম অবতারণা করিয়াছিলেন বোমান্সের । তাহার পূর্ববতা 
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সীমাবদ্ধ, ক্ষীণকলেবর, নীরস সাহিত্যে বঙ্কিম আনিয়াছিলেন--কল্পনার অবাধপ্রসার, 
অসাধারণ ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিম্ময়কর সমাবেশ, অদম্য মানসিক কৌতূহল ও 
অন্ত্টির উজ্জল আলোক | বাঙালী এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছিল-_-এক 
অনৃষ্টপূর্ব কল্পলোকের দ্বার তাহাব নিকট উদঘাটিত হইয়াছিল । সে সমস্ত মন-প্রাণ 
দিয়! জাতীয় ভাব-মন্দাকিনীর ভগীরথকে অভিনন্দিত করিয়াছিল । বাঙালী জাতির 
বৈশিষ্ট্যে বস্কিমচক্জ্রের বিশ্বাস ও সন্ত্রম ছিল অগাধ, বাঙালীর ধর্মে ছিল অসীম শ্রদ্ধ!। 
একটা অতি গভীর আবেগময় দেশাত্মবোধের শ্বর্ণঙথত্রে তিনি ধর্ম ও সমাজকে 
বাধিতে চাহিয়াছিলেন। এই গভীর, বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধই ছিল তীঙ্কার সাহিত্যা- 
প্রতিভার উৎস। এই ছুই প্রাতিভার সাহিত্য-হষিতে বাঙালী জাতির ভাব, চিন্তা, 
আদর্শ ও মানস-সংস্কারের একটা যুগোপযোগী রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে । 
এক-একটা যুগে বাহিরের ঘটন৷ বা আভ্যন্তরীণ সামাজিক পরিস্থিতি জাতির 
চলমান ভাব, চিন্তা ও সংস্কারের ধারাকে এক-একটা নৃতন বৈশিষ্ট্য দান কবে । সেই 
যুগের কবিদের কাব্যে কম বেশি সেই ঠবশিষ্ট্যের রূপ ও চিহ্লগুলি প্রতিফলিত হয়। 
ইহারাই যুগ-প্রতিনিধি কবি । আমাদের বাংলা-সাহিত্যে আবে। ছুই-একজন কবিকে 
এইরূপ কবি ব্লা যায়। কবি মূকুন্দরাম দেবী-মাহাত্মা কীর্তন করিতে বসিয়াও 
মধ্যযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খল, বাঙালী-জীবনের রীতি-নীতি ও সামাজিক 
আচার-ব্যবহারের একখানি নিখুত চিত্র দিয়াছেন তাহার কাব্যে। তারপর 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহার সময়কার বাংলাব নাগরিক জীবনের অতি £ল, 
আদিরসপক্কিল রুচি প্রতিফলিত হইয়াছে! তাহার “অন্গদামঙ্গল'-এর মধ্যেও তৎকাপীন 
বাঙালী-সমাজের একখানি চিত্র আমরা লক্ষ্য করি | ঘটকের মারফতে তখন বাঙালী- 
সমাজে বিবাহের ব্যবস্থা হইত। ঘটক ছিল অত্যন্ত চতুর ও বাক্‌পট্র, এবং নান! 
কৌশল অবলম্বন করিয়া! তাহার ব্যবসায় চালাইত। অনেকসময় পাত্রপক্ষ হইতে 
সে প্রচুর টাকা লইয়া অবাঞ্ছিত বরের বিবাহ ঘটাইত। নে রাতকে দিন 
করিতে পারিত-_বৃদ্ধ, দরিত্র, কানা, খোঁড়া বরকে সে কন্দর্প বা কুবের বলিয়া 
চালাইয়া দিত। এইরূপ ঘটক বা ঘটকীর প্রভাব বহুদিন বাঙালী-সম|জে 
চলিয়া আনিয়াছে। শিব-পার্বতীর বিবাহ-বর্ণনায় বৃদ্ধ, দরিদ্র বরের সহিত 
সুন্দরী তরশীর বিবাহের ছবিই কবি আকিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যখন মেনক 


ঘরে গিয়! মহাক্রোধে তাজি লাজভয়। 
হাত নাড়ি গল! তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়। 
ওরে বুড়া আটকুড়া নারদ অল্েয়ে। 
হেন বর কেমনে আনিলে চক্ষু খেয়ে ॥ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! তথ 


তখন কৌতুকের মধ্যেও ঘটকের বিবেকহীন দুষ্ষার্ধে ব্যথিত ও কুদ্ধ হতভাগিনী 
বাঙালী মেয়ের মাকেই আমর! মনশ্চঙ্ষে দেখিতে পাই। 
ইংরেজী সাহিতো আমরা চসার, পোপ ও টেনিসনকে এই জাতীম্ম যুগ- 
প্রতিনিধি কবি বলিতে পারি। চসারের কাব্যে ইয়োরোপের মদ্যযুগ মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের একট। বড় অন্বষ্ঠন সিভাল্রি। এই প্রেম, যুদ্ধ ও ধর্মের 
অদ্ভুত সমন্বয় একদিন ইয়োবোপের কল্পনা ও রুচিকে গ্রাস করিয়াছিল । চসারের 
কাব্যে তাহার চিহ্ন বর্তমান। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরেজ-জীবনের ছবি তাহার 
0৯7+9:৮0%165-এর ক্যামেরা তোলা হইট্াছে । টেনিলনের কাব্যে 
ভিক্টোরীর-সুগের সমাজ, রাষ্ী 9 চিস্তাধারাব একটা ছাপ পড়িয়াছে। ধৈজ্ঞানিক 
সত্যের সহিত কল্পনার সমন্বয় 9 বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা অন্সপ্রাণিত কবি-মানসেব 
অভিব্যক্তি টেনিনন-কাবোর পাঠকদিগের নিকট স্ুম্পষ্ট। 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভিন্নশ্রেণীর 1 বিশ্বমুখিত ও নার্জনীনতা তীাহাব প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য । দেশ, জাতি ও যুগের উপের্ধ ঘে সার্বজনীন ভাব, যে বিশ্বক্গনীন 
আদর্শ, যে চিবন্থন নীতি ৪ */শ্ত সত্য, তাহাবই উপর ববীন্নাথের কাব্য- 
সরন্বতী প্রতিষ্টিত। দেশ-জাতি-কালেব এতিহা ও সংস্কাবকে “তিনি ততখানি 
গ্রহণ করিয়াছেন, যতখানি ঠাহাব সাবজগনীন আদর্শ 9 নীতির সহিত মিলিতে 
পারে। বাংলাদেশ ও বাঠাশীজাতিব স"কীর্ণ ধর্মনতস্থাব, যু্তিহীন সমাজব্যবস্থাব 
উপর ববীন্দ্রনাথের অন্ধভক্ি ছিল না। মগ্তম্তন্থের সাবজনীন মহান আদর্শ ও উচ্চ 
নীতিব কিবাথরে তিনি দেশ ও জাতিব ভাবাদর্শ ও সংস্বার-প্রথাকে বিচার 
কবিয়। গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি খণ্ডকে, বিচ্ছিন্নকে এডাইয়া পররপূর্ণতাব দিকে, 
অখাণ্ডর দিকে সর্বদাই অগ্রনর হইয়াছেন: কোনো একটা বিশিষ্ট দেশ, জাতি 
৪ সংঙ্কাব-নিবপেক্ষ যে চিরন্তন সতা ও আদর্শ, তাহারই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন 
তাহার কাব্য-প্রচেষ্টায়। যুগ-প্রভাব তাহার কবিচিন্তে আঘাত করিয়' অনুভূতি 
'মাবেগে রূপান্তরিত হইয়া অভিবাক্ত হইয়াছে বটে কোনো-কোনো সময়ে, কিন্ত 
এ যুগ-সমন্তাব মধ্যেই তাহার কাব্যহ্থ্ি নিঃশেষ হয় নাই, যুগের মধ্য দিয়া 
যুগাতীত অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে, যেখানে সর্বকালের সবমানবের সমস্যা রূপ- 
পরিগ্রহ করিয়াছে । | 
একদিন প্রথম স্বদেণী-আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রলাথ দেশ-মাতৃকার পাদপীে 
তাহার সমন্ত কাবা-ধুপ পুডাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, শেখে তাহার কবিদৃষ্টি 
ংকীর্ণ জাতীয়তা ও শৃন্তগর্ড স্বাদেশ্রিকতার উচ্ছ্বাসের উদের্ব উঠিয়া জাতির অসংখ্য 
দুর্বলতার দিকে আকুষ্ট হইয়াছিল । সে পথ তাহার পক্ষে জান ও বিবেকান্থমোদিত 


৩৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


নয় বলিয়! শীস্রই তাহ! ত্যাগ করিয়াছিলেন । ম্বাধীনতা লাভ কর! অর্থে তখনকার 
দিনের নেতারা বুঝিয়াছিলেন, কোনোক্রমে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা; 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, অস্তরাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধন ও দাসত্বমুক্তিই 
স্বাধীনতা । আমাদের আম্মশক্তির দ্বারা অন্তর-প্রকৃতিকে পরিবতিত 
করিয়া ত্যাগ, তপন্তা ও কর্মের দ্বারা দেশকে নৃতন করিয়া সৃষ্টি করিলে 
আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিব, দেশকে শ্বদেশ বলিয়া ফিরিয়া পাইব। 
কেবল "বয়কট ও ইংরেজবিদ্বেষপ্রচারে ম্বাধীনতা আসিবে না, রাজদরবারে 
“আবেদন-নিবেদনের থালা বহন' করিলেও তাহা পাওয়া যাইবে না। স্বাধীনতা 
নির্ভর করে অন্তরের মুক্তির উপর- মস্থয্যত্বের উদ্বোধনের উপর। ইহাই ছিল 
রবীন্দ্রনাথের মত। 

“আমার দেশ আছে, এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে । দেশে জন্মগ্রহণ 
করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহা 
ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু, যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্ম 
শক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রক্ৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মান্ধষ আপনাব জেনে বুদ্ধিতে 
প্রেমে কর্মে স্থষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ । ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি 
বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে 
দেশকে স্থষ্টি করো, কারণ হ্থষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্ধী আপন 
স্থষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে 
আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা । আপনার চিন্তার ছারা, কর্মের 
দ্বারা, সেবার হ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের 
মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মাম্ষের দেশ মানষের চিনের স্যি, এজন্যই 
দেশের মধ্যে মাহষের আত্মার ব্যাপ্তি, আম্মার প্রকাশ।” 

( সত্যের আহবান, কালান্তর, পৃঃ ১৯৩ ) 

তারপর মহাম্া গান্ধী-প্রবতিত অসহযোগ আন্দোলনে যখন আসমৃদ্র হিমাচল 

 পর্ষস্ত উদ্বেলিত, তখনো রবীন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে বৃহত্তর আদর্শের 

মাপকাঠিতে বিচার করিয়াছেন । গাম্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিলেও 
রবীন্দ্রনাথ তাহার অসহযোগ ও চরকাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 

“আজ আমাদের দেশে চরকাল,ঞন পতাকা উড়িয়েছি । এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির 
পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশ্তির পতাকা, স্বল্লবল পণ্যশক্কির পতাকা-_এতে চিত্তশক্তির 
কোনো আহ্বান নেই। সমন্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনে। 
বাহু প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্ঠক পূর্ণ 





রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩৯; 


মন্থম্যত্বের উদ্বোধন ; সে কি এই চরকা চালনায় ? চিন্তাবিহ্থীন মৃঢ বাহ অনুষ্ঠানকে 
এহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য কবেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমবা 
মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ে। দুর্গতির 
কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, 
বিদ্যা চাইনে, গ্রীতি চাই নে, পৌকুষ চাই নে, অন্তব-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, 
সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র কবে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত 
চ/লানো, বহু সহশ্র বংসব পূর্বে যেমন চালানো হয্নছিল তারই শ্ন্তবর্তন করে? 
স্ববাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল বাজপথ? এমন কথ| বলে মান্ষকে কি অপমান 
কব। হয় না?” ( ববীন্দ্রনাথেব রাষ্নৈতিক মত, কালান্থর, পৃঃ ৩৫ -৫) 

তাবপৰ জীবন-অপরাহে বুটিশ গভর্ণমেন্টের অবিচার ও অতাচারেব প্রতিবাদ 
সময় সময় কবিকগে ধ্বনিত হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহা দেশের বাজনৈতিক চেতনা 
দ্বাবা অনুপ্রাণিত নয়, চিবন্ঘন গৌবব এ মহিমাৰ অর্ধিকারী মানব-অন্থরাশ্মার 
নিপীড়ন ও তাহার নর্বাঙ্গীণ মুক্তি পথে বাধান্থষ্টীব জন্যই কবিচিন্তের আবেগ 
উৎসাবিত হইয়াছে । সাছ।জ৭ পীদেব পৃর্থবীব্যাপী যে অত্যাচাব, পীড়ন, হত্যা, 
যুদ্ধ, ধ্বংস চলিতৈছ্িল জীবন-সন্ধ্যায় কবি তাহাতে বিচলিভ হইয়া উঠিয়াছিলেন 
এবং কতকগুলি কবিতায় তাহাদের চবম ধিক্কার দিয়াছেন) সেধানে৪ মানবাশ্বার 
এই পীডন ৪ মানবের জ্ঞান « কর্মের যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ স্ভ্যত এ নাস্কৃতি, তাহাবই 
প্বধসেব জন্যত তাহাব কবিচিন্তের মালোডন। 

প্রথম হইতে শেষ পযন্ত তাহবি কাব্যপ্রবাহ অন্থনবণ কবিলে দেখ" যাইবে ষে 
একান্ত আত্মমনেব ভাবকল্পনাব লীলাতেই তিনি বিভোর হইয়া ছ্িলেন। তাহার 
পূর্বে রঙ্গলাল, হেমচন্্র, নবীনচন্ত্র দেশপ্রেমের উন্দীপনাময়় কবিভ। লিখিয়াছিলেশ 
তরুণ এক কবির পক্ষে পূর্বগামীদ্রর এই ভাবাদর্শকে গ্রহণ করাই শ্বাভাবিক এব 
লোভনীয় ৪ বটে । কিন্তু কিশ্োব-কবি তাহাৰ অপরিণত রচনা “কবি কাহিণী র 
ঘর্দো খুব ঘটা কবিয়া বিশ্বপ্রেমেব কথ! প্রচার করিমাছেন। তারপর যন সন্ধা- 
সংগাততের যুগে তাহার প্রতিভা স্বরূপ বুঝিতে পাবিলেন, তখন পৃবেকাৰ দীরঘ- 
মাখায়িকা-কেন্দ্রিক, বহিমু্থ বর্ণনাসমন্থিভ কাবা লেখা ছার্ডয়' দিয়া একেবাবে 
'আয্মগত ভাবান্রসৃতি-প্রকাশক ক্ষুপ্র ক্ষুত্র নীতিকবিত' লিখিতে লাগিলেন। ক্ধন 
হউতে ভিনি নিজ্ষেব মনের ভাবাম্থভৃতির মধো াবদ্ধ হইয়া পডিলেন এবং 
ভাহারই নান ক্রিক প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস কাব্যাকারে প্রকাশ "ারতে লাগিলেন । 
অবশ্ঠ অস্তমু্ধী গীতিকবিদের ইহাই রীতি । তাহাবা একেবাবে আত্মমন-সবস্ব 
“সন্ধযাসংগীত' হইতে 'কড়ি ও কোমল" পধস্ক কবি বহিধিশ্বকে তাহার মনের পর্দায় 


৪০. রবীন্্-কাব্য-পরিক্রম 


প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন, অপরিশত কবি-মানসের উচ্ছ্বা-বাহুল্যে তাহার 
ভাবাহ্ৃভূতির রসমৃত্তি ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই। “কড়ি ও কোমল'-এর 
শেষের দিক হইতে যুবক-কবির মনে একটা বাস্তব-চেতনা আলিয়াছে। যুবকের 
কাছে নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম তাহার অনিবার্ধ আকর্ষণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে । 
“মানসী” হইতে যখন তাহার কাব্য-প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তখন এই 
বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি ভাবলোকে উত্তীর্ণ করিয়াছেন, অলৌকিক রহস্যে 
আবরণে মণ্ডিত করিয়া উপভোগ করিয়াছেন । সমস্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্তরালে 
একটা অখণ্ড সৌন্দর্য ও প্রেমের কল্পনা করিয়া তাহাবই প্রতিচ্ছবি ভাবে জগতের 
সৌন্দর্য-প্রেমকে অনুভব কবয়াছেন। “মানসী হইতে “চিত্রা' পধন্ত চলিয়াছে এই 
মানসিক অবস্থা । তারপর এই অখণ্ড প্রেম ও সৌন্দর্যের নত্তাকে বিশ্বস্থ্টির মূল 
অনন্ত নৌন্দ্যময় ও প্রেমময় সত্তার সহিত মিশাইয়া দিয়া জগতের সমস্ত মৌন্দয 9 
প্রেমের মূল রহস্য উদ্ঘাটনে উহাদিগকে এক চিরস্তন, অনিধচনীম় তাংপয লান 
করিয়াছেন। জগৎ ও জীবনে লৌন্দর্য ও প্রেমের এই অন্বভূতি চিরকাল তাহাকে 
চালিত করিয়াছে । বিশেষ করিয়া এই অম্থভূতি চলিয়াছে “5তালী' হইচে 
ক্ষণিকা পর্ধন্ত। তারপর প্রকৃত ও মানবঙ্গীবনে অভিব্যক্ত এই সৌন্দর্য-প্রেমের 
ভোগকে ত্যাগ করিয়' সৃষ্টির মধ্যে অন্তন্থাত লৌন্দর্মময ও প্রেমমম় শ্রষ্টার অন্তহৃতি 
ছাড়িয়া, অঙ্টার প্রত্যক্ষ অন্ভূতির পথ ধবিয়াছেন- সেই অলাম €সীন্দধ্ম ৪ 
প্রমময়ের সঙ্গে লীলায় মাতিয়াছেন কবি “খেয়া' হইতে শীতালি' পধস্থ। তারুপ্ৰ 
বলাকা'র আসিয়া কবি প্রকৃতি, মানব ও ভগবানের এবং তাহাদের পরম্প্র 
সন্বক্ষের স্বরূপ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন ও নেই তরবোপলঞ্ধি করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কাব্যের সঙ্গে দর্শন ও তব মাসিয়। মিশিয়াচ্ছে । তারপর বলাক" 
হইতে পরিশেষ-এর মপ্য দিয়া 'কীথিক।'-পত্রপুট' পযস্ত স্থষ্টির স্বরূপ ও রহস্, 
মানবের অন্তশিহিত সত্তার রহ্‌স্ত, অনিত্য প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে নিত্যের লীল') 
নিজের জীবন-পর্যালোচনঃ তাহার ব্যক্তি-সন্তার স্বরূপ প্রভৃতি নানা দার্শনিক ভাব- 
চিন্তা ও রহশ্ব-ধ্যানের অপূর্ব সমারোহ হইয়াছে তাহার কাব্যে। তারপর, 'প্রান্থিক' 
হইতে তাহার ভাবজীবনে আর একটা পরিবর্তন আলিয়াছে। শেষ-জীবনের 
কাব্যে এই গভীর দার্শনিক চিন্তা, এই অনিত্যের মধ্যে নিত্যের লীলার রহশ্তান্ সথতি 
এক অগ্যাশ্ব-সত্যদর্শনে -আম্গ্রাপলক্িতে, মানবাঙ্থার স্বরূপ-উপলব্ধিতে পরিণত 
হইয়াছে কবি এই শেবঘুগে একেবারে অধ্যাজ্স-সত্য-দরষ্ট খষিতে পরিবন্তিত 
কইয়াছেন। ইহাই মোটামুটি প্রথম হইতে শেষ পধন্ত রবীন্দ্রকাব্যধারার ইতিহাস। 
ইহার মধ্যে যুগ প্রভাব বা যুগসমস্ত। ব| বাঙালীজাতির কোনো টৈশিষ্ট্য বা সংস্কার 


রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা ্‌ ৪১ 


বা! আশাঁঁআকাঙ্ষ! প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা একান্তভাবে তাহার নিগৃঢ় কবিমনের 
প্রতিচ্ছবি এবং ইহার অঙ্প্রেরণা আসিয়াছে এক অপাধিব সৌন্দর্ধান্ভূতি হইতে, 
এক বিশ্বজনীন সত্যের রহশ্ত-উপলব্ি হইতে, এক সার্বজনীন চিন্তার ধ্যান হইতে । 
দেশজাতিকালকে অতিক্রম করিয়। তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রক্কৃতির শাশ্বত সত্যের 
রসরূপ উদঘাটন করিয়াছেন। বাংলার যুগ-সমশ্তাকে মূর্ত না করিলেও বিশ্বমানব- 
সমস্যার রূপ তিনি প্রকটিত করিয়াছেন । তাহার কাব্যস্ষ্টিতে তিনি ভূত-ভবিষ্যং- 
বর্তমানকে একত্রে গাথিয়। চিরস্তন সৌন্দর্ধের 'অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন, 
বাস্তবের শু্ধ কঙ্কালে আদর্শের বিপুল জীবনবেগ সঞ্চার করিয়াছেন এবং সংসারের 
ধূলিজালের মধ্যে অক্ষয় স্বর্গ রচনা করিয়াছেন। 

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা হয়তো স্বাভাবিক যেকি করিঘ। কবি অত সহজে দেখ. 
কালের প্রভাব ও জাতি-সংস্কার হইতে মুক্ত ইমা, বাস্তব-চেতনা, সমাজ-চেতনা 
প্রভৃতির উপের্ব উঠিয়। সার্বজনীন ভাবসাধনায়, বিশ্বঙ্গলীন আদর্শের অগ্রসরণে এবং 
অলৌকিক লৌন্দধধযানে নিমগ্ন হইলেন ? মনে হয়, কবির জীবনে প্রথম হইচই 
কতকগুলি প্রভাব পড়িরা তাহাকে এমন স্বতম্বব্ী এবং আম্মগত ভাব ও অগ্রক্থৃতি- 
সবন্ব কবিয়াছে। প্রথম, উনবিংশ শতান্ধীর ত্রাঙ্মধর্ষের আন্দোলন * দ্িতীন্র সমাজদুক্ত 
পরিবারের প্রভাব, ভতীয়, উপনিষদের শিক্ষাল অখণ্ড বিশ্ববোধ, অধ্যাম্ম-স্বাধীনতা। 
ও ব্যপক্র-মহিযার জান; চতুথ, বিহাবীলালের কারোর প্রলাব ; পঞ্চম, কবির 
গীতপ্মী প্রতিভা । ত্রন্ষিবর্ষের মাবিভাবই হয়- প্রচলিত সংস্কার-বহৃল হিন্দু-দর্মের 
পিরদ্ধে বিদোহন্বরূপ | এই বিচ্রোহ অর্থে পৃরনংস্কারের সহিত সন্বন্ধচ্ছেদ, চিরাচরিত 
সামাক্তিক ও ধর্মচেতনা হইতে আম্মনিষ্কাপন | কবির মনোজগতে একটা আলোড়ন 
তাহাকে সংস্কারমৃক্, উদ্াব দৃষ্ইভঙ্গীর অধিকারী করিগ়াছিল এবং নিরপেক্ষলাবে 
সত্যদর্শনের উপযোগী মনোবুত্তি গঠনে সহায়তা করিদাছিল। পূর্ব হইতেই পিবালী 
ঠান্ুর-পরিবার দেশের প্রচশিত সামান্তিকতার আবেষ্টপী হইতে দূরে খাম 
তাহাদের একটা শিঙ্দন্ব কাল্চার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ; তাবপর দেবেন্দ্রনাথের 
নাম়্কতায় যখন সেধানে ত্রাঙ্গধর্ম প্রবেশ করিল, তথন সেই শ্বাতন্ত্র 'আরে। দু 
হইল। তারপর দেবেন্ত্রনাথের শিক্ষায় ও সাহচধে, উপনিষদের আধাত্সিক জ্ঞান, 
আাম্মনর "অনন্ত সম্ভাবনীয়তা ও স্বাধীনত", জীবনের প্রথম হইতেই এমন দৃভভাবে 
কবি-চিত্তে মুক্রিত হইল যে, পরবতী কালে দেশবালের সমস্ত সংস্কার বাধা-বন্ধন 
কাটাইয়! বাক্তি-চেতনার স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রকাশকেই তাহার কবি-কর্ধের এক মাত্র 
বিষয় করিলেন। তারপর বিহারীলালের কাব্যের প্রভাব ও তাহার আ্মমন-প্রধান 
লিরিক বা গীতধ্মী প্রতিভ| এই ব্যক্ি-স্বাতন্ত্রাকে অধিকতর পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। 
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উল্লিখিত প্রভাবগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্বতন্ত্রধর্মী কবি-মানস-গঠনে নিঃসন্দেহে 
সহায়তা করিয়াছে; কিন্ত সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রভাববজিত, জাতি-সমাজ- 
কালের সর্বপ্রকার সংস্কাব-রীতি-বন্ধনহীন যে অনন্সাধারণ স্বতস্ত্র কবিমানস 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষা করি, তাহার গঠনে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করিয়াছে 
উপনিষদ্দের মন্ত্র-_খষির অধ্যাত্ব-অভিজ্ঞতার বাণী। এসম্বন্বে একট! চমৎকার 
বিবৃতি দিয়াছেন কবি পত্রপুট'-এর পনেরো-সংখ্যক কবিতায়। এই দীর্ঘ 
কবিতার স্থানবিশেষ উদ্ধত করিলেই আমার বক্তব্য সমধিত হইবে আশা 
করি। কবি তাহার নিজেব জীবনে বালককাল হইতেই কী বোধ বা অন্স্থুতি 
লাভ করিয়াছিলেন এবং কাব্যে সাবাজীবন কী প্রকাশ কবিয়াছেন ভাহাব 
একটা বর্ণনা দিতেছেন। শিলাইদহের বাউল সাধকের লক্ষ্য করিয়া কবি 
বলিতেছেন, 


ওর! অন্তাজ, ওর! মস্ত্রবিত । 

দেবালযের মন্দির দ্বারে 

পুঙ্তা বাবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে । 

ওর! দেবতাকে খুজে বেডায় ঠার আপন স্থানে 

সকল বেড়ার বাইর 

সহজ ভক্তির আলোকে, 
নক্ষত্রখচিত আকাশে, 
পুপ্পপচিত বনস্থলীতে, 
দোনর জনার মিলন-বিরহের 


দেখেছি একভারা হাতে চলেছে গানের ধার] বেধে 
মনের মানুষকে সন্ধান করবার 
গভীর নির্জন পথে। 
কবি আমি ওদের দলে-__ 
আমি ব্রাত্য, আমি মন্হীন, 
দেবতার বন্দীশালার 
আমার নৈবেদ্ত পৌছল না ।*.**** 
এমন ঝরে দিন গেল ১ 
আজ আপন মনে ভাবি, 
কে আমার দেবত।, 
কার করেছি পূজ! | 
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গুনেছি ধার নাম সুখে মুখে, 
পড়েছি ধার কথ। নান! ভাবায় নান। শাস্সে, 
কলপন। করেছি ভাকেই বুঝি মানি । 
তিনিই আমার বর5।য় প্রমাণ কনরব ব'লে 

পূজার প্রল্লাস করেছি নিরস্তর | 

আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নৈ আমার জীবনে । 
কেননা, আস ব্রাতভা আমি মস্তহীন । 

মন্দিরের রুন্ধদ্বারে এসে আমার পুভ1 
বেরিরে চলে গেল দিগন্থের দিকে,*-*** 


বালক ছিলেম পন 
পৃণ্থবীবু প্রথম জন্মদিনের আর্দ অস্মটি 
পেয়েছি আপন পুলককন্পিত অন্দরে, 
কদাল্র মনু 1:.*.১.০ 


আমার শল্য গোপনে দিয়েছে লাড়া 
'অনানদকালের কোন্‌ অস্পষ্ট বা, 
প্রান শ্রমের বিরাট বাপ্পরদেহে বিলীন 


আলোর নিঃশক চরুণঙ্থ্ব।ন 
শ্তনেচি আমার বুক্ত চাঞ্চলো | 
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ কাযরছে 
জন্মপাবির “কান পুত্রাতন কালযাজ্রা খেকে । 


বিস্্ায়ে আমার চিহু প্রমানিত হয়েছে অসমকালে 

ঘন ভেবেছি 

সষ্টির আলোক তীর্থ 
সেই জো টিতে আক আছি জাগ্রত 
মে ক্সোতিতৃত অধুত নিঘু বৎসর পুর্বে 
স্রপ্কু “ছল আমার ভবিষ্কৎ । 
আমার প্রজা শপণনউ সম্পরপ হছেছে প্রতদিন 
এই ক্াগ্ররহণর আনন্দে । 


আছি বাজ। আমি অন্থকীলন, 
ক্ীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্থত পুজ। 
কোথায় হোল্ে। উৎ্শষ্ট জানতে পারিনি । 
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যখন বালক ছিলেম ছিল ন! কেউ সাথী, 
দেন কেটেছে একা একা 
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে | 
জম্মেছিলেম অনাচারের অনাদূত সংসারে, 
চিহ্ৃ-মোছা, প্রাচীরহার! । 
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা, 
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা! 1**"*-, 


দেখেছি দূরের খেকে 
আম ব্রাতা, আমি পংক্তিহার! | 
বিধান-বীধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি, 
তাই আমার বন্ধহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথার়, '.* 
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী 
যার এসেছে ইতিহাসের মহাযুন্গ****-* 


তারা সতোর পরথ্থিক, জ্ষোতির সাধক 
অম্বতের অধিকার । 
মানুষকে গণ্ডীর মধো হারিয়েছি 
মিলেছে তার দেখ! 
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে | 


তাকে বলেছি হাত জ্রোড় করে, 
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল কালের মানু, 
পরিত্রাণ করো-_ 
ডেদচিক্কের তিলক-পর! 
সংকীণতার ওদ্ধত্য থেকে । 


হে মহান্‌ পুকষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে 
তামসের পরপার হতে 
আম ব্রাত্য, আমি জাতিহারা | 


» একদিন বসস্তে নারী এল সঙ্গীহারা! আমার বনে 
প্রিয়ার মধুর রূপে 1.**১** 
ভালোবেসেস্টি তাকে । 
সেই ভালোবানার একটি ধারা 
ঘিরেছে তাকে ্রিদ্ধ বেষ্টনে 
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো! 1.০ 
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আমার ভালোবাসার আর এক ধারা! 
মহাসমুত্রের বিরাট ইঙ্গি৬বাহিনী। 
মহীয়সী নারী ম্লান করে উঠেছে 
তারি অনল থেকে। 


সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে 
আমার সর্ব দেহে মনে 
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণকে 1.১, 
দেখেছি তাকে বনের পুষ্পপল্রবের প্লাবনে-**ত* 
দেখোছ খডরঙ্গভূমিতে 
নানা রের গুন! বদল-করা ঠার নাট 
ছাযায় আ'লায় |... 
আমার গানের মধ্যে সঞ্চত হয়েছে দিনে দিনে 
সষ্টির প্রথন রহস্্র, আলোকের প্রকাশ, 
ক্ঞার শক্ীন শেষ রহল্ত,- ভালবানার অমৃত | 
আম ভাতা, আম মন্থুহীন 
সকল মন্দিরের বাহিরে 
আনার পুঙ্গ' আজ সমাপ্ত হোলো 
দেবলোক পে 
মানবলোকে, 
আকাশে জো; হয় পুকষে 
মর মনের মানুষে আমার অস্থরতম আনন্দে। 


এই কবিতাটির মধো ব্যক্ত হইাছে_- 

প্রচলিত ধর্ম ও সমাজনংস্কাবের বাহিরে অবস্থান করিয়া ছেলেবেল৷ হইভেই 
কবি আদিতামণ্ডলে অবস্থিত মহান জ্যোতির্ময় পুরুষের সহিত অভিন্ন বলিম্বা 
নিভেকে অনুভব কারয়াছেন; তারপর “সতোর পথিক", 'জ্যাতির সাধক" 
উপনিষদের ধধিদের মন্ত্রের সাহায্ো সঙ্গীহারা মন্ত্রহীন কবি অন্ধকারের পরপারে 
অবস্থিত মহান্‌ পুরুষকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন । তারপর নাবীর' আধারে জগৎ 
ও জীবনে অভিবাক্ত সেই মহান্‌ আনন্দরপকে, অমৃতরূপকে অনুভব কারা | 
এই সব অন্থভৃতিই তাহার গানে ব্যক্ত হইয়াছে। 

মূলে এই সব আধ্যাত্মিক ও অতীস্জ্রিয় অন্থভূতিই আগ্ান্ত তাহার কাব্যের ও 
গানের বিষয়বন্্। এগুলি একেবারে উপনিষদের ক্লোকের প্রতিধ্থনি। 
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হিরগয়েন পাত্রেণ সতান্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পুরশ্নপাবৃণু সত্যধ্ায় দৃ্য়ে ॥ 
পৃশ্লেকর্ষে যম হূর্য প্রাজাপত্য বাহ্‌ রশ্মীন্‌। 
সমূহ তেজ! যত্তে রূ”* কলাণতমং তত্তে পশ্ঠামি। 
যোহদাবসৌ পুকষ মোহহমাস্ম ॥ 
( ঈশোপনিষৎ, ১৫, ১৬) 
স্ববর্ণময় পাত্রের দ্বারা অর্থাৎ জ্যোতির্ময় সুধমগ্ডলের দ্বার সত্যের ' অর্থাৎ 
সত্যস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের মুখ অর্থাৎ মূল স্বরূপটি আবৃত আছে। হে 
জগৎ-পরিপোষক র্য, তদাহ্ম$ত সত্যস্বূপ আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা 
অপসারিত করুন| হে পৃষন্, হে একাকী বিচবণকাকী, হে শিয়ন্তা, হে প্রজ্গাপতি- 
তনয়, হে সুর্য, আপনি কিরণসমৃহ সংবরণ করুন। আপনার যাহা অতি মনোহর 
এবং মক্গলময় রূপ তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্য- 
মগ্ডলে অবস্থিত পুরুষ আমি তাহা হইতে অভিন্ন। 
বেদাহমেতং পুক্ষং মহাস্তম্‌ 
আর্দিভাবর্ণং তমসঃ পরস্থাৎ। 
তমেব বিদ্ত্বাংত মহামতি 
নাগ্ভঃ পন্থ। বিছাতেছয়নায় ॥ 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ্, ৩1৮) 


অজ্ঞানান্বকারের অতীত, ্র্যের স্তাঁয় স্বপ্রকাশ, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণস্বক্প 
পুরুষকে আমি জানি। তাহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, কারণ 
পরমার্থ লাভের জন্য ইহা ভিন্ন আর কোনো! উপায় নাই। 
এই ছুইটি শ্লোকের প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াও 
“অসদ্ব। ইদমগ্র মানীৎ। ততে। বৈ সদজায়ত। 
তদাস্্রানং দ্বয়কুকভ। তক্মাতৎ হুক তমুচ্যতে ॥ উতি 
বৈ তৎ নুকৃতম্। রসে! বৈ সং। রং হোবাধং লব্ধবানন্দী ভবতি। কো| স্তেবাসন্তাৎ কঃ প্রাণাৎ | 
যদেষ আকাশ আনন্দে! নস্যাৎ | এব হোবানন্দয়াতি |” 
“মানন্দাদ্ধ্যেব পলিমানি ভূতানি জায়গ্ে।” 
“আনন্দরূপম7তং যদ্ধিতাভি।” 
প্রভৃতি আনন্মময়ের, রসময়ের স্থষ্টির মধ্যে অভিব্যক্রিজ্ঞাপক অনেক ক্লোকের 
অপ্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে ইহার মধ্যে । ইহাই তাহার শীমার মধ্যে অসীমের লীলা। 
সুতরাং উপনিষদের অনুভূতির ধার! ধরিয়াই তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ 


রবীল্দ-কাব্য-পরিক্রম! ূ ৪৭ 


পর্বস্ত অগ্রসর হইয়াছেন । কোনে প্রচলিত ধর্মসংঙ্কার বা সমাজ-রীতির ধার তিনি 
ধারেন নাই । এই ব্রাত্য', “সংস্কারবজিত', 'মস্ত্রহীন', 'জাতিহারা" কবিমানস 
সাধারণের ছুলগ্ঘ্য স্বাতম্ত্ লইয়া নিজন্ব ভাবান্ভূৃতির লীলারসে বিভোর 
হইয়া ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ যুগ-কবি না৷ হইলেও এক নবযুগের শষ্ট।। বুদীর্ঘ কালের সাহিত্য- 
স্প্টির মধ্য দিয়া তাহার ভাব, রস, রুচি, ভঙ্গী এ বাকারীতি সমস্ত শিক্ষিত বাালীব 
উপর' প্রভাব বিস্তার করাম তাহাদের মন ও হৃদয় নৃতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
পূর্বের তুলনায় তাহারা এক নূতন ষুগে বান করিতেছে । রবীন্্র-সাহিত্যের মধ্য 
দিয়া বাঙালীর চিন্তা-জগৎ বু প্রসারিত হইয়াছে, ভাব-প্রকাশের বৈচিত্র ও 
স্বাধীনতা আলিয়াছে,মান্ষ ও প্রক্কৃতির মধ্যে অন্তরূ্টি লাভ করা গিয়াছে এবং মানব- 
চিত্তের অস্নিহিত মহত্বের বাণী প্রচারিত হইয়াছে | রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোকে 
এই জড়জগৎ ও মানবজীবনকে আমরা নৃতন করিয়া চিনিয়াছি, আমাদের দৈনন্দিন 
চিচ্গাধারায় এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ কবিয়াছি, আমাদের রসবোধের আাদর্শ ৪ 
সাহিতাক রুচি উন্নত ও পনিনান্জিত হইয়াছে । বাংলা-সাহিত্যে ও বাঙালীর 
মানসলোকে তিনিই প্ররুতপ্রস্তাবে প্রথম আনিয়াছেন-_সবক্কাপীন মানবসত্যের 
কূপ, বৃহৎ ভাব ও আদর্শের অন্র্্ররণা, মন্রধাহপূজার মনোবুন্তি ও অপরূপ 
সৌন্দরধ্যান। ভাহাকে ঘিরিয়! কাব্য, সংগীত, চিত্র, নৃত্য, অভিনয় প্রতি চারু 
শিল্পের এক নৃতন ধার' দেশেব মধ্যে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে । আমাদের আচার- 
ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায়, বলন-ভূষণে, গৃহে, সভা-টৈঠকে, সর্বত্রই যেন একটা 
নূতন সৌষ্ঠব ও পারিপাটা আনিম়াছে। এ ষুগ প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের যুগ। 

তবে একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, এই যুগ-ত্রষ্টার অমর-দান শিক্ষিত ও 
মাজিতরুচি বাঙালীর নিকট মহামূলা রত বলিয়া গৃহীত হইলে, সাধাবণ বাঠালী 
পাঠকের উপর খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সাধারণ বাঙালী পাঠকের 
চিত্তশতদলের উপর কবির কাব্যলোক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার প্রধান কাবণ, 
ববীন্দ্র-কাবো সৌন্দর্ধের যে অপরূপ প্রকাশ, রসের যে অতি সুস্্ পরিবেষণ ভাবের 
যে অতীব্দ্রিয বিলাস আছে, তাহা সর্বসাধারণের বোধ ও অন্ভবশক্তির উর্ধ্ৰে। 
রবীন্দ্র-কাব্যে রসের একটা আভিজাত্য আছে, তাহা গণ-মনের জন্ত নহে । রবীন্দ্র- 
কাব্যের আলোচনায় এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োঙ্গন। সাধারণ পাঠকের তিনি 
নাগালের বাহিরে । এই হৃবিশাল, সমূন্নূত কল্পনা, বিপুল আবেগ, অজন্র অলঙ্কারময়, 
অপূর্ব ভাষা, উচ্চাঙ্গের রসন্ৃ্টি, দার্শনিক চিন্তা, এই রহশ্যময় অতীক্তরিয় আবহা ওয়া-- 
গণ-চিত্ত ইহার কখনই সমঝ দার নয়। তবে সাধারণ পাঠক রবীন্ত্র-কাব্য ভালোবপ 


৪৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


বুঝুক আর না বুঝুক, ষে শিক্ষিত ও মাজিতরুচি সম্প্রদায় বর্তমান বাংলার ভাব, 
চিন্তা ও কর্মের নায়ক, ধাহাদের অন্তরে শিক্ষা ও কলাচ্গরাগের ফলে প্রক্কৃত রসবোণ 
প্রন্ুটিত হইয়াছে, তাহারাই রবীন্দ্রনাথের দানের প্রকৃত মর্ধাদা বুঝেন; তাহাদের 
নিকট রবীন্দ্রনাথই বাংলার নবযুগের লষ্টা--বাঙালীর মানসপিতা ও তাহার 
রসপিপাসার অনন্ত নিঝর। 

(খ) সাহিত্যপ্রসঙ্গে যে রিয়ালিজম্‌ কথাটা আমরা শুনিতে পাই তাস্থার জন্ম 
ইয়োরোপে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে । রিয়ালিস্ট সাহিত্যিকগণের মতে মানুষের 
জীবনে আদর্শ ও কল্পনার কোনে প্রয়োজন নাই--প্রয়োজন বাস্তবের সত্যে । 
সাহিত্যের রসস্থা্ট এই বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইবে । জীবনে 
শ্রী ও সৌন্দর্যের অভাব তো আমরা প্রতি-পদেই দেখিতেছি। তাহাকেই রূপ ন। 
দিয়া কাল্পনিক সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করিলে, সাহিত্য তো মানবজীবনকে 
প্রতিবিশ্বিত করিবে না। স্থতরাং কাল্পনিক সৌন্দর্যস্থষ্টি প্রকৃত সাহিত্যন্ষ্রি নয় । 
সত্য হুন্দর নাও হইতে পারে, স্ৃতরাং সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশের কোনে! 
প্রয়োজন নাই। বাস্তবের যে কঠিনরূপ, যে সমশ্। আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত, 
তাহাকে এড়াইয়। না গিয়া তাহার প্রকাশই সাহিত্যের পক্ষে শ্বাভাবিক। 

আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই রিয়ালিজম্‌ আঙ্গ জুড়িযা বসিয়াছে। 
উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে এই বাস্তব সত্য প্রকাশের আয়োজন চলিয়াছে। ইহা 
কতকগুলি কারণও বর্তমান । স্থান-বিশেষের রাষ্্রীয় বিধিতে অগণিত জনসাধাবণ 
নিপীড়িত -_-তাহাদের ন্ভাষ্য আশা-আকাক্ষার উপর দিয়া নিশ্পেষণের উদ্ধত রখ 
ছুটিয়া চলিয়াছে। সমাজ, ভণ্ডামি ও কৃত্রমতায় ছাইয়া গিয়াছে । নিত্য নব নব 
সমস্যা সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মুখীন হইতেছে-_-তাহার সমাধান মিলিতেছে না । নিত্য- 
নৃতন অর্থনৈতিক সমস্যায় মান্য আকুল । উচ্চ আদর্শ, বৃহৎ ভাব, নীতির প্রতি 
আস্থা বা চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতি মানুষের যেন একটা সন্দেহ-পরায়ণতা, একটা 
বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের চিস্তাধারাকে 
প্রবল আলোড়ন করিতেছে । সর্বোপরি রাশিয়ার সাম্যনীতি ও ফরয়েডের সাইকো 
এনালিসিস ইয়োরোপের ভাব ও চিন্তাজগতে একটা প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
এই ঘটনাসমূহ'ও আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যিকগণ বরধিত হওয়ায়, ইহারা তাহাদের 
মনে যে রেখাপাত করিয়াছে, ত'হারই প্রকাশ হইয়াছে তাহাদের সাহিত্যে। 
তাই এইসব সাহিত্যে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থ-নৈতিক ও রাস্্রীয় জীবনের 
বান্তব সমন্তাগুলি রূপগ্রহণ করিয়াছে 

ইবসেন কোনো প্রচলিত আদর্শ মানিতে চাহেন নাই । যাহাকে সমাজে ও 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৪৯ 


মানবজীবনে আমরা মহান ও হুন্দর বলি, তাহার মধ্যে কোনো প্রক্কত মহত বাঁ 
লৌন্দর্য নাই--ইহাই তাহা সাহিত্যিক মানসের দৃষ্টিভঙ্গী । এইসব প্রচলিত ধারণা, 
তাহার মতে অন্ত্রঃসারশূন্ত উচ্চ আদর্শের মুখোস পরিয়া আমাদিগকে প্রতারিত 
করিতেছে । তাহার & 79১1098 700589এ স্বামী-স্ত্রীর সম্বদ্ধের অন্তরালে যে কোনে! 
প্রকৃত বন্ধন নাই-_পদে পদে স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত, মহত্ত্ব লাঞ্িত__পুঅ-কন্তা 
লইয়া! সমস্ত সংসার জুড়িয়া থাকিলেও ০সখানে তাহার প্রকৃত স্থান নাই-_ইহাই 
বলিতে চাহিম়াছেন। তাহার 9০865 নাটকে দেখাইম্সাছেন ষে, কি করিয়া পিতার 
পাপ ভয়াবহ মৃতিতে সন্তানকে আক্রমণ করে ও কি করিয়া সন্তান পিতার পাপের 
প্রায়শ্চিত করে। সত ও শ্বাধীনতাই সমাজের একমাত্র স্তস্ত- কোনো সমাজপতি, 
আইন-কানুন বা বিধিনিষেধ নয়--ইহাই তাহার 21115 ০ 9০০1৫6১র প্রতিপান্ত 
বিষয়। এইকপ প্রায় প্রত্যেক নাটকেই কোনো-ন1-কোনো! প্রচলিত ধারণার 
অন্তনিহিত মিথ্যাক্ধপ তিনি আমাদের চোখের সামনে উদ্বাটিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

বানার্ড শ তোম্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি জনসাধারণকে তাহাদের প্রচলিত 
নৈতিক বিশ্বান সম্বন্ধে পুনবিচার করিতে বাধা করাইবার জন্য ক্রমাগত যুদ্ 
করিতেছেন ও সেই জন্তই তিনি স্থনাম অন করিয়াছেন । 
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সমাজ ও মানুষের যে অসামধশ্ক রহিয়াছে, রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতির সহিত 
মান্থষের যে সংঘর্ষ_তাহাবই সমস্যা বানার্ড শ'র সাহিত্যহথইিতে পূর্ণমাত্রায় 
প্রকটিত হইয়াছে। এষনকি তিনি বলিয়াছেন যে, এই সমস্তার প্রকাশই নাটকের 
একমাত্র কার্ধ। 
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বর্তমানে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অধিকাংশ নাটকই সমস্যা মূলক-নাট্যকারদের 
প্রচারকার্ধের সহায়ক । বার্দার্ড শ প্রচলিত নীতি ও সামাজিক আইন-কাহুনের 
বিকুধে তীব্র বিশ্োহ ঘোষণ! করিয়াছেন । জনসাধারণ যে প্রচলিত উচ্চ আদর্শ 'ও 
বৃহৎ ভাবের দ্বারা চালিত হয়, তাহা যে তাহাদের মৃর্খত! ছাড়া আত কিছুই নয়_- 
ইহা! তিনি নির্মমভাবে দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের সহিত জীবনের পূর্ণ-মিলন হওয়া 


৪০ ॥ রবীন্দ্-কাব্া-পরিক্রমা 


উচিত সৃতরাং সাহিত্য, যুগের সমস্ত সমস্যাকে প্রতিফলিত করিবে ইহাই তাহার 
একমাজ কান্ধ। 8:0৪ ৪0৫. 0১6 21৪ নাটকে বান্ার্ড শ বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের 
জন্ত কোনো গৌরব বা গর্ব অন্গভব করার কোনে হেতু নাই, যুগে যুগে মান্য 
বীরস্বকে বৃথা! পৃ! করিয়া আসিয়াছে--ঘুদ্ধ একট] নিদারুণ প্রয়োজনমাআ--উহার 
মধ্যে প্রক্কৃত গৌরবের কিছুই নাই । ফেবল মানুষ, কল্পনায় উহার কৌশল ও সাহমকে 
উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করিয়া, বীরত্ব নাম দিয়া, বৃথা পুজ! করিয়া আসিয়াছে । 0870613% 
নার্টকে তিনি দেখাইয়াছেন ষে, প্রেম একটা অর্থহীন, মূঢ় আবেগ ছাড়া আর কিছুই 
নয়) 18৫19, ভ5:9১8 09:01898100এ তিনি দেখাইয়াছেন যে, অর্থের প্রয়োজনই 
দেহ-বিক্রয়ৈর একমাত্র কারণ। যৌন-ক্ষুধ] নিবৃত্তির জন্ত নারী বেশ্তাবৃত্তি অবলম্বন 
করে না-করে অর্থোপার্জনের জন্ত । সমাজের পতিতা-সমস্তা একট! অর্থনৈতিক 
সমশ্ামাত্র। তা 10.755+ [0989৪ নাটকে বার্ার্ড শ বলিতে চাহিয়্াছেন যে, 
দ্রিত্র সমাজে সর্বত্র নির্যাতিত । সমাজে যাহারা ভত্রভাবে জীবনযাপন করিতেছে, 
তাহার দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া, দরিত্রকে গ্লানি ও কর্ধতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, 
তাহার অসংখ্য হুর্গতির বিনিময়ে ভদ্রতার ঠাট বজায় রাখিতেছে। 2480 ৪৫ 
৪০৪৪০ নাটকে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন ষে, 'প্রেম' “রোমান্স প্রভৃতি 
কথার নারীজীবনে কোনো মূল্য নাই। প্রেমের সার্থকতা, প্রজননের সার্থকতায়। 
উচ্চতর জাতির জন্মের জন্ত নারী উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষে আসক্ত হয়, এবং 
ষে কোনো! প্রকারেই হোক, তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করে। যৌন আকর্ষণের 
মূল, উৎকৃষ্ট সম্তানের জন্ত আকাঙ্ষা ছাড়া অন্ত কিছু নয়। [/11-1006 যখন নারীর 
মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন সে প্রজননের জন্যই পুরুষকে জকড়াইয়াধরে। ইহাদের 
ছাড়া এমিল জোলা, মাক্সিম গোকি, টমাস ম্যান, অপটন সিনক্রেয়ার, বিয়ে 
প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনাতেও মানবজীবনের নির্মম সত্যকে, তাহার 
গ্ানি ও কদর্ধতাকে, তাহার অসংখ্য শ্বলন-পতন-ক্রাটকে অকপটে প্রকাশ করা 
হইয়াছে। 

আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রিয়ালিজমের ইহাই স্বরূপ । সমাজ ও মানব- 
জীবনের অসংখ্য ছূর্বলতার নগ্ন প্রকাশ, চির-প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অন্তমিহিভ 
মিথ্যা উদঘাটন, মানবজীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি-সহ্ধীয় সমস্যার আলোচনাই 
সমস্ত রিয়ালিস্টিক সাহিত্য জুড়িয়। বসিয়া আছে। উচ্চ আদর্শ বলিয়া কোনো বন্ত 
নাই, বৃহঃ ভাব একটা মানসিক হুর্বলতামাত্্র। সমস্য সাহিত্যন্ঠিতে হৃদয়কে অগ্রাহ 
করিয়া বুদ্ধির গ্রতৃত্ব বিস্তারের আয়োজন | এখানে মানবজীবনের অন্ধকার অংশের- 
উপর হইতে যবনিকা উঠাইয়া তাহার কদর্যত! দেখাইবার প্রয়াস_-সত্যকে প্রাধা্ঠ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ..৫ঠ 


£ 
দিয়া হুদ্দরকে বিসর্জন দেওয়ার উন্ন্ততা। এই সাহিত্যন্থউতে সৌন্দর্ধ নাই, 


পরিপূর্ণতা নাই, আনন্দ নাই। 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যন্থট্টির মূল-প্রেরণা এক অথণ্ড অত্বৈতৈর উপলঞ্জির আনন্দে, 


পৃথিবীর অসংখ্য বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্যবোধে ও জীবনের তুচ্ছতা, খণ্ডতা, ক্পরতা 
ও নগণ্য বস্বজালের উধের্ধ এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার অন্ৃভৃতিতে | 0:886159 [00165, 
৪8801,98 প্রভৃতি গ্রন্থে ও সাহিত্যবিষময়ক বহু প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, নিখিল 
'বিশ্বে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তাহা! এক মহান সত্যের আনন্দময় প্রকাশ। 
সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই সাহিত্যের 
লক্ষ্য। ইহাই রসন্ট্ির মূল ও সৌন্দর্ষহটির প্রাণ। ভাষায় সেই আঁনন্দ ব্যক্ত 
হইলে হয় সাহিত্য ধ্বনিতে সঙ্গীত- বর্ণে চিত্রকল।। প্রকৃতপক্ষে, তাহার সাহিত্য- 
সৃষ্টি এই মতবাদের ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার সাহিত্যই এই 
মতবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি এই এঁক্য, এই আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া 
পৃথিবী ও মানবজীবনের অসংখ্য, বিভিষ্ন বিকাশের মধ্যে কোনো খণ্ডতা, কোনো 
বিচ্ছেদ খুঁজিয়া পান নাই । উহ! একই সতা, একই আনন্দের বিভিন্ন রূপ । স্ৃতরাং, 
যাহা তুচ্ছ, নগণ্য, তাহার মধ্যে তিনি ধিরাটের চিহ্ন পাইয়াছেন-_-ভূমার স্পর্শ 
লাভ করিয়াছেন? যাহ। ক্ষণিক, তাহার মধ্যে তিনি অনন্তের সন্ধান পাইহ়াছেন; 
যাহা খণ্ড, সীমাবদ্ধ তাহার অন্তরালে দেখিয়াছেন অখণ্ড, অসীমের মৃতি। তাই 
কপ্র-বিরাট, ক্ষণিক-চিরন্তন, খণ্-অখণ্ড, সসীম-অসীম পাশাপাশি তাহার সাহিত্যে 
স্থানপাইয়াছে। পৃথিবীর এই রূপ-রস-পন্ব-গন্ধের মেলায় তিনি মাতাল হইম্া রসপান 

করিয়াছেন, মানবজীবনের অতি-স্ষৃত্র আনন্দ-বেদনাও তাহার দৃষ্ই এড়ার নাই, কিন্ত 
এই সমন্ত প্রকাশই যে এক বিরাট আনন্দময় সত্তার অভিব্য্ভি, এই খণরপ যে 
অসীম চিরন্তলেরই রূপ, তাহা তিনি ভূলেন নাই। ছুঃখ, বেদনা, পাপ, দৈত্, মাল 
প্রভৃতির কোনো সত্যকার অস্তিত্ব নাই; জীবনে ইহাদের প্রকাশ শাশ্বত সত্যের 
অসম্পূর্ণ উপল্ধিতে । সত্য-শিব-্থন্দরের যে লীল! এই বিশ্বে, দুঃখ-মৃত্যু-পাপ-শোক 
প্রভৃতি সেই লীলারই অঙ্গমাজ-_একই প্রকাশের বিভিছ্ধ রূপ । সেই এক হইতে খন 
আমর! উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, শ্বতত্্র করিয়া দেখি, বৃহৎ হইতে পৃথক করিয়া, 
একান্ত করিয়া অছছভব করি, তখনই উহার আমাদের নিকট ছুংখ*শোকাদি কূপে 
প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কোনো সত্তা নাই । প্রকৃত উপলব্ধির অভাবে 
_মোহের বশে, আমরা বিচ্ছিদ্ন করিয়! দেখি । ভাহার সাহিত্যে ছুঃখ, যৃক্ভা, শোক 
প্রতীতর চিত্র আছে বটে, বিস্ক তাহার! মাছুষের জীবনে ষথার্থরূপে আবির্থঘৃত হয 
নাই,--কোনলো বৃহৰম সার্ঘকতার জন্ত, কোনে। মহৎ উদ্দে্টসাধনের নিমিত তাহাদের 
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আবির্ভাব হইগাছে। তাহাদের প্রকৃত তত্ব জানিলে, ছুঃখকে আর ছুঃখ বলিয়া যনে 
হইবে না-_সৃত্যুকে মহাজীবনের সেতু বলিয়া ধারণা হইবে । রবীজ্্নাথ একাস্মভাবে 
পরিপূর্ণ তার কবি--অখণ্ড আননে'র কাবি--অনস্ত সৌন্দর্যের কবি। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন সাহিত্যন্থষ্ট আমরা দেখিতে পাই যেখানে 
জীবনের বহু খলন-পতন-ক্রটি, বহু ক্ষৃত্রতা, ব্যর্থতা, সংকীর্ণভ1 তাহাদের" প্রকৃত রূপ 
লইয়া বর্তমান আছে? তাহাদের মধ্যে কোনো কোর চিহ্ন নাই--€কানো। 
সার্বভৌম সত্যের আনন্দ তাহাদের অন্তরালে বিরাজ করে না। সেগুলি 'কেবল 
ছুঃখেরই কাহিনী, ্লনিরই ইতিহাস, কদর্ধতারই চিত্র । আনন্দ যদি কিছু তাহাতে 
থাকে, তাহা ক্ষণিক,__€সীন্দর্ঘ যদি কোথাও ফুটিয়া উঠে, তাহা খণ্ড, সীমাবদ্ধ । 
প্রচলিত সমাজরীতি-নীতির আদর্শ ও পারিপাশ্বিক ব্যবস্থার সহিত মাচষের 
অন্তর্থন্দের যে রূপ সে সাহিত্যে ফুটিয়৷ উঠিমাছে, তাহ নিরবচ্ছিন্ন ছঃখের বপ-_ 
মানবজীবনের চিরন্তন ট্রযাজেডির মুত্তি। আনন্দই যে সত্য, ছুঃখ যে কেবল দৃিভ্রম 
মাত্র--এই ধারণার কোনে ভিত্তিই এসব সাহিত্যস্থটির মূলে খু'জিয় পাওয়া যায় না। 
তবে কি এই প্রকার সাহিত্যের কোনো মূল্য নাই? ইব্‌সেন, য্যাক্সিম গোকি, 
বার্নার্ড শ, গল্সওয়ার্দি প্রভৃতির সাহিত্যস্থি কি প্রকৃত সাহিত্যের মর্ধাদা লাভ 
করে না? উহ] কি ব্যর্থ? নরনারীর আদিম প্রবৃতির প্রেরণার সহিত সমাজ, ধর্ম বা 
নীতির যে সঙ্ঘর্ধ, নরনারীর সন্বন্ধের যে প্রকৃত রূপ,-ব্যক্তিত্ব, সমাজ এবং নীতির 
মধ্যে ষে ছন্ব, যে জটিল লমস্য! এই সব সাহিত্যিকদের সাহিত্য-মানসকে আলোকিত 
করিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যে তাহারই প্রকাশ একট] সত্যের রূপ লইয়া ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। সেই সত্যের্আলোকে আমাদের মানবজীবন ও সমাজজীবনকে যাচাই 
করিলে, উহাদের মধ্যে অনেককিছু পাওয়া যায়, যাহা সকল মানব ও সকল সমাজের 
পক্ষে চিরন্তন । প্রভূত আশায় নিক্ষলতা, আদর্শ-ক্গের তীব্র নৈরাশ্ত, জীবনসংগ্রাষে 
শোচনীয় পত্াজয়, ঈর্ষা, হিংসা ও বর্বরতা, সমাজ, ধর্ম ও নীতি দ্বারা ব্যক্তিত্বের 
নিপীড়ন প্রত্ভৃতি যে অহরহ আমাদের জীবনে ট্র্যাজেডি হৃত্টি করিতেছে, তাহা তো 
অসত্য বলিয়! অন্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরণ এই ট্রাজেডি জীবনকে 
দ্ধ করিতেছে--বেদনা, তিক্ততা ও ৫নরাশ্ঠের উ্ণ বাপ জীবনের দিকৃচক্রবাল 
নিরন্তর আচ্ছন্ন হুইয়া আছে। এখানে বিন্দুমাত্র আনন্দ নাই--ছুঃখেই এ জীবনের 
আরম্ত-_ুঃ খেই পরিসমান্তি। সাহিত্য মানবমনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ও সমাজমনের 
মুকুর। ইহার উৎপত্তি মানুষের মনে, গতিও মানুষের মনের দিকে, এবং ইহার 
সার্থকতাও মানষের মন হরণ করিয়া। ' মানবজীবন, সমাজ, ও কাল এ সব 
সাহিত্যিকদের মনে যে সমস্যার জাল বুনিয়াছে, যে অশ্ভৃতির উত্রেক করিয়াছে, 
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তাহারই প্রকাশ হইয়াছে ওহাদের সাহিত্যে । এই সাহিত্য যে আমাদের মনোহরণ 
করে-ইহার আলোকে আমরা আমাদের অন্তপূ্ট বেদনার পরিচয় পাই-_ ইহাদের 
স্য্ নরনারীর সহিত যে জীবনে আমাদের বহুবার পরিচয় হয়--তাহাদের এই 
সাহিত্য-দর্পণে আমাদের আহ্মদর্শন হয়। আজ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে 
দাড়াইয়া, ইয়োরোগীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শকে অনেকখানি গ্রহণ করিক়্া এই 
সাহিত্‌কে অলত্য বা অস্বাভাবিক বলিয়! উড়াইয়া দেওয়া বা বিকৃত মনোবৃত্তির 
ফল বলা তো সহজ নয়। এক্যাঙ্গভূতি, আনন্দানুনৃতি এখানে না থাকিলেও 
এই শক্তিশালী সাহিত্যন্টিকে যে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে 
পারি ন!। 

এই বস্ততাস্ত্রিক সাহিতো সংসার ও মানবজীবনের এই যে রূপ আমরা দেখিতে 
পাই, রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ কবিদৃষ্টি সেদিকে আক্ষ্ট হয় নাই। নিরবচ্ছিন্ন খণ্ডতা, 
ক্ষঙ্রতা, দুঃখ, গ্লানি ও নৈরাশ্ব, এই 'আাশাবাদী, সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ সাধক ও 
ভগবদ্ধিশ্বাসী কবির সাহিত্য-চেতনাকে উদ্বদ্ধ কবিতে পারে নাই। বংশাহ্ক্রম, 
শিক্ষা ও পারিপার্থিকও এই প্রকাব কবিযানন-গঠনে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। 
শিক্ষা কলান্থরাগ, মাঞ্জিতক্ুচি ও আভিজাতো যে পবিবার একদিন বাংলা 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, সেই পরিবারে তাহার জন্ম, একরপ মাতিস্তন্তেব সহিতই তিনি 
উপনিষদের স্তন্তে লালিত ; সঙ্গীতের অনির্বচনীয় চমংকারি স্ব শৈশব হইতেই তাহার 
প্রাণের গভীরতলে প্রবেশ করিয়াছে, সংযম, সৌন্দর্ধচর্, শালখনতা ও আনন্দের 
আবহাওয়ার মধ্যে তাহার শৈশব ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হওয়ায়, কবি- 
প্রতিভা উন্নেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মর্মকোষে জীবনের সমন্ত মধু সঞ্চিত হইতে 
আরন্ত হইয়াছে । সর্ধোপরি তাহার কবিমানস পৃশমাত্রায় রোমার্টিক ও মিস্টিক। 
এই পারিপাস্থিকের মধ লালিত হওয়ায় এবং রোমান্টিক ও মিস্টিক মানসিকতা- 
সম্পন্ন হওয়ায় বান্তবের নগ্ব মৃতির রঢতা ওধগুতার প্রতি তাহাব বিতৃ্ণই স্বাভাবিক। 
এই খণ্ডতা, ক্নচতাও গ্রানিই যে একমাত্র সত্যের বূশ ধরিয়া জীবনকে গ্রাস করিয়া 
আছে, তাহা কোনোদিনই তাহার নিকট প্রতিভাত হয় নাই । জ্ঞানোন্সেষের সঙ্গে 
সঙ্গেই জীবনের মূলে বাসা বাধিয়াছে উপনিষদের ধষির বিশ্বাস-'আনন্দরূপমম্ৃতং 
যদ্বিভাতি'_-যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাহার আনন্দরপ, অমৃতরূপ ; 
'রসো বৈ সঃ) রসোগ্ছেবাঘ়ং লন্ধানন্নীভবতি'--তিনিই রস--&ই রসকে ,পাইয়াই 
মান্য আনন্দিত হম্ব। কবিব-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দপজগৎ উপভোগের ক্ষধা তাহার 
মধ্যে প্রবল ভাবে জাগিয়াছে ও রূপঞজগতের খণ্ড-লৌন্দ্য তাহার কাব্যে শতধারে 
উৎসারিত হুইয়াছে। তাহার সহিত, এই রূপ জগতের যে প্রকাশ, তাহা ঘে সেই 
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আনন্দরূপ, অমৃতরূপের প্রকাশ--সংসারের অসংখ্য আধারে যে রস 'পরিবেধিত, 
তাহা যে র্‌সম্বরূপেরই রস -এ অন্ভূতিও তাহার কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই 
কূপের মধ্যে অরূপের বিকাশ, সীমার মধ্যে 'অসীমের প্রকাঁশই হইয়াছে তাহার সমত্য 
সাহিত্যনাইর কেন্দ্রগত বৈশিষ্ট্যা। অথচ এই ছুই জগৎকেই তিনি সমানভাবে 
উপভোগ করিয়াছেন। 

এই যে মানুষের জীবনযাতর! স্থরু হইয়াছে, এই যাত্রাপথে ছুঃখ, নৈরাশ্ত, দৈন্য, 
গানির শত শত কণ্টক উধধ্বসূখ হইয্বা আছে। এ কণ্টক তো জীবনের মূল হইতে 
গজাইয়াছে--ইহাকে তুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। ইহাকে এড়াইবার ভাগ্যই বা 
কয়জনের হয়। বুক্তরঞ্জিত চরণেই মানুষের জীবন-যাআা ৷ অথচ এই যাত্রাই জীবন। 
ইহাই স্থটিধারা। জগৎ-সৃতির কোন্‌ আদিম প্রভাত হইতে এই যাত্রার পর্ব আরম্ত 
হইয়াছে, কবে ইহার শেষ হইবে কেহ জানে না। এক মহান শক্তির নিঃশব 
ইঙ্গিতে এই যাত্রা চলিয়াছে। ইহা কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্ত সাধনের অঙ্গ । ইহার 
সমন্ত গ্লানি ও বেদনাকে কোনো মহত্তর আদর্শের সফলতার জন্ত-- কোনো অপূর্ব 
সার্থকতার জন্য বহন করিতে হইতেছে । এই গ্লানি ও বেদনায় যাত্রা! হয়তো বিষময় 
হইতে পারে, তবুও ইহা চলার পথের ইতিহাস মাত্র। এইভাবে গ্রহণের মধ্যেই 
ইহার প্রকৃত তাৎপর্য । যাত্রী বাগন্তব্যস্থানের সহিত ইহার কোনো! সম্বন্ধ নাই। কণ্টক, 
যাত্রার আনন্দকে কিছু ব্যাহত করিলেও ধ্বংস করিতে পারে না। বরং আনন্দের 
অন্কভৃতিকে আরও তীব্র করে এবং ছুঃখের টৈচিত্র্যে আনন্দেরও বৈচিত্র্য বধিত্”হয়। 
বেদন!, গ্লানি, ধ্বংস, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবনপথযাত্রী চলিয়াছে অনন্তের 
অভিসারে ৷ খণ্ডতাঃ দুঃখ, গ্লানিও সত্য-আননগও সত্য; প্রভেদ-- একটি ক্ষণিক, 
অপরটি চিরন্তন । ক্ষণিককে চিরন্তন আবৃত করিয়া আছে। ক্ষণিক সত্যের 
বিকাশ শাশ্বত সত্যের অঙ্গীভূত হুইয়্া তাহাতেই বিলীন হইয়া আছে-_স্থৃতরাং 
ইহার স্বতন্ত্র অন্তিত্ব নাই। ইহাই মোটামুটি জীবনের অন্ধকার-অংশের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। 

রিয়ালিস্টিক সাহিত্যস্থতে খণ্ড-সত্যের তীব্র অহভূতি, আশ্চর্য শক্কি লইয়া 
সুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের ছুঃখ, €নরাহী, জাল] ও মানির যে অনুভূতি, তাহা 
সর্বকালের সর্বমান্গষেরই অনুভূতি । উহার প্রকাশের মধ্যে কোনো অসত্য নাই। 
প্রকাশ যদি কলাসঙ্গত হয়, বে সত্যের যে একট! নিজন্ব রস আছে, তাহাতে সে 
মনোহয়। আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়া তাহা চিরকালই আমাদের ধদয় 
জয় করিবে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই খণ্-সত্যের রূপটির দিকে আকুষ্ট হয় নাই এবং 
ঙাহার সাহিত্যন্থি ইহার একান্ত প্রকাশকে অবলঙগন করে নাই। ভাই 
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রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যন্থহিতে প্রকৃত াজেডির কোনো স্থান নাই। মাঁগষের জন্- 
জন্মান্তর ব্যাপিয় যে মহাসত্যের বিকাশ হইয়াছে, সেই বিকাশের পথে ছুঃখ বা 
কদর্ধতা একট] অবস্থ! মাত্র-উহার নিজন্ম অঙ্গ নহে । এইট্রকুই আমার মনে হয় 
রিয়ালিস্টিক সাহিত্যের নহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের গ্রডেদ | 

গে) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ত করিয়! উনবিংশ শতান্ধীর প্রথম 
ভাগ পর্বস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষত ইংরেজী, জার্নান ও ফরাসী সাহিত্যে ষে 
একট। নবহট্টির জোয়ার আসিয়াছিল, উহার স্বরূপ ব্যক্ত করিবার জন্তই উহাকে 
রোমান্টিক আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে । রোমান্দের প্রকৃত অর্থ__সমুঙ্গত 
কল্পনার বিলাস-_গগ্ময় দৃষ্টিভঙ্গীর উপর অবাধ কল্পনার রশ্শি-নিক্ষেপ । এই সাহিত্য- 
স্হিতে মূলত দিবা ভাব-কল্পনার মায়াধন নাহায্যে প্রকৃতি ও মানবজীবনের 
অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া নিত্য সৌন্দর্য উদঘাটন করিবার প্রয়াপ আছে বলির 
উহাকে রোমাটিক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । রোমাটিসিজ য একট। বিশিষ্ট সাহিত্য- 
রস-__-একটা মানস-দৃষ্টিভঙ্গী! পূর্ববর্তী সাহিত্যে একটা নিয়মতন্ত্র ও শৃঙ্ঘলা বিরাজ 
করিত। সে সাহিত্যের প্রকাশ ছিল--ম্পঞ্ট, সংযত ও বুদ্ধির দ্বার! অনুরধিত। 
সৌন্দ্যনৃষ্টি সে সাহিত্যে ও ছিল-_কিস্ত তাহা স্থূল ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট। বিষয়বস্ত ছিল-_ 
পৌরাণিক দেবদেবী, রতিহাসিক ব্যক্কি, অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনী বা মানুষের 
শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর স্ততি বা প্রধান দোষধসমূহের নিন্দা। রচনাভঙ্গী ছিল-_মামুলী ও 
প্রাচীন রীতির অন্থগামী। এই স্থির, সংহত ক্ল্যামিকাল সাহিত্যের দিকে তাকাইয়া 
আগামী দিনের প্রচুর সম্ভাবনীয়তাকে হয়তে! কেহই আশা করিতে পারে নাই। 
কিন্তু একদ্রিন নববর্ধার উদ্বাম প্লাবনে সমস্ত আইন-কানুন, নিরম-শৃঙ্থলা 
ডালিয়া গেল। এক অভিনব অনুপ্রেরণার শোতে নব নব সাহহত্য-স্থইীর 
কপ ফুটিয়া উঠিল। কৃত ও বর্তমানের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ 
ঈাড়াইন্বা গেল। 

এই নৃতন রোমার্টিক সাহিত্োর বৈশিষ্ট্য হইল-_অন্ু ভূতির তীব্রতা ও গভীরম্ব, ' 
কল্পনার অবাধ প্রসার, একটা ভাবগত 'মখণ্ড সৌন্দর্যের জন্ত অদম্য কৌতৃহল ও নব 
নব অভিযান এবং জ্পজগতের গৃঢ আবেদনে মদাজাগ্রত চিত্তবৃত্তি।, সাহিত্যিকের 
অন্তর-ক্বীবনের অভিব্যক্তিতে ও তাহার মানসিক রঙে রভীন হওয়ায় এই রোমান্টিক 
সাহিত্য একটা অভিনব গৌরবে গৌরবাস্থিত হইল । ইহাতেই “বজগত্রের প্রাধান্ত- 
লাভ হইল এবং রূপজগতের সহিত মিলনও সম্ভবপর হুইল। পৃথিবীর তরুলতা, নদী- 
পর্বত হইতে আরগ্ করিয়া, লামান্ত ধূলিকণা পর্যন্ত এক মহান সৌন্দর্ধ ও গৌরব 
পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে বলিয়া রোমা্টক কবিগণ অস্থডব করিলেন। মানবজীবনের 
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অসীম রহন্তময়তার মধ্যে তাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইল এবং দরিদ্র, অবনত 
জীবনের ম্হত্ব, প্রাচীন ইতিহাসের কিংবদন্তী ও রূপকথার কল্পনাবিলাস তাহাদের 
কাব্য আসন পাতিল। এই নব স্টির দ্বারা সাহিত্যে এক নৃতন রাজ্য জম 
করা হইল । 

অলৌকিক সৌন্দর্ধাহ্ভূতি ও অফুরন্ত বিস্ময়ের উপলক্ধিই রোমার্টিক সাহিত্য- 
স্থির মর্মকথা। বাহিরের সংসারকে আমরা গ্রহণ করি প্রধানত বুদ্ধি ও জহ্ভূতির 
সাহায্যে । বুদ্ধি ও অন্থভূতি দ্বার! আমরা উপলব্ধি করি, কারধকারণ-সন্বন্ধ, সংসারের 
সহিভ মানুষের অসংখা বন্ধনের স্বরূপ, মাহষে-মাহষে, মাহুষে-প্রকৃতিতে ভিতরে- 
বাহিরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। এই বাস্তব, সাধাবণ বুদ্ধি ও ইন্দ্িয়গ্রাহথ রূপের 
মধ্যে রোমার্টিক কবি দেখেন একটা অ-সাধারণ ব্যঞ্জনা, রূপাতিরিক্ত একটা 
অত্যান্চর্য প্রকাশ, €বশিষ্ট্যহীনের মধ্যে এক অপূর্ব তাৎ্পর্য। তীহার। জড বুদ্ধির 
উধ্বগিত এক চিন্ময় বোধ ও এক অতীক্দ্রিয় অস্তরূর্টি লাভ কবেন। এক দিবা- 
দৃষ্টিতে লৌকিক বুদ্ধির কার্ধকারিতা-শক্তি লোপ পায় বটে, কিন্ত এক উন্নত ও 
সহজ বোধের উত্তব হম এবং বস্র অভ্যন্তবে প্রবেশ কবিবার অধিকার হয় 
অনাধারণ। এই অন্তর্দর্শনে প্রতিপদে অপূর্ব বিশ্বয়ের আবিষ্গাব হয়, আর এই 
বিদ্ময় সমগ্র বোধের গণ্তীর মধ্যে বোধাতীত কোনো অপূর্ব বস্ব আবি্ধারের 
বিন্ময়। 

প্রকৃতি ও মানবজীবনের শত-সহত্র প্রকাশের মধ্যে রোমাটিক কবি অন্থভব 
করেন এক অপাঁধিব সৌন্দর্। আপাতদৃষ্টিতে যেটি নিতান্ত সাধারণ, গগ্ভময়, 
সংসারের কুশ্রীতা, মলিনতায় ঢাকা, তাহার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় একটা অসাধারণন্ব, 
সৌন্দর্য ও রহন্তময়তা । রোমান্টিক প্রত্যেক বস্বটিকেই দেখেন বৃহতের নহিত 
সন্বদ্ধের আলোকে, বৃহৎ ভাবের পটভূমিকায়। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জিনিস তাহার চোখে 
হয় অপরূপ তাতৎপর্ধ-ও হ্থযমামণ্ডিত। ক্ষুদ্র একটি গাছের পাতা, ছোট্র একটা 
পাখীর ভাক, কূর্যান্তের একটু রক্কিম আভা তাহার কাছে অনন্ত বিস্ময়ের খনি-_ 
সাধারণ দৃষ্টির অতীত এক নৃতন সৌন্দর্যের লীলাভূমি । 

মানুষকেও রোমার্টিক দেখেন অ-সাধারণ চোখে । মানুষের যখ্য আছে পরম- 
বিশ্বয়, অনন্ত সম্ভাবনীয়তা ও রুক্-মাংসের অতীত এক সত্তা। মানব-জীবনের এই 
বৃহত্র ও মহত্বর অংশকে রোমার্টিক দেখিয়াছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে । এই উধবতষ 
সততায় মাহযে-মাহুষে কোনো প্রভেদ নাই-্মাহষের এই অংশ, চিরন্বাধীন, চিরমৃক্ত 
_-মাকাশের মতো তাহার ব্যান্তি। মানুষের এই শ্রেঠতম সা, এই সর্বশ্রে্ 
প্রকাশকে রোমার্টিকগণ অন্থভব করিয়াছেন গভীরভাবে । এই বিরাট মানবপ্রাণের 
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'বেদীতলে তীহাঁর। আলে! জালিয়াছেন আরতি করিয়াছেন-_মুগ্ধবিদ্বক়ে শ্তবগান 
করিয়াছেন। নর-নারীর হৃখ-ছঃখ, হাঁসি-কান্না, উত্থান-পতন, দ্ষেহ-প্রমকে তাহারা 
দেখিক়্াছেন গভীর তাৎপর্ষের সঙ্গে, নিরর্থকের অর্থ হইদ্ভাছে আবিষ্কৃত, ক্ষুদ্রকে 
উন্নীত কর! হইয়াছে বুহতের ভূমিকায় । তাহারা! প্রকৃতি ও যানবজীবনকে এক 
অপাধিব সৌন্দর্য, গৌরব ও মহত্বে মণ্ডিত করিয়াছেন। 

প্রকৃতি ও মানুষের মধো, জড়ে ও চেতনে তাহারা! আবিষ্কার করিয়াছেন 
সমপ্রাপত।| প্রকৃতির জড়মৃত্তির অন্তরালে বিরাজ করিতেছে একই বিরাট প্রাণের 
তরম্গ-__যাহার সঙ্গে মানষের প্রাণতরঙ্গের কোনো প্রভেদ নাই । তাহাদের কাজ 
হইতেছে দেখানো যে, মানের মধ্যে আছে অতি-ম!হষের অংশ- গুকতিতে 
আছে অতি-প্রাকতের স্পশ। বান্তবের কুষ্রতা, মলিনতা যদি দূর হয়, তবেই 
ফুটিয়া উঠিবে দেহ-সরোবন্বে এক অপাখিব মানব-কমল। রক-মাংন, 
অস্থিমেদ দেখ! দিবে দেব-মন্দির রূপে-_দেশ, রাষ্, সম:জ ও পরিবারের 
শত-বন্ধন ও সহ্‌ম্র সকার উধ্বে প্রকটিত হইবে চির-স্বাধীন মানবাহ্মাব 
ক্ূপ। ইহা ক্ষুদ্র মানুষের সাঁমাবন্ধ পঙ্কিল সরোবরে মহা-সমূদ্ের জলকল্লোল 
_জীর্ণ, আরজ গৃহে এন্্রজালিকের স্বর্গ রচনা! এই রোমার্টিক কবিগণহ 
প্রকৃত অহ], অন্থর্ঘঠা-মাহষের জ্রাণকর্ত1। ইহারাই ত্খোন-_ এ জগতের 
যধো নৃতন জগৎ, এই মানবের মধ্যে নৃতন মানব, এই প্রকৃতির মধ্যে নৃতন 
প্রকৃতি। 

রোমার্টিক সাহিত্য-স্থ্টর ভাবলোকের মধ্যে প্রাণের নবতম স্পন্দন অন্থভব 
করা যায়-_-এমন অপূর্ব সম্পদ লাভ কর! বায়, যাহাতে ধরণীর শতগ্লানি, শঙ্ইখ- 
জালার মধ্যেও এ সংসার মধুময় লাগে, মানুষের প্রাণে এক অনন্ত সান্বনা নামি 
আসে। মনে হয় এই শোক-জালাময় মানবজীবন উদ্দেশ্টবিহীন নয়, মানবের 
স্গেহ-প্রেম নিরর্থক নয়--ক্ষণিকের নয়। সমস্ত সাহিত্যষ্টির যে নিত্যবস্ত্, তাহারই 
চরমতম প্রকাশ রোমার্টিক আর্টে। রোমান্টিক বাস্তবকে ত্যাগ করেন না 
বাস্তবকে পরিশ্তুদ্ত করেন-_সৌন্বর্ধমপ্ডিত করেন-উহার মধ্য হইতে নবক্ষপ ও 
নবরস বাহির, করেন। বাত্তব জীবনের মধ্যে ভাবলোকের যে কিরপ-সম্পাভ-_ 
ইহাই চিরন্তন রমলোক | যুগের পরিবর্তন হয়, রুচিরও পরিবর্তন হয়, কিজ্ঞ মানবেৰ 
অন্রতম সত্তার কোনো পরিবর্তন হয় না-_তাহারই প্রকাশ যে. সাহিত্যে, 
তাহাই নিত্যকালের। তাই রবীন্ত্রকাব্য, শত অসম্পূর্ণতার জর্জরিত, ছঃখ-শোক- 
নরাষ্তর-পীড়িত মানবের চিত্তে আশা ও সাবনার স্ধীবন রসায়ন তাহার চিরস্তন- 
রসপিপাসার অফ্ুরম্ত সুধা-নির্বর। 


৫৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


রবীন্্রনাথ অসীম ভাবলোকের ববি, অলৌকিক সৌন্দর্ধের কবি, অসীম 
রহস্বের কবি; জগৎ ও জীবনের গ্রতি তাহার ছৃষ্টিভঙ্গী মূলত রোমার্টিক--এই 
দৃ্টিভঙ্গীই অনেক সময় মিস্টিক ঢৃষ্িভঙ্গীর সহিত মিশিয়। গিয়াছে। সামান্তের 
মধ্যে অসামান্তের ব্যঙনা, ক্ষুত্র, নগণ্য, তুচ্ছের মধ্যে মহান্‌ ও বিরাটের স্পশস 
সংসারের কাদা-মাটি-আবর্জনার মধ্যে ভাবের শ্বর্গ-রচনার আকাঙ্ষাই তাহার 
কবিপ্রতিভাকে চিরকাল প্রেরণা দিয়াছে । নারীর সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি ঠাহার 
একটা! অপূর্ব ভাবদৃষ্টি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উজ্দ্ল ছিল। মনে হয় শেষের দিকে 
সেনদৃষ্ট আরো বিস্ময়ঘন ও রহস্ত-সন্ধানী হইয়াছিল। প্রথম যুগের এই রোমান্টিক 
দৃষ্টিভ্গীর বিষয় পূর্বে নানা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, এখন শেষজীবনে কবির 
কাব্যে যে এই দৃষ্টি কি অপূর্ব গভীরতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহার একটু 
সংক্ষিধ আলোচনা করা যাক । 

একেবারে শেষের দিকের কাব্য “সানাই'-এর “অনসুয়া' নামে এক কবিত। 
আলোচনা করিলেই কবির এই রোমার্টিক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে । কবি বাপ 
করেন একটা জঘন্ত্র গলিতে, সেখানে 


কাঠালের ভূতি পচা, আমান, মাছের যত আশ, 
রাম্ন। ঘরের পাশ, 
মর! বিড়ালের দেহ, পেঁকে। নর্দদার-_ 
বীভৎস মাছির দল একতান বাদন জমায়। 
শেবরাত্রে মাতাল বাসায় 
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্গদ্‌ ভাষায়, 
ঘুমভাঙ! পাশের বাড়িতে 
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে ।**' 
কুকুরটা সর্বজঙ্গে ক্ষত 
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিজ্রাগত। 


কিন্ত এই প্]ড়াড$ই নোংরা বাণ্তবের আবেষ্টনীর মধ্যে বান করিয়াও কৰি 
পা সি প৬০০৮ ৭৬ 
নিজের স্বর্নলোকের মধ্যে বাস করিতেছেন, বাস্তবের শত-সহ্ কুপ্রীতা তাহাকে 
সচেতন করিতে পারে নাল” 
এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্মরোমান্টিক 
আমি সেই পথের পথিক 
যে পথ দ্েখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে 
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষা আকাশে । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫৯ 


মৌমাছি যে পথ জানে-_ 
মাধবীর অধৃষ্ক আহ্বানে । 

এটা সত্য কিংব! সত্য ওট! 

মোর কাছে মিথা! সে তর্কটা 
জকাশ-কুহ্ষ-কুগ্রবনে 

দিগঞঙ্গনে 
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার 
সেখানেই পলাতক আনা-বাওয়৷ করে বারবার । 


এই বীভৎস বস্তির মধ্যেই যখন বসন্ত আসে, তখন দেশকাল ভূলিরা সংস্কতকাব্যলোক 
হইতে “অযতনে এলাফ়িত রুক্ষ কেশপাশ' দোলাইয়া, 'পিনদ্ধ বহুল-বন্ধে যৌবনের বন্দী 
দূত দোহে'র উদ্ধত বিদ্রোহ' অঙ্গে লইয়া, 'মৃছ্মন্দ গন্ধের আভাস' মেলিয়া অনন্থয়া, 
আরধে'কাব্যের ইঙ্গিত আড়ালে অর্ধাবগ্ুষ্টিত' ছিল এবং "অভিসার-যাত্রাপথে কখনো 
দীপশিখ! বহেনি' সেই মালবিকা নিঃশষ চরণে কবির হদয়-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাড়ায়। 
একালের “ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গ-হাসি-বিহপিভ প্রিয়া' বা “ইকনমিকৃস-পরীক্ষা- 
বাহিনী' "বিংশ শতকিয়া' কোনে নায়িকা আসে না! অনম্য়ার পপিয়” বাণী কবির 
হৃদয়ে আনন্দের রোমাঞ্চ সঞ্চার করে, মালবিক! প্রথম কবিকণে প্রিয়নাম শুনিয্া 
বিস্কারিত কালো ছটি চোখের বিস্মিত চাহনি'তে কবির দিকে চাহিয়া তাহার 
ডাল! হইতে “আধফোটা মল্লিকার মালা" কবির হাতে দেয়। কাব্যের এই দুই 
উপেক্ষিতা কবি-হাদয়ের প্রেষ-অর্ধ্য লাভ করে। ঠচত্রদুপুরে কবি এই ধ্যানের ছৰি 
আকিতেছেন, কিন্ত ছুঃখের বিষয় আবার তাহাকে সেই বিরক্তিকর বাস্তবের 
সংস্পর্শে আসিতে হইবে । 


স্বপ্নের বাশিটি আজ ফেলে তব কোলে 
আর বার যেতে হবে চলে 
সেখা, যেখ! বাস্তবের মিথা। ৰচনা 
দিন চলে হাগ। 


এধানে "বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনা,_-কবির সত্যপ্রাথি 
্বপ্নলোকে, ভাবলোকে--ইহাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য 
মধাজীবনে একদিন রবীজ্জনাথ নারীকে বলি 
অর্ধেক কল্পনা' । শেষ বয়সে রবীক্রনাথ নারীকে 
আলোকে দেখিয়াছেন। নারী যে একান্তভাবে 
বয়সের নান! রসোচ্ছল কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন 


ঙ* রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


আমারে বলে বে ওর! রোমান্টিক। 
সেকথা মানিয়া লই 
রসতীর্থপথের পথিক। 
মোর উত্তরীয়ে 
রং লাগায়েছি প্রিয়ে ।** 
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই 
খুলি-আবরণ তার সযত্বে খসাই 
আম নিজে সহি করি তারে। 
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে, 
কারুশাল! হতে তার চুরি করে আনি রং-রস 
আনি ারি জাদুর পরশ। 
জানি তার অনেকট। মায়, 
অনেকটা ছায়া ৷ 
আমারে শুধাও যবে, এরে কভু বলে বাস্তবিক ? 
আমি বলি, কখনো না, জামি রোমার্টিক | 


(রোষান্টিক, নবজাতক ) 


পুরুষ ঘে রূপকার 
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে টদ্ত্রান্ত করিবার 
অপূর্ব উপকরণ 
বিশ্বের রহস্লোকে করে অন্বেষণ । 
দেই রহৃন্তই নারী, 
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মুঠি রচে তারি। 


(নামকরণ, আকাশ-প্রদীপ ) 


আকাশ-গ্রদীপ", 'সানাই' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে এইরূপ নারী সম্বন্ধে, প্রেম সম্বন্ধে 
'রোমার্টিক অন্ভূতির রসঘন কতকগ্চলি অনবস্ভ কবিতা আছে। সেগুলি 
রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্টযপূর্ণ রত্ব। 
সমস্ত ভাববু্দী রোমার্টিক সাহিত্যিকই নগ্ন বাস্তবের প্রকাশ্বকে, বাস্তবের 
কেদ-গলানি-পক্ককে সাহিত্যরচনার একান্ত অবলম্বন বলিয়! মনে করেন নাই। রচন' 
অর্থে শিরনৃষ্টি। সাহিত্যিক রূপরষ্টা। সৃষ্টি অষ্টার ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্বোধ ছারা 
--তাহারই ভাবজীবনের বহিঃপ্রকাশ । সুতরাং স্থাইি বাস্তব-সতোর 
,অবিক প্রতিচ্ছবি নয়, অনেকাংশে ইহা পুনর্গঠন, রপান্তরকরণ। বাত্যব সভা 
ত্য, আর ঘেই সভায় যে আনন্দ তাহাই রল। রসম্থট্টি অর্থ সত্যের 
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অন্তনিহিত. আনম্বকে ব্যক্ত করিয়া সম্মুখে ধরা, আর আনন্দের যে ব্যক্তমৃতি, যে 
হুঠাম, হুসম্জস, হ্থবিন্তত্ত কূপ, তাহাই সৌন্দর্ষ। শিল্পীর কাব্যরূপ গড়ার তাৎপর্য 
সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা। সৌন্দর্যস্থষ্টিই সাহিত্যের প্রাণ--সাহিত্যিকের 
একমাত্র লক্ষ্য। এই সৌন্দর্কে আমর! উপলঞ্জি করি আমাদের 'অন্তরের চেতনায়-_ 
আমাদের হদয়ের দিব্যাহ্ছভূতিতে । ইহাই রবীন্দ্রনাথের মতে বাস্তবের সহিত 
সাহিত্যস্থটির, সত্যের সহিত সৌন্বর্ষের সম্বন্ধ । 

বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে পাশ্চাত্যসাহিত্যের রিয়ালিজমের একটা] 

ংক্রামক হাওয়া আমাদের বাংলাসাহিত্যে প্রবাহিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে 
নানা কারণে ষেট! পশ্চিমের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল, বাংলায় সেট! 
একটা শৌখিন অন্থকরণের পথে আসিয়াছিল। সমাজের অতি নিয়স্তরের 
নরনারীর কদর্ধতা ও গ্লানি এবং যৌন-লালসার বীভৎস চিত্র আকিয়া এবং ভাষাকে 
ভাঙিয়।-চুরিয়া নানা ভঙ্গীতে সাজাইয়া একট। নৃতনত্ব ও মৌলিকত! দেখাইবার 
চেষ্ট৷ করিয়াছিল সাহিতি)কদের একটা দল। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের উদ্দেশ করিয়া যাহা 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স|হিত্যে বাস্তবতা সঙ্দ্ধে তাহার ধারণা বেশ বুঝা যায়। * 

“যাকে জানা যায় নাঃ যার নংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না, বাব্তৰ ব্যবহারে যার মূল্য 
নেই। যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যার, তারি প্রকাশ সাহিত্যকলার, 
রনকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো লমজদ।র তাকে ঠেল। 
দিয়ে ছিজ্ঞানা করে না, “তুমি কেন?” ০ বলে, “তুমি যে তুমিই, এই আমার 
যথেষ্ট ।” 

যাকে সীমায় বাধতে পারি তার সংজ্ঞ' নির্ণর চলে) কিন্তু যে সীমার বাইরে 
তাকে ধরে ছুয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, তাকে বৌধের মে 
পাই। উপনিষদ ত্রদ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাকে না পাই মনে না পাই বচনে-পাই 
কেবল আনন্দমবোধে । আমাদের এই বোঁধের ক্ষুধা আম্মার ক্ষধা। সে এই বোধের 
বার আপনাকে জানে । যে-প্রেষে, যে ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের 
ক্ষুধা! মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রপকলায়। 

১০০০৭ সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আক্রতা 
এসেছে সেটাকে কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান; ষা নি] তা 
অতীতকে সম্পূর্ণ গ্রতিবাদ করে না। মানুষের রমবোদে যে আক্র আছে সেইটেই 
নিত্য, যে-আভডিজাতা আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য । এখনকার বিজ্ঞানমত্ত 
ডিমোক্রেসি তালঠুকে বল্ছে, এ আক্রটাই দৌর্বল্য, নিবিকার অলজ্জতাই 
আর্টের পৌরুষ। 
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এই জ্যাওট-পর। গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতাঙই একটা হ্বদেশঈ দৃষ্টান্ত 
দেখেছি হোলি খেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল 
নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লা লঙ্বা ভিজে কাপড়ের টুক্‌রে! দিয়ে রাস্তার 
ধুলোকে পাক করে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরম্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন 
করাই ভার লক্ষ্য, রভীন্‌ কর! নয় । মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্তের উদ্মত্ততা 
মাহ্ষের মনন্তত্বে মেলে না এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর 
কার্ধকারণ বহুযত্বে বিচার্ধ। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মূল প্রেরণা 
সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঞ্চিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ 
বল! হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তবকে এ ক্ষেত্রে অসংগত বলেই আপত্তি করব, 
অসত্য বলে নয়। 
সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদামাখাম1খির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন 
করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এই প্রশ্থটাই অবৈধ । উৎসবের দিনে 
ডোজপুরীর দল যখন মাত্লামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচকার 
যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবতিত গর্জনে পীড়িত স্থুরলোককে আক্রমণ করতে 
থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্টুক যে এটা সত্য কিন? 
যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে--এট। সংগীত কিনা । মতততার আম্মবিস্বতিতে একরকম উল্লাস হয়, 
কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধূর্যহীন সেই কূঢতাকেই যু 
শক্তির লক্ষণ বলে মান্তে হয়, তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাছরি দিতে 
হবে স্বীকার করি । কিন্তু এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তায়, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয় ।” 
" (বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৪, দাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের পথে ) 
"বড়! সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অবপূর্বতা, ওরিজিন্যাঁিটি । সাহিত্য যখন 
অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন ৬ 
একেই বলে ওরিজিন্তালিটি। যখন সে আজগবিকে শিয়ে গলা ডে, মুখ লাল 
করে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্তাল হতে চেষ্টা করে তখনি 
বোঝা যাগ, শেষ দশায় এসেছে । জল যাদের ফুরিয়েছে, তাদের পক্ষে আছে 
পাক। তারা বলে, সাহিত্যধারায় নৌকোচলাচলটা অত্যান্ত মেঁকেলে। হালের 
উদ্ভাবনা হচ্ছে পাকের মাতুনি/-_ দতে মাঝিগিরির দরকার নেই--এতে তলিয়ে 
যাওয়াই রিয়েলিটি ? ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে ভাবগুলোকে 
স্থানে স্থানে ভিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের "মনকে পদে পদে ঠেল। মেরে, চমক 
লাগিরে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ।..**অপটুই কতিমত। ঘারা নিজের 
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অক্তাব পূরণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে; সে ক্ঢ়তাকে বলে শোর, নির্পজ্জতাকে 
বলে পৌরুষ। বাধ] গতের সাহাষা ছাড়া তার চঙগবার শক নেই বলেই সে হাল- 
আমলের নৃতনত্বের কতকগুলে! বাধাবুলি সংগ্রহ করে রাখে । বিলিতি পাকশালায় 
ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউভার বাধা নিয়মে তৈরী করে 
রাখে ? যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচমিনিটের মধ্যে কারি হয়ে ওঠে, লক্কার 
গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দন্ত বোঝা শক্ত হয়। 'আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম 
শিশিতে-সাজানে! বাধি বুলি আছে--অপটু লেখকদের পাকশালায় সেটা হচ্ছে 
“রিয়ালিটির কারি-পাউভার”। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্রের আশক্ফালন--আর 
একটা লালসার অসংযম। *সাহিত্যে লালা জিনিসট। অত্যান্ত সন্তা_ ধুলোর উপর 
শুয়ে পড়ার মতোই সহজনাধা। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজন। সঞ্চার 
অতি 'ল্লেই হয় । .... মানুষের শরীর-খেঁষা যে-সব সংস্কার, জীবহ্তির ইতিহাসে 
সেগুলো! অনেক পুরোনো- প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে না 
ছুতেই তারা ন্‌ বন্‌ করে বেজে ওঠে । মেঘনাদবধের নরক বর্ণনায় বীভৎস রসের 
অবতারণা উপলক্ষে মাইকে ল একজায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন করে উদর 
পলার্থ আবার খাচ্ছে--এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ত্বপা সঞ্চার করতে কবিত্বশক্তির 
প্রয়োক্ষন করে না” কিন্ত আমাদের মানমিকতার মধ্যে ঘে-সব ত্ত্বপ্যতার মূল তার 
প্রতি ত্বণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্কির দরকার। ত্বণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে 
স্থান পাবে না, একথা বলবো! না, কিন্ত সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক 
সন্তা জিনিস “হয়, তাহলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই 
ভালো হয়” 
( প্রধাসী, ১৩৩৪, ফাল্গুন, যাত্রীর ভাদ্ারী, সাহিত্যে নবস্ব, সাহিতোর পয) 
ইংরেজী কাব্যে রোমার্টিসিজ মের প্রভাব খুব বেশী পড়িয়াছিল। শেলী, কীট্‌স, 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোল্রিজ প্রভৃতি কবিদের কাব্য রোমান্টিক কাবোর উৎকৃ 
নিদর্শন। শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ গ্রভৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্ত আছে, 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাহাদের মধো নাই। 
শেলী সারাজীবন ধরিয়া শ্বপ্র দেখিয়াছেন। ম্বাধীনতার স্বপ্ন, প্রেমের স্বপ্, 
অনাগত দিনে যে দ্বর্গরাজ্য ধরার ধূলায় নামিয়া আসিবে, সেই নবজীবনের স্প্রে 
তিনি বিভোর। সেই স্বপ্ন জীবনে সত্য হইতেছে ন! বলিয়া নৈরাহ্ন তাহার 
জীবনকে ভরিয়া দিলেও তিনি আশাশুন্ত হন নাই। তাহার বিখাস*-ছঃখ'ও 


টনরাঙ্তের মধ্য দিয়াই নবজীবনের প্রভাত 'দেখ! দিবে। 
1 আঃ0৮৮ 09998, 380 30818 ৮৩ (5 0900106 ? 
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যখন স্বপ্ন ও বাত্তবের মধ্য তিনি বিরোধঠদেখিয়াছেন, তখন তাহার মনে 
হইয়াছে যে, মানুষ সর্বতোভাবে বন্দী বলিয়াই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইতেছে না, 
গুভরাং সর্বপ্রকার বাধাবন্ধন-যুক্তিতেই চরম বিকাশ | [105 106০]৮ ০01 19180" 
[009 0198009 ০ £0001)১ 001)%0 500 1151110, [১1000981608 00100০00106 
প্রভৃতি কাব্যে তিনি মানব-মনের মুক্তি ও স্বাধীনতার জয়গান করিয়াছেন । 
7১:০3৩0)60৪এর বন্ধনমুক্তি মানবাত্মার সর্বএ্রকার বন্ধন-মুক্তিরই প্রতীক । 
শেলীর কবি-প্রতিভা বসত অপেক্ষা! ভাবের ঘা'রাই বেশি উদ্ধ্‌দ্ধ হইয়াছে। প্রেম 
যে মানবজীবনের যথাসর্বস্ব, এই অলৌকিক শক্তিম্পর্শে সমস্ত জগৎ যে এক অপূর্ব 
সৌন্দর্ধে ভূষিত হইয়াছে, প্রেম বিহনে জগৎ যে মিথ্যা, আর কোনো কবি বোধ 
হয় এমন তীব্র আবেগের সহিত ইহা অনুভব করেন নাই। কিন্তু তাহার কাব্যে 
প্রেমের কোনো বস্তসাপেক্ষ প্রকাশ নাই। উহা একটা বৃহৎ ভাব বিশেষ-_একটা! 
পরমহন্দর মায়া । তাহার 2)01095০119:০9 ইহার প্রমাণ। নারীর প্রেমের স্পর্শে 
যে জীবনের বিরাট পরিবর্তন হয়, বহু দেশের বহু কবি, বহুভাবে তাহা প্রক14 
করিয়াছেন । এই প্রেম কবির অস্তর-মভিজ্ঞতায় গভীর, উত্তেজনাময় ও জীবন-মরণ- 
ব্যাপী হইয়াছে, এবং কবির বুভূক্ষিত রসদৃষ্ি প্রিয়ার দেহমনের চারিদিকে কেবল 
রিয়া মরিয়াছে-_-ইহা আমর! উৎকষ্ট প্রেম-কবিতায় দেখিয়াছি । কিন্ত শেলীর 
মানলী এ মর্তেযের নারী নয়-_সে যেন কোনো স্বপ্রলোকের ছায়ামৃত্ি--সে 
40. 1171)6589 01 50006 10০8106 ০৮০০০৮ 
& 81)8007 01 90106 £01092. 019810 7 9 90168100000 
[995170£ 009 &01:0. 8011916 7011061688 7 & (9009: 
79899610001 006 99106] 10০03 ০01 1,০5৪ 
[01020: 10086 1290610108 11198 0011 1)11109 00০09 ১ 
& 10869197507 01 90008 900 5০0৮1) 800 70010) £ 
4 ড181000 11009 11009005665 $01015 স9101708 
স1।)) ৪001198 8103 668185 (০0৪6 6109 8096020৩ 
1060 0018 9000179625৩, 
এই চিত* কোনো বিশিষ্ট নারীর নহে ;-ইহা সৌন্দর্যের “একটা অনির্দিষ্ট 
ভাবমূতি। প্রেম তাহার কাব্যে একট? নৈর্ব্যকিক ও নিবিশেষ অবস্থা বা আদর্শ 
' ইংরেনী সাহিত্যে শেলীর মতো! অত বড়ো লিরিক কৰি আর নাই। অপূর্ব 
গীতিপ্রাণভাতেই তাহার কবিতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ । তীব্র আবেগের উচ্ছ্বাস, গলিত 
ধাতুন্নাবের মতো অপূর্ব সংগীতের মোতে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্ত এই উচ্ছাস 
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বস্তকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হইলেও ক্রমে উহ| অশরীরী শ্বপ্রলোকের ছায়ার 
মতো প্রতীয়মান হইয়াছে এবং র্ূপকে এঞ্ককবারে ত্যাগ করিয়া ভাবে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে। বন্ত-জগতের রূপ, রস, শব, স্পর্শ, গন্ধ তাহার আবেগ ও কল্পনার 
ত্রিপল কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রধন্থর সধাবর্ণে রত হইয়াছে, এবং ক্রমে 
তাহাদের স্বতন্ত্র রূপ ও রেখ! বিসর্জন দিয়া একট তরল সংগীতআোতে পরিণত 
হইয়াছে এবং শেষে সেই প্রবাহ সহ ধারায় ফুলঝুরির মতো ঝরিয়া পড়িয়াছে। 
[006 01009 1170 ৪1851870917109 51186011959 036 6০6০ ০৪। দা! প্রভৃতি 
লিরিক তাহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই সব কবিতায় ও অন্তান্ কবিতাতেও 
ভাব ও কল্পনার অব্যাহত অভিযান চলিয়াছে-_বস্ত বহু পশ্চাতে পড়িয়া! আছে । 
লিরিক কবি তাহার অন্যর-জীবনকে কাব্যে প্রকাশ করেন। তাহার ব্যক্তিগত 
অনুভূতির স্ধা ও গরল প্রবল আবেগে তাহার কাব্যে প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু 
শেলী যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ তাহার কাব্যে বেশি নাই- বেশি 
আছে, যাহা তিনি আকাঙ্ষ! করিয়াছেন । যে বস্ব কেবল কল্পনায় বাস করে, যাহা 
বহুদূরে বা ভবিষ্বতের গর্ভে আছে-_সেই পবশ-পাথরের দিকে ককিক্ষ্যাপা ক্রমাগত 
ছুটিয়াছেন এবং তাহা না পাইয়াই হুতাশা, ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাসে চারিদিক মুখর 
করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই শেলীর কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
রবীন্দ্রনাথকে একদিন বাংলার শেপী বলা হইত। শেলীর কাব্যে ষে অনন্য- 

সাধাবণ গ্ীতিপ্রবণতা ও একট! স্বপ্রময়, রহশ্বময় ভাব 'আছে--রবীন্দ্রনাথের কাবোও 
তাহার নিদর্শন আছে বলিয়া বোধ হয় এপ বলা হইত। রবীন্দ্রনাথ ও শেলী 
উভয়েই”রোম্বার্টিক ও লিরিক কবি, কিন্ত তাহাদের প্রতিভার মধ্যে প্রভেদ আছে । 
শেলীর কবিতায় রপজগতের কোনো মৃতি নাই । বস্কে অবলম্বন করিয়! সাধারণত 
তাহার কাব্য-প্রেরণা উৎসারিত হইলেও শেষে পজগতের সমস্ত চিহ্ন মৃছিয়া গিয়া 
ভাবের একটা সংগীতময়, ছায়াময়, নিরালম্ব প্রকাশে তাহার কবি-কর্ম নিঃশেষ 
হইয়াছে। শেলী বস্তমৃত্তিকে গ্রাহন করেন নাই-নিজের কল্পনায় তাহার 
মনোমত মৃত্তি গড়িম্বা, সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব-বিচারের উধের্ব উঠিয়া অনন্ত শুন্তে 
তাহার অভিপারে. চলিয়াছেন। তাহার নিজের কথাতেই ইহার আভাস পাওয়! 
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কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রূপজগৎকে কখনো ভৃলেন নাই। রূপের উপরেই ভাবের লীলা 
চলিয়াছে এবং সমস্ত কাব্যহ্থঙ্টি ছায়ায় পর্যবসিত হয় নাই । “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ, 
বহ্দ্ধরা” 'বর্যশেষ', 'মানসহন্দরী' প্রভৃতি কবিতায় একটা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস সংগীতের 
স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও রূপকেন্ত্রকে পবিত্যাগ করিয়া কেবল 
ভাবের আকাশ-অভিযানের প্রয়াস নাই। ভাব ও রূপের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। 

এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে এক মহান শক্তি বিরাজ করিতেছে, এই ভাব শেলী 
কোনো কোনে কবিতায় ব্যক্তি করিয়াছেন । না) 01061190698] 7০09৮১-তে 
কবি বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্যের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই বিশ্বের অন্তরালে বাস 
করিতেছে এবং প্রকৃতির রূপ ও মাস্থষের সমস্ত চিন্ত! ও কাধের উপর তাহার সৌন্দধ 
প্রতিফলিত করিতেছে । এই রহন্াময়ী সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতো, সংগীতের 
বিলীয়মান স্বতির মতো চঞ্চল আবির্তাবে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে । মাতষ 
তাহাকে স্থিরভাবে চিরকালের মতো পাইতেছে না বলিয়! জীবন ছুঃখ-গ্লানিতে 
ভরিয়া গিয়াছে । কবিও তাহাকে স্থিরভাবে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ 
করিয়াছেন । 48০715এর শেষ দিকে তিনি বলিয়াছেন যে, এই বিশ্বের অন্বালে 
এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে এবং সমস্ত পরিবর্তন ও ধ্ৰংস-মৃত্যুর মধ্যে উহ্াই 
একমাত্র সত্য । জীবন সেই একমাত্র মহাসত্যকে ক্ষণতরে ঢাকিয়া বাখিয়াছে, 
স্ত্যুতে মান্য আবার সেই সত্যের সহিত মিলিত হয়। সেই মহাশক্কি সৌন্দধ, 
প্রেম ও দ্বাধীনতার শক্কি__সেই সৌন্দ্ধ ও প্রেমের আলোকেই পৃথিবী উজবল-__ 
স্থন্দর। মানুষ সেই শক্তিকে উপলঙ্ধি কুরিতে পারিতেছে ন। বলিয়া সংসারে এতো। 
ছুঃখদৈন্য-_মানবজ্জীবন এতো বিড়ম্বনাময়। তাই মৃত্যুতে সে মুক্ত হইয়া অনম্থ 
জীবনে ফিরিয়া যায়। শেলীর এই শক্কি-অন্রভূতি কোনো হৃচিস্তিত জগৎ ও জীবন- 
রহক্তের মূল অনুভূতি নয়। কবিস্বের অন্থপ্রেরপার মুহূর্তে একট। শক্তির চঞ্চল 
অশ্থৃভূতি মাত্র । ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার উপর শেলীর কোনো আস্থা 
বাবিশ্বাস ছিল না। রোমান্টিক কবি-মাঁনস বিশ্বের একটা ভাগবত এঁকোর সন্ধান 
করে; হয়তো তাহার ব্যক্তিগত মানস-প্রবণত। অনুসারে প্রেম, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার 
শক্তিকে বিশ্বের ফুল কারণ বলিয়া অন্থভব করিয়াছেন । তথের াকারে দেখিতে 
গেলে, ইহা অনেকট। ইয়োরোপীয় দর্শনের 02001591800 মতবাদের মতো, কতকটা 
আমাদের বৈদান্তিক অদ্বৈতনাদের মতো। শেলীর এই শক্কি বিশ্বাহ্স্থাত-_ 
10053979065 বিশ্বাতীত, (55705680860 নয়। সুতরাং স্তর মধা দিয়া এক অখণ্ড, 
অনন্ত, শক্তির প্রকাশ ও সৃষ্টিকে চালিত করিয়া এক মহাপরিণামের দিকে অগ্রসর 
হইবার কোনোধারণা ইহাতে নাই। কারণগত একো নিবন্ধ হইলেও কৃটির কোনো 
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স্বতম্্র বাস্তব সহ! নাই। অথচ তাহার নিকট দ্গৎ ও জীবন সত্য,_-এই শক্তির 
অনুভূতির সঙ্গে কবি জীবনের কোনো সামঞ্ল্গ সাধন করিতে পারেন নাই ; জীবনকে 
এই অনুভূতির মধ্যে স্থান দিয়া উহার গ্ররুত সার্থকতার ক্ধপ দেখিতে পান নাই। 
ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে কাব্যগত অনুভূতির মিল হয় নাই । সেই জন্য তাহার 
অন্তর্জঁবনে প্রবল হ্ৃন্থ উপস্থিত হইয়াছে । বাস্তব জগৎ ও জীবনের সৌন্দধ ও প্রেমকে 
তিনি আক পান করিতে চাহিয়াছেন-_কিন্তু রূপ আদর্শগত অনুভূতির পানে! 
প্রকৃতপক্ষে উহা একটা বস্বহীন ভাবগত কামন। মাত্র । কোনো বাস্তব সমাজ বা 
রাষ্টে ব্যাপকভাবে এই শৌন্দর্য, প্রেম ও স্বাধীনতার শক্তির উপলব্ধি সম্ভব নয়। 
তাই তিনি যাহ] চাহিয়াছেন, তাহা পান নাই বলিগ। ক্রন্দনে ও দীর্ঘশখ্বাসে তাহার 
কাবাগগন ধৃমায়িত করিয়াছেন । তিনি নিক্ষের মতো যে জগৎ ও জীবন গড়িতে 
চাহিয়।ছেন, তাহা বান্তবসংস্পর্শহীন- আদর্শ স্বপ্নরাজ্য। ইহা সম্ভব না হওয়ার 
জন্যই তাহার কবিতায় এভা হতাশেৰ স্ব । শেলীর এই শক্কির অন্থভৃতি কোনো 
এঁশী অন্ছূতি নয়-কো7ন স্*ণৎ ও জীবনের কারণগত এক্যেব পরিপূর্ণ অনুভূতি 
নয়। ইতা নিতান্ত কাব্যগত অন্কভূতি। তাই এই অন্রছৃতি কোনো পরিপূর্ণ ও 
স্থিব রূপ গ্রহণ করে নাই--কাব্যে যেট্রকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার রূপ 
স্মতি চঞ্চল। জীবনে সে সত্যভাবে ধরা দিতেছে না বলিয়াই পথিবীতে ম্বর্গবাজ্য 
নামিতেছে না। 

রবীন্ত্রনাথ বিশ্বজগতের অন্তরালে এক মহান সত্য-স্থন্দবকে উপলব্ধি 
করিয়াছেন--এই অনরনভতিই তাহার কাব্যের উৎস। এ জগ ৪ জীবনের শতকপ 
ও শত অভিব্যক্ির যে সৌন্দধ ও মাধুধ তাহার কাব ফুটিশস্ছ, তাহা ত।£"র 
মূল কারণগত এক অপাধিৰ সৌন্দধ ও প্রেমান্গভূতি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জীবাশের 
অন্নভূতি ও কাবোর অস্থভৃতির এক অত্যাশ্য মিল হইয়াছে। স্থতরাং তাহার 
অন্থভৃতি স্থির, নিত্য, আনন্দোজ্দল এবং তাহার প্রকাশও হইয়াছে রসময় এবং 
পবমরমণীয়। কিন্ত শেলীর সেই শক্ষি-অনুভূতি ক্ষণস্থায়ীএবং কোনোপ্রকাশের মধ্যে 
স্থির মৃতি ধারণ করে নাই । সেই জন্তই একটা অস্পষ্ট ভাবের কুয়াশায় তাহার 
কাব্য-গগন আচ্ছগ্। রবীন্দ্রনাথের মতো তাহার অনুভূতির সর্বাঙ্গীণ এক্য ও 
পরিপূর্ণতা নাই এবং কাব্যও কোনো স্থির এবং চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের 
প্রকাশ নাই। রঃ 

আর একজন রোমার্টিক কবি কাঁট্স্। পাধিব সৌন্দর্ধের স্থৃতীত্র অস্থভৃতিই 
তাহার কাব্যের বৈশিষ্টা। ধরণীর ন্ধপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, গান, তাহার কবিচিত্তকে 
গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে এবং তিনি আত্মহারা হইয়া ইহাদের সৌনর্য 
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ও বৈশিষ্ট্যের জয়গান করিয়াছেন । এই ইন্জ্রিয়গ্রাহ রূপের সিংহাসনে কীট্‌সের 
কাব্য-জগৎ প্রতিষ্ঠিত। 0৮১ 10: & 1119 01 86709861008 96156: 6780 018100081)68+, 
»৯ 60808 ০ 050৮5 19 & 105 10 658: 4005 0০8৮ ০1 006 68:৮0 28 
796 3৪-- প্রভৃতি উক্তি কীট্‌সের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু রপজগতের এই 
সৌন্দর্য যে কোনো আদি, অনন্ত সৌন্দর্ধের অংশ--কোনো মূল সৌনদর্ষ-প্রশ্রবণ 
হইতেই যে এই রূপকণা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে-_-এমন কোনো ভাব তাহায় কাব্যে 
নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইহাই মৃলম্থত্র । 

কীট্‌সের কাব্যে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়। বূপজগতেব ক্ষণ- 
ভঙ্গুরতা, জাগতিক সৌন্দর্যের ন্বরতা, ছু'দিনের জীবনের অতৃপ্ব উপভোগ কবিকে 
যথেষ্ট বেদন! দিয়াছে । তিনি এক চিরস্থায়ী সোন্দর্যলোকে প্রবেশ করিয়া এই 
নশ্বরতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার আকাক্ষ! প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার 
089 6০ & 11696108৯19 কবিতায় তিনি [18:5108516-এর চিরস্থায়ী সৌন্দর্যলোকে 
প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন,- 
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18808819 কীসের নিকট অমর পাখী, কারণ সে রোমান্সের অবিনশ্বর 
রাজত্বে বাস করে, কাব্য ও রূপকথার রাজ্যে সে চিরন্তন, কবির কল্পনায় সে 
অমর। 09 %০ & 00900 [0:2এ কবি বলিয়াছেন যে, কল্পলোকের যে আনন্দ, 
ইন্জিয়গ্রাহথ আনন্দের চেয়ে তাহা! অনেক বড়। কানে যে গান গুনি তাহা অপেক্ষা 
কল্পন্বায় যে গান শুনি তাহা অনেক বেশি মধুর । 

| 176510. 1009100198 &9 ৪68%১ 06 61)0859 0101)9810 
49 ৪6916, 


বাত্যব জীবনের চেয়ে আর্টিস্টের কল্পনা বৃহৎ ও চিরস্থায়ী। 9৩৬০৮ 1৪ 08৮, 
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853 608, ১৩5০র মধ্যে এই কথারই প্রতিধ্বনি । আর্টের সৌন্দর্য চিরস্থায়ী এবং 
এই সৌন্দর্য সত্য, স্থতরাং সত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে কোনো! প্রভেদ নাই। 

আর্টের সৌন্দর্ধ-রচন! আর্টিস্টের দিব্য-কল্পনার কাজ, সুতরাং দিব্য-কল্পনা ষে 
সৌন্দর্য স্থষ্টি করে, তাহা সত্য এবং অবিনশ্বর । কবি জগতের নশ্বরতার উপরে 
আর্টের স্থান দিয়াছেন। এই ক্ষণস্থায়ী, মরণশীল রূপজগতের ও এই ক্ষণভঙ্কুর 
জীবনেরও একটা চিরস্থায়ী কপ আছে-_-এ রূপ আর্টিস্টের কল্পনার মধ্যে, ভাবের 
মধ্যে। আর্টিস্ট তাহার দিবা-কক্পনার আলোকধারায় ইহাদিগকে দ্নান করাইয়া 
অমরত্ব দিতে পারেন । এই বিশ্বজগতের সমন্ত খণ-সৌন্দর্য দিবা-কল্পনায় চিরস্থন্নর। 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের মত কীট্‌্স্‌ সমন্ত সৌন্দর্ধের মৃূলীভূত এঁক্য উপলব্ধি করেন নাই। 
সমস্ত খণ্ডসৌন্দর্যই যে অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতীক, এই অন্থৃভূতি কীসের কবি-চিন্তে 
অন্প্রেরণ! দেয় নাই। কাটুসের সৌন্দর্য সত্য হইয়াছে-_সাহিত্য, চিত্রকলা বা 
সংগীতের সাহাষো ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী করিয়া। এই কল্পনার রাজ্যে বস্ধর বন্ধন- 
মুক্তি--আর্টের দ্বারা খণ্ডন্দে অখণ্ড করা । আর রবীন্দ্রনাথের নিকট জগতের সমস্ত 
সৌন্দর্য এক অনন্ত সৌন্দরধপ্রত্ববণ হইতে ঝপিয়া পড়িতেছে বলিয়া উহা চিরসত্য ও 
চিরস্থায়ী । কীট্‌স্‌ খণ্ডসৌন্দর্যকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছেন রূপকথা, চিত্রকলা 
প্রভৃতির নিত্যত্বের সহিত যুক্ত করিয়া-_অর্থাৎ আর্টিস্টেরে কল্পনার রঞ্জনী 
আলোকের সাহায্যে ; কিন্ত রবীন্দ্রনাথ তাহার উধের্বে উঠিয়া! সমস্ত সৌন্দ্ষের প্রাণ- 
রহন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট কূপ নিত্য সৌন্দর্যের অংশ 
বলিয়াই হুন্দর, কীট্স্‌ উহাতে নিত্যত্ব আরোপ করিয়া চিরহন্দর করিয়াছেন । 
ক্বপজগতের উপভোগের মধ্যে কীসের নিত রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক সাদৃশ্ আছে; 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের মতো কীট্‌স্‌ রূপের মধ্যে কূপাতীত কোনো সত্তার স্পশ পান 
নাই। 

প্রকৃতি-পৃজায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেকটা সাদৃশ্ত আছে। 
উভম্ব কবিই, প্রতি যে প্রাণময়ী এবং প্রকৃতি ও মানব যে একই মহান সত্যের 
বিভিন্ন প্রকাশ তাহা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ, প্রকৃতির ঈপের 
মধ্যে যে-সৌন্দর্ষ আছে, তাহা যে পরমন্ুন্দরের রপচ্ছটার্‌ প্রকাশ_-এই 
অন্থভূতিকেই তাহার প্ররুতিপৃজার মূলমন্ত্র করেন নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্ষ-উদঘাটন 
তাহার কবি-কর্ষ নয়) প্ররুতির সৌন্দর্য তাহার প্রাণে ষে অ.দ্যাত্সিক.ও নৈতিক 
অনুপ্রেরণা দিয়াছে, সেই অস্থকৃতিই তাহার কাব্যে প্রকাশিত হইয়্াছে। প্রক্কৃতি 
মান্ষের.মনকে,নব বলে বলীয়ান করে, তাহাকে সাংসারিকতার কলুষ হইতে মুক্ত 
করে, ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে ও গভীর আধ্যাত্মিক অঙ্থপ্রেরণা দেয়। 
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প্রকৃতির সৌন্দ্ষের নি্তব, গৃভীর ধ্যানে স্কুল জগং-চেতনা ও আত্মাচেতনা সম্পূর্ণ 
বিশ্বত হুইয়! ওয়ার্ডস্ওযার্থ বিশ্বান্থৃন্যত শক্তির সহিত একাত্মতা অন্থভব করিয়াছেন ; 
এই মিলন-অন্গুভবের ফলে গভীর আনন্দে তিনি ক্টির প্রাণধারার রহশ্ত 


৭২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 
বুবিতে পারিয়াছেন। প্রকৃতি এখানে কবিকে তাহার আত্মোপলন্ধির" সহায়তা 
করিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যে চিরহন্দরেরই সৌন্দর্য অনুভব করিয়াছেন। 
ষড়খতুর উৎসবের বিচিত্র লীলার মধ্যে সেই পরমস্থন্দরের লীলা, ঘন মেঘে তাহাব 
চয়ণ, শ্রাবণের ধারার তাহার বিরহ-বাণী, কদ্ধের বনে তাহার গন্ধের অদৃশ্ত উত্তরীয়, 
শরতের আলোক-খতদলের উপর তাহার চরণ, বসস্তের দক্ষিণ হাওয়ায় তাহার 
স্পর্শ, বৃক্ষরাজি মৃত্তিকার মর্ত্যপটে স্থন্দরের প্রাণমৃতি--প্রক্কাতির সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ 
এইভাবে অন্কুভব করিম্াছেন। তিনি প্রকৃতির রূপের বিভিন্ন বিকাশ পুঙ্খান্ুপুজ্খরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন-_ইহাদের সৌন্দর্যে 
অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস পাইয়াছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে, 
তাহার সৌন্দর্য ও গাস্ভীর্ষে, ভগবানের উপলব্ির সহায়ক যে আধ্যাত্মিক শক্তি, 
তাহাই লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের রসোপলব্ধি তাহার কাব্যে 
নাই-আছে খৃষ্রীয় ভক্তিবাদ এবং টৈতিক ও আধ্যাম্মিক শুচিতার আবেদন । 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যের মূলদেশে আছে ধর্ম ও নীতি-রবীন্দ্রনাথের পরমস্থন্দবকে 
ও পরমরসময়কে আস্বাদন । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের দৃষ্টি প্ররকতির ইহ্ি়গ্রাহ্থ খণ্ড সৌন্দ্ধের 
প্রতি বেশি আকষ্ট হয় নাই--যত বেশি হইয়াছে উহার নৈতিক অংশের প্রতি। 
কিন্ত রবীন্্রনাথ প্রৃতির ইন্দ্রিযগ্রাহু, খণ্ড সৌন্দর্য পূর্ণভাবে উপভোগ করিয়াছেন 
এবং ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য যে সেই মহান চিরহ্থন্দরের অংশ তাহাও অন্থভঙ্ব 
করিয়াছেন। 
€ে) অনেকে রবীক্রনাথের আধ্যাত্মিক অন্থভূতিযূলক কবিতাগুলির প্রকৃত 
রসাম্বাদন করিতে পারেন না এবং ইহাদের যথোচিত শিল্পমূল্য দিতে কুষ্ঠিত হন। 
তাহার! রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেন না। এইরূপ 
রচনাও যে এক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর আর্টের নিদর্শন, তাহা ভুলিয়া! যান। তাহারা 
বলেন, কবির যে সমত্ত রচনার মধ্যে ভাব ও রূপের সমন্বয় হইয়াছে, অরূপের ব্ূপ- 
সাধনা করা হইয়াছে, বান্তব অনুভূতিকে বাদ দিয়া একমাত্র ভাবের বিলাসই 
হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত রচনাই তাহার শরেষ্দান । এই ক্ষেত্রে তিনি 
ভাবসাধনা ও ইয়োরোপীয় বস্ত-সাধনার সমন্বয় করিয়া এমন এক রসবস্ত 
নির্যাণ করিয়াছেন, যাহা সমস্ত সংহিত)-সথ্টির চিরন্তন রূপ । “মানসী, হইতে আরম্ত 
করিয়া ক্ষণিকা” পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ 
দান। এই যুগই তাহার রসজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। রূপজগৎ তিনি পূর্ণমাতজায় 
উপভোগ করিয়াছেন, কিন্ত ইহার পটভূমিতে বৃহত্তর ভাবজগৎ বর্তমান থাকায়, 
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রপজগতের' ক্ষণিকতা, অসম্পূর্ণতা ও নগ্নতা দূর হইয়া, উহা এক অনস্ত সৌন্দর্য- 
জগতে পরিণত হইয়াছে । ইহাই শ্রেষ্ঠ রোমা্টিক শিল্পীর কাজ। রবীন্দ্রনাথ এ 
যুগে নিছক শিল্পী। কিন্ত যেখানে তিনি কল্পনার রথে চড়িয্া অরূপের সন্ধানে 
অনস্ত ভাব-আকাশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন, যেখানে তিনি আর্টিস্ট ন! হইয়া 
মিস্টিক হইয়াছেন, সেখানে তাহার প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-স্থঙি করিতে 
পারে নাই। “খেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া 'গতাঞচলি”, গীতিমাল্য', গীতালি' 
প্রভৃতি লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার কাব্যের অতীন্দরিয় যুগ বলা 
যায়। এই ষুগে তাহার কাব্যরীতি এক ভিন্ন পথে চলিয়াছে এবং প্রক্কত রসম্থটি হয় 
নাই। আর ইহাদের প্রকাশ অস্পষ্ট ও অনিরিষ্ট হইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে 
এগুলি হেয়ালির আকার ধারণ করিয়াছে । ৃ 

এখানে বিচার্ধ এই যে, সাহিত্যের অভিব্যক্তি নির্ভর করে প্রধানত ছুইটি 
জিনিসের উপর-_একটি বিষয়বস্তঃ অপরটি সাহিত্যিক-মানস। কোনো ভাব বা 
বন্তর অনুভূতি বা চিন্তায় মনে আবেগ উপস্থিত হয়। সেই আবেগ যখন সংহভ 
হইয়া গভীরতা লাভ করে, তখন তাহার মধ্যে রসের আবির্ভাব হয়। সেই সংহত 
ঘন-আবেগের রসমৃতির প্রকাশই সাহিত্যের প্রকাশ । এই যে প্রকাশ, ইহা 
কাহাকেও আশ্রদর করিয়। হয়। সাহিত্যিকই মেই আশ্রয়স্থল । প্রকাশের সময় 
সাহিত্যিকের মনের একটা ছাপ লইয়। উহা বাহির হয় ও তাহার মানসিক বৈশিষ্ট্যের 
রূপে বূপাছিত হয়। এইটাই প্রকাশভঙ্গী। সাহিত্যস্থির কাঠিন্ত ও সরলতা, 
অস্পষ্টতা ও প্রাঞ্থলতা, সরসতা ও শুতা সাহিত্যিকের এই মানসিক-গঠন-নিয়স্ত্রিত 
প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। 

রবীন্্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির বিষয়বন্ত-_ভগবান সম্বদ্বে কবি: 
অনুভূতি । “খেম্বা', গীতাঞ্জলি, শীতিমাল্য', "শীতালি' প্রভৃতির অন্তর্গত গীতি- 
কবিতা ও অন্তান্ত অনেক কবিতায় কবি ভগবানের যে অতীন্দ্রিয় স্পর্শ পাইয়াছেন, 
তাহারই আনন্দবেদনাময় অন্ভূতির ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। ধ্যান-ধারণার 
সাহায্ো নয়, জানের পথে নয়, কর্মের সাধনায় নয়, শুধু প্রেম ও সহজাহুভূতির 
পথে ভগবানকে অন্থভব ও তাহার সহিত রসনম্বদ্ধ স্থাপন করাই মিস্টিসিজম। 
জড়জগতের এই বিচিজ কূপের মধ্যে, মানবজীবনের অসংখ্য কর্মপ্রচেষ্টার অন্তরালে, 
মিষ্টিক এক অদৃষ্থ শক্তির স্পর্শ বুবিতে পারেন প্রতিক্ষণ ই অজানার স্পর্ল 
তাহার মনকে অভিভূত করে, সেই স্পর্শের আনন্দ-বেদনায় তাহার প্রাণ আকুল 
ইইয়। থাকে । এই বিশ্বের ধহরূপের মধ্যে সেই অরূপের ম্পর্শ-ই মিস্টিকের 
অনভূতিফে সর্বদ1 জাগ্রত ও রসাফিত করিয়া রাখে। রবীন্রনাথ প্রক্কাতির বিচি 
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লীলার, জীবনের বহু কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অসীম প্রেমময়ের স্পর্শ পাইয়া আনন্দে 
অধীর হইয়াছেন, কখনো আত্মনিবেদনে নিজেকে নিঃপেষ করিয়াছেন, আবার 
সংসারধূলিজাল যখন সেই স্পর্শলাভে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে, তখন গভীর বেদনা 
অনুভব করিয়াছেন,_তীহার আনন্দ-বেদনা, হানি-অশ্র, আশা-নৈরাশ্ঠের বিচিত্র 
অনুভূতি তাহার গানে উৎসারিত হইম্বাছে। এগুলি তাহার মিস্টিক কবিতা এবং 
রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃত মিম্টিক বা মরমী কবি। 
ভগবান মান্থষের প্রেমের জন্ত নিত্যকাঙাল। তাহার প্রেম পাইবার জন্ত তিনি 
ভিখারী সাজিয়া তাহার হ্ৃদয়-ছুয়ারে প্রেমভিক্ষা করিতেছেন । সংসার-পক্ক-লিগ্র 
মাহুষের প্রাণে সেই আহ্বান ক্ষণিকের জন্য পৌছিয্বা আনন্দ-শিহরণে মাঝে মাঝে 
তাহাকে অধীর করে। নেও মেই আনন্দ-শিহরণ-জাগানিয়া, অচেনা, অজান। 
প্রেমময়ের প্রেমম্পর্শে উদত্রান্ত হইয়া ভাহার প্রেমনিবেদনের জন্য ব্যাকুল হয়। 
কিন্ত সংসার-ধূলি-জাল তাহার দৃষ্টি ব্যাহত করে। সুতরাং এই ক্ষণম্পর্শের মধ্য 
দিয়াই ভগবান ও মরমীর প্রেমলীলার ইতিহাস রচিত হয়। অনন্ত প্রেমময়, 
ঞনৃবমনের সহিত চিরকাল এই লুকোচুরি খেলিতেছেন। ক্ষণম্পর্শে মানুষের 
পরমর; “কউস্*পাইবার জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়! ওঠে, মানবজ্ীবন ও প্রকৃতির শত- 
সে ছায়াপাত হয়, আর ভক্র-ভগবানের জানাজানি হয় 
ধূলি-আলোকে | অনাদি বিরহের বেদনাই তো শাশ্বত, মিলনের 
1 শুভ মুহূর্তের । অনীমের এই চির-চঞ্চল, রহস্তময়, ক্রীড়া-কুস্ধুহলী 
রি [খের কাছে প্রতিভাত। ক্ষণ-অহ্ৃভৃতির শুভমুহূর্তগুলিই তাহার 
ভ রর চিরন্তন ধল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অসীম ও সসীমের এই লীলাবাদ 
কোনো নিদিই রূপ পরিগ্রহ করে নাই। প্রক্কৃতি ও মানবজীবনের অসংখ্য রূপের 
মধ্যে সেই অপরূপের লীল! চলিয়াছে কত বিভিন্ন বেশে, কত বিচিত্র রসে। তেই 
চঞ্চল, লীলাময়, স্থ্টির প্রবহমাণ গতিবেগের মধ্যে জন্সজগ্সান্তরের ভিতর দয়া 
কেবলই লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে চলিয়্াছেন, আর কবি সেই অধরার সঙ্গে 
লীলায় মাতিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যজগৎ রহস্যময়, স্বপ্রময় _ইয়েটসের 
ভাষায়--66 101005 01181081106 ৮০110. ইহাই রবীন্দ্রনাথের মরমী কবিতার 
আসল রূপ । * স্থৃতরাং প্রক্কত রসন্্টি হয় নাই ব৷ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যন্টি হয় নাই 
বলা অর্থহীন । বিষয়বস্তই এখানে রহম্তময়তা ও অন্পষ্টতার দাবি করিতেছে । 
বিভিন্ন সঙ্গয়ের ও বিভিন্নপ্রকারের অন্তরতম অনুভূতির প্রকাশে পৌর্বাপর্ধ-বন্ধন ছিন্ন 
হইয়াছে, তারপর, রূপ যাহা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা নির্দিষ্ট কোনো কপ 
প্রকাশ করিলে রবীন্দ্রনাথের অতীন্্িয় কবিতার আর্ট ক্ষু্ন হইত। কারণ স্থান- 
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কাল-পাত্রের, নির্দিষ্টতাকে এড়াইয়া চলাই এরপ আর্টের একটি প্রধান অংশ |. 
এ শ্রেণীর কবিতার আবেদন আমাদের প্রাণের নিভৃততলশায়িনী, পুষ্পপেলব 
রসতঙ্্রীর উপর। এ যেন বসম্ত-সন্ধযাযম কোনো মাতাল হাওয়ার শিহরণ__- 
নিভৃত রাতে কোনো অজানা! পুম্প-গন্ধেৰ উন্মাদনা-_-শবৎ-প্রাতের মেঘমুক্ত 
সোনালী আলোর এক ঝলক--একটা অংশের ক্ষণ প্রকাশে সমগগ্রর পরিপূর্ণ 
বিকাশ । এর আনন্দ-বেদন। অতি সুক্ষ, অতি তীক্ষ, অথচ ব্যাপক । 

তারপর, একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
লিরিক কবি। তাহার গগ্ঠ বা পদ্য যে কোন রচনাই হোক, তার মধ্যে আঁছে এক 
অপূর্ব গীতিপ্রবণত1। কবির কাব্য ঘিরিয়া এমন এক শৃশ্ সংগীতের রাগিণী অহরহ 
বাজিতেছে যে, উহা! কোনো নিদি্ কূপ গ্রহণ করিলেও সংগীতের ভারকরসে উহার 
রেখাগুলি অন্পষ্ট হইয়া যায়। পাঠকের সারা-চিত্ত সংগীত-রসে গলিয়া গিয়া এক 
অপূর্ব ভাবদৃষ্টির অধিকারী হয় এবং উহ্হারই আলোকে পাঠক কবিতাকে নৃতন 
করিয়া দেখিতে পার । তখন সমগ্র কাবাশ্যদ্ী এক মোহমর, স্বপ্রময়, সংগীতময় 
আবেষই্টনের মধ্য দিম তাহা ক।€ছ প্রতিভাত হয় | এই সংগীত-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের 
কবিমানসের একটা ম্বভাব। তাহার অতীন্দ্রিঘ কবিতা সমন্তই পৃরামাত্রায় গীতি- 
কবিতা বাগান। সংশীতই ইহাদের প্রাণ। এইঙ্তন্যও এই সব কবিতার রূপমূতি 
ভালে! করিয়া ফুটিযা উঠে নাই । এখানে কবিমানস-নিনরস্ত্িত-প্রকা শভঙ্গাই রূপের 
বিকাশে বাধা দিয়াছে । অবস্থ একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, এই অতীন্দ্রি 
কবিতার মধ্যে এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলি পছ্ে-গাথ! শু তব্বমাত্্র। 
'ন্গভৃতির ক্ষেত্রে উঠিগ্কা সেগুলি রসরূপ লাভ কবে নাই। সেগুণির কথা স্বত্ত্ব! 

(৪) বিশ্বসাহিত্য যে তিনটি লাহিত্যিক হিউম্যানিজম্‌ বক মানবতাবাধে 
জন্য উচ্চপ্রশংসিত, তাহার। শেক্পপিয়ার, ভিক্টর হুগে। ও গ্যেটে | ইহারা প্রতোকেই 
সাহিত্যের এক-একজন দিকপাল এবং তাহারা সকলেই তাহাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে 
নিজস্ব ভাব-কল্পন। অনুসারে মান্গষকে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহাদের সাহিত্যে। 

শেক্সপিয়ার রিপু-বিড়গ্ষিত, নিষ্তি-শৃঙ্খলিত সংসারের সাধারণ মানব-জীবনের 
অপার রহশ্তটের কবি। আশা-নৈরাশ্ঠ, আনন্দ-বেদনী, লোভ-হিংসা» কাম-প্রেম। 
ন্গেহ-ভালোবাসা, শত দুর্বলতা, শত সংকীণতা লইয়া ষে মানুষ আমাদের চে"খের 
সামনে প্রতিনিয়ত খুরিতেছে-_যে মানুষের মধ্ো মৃধা ও গরল, দেবতা ও দানব, 
স্বর্গ ও মর্ত একাধারে বিরাজ করিতেছে, সংসারের সেই সাধারণ বান্থষকে, আমর 
শেক্সপিয়ারের নাটকে দেখিতে পাই। ধরণীর ধুলির উপর শত অসম্পূতায় 
জর্জরিত এই যে মানুষের ক্ষাণক জীবন, ইহার মধ্যে যে মহত্ব, যে মহিম! লুকায়িত 
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আছে--তাহার সন্ধান আমরা শেক্সপিয়ারের নাটকে পাই । মানবজীবনের 
গৃঢ়তম সন্ধান ও অসীম রহস্তের উপরই তাহার সাহিত্য-স্থাক্টর ভিত্তি স্থাপিত 
রহিয়াছে। তাহার সাহিত্য বহুপ্রকারের মান্ষের বিরাট প্রদর্শনী । তাহার 
মিলনাস্ত নাটকগুলিতে বন্ুপ্রকারের নর-নারীর আনন্দ ও হাসির ফোয়ারা 
ছুটিয়াছে; ষে পরী-চরিত্র নাটকে অবতারণা কর! হুইয়াছে, তাহার একটা স্বপ্রময় 
ভাব আমাদ্দিগকে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকত রাজ্যের মধ্যদেশের রহন্তে পৌছাইয়। দেয় 
এবং বিদ্বোগাস্ত নাটকগুলিতে মানুষের প্রবৃত্তির বিরাট সংঘাতের যুকুরে নিজেদের 
ভালো করিয়া চিনিয়! লইবার অনন্ত নিশ্ময় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। হামলেটের 
বিবেক ও কর্তব্যের ঘন্ব, আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত বৃদ্ধ লীয়ারের গৃঢ় যুক্তিপূর্ণ প্রলাপ, 
ওখেলোর অন্তিম ছুঃখ ও অনুশোচনা, ম্যাকবেখের বিবেকের দংশন ও অস্তরাত্মার 
বেদনা, ক্লিওপেট্রার মৃত্যুকালীন মর্মান্তিক হতাশায়, আমর। এই নিয়তির খেলনা, 
রক্ত-মাংসের মান্থষের অন্তরলোকের অপাররহ্স্তময় ছবি দেখিতে পাই। 
শেক্সপিয়ার সাহিত্যে আমরা এই সংসারের মানুষের চিরন্তন কূপ দেখি। 

এই বিরাট মানবতা বা হিউম্যানিজ.ম ভিক্টর হুগোর সাহিত্া-স্থ্টির মূলমন্ত্র । 
সমাজের অশেষনিন্দাভাজন, শত-গানি-জর্জরিত, শত অসম্পূর্ণতায় ছুর্বল মানবের 
ম্ম্স্তঃপুরে যে অমর সৌন্দর্য বাস করে, হুগে! তাহাই উদঘাটন করিয়াছেন। ইহাই 
মান্বতার জয়গান । তাহার 2০৪: 108006১1598 81199190168 প্রভৃতি মানব-জীবনের 
মহাকাব্য । মান্ষের চিরন্তন চিত্তবৃত্তির সংঘাত, তাহার অসংখ্য দুর্বলতা, 
তাহার বীরত্ব ও মহত্বের এমন রমণীয় প্রকাশ আর কোনো সাহিত্যে আছে কিনা 
জানি না। 

গ্যেটের জগঘিখ্যাত নাট্যকাব্য ফাউস্টে দেখি মানবের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের 
বিজয়াভিযান__মাহ্ছষের অন্তনিহিত মহত্বের গৌরবোজ্ছল ইতিহাস-_তাহার 
চিরন্তন মহিযার জয়-ঘোষণা। ফাউস্ট মানবের প্রতীক । ফাউস্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সাধনার দ্বারা জগৎ ও জীবনের রহশ্য উদঘাটন করিতে ব্যর্থ হইয়া জীবনের নানা 
অভিজ্ঞতার রসগ্রহণের দ্বারা সত্যদর্শনের আকাঙ্ষা মিটাইবার জন্ত শয়তানের 
শরণাপন্ধ হইল। শয়তান ফাউস্টকে নানা রূপরসের ভোগে একেবারে আবৃত 
করিয়া রাখিল। কিন্ত নিরবচ্ছির ইন্জ্িয়জতভোগে তাহার বিন্দুমাত্র আনন্দলাভ 
হইল ন!। জ্ঞানমার্গেও তাঁহার যেমন ব্যর্থতা আসিয়াছিল, ভোগমার্গে তাহা 
অপেক্ষা অধিক ব্যর্থতা ও বেদনা উপস্থিত হইল। ফাউস্ট বুঝিল, চিরস্তন সত- 
লাভের ক্ষমতা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ফাউস্টে গ্যেটে বলিতে চাহেন-_মাম্নষ 
কেবল এই সত্যলাভের আদর্শকেই বুকে করিয়া জীবনপখে চলিবে-এই আদর্শ- 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৭৭, 


লাভের সাধনাতেই তাহার জীবনের পূর্ণতা, তাহার চরম আত্মোক্গতির সম্ভাবনা । 
যে মান্য এই চরম সত্য ও রহশ্তলাডের আদর্শকে জীবনের একমাত্র ধ্রবতারা 
করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়, কোনে! নৈতিক বা চারিত্রিক 'খলন-পতন বা! কোনে। 
সামাজিক কলঙ্ককালিমা তাহার অন্তনিহিত চরিত্র-গৌরবকে, তাহার চিরন্তন 
পবিভ্রতাকে, তাহার দিব্য সৌন্দর্কে শান করিতে পারে না। মানুষ চিরম্তন 
সত্যান্বেষী,_এই অন্বেষণের মধ্যে বিচিত্র ভালোমন্দ অভিজ্ঞতা এক-একটা স্তর 
মাত্র-_তাহার পরিপূর্ণ সত্তার সহিত ইহাদের কোনো অচ্ছেস্য সম্বন্ধ নাই । মানুষের 
লন-পতন-ক্রটি তাহার জীবনে সত্য নয়-সেগুলি জীবনে এক-একটা আকস্মিক 
ঘটনা মাআ-- ইহাদের ফলম্বরূপ যে চিরস্তন মহান মানব-চরিজ্র ফুটিয়া বাহির হয়-__ 
তাহাই মানুষের স্বরূপ। গেটের কথ।-_- 
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মান্ষের চরিত্র তাহার আজান ও অভিজ্ঞতার পরিণতি । কোনো নীতি বা ধর্ম বা 
ভালোমন্দের মাপকাঠি দিয়া মানুষকে বিচার করা বৃথা । সে তাহার অন্তর- 
প্রেরণায় ক্রমাগত সত্যপথে অগ্রসর হইতেছে। 

এই তিন সাহিত্যের দিকৃপাল মানবতার জয়ধ্বজা তাহাদের সাহিত্যস্থ্টির মূলে 
প্রোথিত করিয়াছেন । ইহারা মানব-প্রকৃতির সত্যত্রষ্টী খষি_-মানবস্তীবনের 
যহাসংগীতের উদগাতা। একটা বিরাট হিউম্যানিজম্ই তাহাদের সাহিত্োর 
সম্পদ । তাহাদের সাহিতা এই পৃথিবীর সাধারণ খণ্ড-অখণও্, অপূর্ণ-পূর্ণ, পণ্খ-দ্দেব 
মানুষের জীবনবেদ। 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের কাবোর মানবতা ইহাদের মানবতা হইতে ভিন্ন। শেক্সপিয়ার 

কিংবা ভিক্টর ছগোর মানুষ সংসারের সমগ্র মানুষ, যার মধ্যে মন্দ এবং ভালো, 
পশুত্ব ও দেবত্ব ছইই বর্তমান। দেবন্ব অর্থে তাহার! কোনো মেটাফিজিক্যাল সত্তা 
মনে করেন নাই । মাহ্থষের ম্বাভাবিক বিবেক, প্রেরণা, জ্ঞান, ধর্মবোধ, সাধুতা, 
দয়া, গ্েহ, প্রেম, উচ্চতর প্রবৃতি-_-এক কথায় £৪৮০০৪1৮5কে ই তাহারা মানুষের 
উচ্চতর অংশ মনে করিয়াছেন। এই নিক্কষ্ ও উচ্চতর বৃত্তির সংগ্রামে মান্তষের 
মনের অনেক রহন্য আমরা দেখিতে পাই-_মাস্থষের বিচিত্র রূপ ব+হির হইয়া পড়ে » 
মানুষকে যেমন বিবেকহীন স্বার্থান্ব দেখি, আবার কর্তব্যজানে স্বার্থ বিসর্জন দিতেও 
দেখি। একদিকে যেমন স্তবণা দেখি, অন্যদিকে তেমন প্রেমের প্রসারিত বাহ দেখি। 
সৃতরাং মান্য যে অবস্থাতেই থাক না, তাহার পশুত্ব যতই উৎকট হোক না, তাহার 


॥ ৭৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


অন্তরের উৎকৃষ্ট অংশ-_দেব-অংশ কখনোই নষ্ট হয় না। ইহাই মানুষের গৌরব। 
ইহাই তাহার হৃদয়ের শাশ্বত সৌন্দর্ধ। নান! পারিপার্থিক কারণে নিকষ প্রবৃত্তির 
উত্তেজনায় সে নিন্দিত কর্ম করিতে পারে বটে, পরক্ষণেই তাহার তল বুঝিতে 
পারে, অঞ্চুশোচনা আমিতে পারে, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে। 
ইহাই সাধারণ মানবজীবনের রহশ্ক । শেক্সপিয়ার ও হগোর মাধ তাই মন্দ- 
ভালো-মেশানো সংসারের বাস্তব মানুষ । 

গ্যেটের ফাউস্ট প্ররুতপক্ষে একখানি বূপকনাট্য। একটা আইডিয়! বা তত্বকে 
গ্োটে তাহার নাটকে কূপ দিয়াছেন। মানুষের মনে একটা চরম সতোর আদর্শ 
আছে, সেই আদর্শে পৌছাইতে প|রিলেই জগৎ ও জীবনের চরম রহস্য মাস্থষের 
কাছে প্রকাশিত হয়। মান্য মেই আদর্শ লাভের জন্ত জীবনে প্রতিক্ষণ চেষ্টা 
করিতেছে । কিন্তু সে আদর্শ মানুষ জীবনে লাভ করিতে পারে না। কেবল 
ব্যাকুলভাবে সারাজীবন অন্বেষণই করিয়া যায়। ফাউস্ট সেই সত্যলাভের জন্য 
জ্ঞানযোগী হইল, কিন্ত তাহাতে উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইল না; শেষে চরম ভোগী হইল, 
তাহাতে প্রাপ্তি তো কিছুই হইল না, বরং আরো বেদনা ও অশান্তি লাভ করিল। 
জীবনের ছুইটি বিপরীত দিকে সে ধাবিত হইয়াছিল, কিন্ত কোনোটিই তাহাকে 
আকাজিকষিত ত্রব্য দিল ন। মানুষ জীবনে কেবল সত্যের অন্বেষণই করিবে-_সেই 
অন্থেষণের মধ্যেই তাহার সার্থকতা । জ্ঞানের দ্বার', কর্মের ঘারা, বিচিত্র ভোগের 
দ্বারা সে জীবনব্যাপী অন্বেষণই করিয়! যাইবে, তাহতেই তাহার জীবনের পরিপূর্ণ 
বিফা্গ, তাহাতেই তাহার চরম প্রাপ্তি ইহাই গোটের জীবন-দর্শন | 

গ্যেটের কাব্যে যে মানুষের কথা আছে, সে মান্থষও এই সংসারেরই ভালোমন্দ 
মিশ্রিত মানুষ, তবে নে তাহার জীবনের চরম মতো, তাহার দেবহে বিশ্বাসী 
হইয়া তাহ। উপলঞ্ষি করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু সে উপলক্ষি আলো-আাধার-মিশ্রিত 
এই জীবনভোগের দ্বারাই সম্ভব হইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। জীবনের একদেশ- 
দশিতায় নয়, জীবনের সম গ্রভাতেই সে সতাকে পাইতে চায়। না পাইলেও,। এই 
উচ্চ আদর্শের জন্য চেষ্টাতেই সে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া 
তাহার বিশ্বাস। 

প্রথম দিকের অপরিণত রচনা বাদ দিলে, রবীন্রনাথের স্থুদীর্থ কাব্যধারায় 
মানুষের স্পর্শে আমর! প্রথর্ম আসি “কথা ও কাহিনী'তে ৷ যান্থষের বীরত্ব, ত্টাগ, 
মহত্বের অনুপম কাব্যরপ এগুলিতে আছে। ইতিহাস ও প্রাচীন সমাজের পট- 
ভূমিকায় এই সব নরনারীকে আমরা কবির অমর তুলিকার স্পর্শে অপরূপ উঁজ্জল্যে 
মণ্ডিত দেখি। তারপর 'পলাতকা"য় আমাদের গতানুগতিক, রক্ষণশীল হিন্দু 
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সমাজের উপেক্ষিতা নারীদের কয়েকট! করুণ চিত্র আমর দেখিতে পাই । নমাজের 
উপেক্ষা ও অবিচারে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মন্ুত্যত্ব যে শিষ্ট হইতেছে, কবি সেইটাই 
আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অন্যান্ চিত্রের মধ্যে তত্বের গন্ধ? 
আছে। তারপর শেষজীবনের কাব্যে মান্থষের অন্তরাত্মার লাঞ্ছনায় কবি ব্যথিত 
হইয়া তাহার ছুঃখ, বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্্রকাব্য পূর্বোক্ 
সাহিত্যিকগণের সাহিত্যের মতে৷ প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে প্রতিবিষ্বিত করে নাই। 
মানুষের পণ্ু-অংশ বা দেব-অংশের কোনো রূপই তাহার কাব্যে ফুটিয়া উঠে নাই। 
কেবল মানবসতা যে বিশ্বসত্তার অংশ, তাহার উপর অবিচার ও লাঞ্চনায় যে আমরা 
ভগবানকেই লাঞ্ছিত করিতেছি, এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমূক্তির দ্বারা মানুষের এই 
বৃহত্তর অংশের পূর্ণ-বিকাশ-সাধনাতেই তাহার চরম সার্থকতা- এই ভাব তাহার 
কবিতার বাক্ত হইয়াছে । রবীন্্-কাব্োব মাচ্ষ মেটাফিজিক্যাল মান্ুষ-_ভগবানের 
অংশম্বপ। সে সংলারের সাধারণ ভালে।মন্দমিশ্রিত মানুষ নয়। 

কাব্যে এই সাধারণ মান্ষের প্রকাশ ন| থাকিলেও তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি 
“গল্প গুচ্ছ'-এ এই মানুষের অপূর্ব কূপায়ণ আছে। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে এই 
গল্প গুচ্ছেই আমর! মানুষের ক্ষুদ্র সুখ-হুঃখ, আশা-মাকাক্ষা, হাপি-কাম্গার, তাহার 
হৃদয়ের নীচত'-উচ্চতা প্রভৃতির চিত্র-সমগ্র মানুষের চিত্র পাই | তাহার উপন্যাস- 
সাহিতোর মধ্যে “চোখের বালি' মান্থষের ভিত্তিভূমি হইতে অপূর্ব সাহিত্যস্থষ্ট । 
“নৌকাডুবি'কে আমরা এই পধায়ে ধরিতে পারি, যদিও রচনাশিল্পে ইহা "চোখের 
বালি' অপেক্ষা নিরুষ্ট। 

তাহা ছাড়া 'অন্তান্য উপন্তাসগুলির মধ্যে তত্ব, কাবা এবং রোমান্সের সংমিশ্রণ 
আছে। এইসব উপন্তাসের নরনারী একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর নরনারী, তাহারই কাও 
মানসের বিশিষ্ট রঙে রধিত! শেষ বয়সের মননশীল গল্প গুলিতেও এক বিশিষ্ট 
শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। অতিনচেতন মননশীলতার সহিত 
একটি বিশিষ্ট স্তরের মানুষকে তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহারই রচিত আবেষ্টনের 
মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া, তাহারই নিজন্ব দৃহি দিয়া তাহাকে দেখিয়া, অপূর্ব 
নুক্ক্ব বিশ্লেষণ দ্বার! যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নরনারী স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা একটি 
অত্যাশ্চর্য সুটি বটে, কিন্ত এই স্থঙ্টিতে মানবজীবনের স্বাভাবিক, স্বত-উৎসারিত 
গৃঢতর রসবিলাস নাই। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ শক্তিধর লিট্রিক কবি। তাহার 
সাহিত্য-সটির প্রাণশক্কিই তাহার পিরিক্যাল প্রতিভা । লিরিক কবিরা সাধারণত 
আত্মমনঃসর্বন্ব--অতিমাত্রায় ৪৫০19. নিজের মনের রঙে তাহারা সংসার ও 
মানবজীবনকে রজিত করেন। তাহাদের রচনায় আত্মনিরপেক্ষতা বা 09/১01)0707 
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খুব কলম) প্রবল আত্মচেতন। তাহাদের স্ষ্ট মানব-চরিজ্রের উপর ছায়াপাত করে, 
নিজের আদর্শ ব! কাব্যবিলাস দ্বারা তাহার! যাুষের স্বাভাবিক রূপকে আচ্ছর 
করেন। এই গীতধর্মী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সহজ মানুষের প্রকাশ ও 
তাহার চরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে বাধ! দিয়াছে । আর দ্বিতীয় কারণ, 
মানষের নিকষ প্রবৃত্তির যে লীলা, সাধারণ বাঘ্তব মানুষের নান! বাত্তব পারি- 
পাশ্থিকে যে অভিব্যক্তি, তাহারই যথাষথ বর্ণনা কথা-সাহিত্য বা নাটকের মেরুদণ্ড, 
কিন্তু রবীন্্রনাথের দৃষ্টি নানাকারণে সে দিকে যাইতে পারে নাই। শেক্ষ্পিয়ার, 
হুগো বা গ্যেটে কবি হইলেও তাহাদের আহ্মনিরপেক্ষতা ব1 বাস্তব-সচেতনতা 
প্রবল ছিল, তাই নান! শ্রেণীর মাহ্ৃষের চরিত্র-চিত্র অতো ম্বাভাবিক ও জীবন্ত 
হুইয়াছে। মেফিস্টোফিলিসের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ফাউস্ট যে ভোগ, যে 
কাষলীলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহার বর্ণনা সম্ভব 
হইত না। অথচ গ্যেটের মতো আদর্শবাদীও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
 রসান্বাদের দ্বারা জীবনের পরিপূর্ণতার একটা পরীক্ষা করার কল্পনা করিয়াছিলেন। 
রুবীন্ত্রনাথের নাটকের মধ্যেও দেখা যায় তাহার নরনারী কোনো নির্দি 
(ব ও তন্বের বাহন মাত্র, কতকগুলি নাটক আকারে নাটক হইলেও প্রর্কত 
1তিকাব্য। » 

এই সব ছাড়া রবীন্ত্রকাব্যে আরে দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়_-ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও সাধনার সহিত ইহার নিগৃঢ় যোগ এবং ইহার অসাধারণ টবচিত্র্য |» 

ভারতীয় সংস্কৃতি ও নাধনার বৈশিষ্ট্য-_জগৎ ও জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করা 
বরহ্বকে সম্মুে রাখিয়া । জগৎ ও জীবনকে একান্তভাবে গ্রহণ নয়_-তভোগের জন্যই 
ভোগ নয়; ত্যাগের দ্বারা, ব্রদ্ধানহ্ুভূতির ছার! ভোগকে পরিশুদ্ধ করিয়া, উন্নততর 
করিয়া, মহত্তর করিয়। গ্রহণ করা। এই ভারতীয় সাধনার মর্মবাণী উপনিষদে 
উচ্চারিত। এই বাণী কেবলমান্্ নেতিবাচক বা ত্যাগমূলক নয়। ইহা ভোগ ও 
ত্যাগের অপূর্ব সমন্বয়ের নিদর্শন। এই ত্যাগবিদ্ধ ভোগের আদর্শে ই প্রাচীন 
ভারতের তপোবনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা হইভ । সাধারণভাবেও প্রাচীন ভারতের 
জীবনযাত্রায়। রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান প্রতৃ।ততে এই আদর্শের 
প্রভাব দেখা যাঁয়। রবীন্দ্রনাথের উপর এই ভাব ও আদর্শের যথেষ্ট গ্রভাব পড়িয়াছে। 
এই ভাব ও আদর্শের অনুত্তিই ব্যাপকভাবে তাহার কবি-মানসকে প্রভাবাদ্বিত 
করিয়াছে। টৈরাগ্যলাধনে মুক্তি তিনি চাহেন নাই, সংসারের “সহন্র বন্ধনমাঝো' 
তিনি 'মূকির শ্বাদ' পাইতে চাহিয়াছেন। তপোবন-আদর্শ তাহার অতিপ্রিষ-- 
এই ভোগ ও ত্যাগের মিলনই তাহার ভাব ও কল্পনাকে সবলে আলোড়িত 
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করিয়াছে। ইহারই কূপ দিতে কবি কর্মীন্ূপে বিশ্বভারতী পর্বস্ত গড়িয়াছেন !" 
এই আদর্শ ও তত্বের অন্ভূতিই মূলত তাহার সাহিত্য-স্থা্টর অহুষ্রেরণা 
জোগাইয়াছে। জগৎ ও জীবনকে তিনি পূর্ণমাত্রা্ম ভোগ করিতে চাহিয়াছেন; 
কিন্ত সে ভোগ উন্নততর, পবিত্রতর ভোগ--এই জগৎ ও জীবনের আধারে চিরন্তন 
রূপ ও রসের ভোগ । ইহাদের শত-সহ্‌ল্র সৌন্দর্য-মাধুর্ধ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে, 
কারণ তাহাদের মধ্যে তিনি অসীম ও অনম্তকে দেখিতেছেন। এই ভাব ও 
আদর্শের প্রভাব তাহাকে ক্রমে স্থনিদিষ্টভাবে সীমার মধ্যে অসীমের লীলার 
অন্থভূতিতে পৌছাইয়া দিয়াছে। 

জগৎ ও জীবনের খণ্ড রূপ ও রসে অথণ্ড ও অব্ূপ আত্মপ্রকাশ না করিলে 
তাহার কোনো সার্থকতাই নাই, আবার খণ্ড ব্প ও রসের কোনে। বৈশিষ্ট্য বা 
মূল্যই নাই অখণ্ড ও অরূপের সঙ্গে যুক্ত না হইলে। স্থত্টির মধ্য দিয়া অষ্টা 
আম্মগ্রকাশ করিতেছেন,_-তাই সীমায়-অসীমে, বূপে-অরূপে, বিশেষে-নিধিশেষে 
চিরকাল অপরূপ লীলা চলিয়াছে। এই চিরম্তন লীলার অপূর্ব সৌন্দর্য, অসীম 
আনন্দ, সথুনিবিড় রহস্য ও পরিপূর্ণ রস তাহার সাহিত্যে শতধারে উৎসারিত 
হইয়াছে । ইহাই তাহার পাহিত্যন্থতির ভিত্তি। তাহার “কাব্য-রচনায় একটিমাত্র 
পাল৮--যাহার নাম তিনি দিয়াছেন_-“লীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের 
পাল।”। মূলত ইহাই ভারতীয় সংস্কতি ও অধ্যা্ম-সাধনার মর্মবাণী। এই 
বাণীকে রবীন্দ্রনাথ তাহার কবি-মানসের ব্যাপক ও বিশিষ্ট অনুভূতিতে রূপান্তরিত 
করিয়া অত্যুতকুষ্ট কাধ্যরল পরিবেষণ করিয়াছেন। জড় প্ররুতির সহিত তাহার 
জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার অন্তরের সমন্ত সৌন্দর্ধ ও মাধুর্ধকে 
তিনি নবরপে ক্বপাযিত করিয়াছেন । সান্ত মানুষের দেহ-মন-চিত্ের অনির্বচনীয় 
সৌন্দর্ধ ও মাধূর্ধের বিচিত্র অন্থতৃতি কতো মনোরম স্থরে তাহার কাব্য-বাণায 
বাজিয়াছে, আর তাহার বুকে তিনি জাগাইম়ামছছেন অনস্তের জন্য বিপুল 
আকাক্ষা। জগৎ ও জীবনকে এইভাবে তিনি সীমায় ও অসীমে গ্রহণ করিয়াছেন 
তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূর্ত কাব্যময় প্রকাশ। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-স্ষ্টির ধারা লক্ষ্য করিলে একটা জিনিস চোখে পড়ে-- 
মেটা গতির একটা চলমান প্রবাহ । প্রকাশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ক্রমাগত 
রূপ হইতে রূপে, রস হইতে রসে কৰি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। বাহিরের স্থির 
প্রকাশের তলে-তলে কেমন একটা অতৃধ্ি ও অস্থিরভার ক্ষীণ সুর যেন লাগিয়া 
আছে, নৃতনত্ব ও বৈচিজ্োর আকাঙ্ষা যেন তাহাকে ক্রমাগত পরিচালনা করিতেছে 
স্পনানা ক্বপে ও নানা রসে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা জোগাইতেছে। তিনি কোনে! 


৮২. রবীল্্র-কাব্য-পরিক্রম। - 

খাকট! বিশিষ্ট ন্বপ ও রসের প্রকাশের মধ্যে বেশিক্ষিন আবদ্ধ খাকিতে পারেন নাই। 
একছ্*'আবেষ্টনীর গন্ভী ভাঙিক্া, একপ্রকার রূপ ও রমের সীমা অতিক্রম করিয়া, 
তিনি নবতর প্রকাশের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন; আবার সেখান হইতে 
চলিয়াছে যাত্রা ভিঙ্গপখের অভিমুখে । ইহাতে তাহার কাব্য-প্রতিভার বিকাশ 
হইয়াছে *বহুমুখী এবং সাহিত্য-স্থত্িতে আসিয়াছে বিপুল বৈচিত্র্য। কাব্যে, 
সংগীতে, গল্পে, উপন্তাসে, নাটকে, কথিকায, প্রবন্ধে, কতে। রূপে, কতো রসে, 
কতো ভঙ্গীতে হইয়াছে তাহার আত্মগ্রকাশ। 

মনে হয় এই পরিবর্তনশ্ীলতা ও বৈচিত্র্যের মূলে আছে কবি-মানসের একটা! 
অন্থভূতি-_ন্থ্টর নিরস্তর প্রবহষাণ গতিবেগের অন্থভৃতি। ্যতির মধ্য দিয়। অরষ্টার 
প্রকাশ হইয়াছে বিপুল গতির প্রবাহকূপে । এই গতি কোনো বন্ধন বা সীমা ম্বীকার 
করে না, কোনে! দেশ-কালে ইহা বিভক্ত নয়। আদি-অন্তহীন, ভূত-ভবিস্যৎ- 
বর্তমানব্যাপী, অখও্ড প্রবাহের মধ্যে চরম সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছেন । হ্যারি 
গতিবেগের এই অনুভূতি কবির ব্যক্তিজীবনে প্রভাববিস্তার করিয়াছে। তাহার জীবনও 
সির অঙ্গীভূত বলিয়া উহারও স্বরপ নিরন্তর অগ্রসরমান- নিরন্তর পরিবর্তনশীল । 
এই অবিরাম সম্ুখে চলার মধ্যেই তাহার জীবনের সার্থকতা। কবির ভাব-জীবনকে 
এই অন্থৃভৃতি প্রভাবান্বিত ও রূপান্তরিত করিম্বাছে। বিশ্ব-শিল্পী বিশ্বজীবনে যেভাবে 
আল্মগ্রকাশ করিতেছেন, কবি-শিল্পীও তাহার ভাবজীবনে সেইভাবে আম্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন। কোনে! বিশিষ্ট হৃদয়াবেগের বা! ভাবধারার মধ্যে, কোনে! সীমা বা 
বন্ধনের মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল আবদ্ধ হইয়! থাকিতে পারেন নাই। সীমা ভামিয়া, 
বন্ধন ছিড়িয্া, ক্রমাগত সম্মুখের দিকে" অগ্রসর হইয়াছেন । তাহাকে নব নব রূপ ও 
ভাবের মধ্যে বারংবার চলিতে হইয়াছে বলিয়! তাহার কবি স্থষ্টির বৈচিত্র হইল্বাছে 
বিগুল। কোনে বিশিষ্ট রূপে বা রসে তিনি তাহার কবি-জীবনের পূর্ণ বা শেষ প্রকাশ 
বলিয়! অনুভব করেন নাই। যেখানে একবার শেষ টানিতে গিয়াছেন, সেখানেই 
“অশেষ' নৃতন “বার খুলিয়া' দিয়াছে, সীমার শেষে আসিতে না আমিতেই 
অসীমের আহ্বান আসিয়া পৌছিয়াছে। পথের হাতছানিতে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রা 
করিয়াছেন। কবি-প্রতিভার উন্নেষের সময় হইতেই কবি কিছু কিছু এই অকারণ, 
অবারণ চলার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন, শেষে দীর্ঘ কবি-জীবনের শেষ পর্যস্ত 
এই পপথ চলার' আনন্দে ক্রমাগত« সম্মখপানে অগ্রসর হুইয়াছেন--এই গতিবেগের 
আাহাম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াল্ছন। 
এই স্থাইিবৈচিজো রবীক্ণকাব্যে বিভিষ্জ ভাবধারায় কাবা গ্রন্থের সমাবেশ হইয়াঁছে। 

ভাবিসাদৃষ্ঠের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলিকে এক-এক শ্রেণীতে সহ্জিত করা যাইতে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৮৩ 


পারে। এই শ্রেীনিবদ্ধ গ্রস্থ গুলি রবীম্্কাবোর এক-একটি যুগ নির্দেশ করে-_ 
সাধারণত একই ডাবধারার বিকাশ তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। তাই 
সন্ধ্যাসংগীত' হইতে “শেষলেখা' পর্ধস্ত এই স্থদীর্থকালের কাব্যধারাকে কয়েকটি 
স্তর বা ধুগে বিভাগ করা যায়। অবশ্ত এ যুগ-বিভাগ হয়তো! সর্বসম্মত, ও 
সর্বাঙ্গনথন্দর বা বিশেষতাৎপর্বোধক না হইতে পারে, কারণ এক ভাবধারার 
কবিতা! অন্ত ভাবধারার গ্রন্থের মধ্যেও ছু"চারিটি থাকিতে পারে, কিন্ত ইহাতে ষে 
এক-এক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়, তাহাতে কোনো সন্দেহ 
নাই। তাই সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যকে পাচটি প্রশস্ত ভাগে ভাগ করিয়া সেই সেই 
ভাগের ব! যুগের ঠবশিষ্ট্ের ভাব-প্রকাশক এক-একটা নাম নির্দেশ করা গেল। 


(১) উচ্ছ্াস-যুগ 
সন্ধানংগীত' হইতে আরস্ত করিয়া প্রভাত-সংগীত" “ছবি ও গান" এবং “কড়ি 
ও কোমল' লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহ! কবি-প্রতিভার পরিণতির ধুগ। 
রবীন্দ্রনাথের মতেও এ যুগের কাব্যে উচ্ছল ও অনিয়স্ত্রিত হদয়াবেগের প্রাবল্য 
বেশি । আবেগ সংহত ও গভীর হইয়া! রসপরিণাম লাভ করিয়া শিল্পসম্মত 
প্রকাশলাভে সার্থক কাবো রূপায়িত হয় নাই। 


(২) প্রকৃতি-মানবরস-শিল্প-যুগ 


'মানসী' হইতে আরম্ভ করিয়া “ক্ষণিক” পর্যস্ত এই ধুগের বিস্তৃতি ধরা যাইতে 
পারে। এই যুগে কবি প্রক্কতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধূর্-প্রেমকে তাহার কাব্যের 
উপজীবা করিয়াছেন । এই যুগের কাব্যে রূপ ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে, 
রূপজগৎ ও ভাবজগৎ তিনি সমানভাবে উপভোগ করিয়াছেন । এইখানেই তাহার 
রোমা্টিক শিল্প-প্রতিভার শ্রেঠ বিকাশ হইয়াছে! অনেকের মতে এইটিই তাহার 
কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। 


(৩) ভগবদ্রসলীলা-যুগ 
'নবেত্ত' হইতে আরম্ত করিয়া “খেয়া"র মধ্য দিয়া গীতালি' পর্বস্ত এই যুগাটি 
প্রসারিত হইয্াছে। এইটি কবির সহিত ভগবানের জতীন্রির় লীলার যুগ। 
এখানে .প্রক্কতি ও মানব পিছনে পড়িয়াছে, কবি ভগবানের বিচিত্র অন্নতৃতিকেই 
তাহার কাব্যের ব্ষয়বস্ত করিয়াছেন। 


৮৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম 
(8) কাব্য-দর্শন-তত্ব-যুগ 


“বলাকা? হইতে আরম করিয়া 'পরিশেষ'-এর মধ্য দিয়! 'বীথিকা? পর্যস্ত এবং 
নবজাতক" ও 'সানাই' পর্যন্তও এই যুগের ধার! চলিয়াছে। সির গতি ও প্রকৃতি, 
টির সহিত ভগবানের সহদ্ধ, মানবের প্রত স্বরণ, মৃত্যুর হবরপ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে 
গত জীবনের পর্যালোচনা ও তাহার হ্বরূপ-নির্ঘয় তাহার ব্যক্তিসত্তার হ্বরূপ-নিরণয়, 
অনিতয জগৎ ও জীবনে নিত্যের লীলার বিদ্ময় ও রহশ্ট, প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বরূপ- 
নির্ণঘ ও তাহাদের প্রতি গভীর রোমাটিক দৃষ্ প্রভৃতির দার্শনিক চিন্তা ও 
তত্বোপল্ধি কাব্যরপ পাইয়াছে এই যুগে। হ্_প্ররুতি-মানব--গ্রতাক্ষভাবে এ 
যুগে কবিকে কাব্য-প্রেরণা দেয় নাই_-ইহার চিন্তা বা তত্ব-বোধই কাবোর প্রেরণা 
জোগাইয়াছে। 


(৫) ওপনিষদিক যুগ বা আত্মোপলব্ি-যুগ 

ধ্রান্তিক' হইতে 'সৌঁজুতি', 'রোগশধ্যায়', 'আরোগা', "জন্মদিনে, “শেষ 
ঠলখা'র মধ্য দিয়া এ যুগের কাব্ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছে। মানুষের অন্তরাম্মা 
মহান ব্রদ্ধের অংশ--ভূমার জেযাতির্মগুলে তাহার নিত্যবাসম্থান। দেহ্‌রূপের 
লে নর জীবনে নানা আবিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া 
মান্য তাহার নিত্যন্বর়পকে তুলিয়া যায়। ইহাই উপনিষদের খষিদের অনুভূতি। 
এই আত্মন্বর্ূপের উপবান্ধি-এই “আম্মানং বিদ্ধি'র কথাই প্রধানত নানাভাবে এ 
যুগের কাব আম্মগ্রকাশ করিয়াছে । 


'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পূর্ববতাঁ রচনা 


সাত-আট বৎসর বন্ধন হইতেই রবীন্দ্রনাথ ছন্দ মিলাইম্বা কবিতা লিখিতে আর্ত 
করেন। কবিতা-রচনারস্ত সন্বদ্ধে কবি তাহার “জীবন-্বৃতি'তে লিখিয়াছেন,__ 

“আমার বস তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে 'া। আমার এক ভাগিনের প্রীমুক্ত 
জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ে!। তিনি তখন ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়। খুব 
উৎসাহের সঙ্গে হযাম্লেটের শ্থগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিত| লেখাইবার 
জন্ক ডাহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পার না। একদিন দুপুর বেলা ঠাহার 
ঘরে ডাকিয়। লইয়া বলিলেন ভোমাকে পদ্ক লিখিতে হইবে। বলিয়া! পর়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে 
যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়! দিলেন। 

পদ্য জিনিসর্টিকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিযা(ছ। কাটাকুট নাই, ভাবনাচিন্ত! নাই, 
কোনোখানে যত্যজনোচিত ছুবলতার কোনে চিহ্ন দেখ! যান্প না । এই পদ্ভ যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা 
ধাইতে পারে একথ| কল্পনা কাঁঞ্তেও সাহস হইত না।.*গোটাকরেক শব্দ নিজের হাতে জ্োড়াতাড। 
দিভেই ঘখন ভাত! পয়ার হইয়। উঠিল তখন পদ্তরচনার মহিম। সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।'""ভয় যখন 
একবার ডাঙিল তপন আর ঠেকাইয়। রাখে কে? কোনে একটি কণ্নচারীর কুপাপ্র একখানি নীল- 
কাগভের খাত! জোগাড় করিলাম। তাহাতে শ্বহন্তে পেন্সিল দিয়! কতকগুলা! অসমান লাইন কাটিয়া 
বড়ো বড়ো কাচ অক্ষরে পদ্ভ লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম । 

হরিণ শিশুর নৃতন শিং বাতির হইবার সময় সে যেসন যেপানে দেখালে গুত। মারিয়া-বেড়ার, নৃতন 
কাব্যোদগম লইয়া জামি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত আমার দাদ আমার এই সকল 
রচনায় গর্য অনুভব করিক শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে মংদারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন ।” 


এই সমম্ব রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলে পড়িতেন; এ স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নাধৈ' কজন 
শিক্ষক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। 
মাঝে মাঝে তিনি ছুই চরণ কবিতা নিজে রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাহা পূরণ 
করিয়া আনিতে বলিতেন। একবার তিনি একটি কবিতার এই ছুইটি লাইন দিয়া. 
রবীন্দ্রন।থকে পূরণ করিতে বলেন-_- 
রবিকরে ছাশোতন আছিল সবাই, 
ূ ধরব! ভর! দিল আর তয় নাই। 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাহার 'জীবন-স্থতি'তে লিখিয়'ছন,-- 


“আসি ইহার সঙ্গে যে পঞ্ত জুয়াছিলাম, তাহার কেবল ছুটে! লাইদ মনে আছে। আমার 
সেফাঙলর কবিতাকে কোনো মতেই যে ছুর্বোধ বলা চলে না৷ তাহার প্রমাণম্বরূপ লাইন ছুটোকে এই 
মুঘোগে এখানে দলিলতূক করিয়। রাখিলাম__ 


৮৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 
মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে, 
এখন তাহারা সুখে জলক্তীড়। করে ।ঃ 
অধুনাঁবিলুগ্ত “সখা ও সাথী” নামক এক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি স্কৃহ 
জীবনী প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১৩১২ )। উহাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুত্রিত 
জীবন-পরিচয়। পরবর্তাঁ সংখ্যায় কবি ইহার কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে ভুলসংশোধন 
করেন$ তাহাতে মনে হয়, এই জীবন-পরিচম্বটুকু ববীন্দ্রনাথের অন্থমোদিত। 
উহাতে কবির লেখ! “মীন্গণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে' লাইনটির পাঠভেদ দেখা 
যায়। “জীবন-স্বতি'তে উদ্ধত “হীন শব্দটির স্থলে 'সখ! ও সাথী?তে 'দীন' পাঠ 
ছিল। ( রবীন্দ্র-জীবনীর নৃতন উপকরণ, «শনিবারের চিঠি", আশ্বিন, ১৩৪৮) 
কবি তাহার “জীবন-স্বতি”তে এই সময্বকার একটি ব্যক্তিগত বর্ণনামূলক 


আমসত্ব ছুধে ফেলি? তাহাতে কদলী দলি' 
সন্দেশ মাথিয়! দিয়া তাতে-_ 
হাপুন্‌ হাপুস্‌ শব, চারিদিক নিম্ত, 


পিপিড়া কাদিয। যাৰ পাতে । 

ইহার পর তের-চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত কবি অনেক খণ্ু-কবিত! লিখিয়াছিলেন এবং 
ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্য হইতে কিছু কিছু অহ্বাদও করিয়াছিলেন। এই সব 
রচনার কোনো কোনে অংশ সমসাম্িক পত্জিকাদিতে প্রকাশিত হয়, কোনো! 
কোনোটা অনামেও প্রকাশিত হয়। ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য কিছু না থাকিলেও 
কবির কাব্য-প্রাতিভা- র ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ প্রয়োজন। 

“অভিলাষ' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি অনামী কবিতা “তত্বব্]েধিনী পত্রিকার 
১২৮১ সনের অগ্রহায়ণ-সংখ্যাক্ন প্রকাশিত হয়। ইহাতে লেখকের নাম ছিল না, 
নামের স্থলে কেবল “্ঘাদশবর্ধায় বালকের রচিত' উল্লেণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই 
রচনাকে তাহার নিজের রচনা! বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাই তাহার 
সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । («শনিবারের চিঠি, 
১৩৪৮, কাশ্বিন ) 

কবিতাটির প্রথমাংশ এইক্ষপ £-_ 

ছুভিলাষ 
স্বাদশবর্ধায় বালকের রচিত 
(১) 
জনমনে £মুঞ্জকর উচ্চ অতিলাধ ! অতিক্রম কর! বায় যত পান্থশালা। 
তোমার বন্ধুর পথ জনভ্ত জপার। গত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছ ছয়। 


রবীন্দ্র-কা ব্য-পরিক্রমা ৮৯ 


(২) 
ভোষার ধাপরি স্বরে বিমোহিত মন-_ 
মানবের।, এ স্বর লক্ষ্য করি হায়, 
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন 
কোথার বা।জছে তাহা বুঝিতে না পারে। 


এই কবিতাটি যখন মুদ্রিত হয়, তখন কবির বয়স তের বংসর সাত মাস। 
তাগারো একবৎসর বা আরে! কিছুদিন পূর্বে এই কবিতাটি রচিত । 

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার জন্য "হিশ্ুমেলার উপহার নামে একটি কবিতা রচন। 
করেন। ১৮৭৫ খৃাকের হিন্দুমেলায় উহ! পাঠ করেন । এ কবিতাটি ১২৮১ সালের 
১৪ই ফাল্গন, ইংরেজী ১৮৭৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তখনকার ছ্বিভাষিক 
“অমৃতবাজার পত্রিকা'ম মৃত্রিত হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের নামসংযুক্ত প্রথম রচনা। 
(প্রবানী” ১৩৩৮, মাঘ-ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উল্লিখিত ) 


ইহার প্রথমাংশ এইরূপ £-_ 


হিমাংজ শিধরে শিলানন পর স্যবধ শি”র ন্তক্ধ হরুলতা, 
গান ব্যাদ-কজষে বীণা হাতে করি-- স্ষ্ধ নহীকহ নড়েশ!ক পাত! । 
কাপায়ে পর্বত-শিখর কানন, বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ; 
কাপায়ে নীহার-শীতল বায় নীরবে নিঝ র বহি যাগ! 


ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৭৭ থৃষ্টাবের হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ আর একটি 
কবিতা পাঠ করেন। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন। সেই সময় দিল; হ এক 
দরবার অনুষ্ঠিত হয়। সেই দরবারে দেশীয় রাজারা সমবেত হইতেছিলেন। কিন্ত 
তখন ভারতব্যাপী ছুিক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ সেই রাজাদের দাস-মনোবৃত্তির তীব্র 
সমালোচন। করিয়া এ কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির প্রথমাংশ এইক্গপ £-_- 


দেখিছ না অগ্নি ভারত-সাগর, জদ্ধি গো হিমাজি দেখিছ চেয়ে, 
* প্রলয়-কালের নিবিড় জাধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে । 
অনন্ত দুদ ভোষারই বুকে, সমুচ্চ হিমা/জ্র তোমারি সন্দুধে, 
নিবিড় জাধারে, এ ঘোর হুর্িনে, ভারত কীপিছে ই. ; রবে! 
শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস, মুছি অক্রল নিবারিয়। ছবাস, 
সোনার শৃঙ্থল পরিতে গলায় হরে মাতিয়৷ উঠেছে সবে? 


( সবীন্তর-পরন্থ-পরিচয়। পৃ ৭৯) 


৭৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


কবির ভ্রাতা ও তাহার সাহিস্ঞপ্রচেষ্টার উৎসাহদাতা জ্যোতিরিজ্রনাথের 
'মরোজিনী নাটকে" রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের একটি দৃশ্ত আছে। এ 
দৃপ্তের জন্ত নাট্যকার প্রথমে একটি গম্ভ বন্তৃতা রচন! করিয়াছিলেন। গদ্যবৃতা 
এ স্থানের উপযোগী নমঘ এবং পদ্য রচন! ছাড়া কিছুতেই জোর বাধিতে পারে না 
বলিয়া! কবি মত প্রকাশ করেন, এবং শেষে নিজেই এ স্থানের জন্তু অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে একটি গান রচনা করিয়! দেন। গানটির প্রথমাংশ এইরূপ +-_- 


জ্বল্‌ জ্বল চিতা ! দ্বিগুণ গুণ, 
পরান স'পিবে বিধবা বাল! । 
লুক অলুক চিতার জাগুন 
জুড়াবে এখনি প্রাণের স্বাল! ॥ 
শোন্রে ষবন !-_-শোন্রে তোর! 
যে ত্বাল! হৃদয়ে হ্বালালি নবে, 
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার 

এর প্রতিফল ভুগিতে হবে? 


( জ্যোতিরিল্রনাথের জীবলম্বাতি, পৃ ১৪৭) 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পপুক্ববিক্রম" নাটকের দ্বিতীম্ব সংস্করণে (১২৮৩) রবীন্ছনাথের 
এই গানটি মুরিত হয়। গানটি এইরূপ £-- " 


থান্বাজ--একতাল। 
এক ুত্রে বাধিয়াছি সহস্রটি মন, 
এক কার্ষে সপিয়াছ সহ্ব জীবন । 
আম্ক সহম্র বাধা, বাধুক প্রলয়, 
আমর! সহশ্র প্রাণ রহিব নির্ন। 
আমর! ভরাইব না ঝটিক। ঝা য়, 
জুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়। 
টুটে তে! টুটুক এই নশ্বর জীবন, 
তবু না ছিড়িবে কাছু সুদৃঢ় বন্ধন। 
তাহলে জাহক বাধা, বাধুক প্রলয়, 
আমরা,সহল প্রাণ রহিব নিতয়। 


ই, 
জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্ধ রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন । স্কুলের লেখাপড়ায় ধখন 
রবীন্্নাথকে আর অগ্রসর করানো! গেল না, তখন তিনি ভিশ্লপথ ধরিলেন। তিনি 
রবীন্দ্রনাথকে ধাংলায় অর্থ করিয়া 'কুমারসন্তব' পক্কাইতৈ লাগিলেন এবং 'মযাকবেখ' 


রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রম। ৮৯ 


নাটকের অর্থ বলিয়! দিয়া বাংলা ছন্দে তাহা অনুবাদ করাইয়া লইতে লাগিলেন। 
কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের অকাল-বসন্তের বর্ণন! ও মদনভশ্মবের অংশটুকুর কবি 
পদ্যে ষে অন্থবাদ করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহা! আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম 
কয়েকটি ক্লোকের অনুবাদ এইরপ ৫-- 


সংস্কত ং্ল! 
কুবেরগুণ্তাং দিশমুক রশ সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন 
গন্তং প্রবৃত্তে সময়ং বিলজ্বা । উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়, 
দিগ দক্ষিণ! গন্ধবহং মুপেন, দক্ষিণের দিক্‌-বাল প্রাণের হতাশে 
বালীক নিস্বামিবোৎসস্র ॥ অধীর হইয়! উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস। 
অন্ত সস্ভঃ কুনুমান্থশোক ১, নৃপুর-শিপ্ন-সহ হুন্দরী-কুলের 
স্ন্ধাৎ প্রডৃতোব সপল্লবানি। চাঁরু পদ-পরশের বিলম্ব না সহি, 
পাদেন নাপেক্ষত হুন্দরীণাং, অশোকের কাধ হৈতে সর্বাঙ্গ ছাইয়া 
সম্পর্কমাশি্র তত ুরেণ | ফুটিযা উঠিল ফুল পল্লব সহিতে। 
সঙ্থ:প্রবালোদগমচাকপাত্রে, কচি কচি নবীন পল্লব উপগমে 
নীচে সমাপ্তিং নবচূতবাণে। সম(প্তি লভিল যেই নব-চুত-বাঁপ, 
নিবেশয়ামান মধুদ্বরেফান্‌, বসাইল অলিবৃন্দ বলস্থ অমনি 
নানাক্ষরাহীব মনোভবন্ত ॥ কুহুম-ধনুর যেন নামাক্ষরগুলি। 


(ভারতী, ১২৮৪, মাব, রবীক্্র-্রস্থ-পরেচন্স। পৃ ৮২) 
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ংল। 
প্রথম দন্ত । 
বিজন প্রান্তর । বজ্ত্রবিছ্যৎ। তিনজন ডাকিলী। 
১ম ডা--- ঝড় বাদলে আবার কখন 
মিলব মোর! তিনজনে । 
২য় ডা-- ঝগড়াধণটি থাম্বে ঘখন 
হারজিত সব মিটুবে রণে। 

৩য় ডা-_ সাঝের আগেই হবে সে তে। ; 
১ম ডা মিলব কোথায় বলে দে তো। 
২য় ডা-. কাটাখোচ! মাঠের মাঝ । 
ওয় ডা-_ ম্যাক্কেখ সেখা আসছে আল । 
১ম ডা কট! বেড়াল ! যাচ্ছি ওরে 
২য় ডা এ বুঝি ব্যাঙ ডাকুচে মোরে ! 
ওয় ডা চল্‌ তবে চল ত্বরা৷ কোরে ! 
সকলে-__ মোদের কাছে ভালোই মন, 

মন্দ যাহা ভালে! যে তাই, 

অন্ধকারে কোরাশাতে 

ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই । প্স্থান। 


(ভারতী, ১২৮৭, আশ্খিন ; শনিবারের চিঠি ; ১৩৪৬, ফ্কান্তুন ) 
গিরিশচন্দ্র কর্তৃক ম্যাকবেথের অন্বাদ ইহার অনেক পরে হয়। ১২৯৯ সালে নব- 
প্রতিষ্ঠিত মিনার্তা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়) গিরিশ- 
চন্ত্রের অচবাদ চমৎকার ভাবব্যঞ্তক হইলেও নাটকীয় প্রয়োজনে তাহার মধ্যে কিছু 
কিছু অবান্তর .শব্ষযোজনা করা হইয়াছে, কিন্ত এইরূপ সহজ, সরল ও মূলাঙ্ছগ 
পদ্যান্থবাদ যে এ বয়সের ছেলের, ঘারা সম্ভব হইয়াছে, ইহা ভাবিলে বিল্বিত 
হইতে হয়! 
এই খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রচনাবলী ছাড়া রীন্্রনাথ এই সময়ে অনেকগুলি পূর্ণা 
কাব্যগ্রন্থ লিখিক়াছিলেন। পূর্থীরাজ' নামে এক 'বীররসাম্ঘক কাব্য” লিখিবার কথা 
কৰি 'জীবন-স্বতি'তে উল্লেখ করিয়াছেন । এই রছনাটি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। 


রবীন্দ্র-কাবা-পরিক্রম! ৯১, 


কবিই বলিয়াছেন, “তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে 
রক্ষা করিতে পারে নাই।” ইহা ছাড় “সন্ধযাসংগীত'-এর পূর্ব পর্যন্ত নিয্নলিখিত 
কাব্যগুলি লিখিত হয় ঃ-_ 

(ক) বনফুল 

(খ) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 

(গ) কবিকাহিনী 

(ঘ) কুদ্রচণ্ড 

(৬) তগ্রন্থদয় 

(চ) শৈশব সঙ্গীত 

যদিও ইহাদের মধ্যে ছু'একখানি গ্রস্থ 'সন্ধ্যাসংগীত'এর পরে মুদ্রিত হইয়াছে, 

তবুও প্রথম রচনার কালাহুসারে ইহারা “সন্ধ্যানংগীত'এর পূর্ববর্তাঁ। 


(ক) বনফুল 

ইহা একখানি কাবা-আখ্যাধ়িকা বা কাব্য-উপন্তাস। আট সর্গে বিভক্ত। 
'জ্ঞানাক্কুর ও প্রতিবিষ্ব' নামক মাসিক পত্রে ১২৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 
বইখানি কবির তের-চৌদন্দ বছর বরসের রচনা। 'বনফুলে'র আখ্যানভাগ 
এইক্প :-- 

লোকালয় হইতে বহুদুরে, গভীর, বিজন কাননে এক কুটার। সেই কুটীরে 
বালিক! কমল! পিতার সঙ্গে বাস করে। শৈশবে মাতার মৃত্যুর পরে সে পিতার 
সক্ে আছে ও তাহার পিতা ছাড়া অন্ত কোনে! মানুষ দেখে নাই । বনের পশ্ড;পক্ষী- 
তরুলতাই তাহার একমাত্র সাথী--তাহাদের সঙ্গেই তাহার আত্মীয়তা । কম্ণ:র 
বয়স যখন যোল বৎসর, সেই সময় তাহার বাবা মারা গেলেন। নিরাশ্রয়া ষোড়শী 
কমলা পিতার শোকে মৃছিত হইয়া পড়িল। সেই সময় বিজয় নামে পথভোলা এক 
পথিক সেই কুটীরে আসিয়া! উপস্থিত। সে নিকটস্থ নদী হইতে জল আনিয়া কমলার 
চৈতন্ত সম্পাদন করিল। তারপর নিরাশ্রয়া কমলাকে লোকালয়ে লইয়া আসিয়া 
বিবাহ করিল। কিন্তু কমল! এতদিন নির্জন প্রকৃতির কোলেই দিন কাটাইয়াছে, 
মহয্ু-সমাজের সংস্পর্শে আলে নাই, সে লোকালয়ে আলিয়া মন বসাইতে পারিল 
না। মঙ্স্র-সমাজের কোনো রীতি-নীতির জ্ঞান তাঁহার নাঃ বিবাহের.কি অর্থ 
সেবোঝে না। সে মনে"মনে বিজয়ের বন্ধু নীরদকে ভালোবাসিল ও তাহার 
ভালোবাস! ব্যস্ত করিল। নীরদ তাহার বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না 
বলিয়া ফমলাকে তাহার হ্বামীর প্রতি চির-অনুরক্ত থাকিতে উপদেশ দিল। কমলা 


৯২ ' রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


ভাহা বুঝিল নাঃ সে কাদিতে লাগিল । ক্রমে বিজয় নীরদের প্রতি সন্দেহ করিয়া 
তাহাকে হত্যা করিল। নীরদের মৃতদেহ শ্মশানে ভন্বীভূত করা হইল। কমল! 
লোকালয় ভ্যাগ করিয়া আবার তাহার বনভূমির নির্জন কুটার়ে ফিরিয়া আপিল । 
কিন্ত আর সে পূর্বের বনভূমিকে ফিরিয়! পাইল না । এখানকার সহিত তাহার নন্বদ্ধ 
চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । এখানে আর সে পূর্বের শান্তি ও আনন্দ 
পাইল না। 

বালক-কবির এই কাব্যের আখ্যান-ডাগ নির্মাণে টেমপেস্ট', শকুন্তলা" ও “কপাল- 
কুগুলা"র বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে গৃহ- 
শিক্ষকের নিকট এসব গ্রন্থ মোটামুটি পড়িয়াছিলেন ।.ইহাদের কাব্যাংশ তরুণ কবি- 
মনের উপর গভীর রেখাপাত করে | এই বই যখন পুস্তকাকারে মৃত্রিত ও প্রকাশিত 
হয়, তখন ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় “শকুন্তল।'র 'অনাপ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈঃ' 
লাইনটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । আশ্রম-লা'লিতা শকুন্বলার সহিত তাহার 
নায়িকা বিজন-বনবামিনী কমলার সাদৃশ্টের কথা পাঠকদিগকে ম্মরণ করাইয়া! দিবা 
ইচ্ছ! যেন কবির ছিল বলিয়া! মনে হয়। কিন্তু শকুস্তল! অপেক্ষা মিরাণ্ডা বা কপাল- 
কুগুলার সহিতই কমলার বেশি সাদৃশ্ঠ আছে। মিরাগ্ডার মতো কমলাও একমাত্র 
পিতার সহিত মনুস্বসংশ্রবহীন বিজন স্থানে বাস করিত। নিজেদের ছাড়া মিরাণ্ড 
ফাঠিন্তাগ্ডকেই প্রথম দেখিল এবং প্রথম দর্শন হইতেই তাহাকে ভালোবাসিতে 
আরম্ভ করিল। কিন্ত কমলার হৃদয়ে বিজদ্বের প্রতি কোনো ভালোবাসা জন্মে নাই। 
বিবাহের পরেও কমলার হৃদয়ের কৌনে। পরিবর্তন হয় নাই। কপালকুগুলারও 
বিবাহের পর নবকুমারের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাস! জন্মে নাই। কমলা ও 
কপালকুগুল! উভয়েরই জীবনের ট্রাজেডির মূল এইখানে । শকুস্থলা যদিও 
লোকালয়ের বাহিরে অরপ্য-ভূমিতে জীবন যাপন করিত, তবুও মাস্থষের সম্বন্ধে 
তাহারজ্ঞান ছিল। আশ্রম লোকালয়ের বাহিরে হইলেও মন্ুষ্ঘ-সংস্পর্শহীন নহে; 
আশ্রমের একট] রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার ছিল ও (খানে গারস্থ্য-জীবন 
যাপন করা হইত। তাই, শকুস্তলা ভালোবাসিয়াছিল, বিবাহ করিয়াছিল ও 
বিচ্ছেদের 'পরে শেষে পুনমিলিত হইয়াহিল। শকুস্তলার. জীবনে অরণ্য ও 
লোকালয়ের কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। 
' প্রেম নারী-হৃদয্বের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি? মন্থম্ত-সমাজের সংস্পর্শে না মাসিলেও 
ইহা যে বিকশিত হইবে না, তাহা নয় । অন্ত কোনো প্রবল বিরুদ্ধ কারণ না 
থাকিলে, প্রথম যুবককে দেখা মাত্রেই যে বিজন-বন-বানিনী যুবতীর মনে প্রেম- 
সঞ্চার হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক । কপালকুগুলা এই প্রেমের কোনে স্পন্দন 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৯৩. 


অনুভব করে'নাই, কাপালিকের হাত হইতে নবকুমারকে রক্ষা কর! একটা সাধারণ 
করুণা মাত্র। বিবাহের পরবতী জীবনে সে অনেকটা উদাসিনীর মতো রহিয়াছে 
এবং সংসারের সংস্পর্শ তাহার আরণ্য-প্রকৃতিকে পরিবতিত করিতে পারে নাই। 
তাই তাহার বিরুদ্ধে নবকুমারের সন্দেহ শ্বাভাবিকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে ও 
তাহার শোচনীয় পরিণাম ঘটাইয়াছে। আধুনিক মনন্তাত্বিকের! নারীকে প্রধানত 
তিনভাগে ভাগ করেন, 00608: 00080) 1056৮ ০0060 ও 08066 00080 | 
অবশ্ত এই তিন প্রকার মনোবৃত্তির কমবেশি মিশ্রিত সত্তাও সম্ভব, তবে নারীর 
চিত্তবৃত্তির এই তিনটিই মূল ও ব্যাপক ধারা। ট90%6: দ০22%0র1 সাধারণ ও 
স্বাভাবিক যৌন-আবেদনে সচেতন নয়। তাহার কারণ কতকটা বংশাহ্ক্রম বা 
জন্মকালীন শরীরযস্ত্রের অবস্থার মধ্যে আছে, কতকটা আছে প্রথম জীবনের 
পারিপাশ্বিকের মধ্যে । কপালকুগ্ডলা এক্সপ একটা! 569: ০281), তাহার এই 
সত্রীজনোচিত মনোবুত্তির অভাবের কারণ-_তাহার প্রথম জীবনের পারিপার্থিক ও 
আবহাওয়া এবং এই প্রভাব তাহার উপর এত বেশি ছিল যে সাংসারিক জীবনে 
তাহার মনোবৃত্তির কোনো পারবর্তন হয় নাই । সেই চিরকালই সরল, সংসারানভিজ্ঞ 
ও জীবনের সাধারণ আকর্ষণের বন্ততে উদাসীন রহিয়া গিয়াছে । কপালকুগুলার 
চরিত্র এইরূপ একটা টাইপে পরিণত হইয়াছে এবং স্থ্দক্ষ শিল্পীর হাতে আগাগোড়া 
একটা! সামধশ্ত রক্ষিত হইয়া অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্ধে মণ্ডিত হইয়াছে। 

বালক-কবির কমলা-চরিত্রের পরিকল্পনাতেও একটু ঠবশিষ্ট্য আছে। বিজন- 
বন-বাপিনী কমলা প্রথম-দৃষ্ট পুরুষকে ভালোবাসে নাই, বাসিয়াছে দ্বিতীয়কে ৷ সে 
প্রেমহীনা নয়, বরং অতিমাত্রায় প্রেমে আবেগমম্মী। সংসারের সংস্পর্শে সে 
মান্নষকে চিনিয়াছে--তীব্রভাবে প্রেম অনুভব করিয়াছে, 

ফেনেছি মানুষ কাহারে বলে ! 
জেনেছি হদয় কাহারে বলে! 
জেনেছি রে হার ভালোবাদিলে 
কেমন জাঞন হৃদয়ে লে! 


প্রেমহীন বিবাহের বদ্ধনকে সে মানিতে চায় না, সংসারের মানদণ্ডে নির্ধারিত 
পাপ-পুণ্যের সে ধার ধারে না, প্রেমই তাহার জীবনের একমাত্র চালনী শ। ১ 


বিবাহ কাহারে বলে জালি লা তো! ্ামি-- 
কারে বলে পর্তী আর কারে বলে হ্থামী ; 
এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি-- 
দেখিবারে াখি মোর ভালোবাসে যারে, 


৯৪ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


শুনিতে বাসি গো ভালে! যার সুধাবানী 
গুনিবৰ তাহার কখ। দেখিব তাহারে । 


স্বামীর কাছে একথা গোপন করিতেও তাহার কোনে! লঙ্জা নাই, 


বিজয়েরে বলিয়া প্রাতঃকালে কাল-_ 
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান! 

নীরদেই ভালোবাস! দিব চিরকাল, 
প্রণয়ের করিব ন! কতু অপমান! 


বিজয় নীরদকে চিরকালের মতো! তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বপিয়াছে 
শুনিয়া কমল! দারুণ ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া বলিতেছে -- 


কমল! তোমারে আহা! ভালোবাসে ব'লে 
তোমারে করেছে দূর নিষুর বিজয় ! 
প্রেমেরে ডুবাব আজ বিশ্থৃতির জলে, 
বিশ্বৃতির জলে আজি ডুবাৰ হৃদয় ! 
তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন? 
নিষ্টুর আমারে আর পাবি কি কখন? 
পদতলে পড়ি মোর, দেহ কর ক্ষয়-_ 
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়? 


বিজয়ের ছুরিকাঘাতে যখন নীরদ মারা গেল, তখন কমল! বিজয়কে অভিসম্পাত 
দিতেছে,-.. 

রক্তে লিপ্ত হয়ে বাক বিজয়ের মন ! 

বিশ্বৃতি ! তোমার ছার়ে রেখো ন! বিজ্গয়ে ! 

গুকালেও হৃদেরক্ঞ এ রক্ত যেমন 

চিরকাল লিপ্ত থাকে পাবাশ-ন্ৃদয়ে ! 

বিষাদ ! বিলাসে তা'র মাখি' হলাহল 

ধরিও সম্দৃখে তার নরকের বিষ! 


কমলা আবার তাহার অরণ্যবাসে ফিরিয়৷ আসিল; সংসারের বেশ-বান 
পরিত্যাগ করিয়া বল পরিল, বেণী খুলিয়া চুল আলুলারিত করিল, কিন্ত তরুলতা, 
পশুপক্ষীর সহিত আর পূর্বের মতো ফিলিতে পারিল না। জান-বৃক্ষের ফল খাওয়ায় 
সে স্ব্্চাত হইয়াছে । বাহিরের প্রক্কৃতির সবই ঠিক আছে। ফেবল ভাহার 
মনের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে! সে ভিতর ও বাহিরের খিলন 
করিতে ন। পারিয়া মৃত্যুতে জীবন শেষ করিল। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৯৫ 


কমল্যার চরিত্রে বন্ত-প্রকতির হিতাহিত-জঞান-শৃন্য আবেগ-প্রবণতা ও দ্বিধাহীন 
আত্মপ্রকাশের সাহস যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মনুয্ব-সভাতার স্পর্শমুক্ত সে যেন 
এক আদিম নারী। নেযাহাকে ভালোবাসিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীকে অগ্রাহ করিয়া 
একমাত্র তাহাকেই চিরদিনের মতো ভালোবাসিয়াছে, তাহার জন্য কষ্ট সহ 
করিয়াছে ও শেষে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। শকুন্তলার হৃদয়ের সৌন্দর্য ও মাধুর্য 
উহার নাই, কপালকুগুলার রহ্শ্যময় উদাপীনতাও নাই বা মিরাগডার লিক 
€সৌকুমার্বও নাই। সে যেন সুক্ষ অনুভূতি হীন, প্রবুত্তি-তাড়িত বন্ত নারী। এইদিক 
দিয়! কমলার চরিত্র-করপনায় বালক-কবির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তবে এই চরিত্র 
কোনো সর্বাঙ্গীণ রসরূপ লাভ করে নাই। এই বয়সের কবির কাছে জটিল নারী- 
চরিজ্র-চিত্রণ আশা করা বৃথা । 

'বনফুলে'র চরিত্র-চিত্রণ অকিঝিৎকর হইলেও, এবং নানা দোষ-ক্রটি সবেও, 
বালক-কবির যথেষ্ট কবিহ্ৃ-শক্তির নিদর্শন ইহাতে পাওয়া যায়। ভাবা ও ছন্দে 
রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর অন্থলরণ করিতেছেন, ইহা বেশ বোবা! যায়। 
এই পুস্তকের স্থানে স্থানে পরইতির ও মানুষের যে বর্ণনা আছে, সহজ স্বাভাবিকতা 
ও অকুত্রিম সরলতায় সেগুলি সুন্দর ও নার্থক হইয়াছে । কমলা তাহার আজন্মের 
অরপ্যবাল ছাড়িয়া বিজয়ের সহিত লোকালয়ে যাইতেছে ; শকুন্তলার মত সেও 
বনতৃমির পশুপক্ষীকে ছাড়িয়া! যাইতে বেদনা অনুভব করিতেছে,-- 


হরিণ সককালে উঠি কাছেতে আসত ছুট' ( 
ঈ্াড়াইয। ধারে ধীরে আচল চিবার। 
ছিড়ে ছিড়ে পাতাগুল মুখেতে দিতাম তুলি", 


তাকায়ে রহিত মোর নুখপানে হান! 
তাদের করিয়। তাপ রছিব কোখান় ? 


সপ্তম সর্গে শ্মশানের বর্ণনায় শ্শশানের ভয়ংকরভার একট1 সহজ ও শ্বাভাবিক 
রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে,_ 


গভীর আধার রাত্রি, শ্বশান ভীবণ ! 

ভর যেন পাতিয়াছে আপনার আধার আপন ! 
শশানে আধার ঘোর ঢাণিরাছে বুক ! * 

হেখ! হোখ। অস্থিরাশি ভপ্ম-মাঝে লুকাইরা মুখ ! 
পরশিপ্ন। অস্থিমাল! তর্টিনী আবার সপি' যার 
সশ্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়! অঙ্গার শিখায় । 


৯৬ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম!' 
ধিকট শন মেলি' মানব-কপাল-- 
ধ্বংসের মরণত্,প-_ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল! 
গতীর জাখিকোটর জাধারেরে দিয়েছে আবাদ 
মেলিয়া৷ দ্শনপাতি পৃথিবীরে করে উপহাস। 


নারী-হদয়ের প্রথম অন্গরাগের চিআর্টি বালক-কবি চমৎকার আ্বাকিয়াছেন ) 
বীরদকে প্রথম দেখিয়া কমলার চিত্তে ভাবান্তর ইপস্থিত হইয়াছে-_ 
চাহিতে নারিনু মুখপানে ঠার, 
যাটির পানেতে রাখিয়ে মাখা 
সরমে পাশরি বলি বলি করি' 
তবুও বাহির হ'লে। ন! কখ। ! 
কাল হ'তে তাই, ভাবিতেছি তাই 
হৃদয় হয়েছে কেমনধার! ! 
থাকি' থাকি' থাক্ষি' উঠিল! চমকি' 
মনে হয় কার পাইন সাড়া ! 


দেখি' দেখি' খাকি' খাকি' আবার ফিরায়ে আখি 
নীরদের মুখপানে চাহিল সহস!_ 
আধেক যুদদিভ নেত্র, অবশ*পলক-পত্র, 
অপূর্ব মধুর ভাবে বালিক। বিবশ। ! 
কবির এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষা করা যায়। যে অর্শ 
কবির ভাব ও কল্প; সারাজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার একটা ছায়াপাত 
হুইয়াছে ইহার মধ্যে । প্রকৃতির সহিত মানবের যে নিগৃঢ় সন্বন্ধের কথ! বিরাট রবীন্দ্র 
সাহিত্যে নানা রূপে, নানা রসে ব্যক্ত হইয়াছে, এই বাল্য-বয়সের রচনার মধ্যে 
তাহার অস্করোদগম দৃষ্ট হয়। প্ররুতি ব্যতীত মানব সংসারের নানা আবিলতার 
মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাহার বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার 
লোকালয়ের বাহিরে কেবল প্রকৃতির নিজন্ব অঙ্গনে মানব-জীবনের পূর্ণ চরিতার্থত 
লাভ হয় না। তাই প্রকৃতি ও মানুষের পূর্ণ মিলন হওয়া প্রয়োজন। কবি এই 
মিলনের আদর্শ দেবিয়াছেন প্রাচীন ভারতের তপোবনে। তপোবন লোকালয়ের 
বাহিরে থাকিলেও সেখানে গর্স্থ্যজীবন প্রতিপালিত হয় ও একটা সমাজ 
সেখানে" বর্তমান । সেখানে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নহে, সমাজগত ভাবেও 
প্রকৃতির সহিত মানুষের মিলন সংঘটিত হয়। লোকালয়ের আবিলত সেখানে 
নাই, আবার বিজন বনের অসম্পূর্ণতা ও সংকীর্ণতাও মেখানে লাই। এই 
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স্থানই মানুষের দেছ-মন-চিত্তের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কবি এই 
তপোবন-মাপর্শকে চিরকাল গভীর শ্রদ্ধ! নিবেদন করিয়াছেন । বিজন-কাননে 
পালিত হওয়া এবং পিতা ব্যতীত অন্ত পুরুষকে না দেখার মধ্যে যে ছুর্বলতা ও 
অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহাই কমলার সংসার-জীবনের উর্যাজেডির মূল বলিয়। বালক- 
কবি যেন ইঞ্জিত করিয়াছেন। তপোবনে বান করার দরুণ শকুম্থল/র জীবনে এ 
ট্র্যাজেডি ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। 


(খ) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


ভাঙুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১২৯১ নালে প্রথম প্রকাশিত হইলে 
১২৮৪ সালে, প্রথম বর্ষের 'ভারতী'তে ( আহ্বিন-5জ্ব সংখ্যায়) ইহার কতকগুণল 
কবিতা প্রকাশিত হয়। কবির কাব্য-প্রতিভার ক্রম-বিকাশে এই গ্রন্থ কোনে। 
একটা ধারা বা স্তর নির্দেশ করে না। ইহা একট] সার্থক অনুকরণ মাত্র, কবির 
নিজস্ব প্রতিভার কোনো ছাপ বা বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই। 

সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সংগ্রহ 
প্রকাশ করেন। ফিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত 
লেই কাব্যসংগ্রহ পাঠ করিতেন। বিদ্াপতির বিরত মৈথিলী পদগুলি ও অন্তান্ঠ 
পদকর্তাদের ব্যবধ্ধত ব্রজবুলি ভাষা রবীন্দ্রনাথের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছিল। এই অপ্রচলিত ভাষা! ও ছন্দ তাহার মনে একটা রহশ্তের ভাল 
বুনিয়াছিল। ইহার ফলে তাহার ইচ্ছা! হইল যে এই প্রাচীন কাব্য-রহস্ক সন্ধান 
ছ/ড়াও তিনি নিজেকে রহশ্ত-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবেন। এ সগ্ধন্ধে 
তিনি 'জীবন-শ্বতি'তে লিখিয়াছেন,+ 

“গাছের বীজের মধ্ো *ব অস্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে ষে রহন্ত অনাবিষ্কৃচ হাহার প্রতি যে একটি 
একান্ত কৌতুহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকঠাদের রচনা সম্বদ্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। 
আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাঙার হইতে একটি আধটি কাবারত্র চোখে পড়িতে 
খ[কিবে এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত ক:রক়্া তুলিয়াছিল। এই রহন্তের মধ্যে তলাইয়। হুম 
কন্ধকার হইতে রৰ্ন তুলিক্া আনিবার চেষ্টায় বখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্ত আবরণে 
আবৃত করিয়। প্রকাশ করিবার ইচ্ছ। আমাকে পাইছ। বসিয়াছিল।” 

আত্মগোপন .করিয়া ভাঙ্গসিংহ ঠাকুরের বেনামীতে পদগুলি প্রকাশ করিবার 
আর একটি কারণ ছিল। রবীন্জনাথ অক্ষয় চৌধুরীর নিকট ইংরেজ কৰি. 
চ্যাটারটনের গল্প শুনিয়াছিলেন। কিশোর-কবি *চ্যার্টীংন প্রাচীন, কবিদের 
ভাষা ও ছন্দের অন্থকরণ করিয়া 2০1৪5 ০6099 নামে এক কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন।, তিনি পুরাতন হস্তলিখিত পুথি হইতে এই কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন 


৯৮ হবীন্র-কাবাস্পরিক্রেম। 


+ গুলি বাউল নাষে জি্টলের জনৈক অধিবাসীর লেখা বলিয়া প্রচার ফরেন। 
চটা্টারটন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে বহুদিন 
পর্যন্ত অনেকেই তাহ ধরিতে পায়ে নাই। রবীনজনাখও “ফোমর বাধিয়া দ্বিতীয় 
চ্যাটাটন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
বর্তমানে প্রচলিত *ভাছপিংহ ঠাকুরের পদাবলী গ্রন্থে পরিণত হাতের অনেক 
পরিবর্তন আছে। পূর্বের লেখা 'মনেক কবিতা বাদ দেওয়া হইয়াছে ও নৃতন 
কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। 'দঞ্জনি গো, আধার রজনী ঘোর ঘনঘটা" এই 
কবিতাটি ১২৮৪ সালে, আশ্িন-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 
কবি উহার এইরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন-_-সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা 
€ বর্তমান নং ১৩)। অগ্রহায়ণ-সংখ্যা “ভারতী'তে বাহির হয়--“গহন কুস্থমকু্ 
মাঝে' (বর্তমান নং ৮)। এই পদটি রচনা সম্বন্ধে কবি বলিয়ছেন,-- 
“সেই মেধলা ছ্েনের ছাধাধন আকাশের জানন্দে বাড়ির ডিতরেব এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইর। 
পড়িক। একটী ছ্েট লইয়। লিখিলাম 'গহন কুনুমকুষ্ মাঝে |" লিবিয়! ছারি খুশি হইলাম জীবন্ত 


পৌষ-সংখ্যায় "বাজাও রে মোহন বাশ পদটি প্রকাশিত হয় (বর্তমান নং ১*)। 
ম।ঘ-সংখ্যান্্ প্রকাশিত হয়--হম সখী দরিদ নারী'। কিন্ত গ্রচলিত গ্রন্থে উহ 
বাদ দেওয়! হইয়াছে, এবং ফাল্গন-সংগ্যায় প্রকাশিত “সখী রে, পিরীত বুঝাবে 
কে? পদটিও বাদ দেওয়! হইয়াছে । 

“ভাঙ্গমিংহের পদাবলী খন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইতে আরস্ত হন্য, তখন 
সমসাময়িক সাহিত্য-ক্ষেতে বেশ একটু চাঞ্চল্য ও বিস্ময়ের সি হইয়াছিল। 
সকলেই মনে কক্ধিয়াছিল উহা! কোনে! প্রাচীন পদকর্তাব পদ। এ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ তাহার 'জীবনস্বতি'তে লিখিয়াছেন,_- 

“জানার বদ্ধুটিকে (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ) একদিন বলিলাম_সদাঙ্গের লাইব্রেরী খুংজিতে খুজতে 
বন্ৃকালের একটি জীর্ণ পুথি পাওয়৷ গিয়াছে, তাত! হইতে ছাহুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবর পদ 
কাপি করিয়।'আানিয়াছি । এই বলিক ঠাহাকে কবিভাখলি শুনাইলাম। শু নঞক। তিনি বিধম বিচলিত 
হয়৷ উঠিলেন। কহিলেন, 'এ পু'খি আমার নিতাগ্থই চাই । এমন কবিত। বিস্াপতি চতীদাগের হাঠ 
দিয়াও বাহির হইকে পারিত না । আমি প্রাচীন ফাধা-মংগ্রহ ছাপিবার জন্ত ইহা অক্ষযবাবুকে দিব ।' 

তখন আহার খাতা দেখাইয়া ম্পই প্রমাণ করির়। দিলাম এ রোধ বিগ্বাপতি চণ্ডীদামের হাত 
দয়) নিশ্চয়ই বাহির হইতে পারে “8, কারণ, এ আমার লেখা। বন্ধু গন্থীর হইয়া কহিলেন, 
এনতান্ত দন্দ হয় নাই)' 

ভানুনিংহ যখন ভারতীতে যাযজির হইতেছিস ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্ঘনিতে 
ছিরেন। তিনি মুরোগীয় সাহিতোর সহিত তুলনা! করিয়া আমাদের দেশের গীতিফাব্য সমন্ধে একখানি চট 


ররীস্্র-কাব্য-পরিক্রম। ৯৪ 


বই জিখিয়ায্ছন। তাছাতে ভাছুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন 
কোমে। আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রস্থানি লিখিয়! তিনি ডাকার উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন” 


অবস্ত এই বই লিধিয়া নিশিকান্ত ডক্টর উপাধি পান নাই, তাহার প্রবন্ধের 
বিষয় ছিল, 1189 719089 ০01 6119 [১0018 1080068 01 890৯1 1 তবে রবীন্দ্রনাথের 
এইরূপ ধারণ! ছিল। 

“ডা্ছসিংহ ঠাকুরের পদাবলী? পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে লোকে 
জানিভ যে উহা! কোনো প্রাচীন ঠবঞ্চব কবির লেখা । ১২৮৬ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 
ভারতীতে কবি চ্যাটারটন সম্বন্ধে একটি গল্প লেখেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ 
কবির ছন্সনাম গ্রহণকে সমর্থন করিয়া যে যুক্তির অবতারণা করেন, প্রকৃতপক্ষে 
উহ" তাহার নিজেরই ছদ্মনাম গ্রহণের কৈফিয়ং_ 

"একটি প্রাচীন ভাবায় রচিত ভালো কবিত| শুনিলে তাহার। (সাধারণে ) বিশ্বান করিতে চায় "ব 
তাহ। কোনো প্রাচীন কবির রূচিত। হদি তাহার। জানিতে পারে যে, দে দকল কবিতা একটি মাধুনেক 
বানকের লেপ! ভাহ। হইলে 1:1৭" কি নিরাশ হয় তাহ। হইলে হয় তে। তাহার চট্টঘা বা, তাহার 
সে কবিভাগুলির মধো কোনে পদার্থ দেখিতে পায় না, নানাপ্রকার খুষ্টনাট ধরিতে লারস্ত করে | বাদ 
ব। কেহ সে সকল কবিতার প্রশ'স| করিতে চায়, তবে 'স নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিবা বাসকের 
মাখার হাত বুলাইতে বুলাইতে মতি গঞ্তীর ল্রেহের থরে বলিচ্ছে থাকে যে, ই)! কবিতাগুল মন্দ হয় নাই, 
এবং বালকপুক আশা দিতে থাকে থে বড হইলে চে! করিলে মে একফন কৰি হইতে পারিবে ঝা । 
তাহাদের বদি বল, এ নকল একটি প্রাচীন কবির লেপ।, তাহার! অনি লাফায়। উ্টিবে, ভাবে গদশন 
ক্ইয়। বলিবে, এমন লেখ। কধনে! হয় নাই'"' এবপ শরবস্থার় একজন বশোলোবুপ কবি বালক কি করেবে? 


“ভাঙ্গসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ব প্রক্কত লেখক কে এই প্রশ্ন লইয়া বোধ হয় 
সমসীময়িক সাহিত্য-জগতে বহুদিন আলোচনা চল্গিয়াছিল। এই আছে 'না- 
কারীদিগকে বাজ করিয়া ১২৯১ সালের 'নবজীবন' পত্রিকার ববীন্দ্রনাখ ভান্ষসিংহ 
ঠাকুরের জীবনী' নামে এক অনামা ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ লেখেন। উহার একাংশ এইরূপ, 

“তানুসিংহের জস্মকাল সম্বন্ধে চারিপ্রকার মত দেখ! ঘাধ। শ্রদ্ধাপ্পন্দ পচকডিবাবু বলেন ভানুসিংহের 
এন্সকাল খৃষ্টানদের 8৫১ বৎনর পূর্বে ।-'*আাবার ফোন কোন মূর্ঘ গোপনে আম্মীয় বন্ধুবাক্ধবের নিকটে 
প্রচার করিয়। বেড়ায় যে তানুদিংহ ১৮৬১ খাবে জন্মগ্রহণ করিয়। ধরাধাম উজ্জ্বল করেন।? 

এই কবিতাগুলিতে যে কেবল একট! অন্থকবণ-চাতু্ঘই প্রকাশিত হইণাছে ও 
উহাক্া রবীন্্রনাথের নিজস্ব প্রতিভার অকুজিম নিদর্শন নয়__-একখা। কবি নিজেই 
বঝলিয়াছেন,- 

“্ডাুসিংহ বিনিই হৌন স্তাহার লেখ! বদি বর্তমানে আমীর হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চই 
ঠকিতাম না একখ। জামি জোর করি্স। বলিতে পারি । উছার ভাব। প্রাচীন পদকর্তীর বলিয়। চালাইস। 


১৯০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


দেয়া অসম্ভব ছিল না| কারণ, এ ভাব! তাহার যাতৃতাব। নহে, ইহা! একটা! কৃতিম ভাঙা । তিন তি 
ক্ষদির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা! ঘ্টিয়াছে। কিন্তু ঠাহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমত। ছিল না। 
ভাগুসিংহের ফবিত। একটু বাজাইয়। বা কসিয়! দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়! পড়ে । তাহাচে 
আমাদের দিশি দহততের প্রাণগলানে। ঢাল! হুর নাই, তাহ! আজকালকার সন্ত আর্সিনের বিলাহী 
টুংটাং মা” (জীবনম্থৃতি, পৃ ১৪৫) 
তবুও এই গ্রন্থের মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যাহা কেবলমাত্র 
॥ অন্ধকরণের ফল বলিয্না মনে হয় না,_তাহারা বান্তবিকই কাব্যসৌন্দধের 
অধিকারী । ইহার সবগুলি পদই একসময়ে লেখ! নয়, পরবতাঁ সময়ে লিখিত পদও 
ইহার মধ্যে সঙ্পিবিষ্ট করা হইয়াছে, এবং পদগুলির বর্তমান যে রূপ তাহার মধ্যে 
কবির পরিণত হাতের অনেক গ্রনাধন আছে। “মরণ রে তৃছ' মম শ্তাম সমান' 
পঙ্টি কড়ি ও কোমলের যুগে রচিত। ইহার মধ্যে ভাবের এমন একট! বৈশিষ্ট্য 
আছে, যাহা সাধারণত এই শ্রেণীর বৈষবপদাবলীর মধ্যে দেখা যায় না। 
চৈতন্তপরবর্তাঁ যুগে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের রচনায় ব্রজবুলি প্রয়োশের 
অপূর্ব নৈপুণ্য দেখা যাম়। তাহার পর অষ্টাদশ শতাবী হইতে 'ব্রজবুলি' ব্যবহাব 
করিয়া বৈব কবিতা লেখা বিরল হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ যুগে প্রান 
পদকর্তাদ্দের অন্গকরণে ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করিয়া বৈষ্ণব কবিতা লেখেন । 
ইহাই বোধহয় বাঙালী কবির হাতে ব্রজবুলির শেষ ব্যবহার । 

ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ বৈষব পদাবলীর দিকে আকৃষ্ট, হন উচ্নাব 
কাব্যসৌন্দরধে ও ব্রজ্বুলি ভাষার ধ্ৰনি-মাধুর্ষে। 

পরবততাঁ জীবনে কবি-মানসের উপর বৈষবপদাবলীর যে অসাধারণ প্রভাব 
লক্ষিত হয়, তাহার সুত্রপাত হয় জীবনের এই প্রথম পর্বে। অনেককাল পরে 
একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,»-_ 

“আমার বস বখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আম অত্যন্থ দান! ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষবপদাবলী 
পাঠ করেছি; তার ছন্দ, রস, ভাবা, ভাব সমস্তই আমাকে মুক্জ করত । যদিও আমার বয় তজ ছিল 
তবু অস্পষ্ট, অস্ফুট রকমেও বৈফবধ্তন্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলুম 

( পত্র, ২* আবযাচ, ১৩১৭ ; প্রবাসী, গৌধ, ১৩৩৪ ) 


(গ) কৰিকাহিনী . - 
" ইহা একখানি খণ্ডকাব্যবিশেষ। চার সর্গে বিভক্ত । ১২৮৪ সালে “ভারভী'র 
পৌধ-চৈত্র সংখ্যায় ইহা প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। রবীজ্জনাথের বয়স 
এই সময় ষোল বৎসর । ১২৮৫ সালে ইহা গ্রস্থাকারে মুত্রিত হয়। ইহাই কবির 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১০১ 


প্রথম মুত্রিত কাব্যগ্রন্থ । “বনফুল' ইহার ছুই বৎসর পূর্বে রচিত ও মাসিক পত্রিকার 
প্রকাশিত হইল ও “কবিকাহিনী'ই পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত তয় । এই পুম্তক 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহার ধজীবনস্থতি'তে লিখিয়াছেন,_- 

“এই ক€িকাহিনী কাব্যই মামার রচনাবঙ্গীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আাকারে বাহির তয়। 


“কবিকাহিনী'র আখ্যান-ভাগ এইরূপ £-এই কাব্যের নায়ক এক কবি। শৈশব 
হইতেই কবি প্রকৃতির সান্সিধো বাস করিতেছে ও প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্ের সঙ্গে ষেন 
এক প্রাণ হইয়! গিয়াছে । প্ররুতির সৌন্দর্য ও মাধুর্ধে কখনো কবি মুগ্ধ-বিন্ময় প্রকাশ 
করিতেছে, কখনে। স্তবগান করিতেছে । প্রকৃতিকে লইয়া কবি একেবারে তত্র 
হইয়া আছে । ক্রমে কবির বয়স বাড়িতে লাগিল । ভখন কেবল প্ররুতির সৌন্দর্ব 
উপহুভাগ করিয়। কবির হদয় তৃপ্ত হইল না। কবি অন্থভব করিতেছে-কোথান 
যেন জীবনের একটা বিরাট ফাক রহিয়া গিয়াছে । ক্রমে কবি বুঝিল, মানষের হৃদর 
ন। হইলে মানুষের মন তৃথ্ধ হয় না। প্রকুতি আর কবির মনকে পূর্বের মতো পর্ণ 
করিয়। বাঁখিতে পারিপ না। শৃন্ত-ছ্দয়ে কবি বনে বনে বেড়াইতেছে। একদিন 
অপরাহ্নকালে শ্রান্ত হইয়া কবি এক গাছের তলায় শুইয়া পড়িল । এমন লময় এক 
বালিক। "আয়া তাহার শিয়রে দাড়াইল ৪ তাহার উদাস ও বিষাদাচ্ছন্ন মৃতি 
দেখিয়া তাহার ছুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল! কবি তাহার নিকট হনের কথা 
বপিল। এতদিন পরে কবির হৃদয় যেন একটু শান্তি পাইল। বালিকা! কবিকে 
তাহার পর্ণকুটিরে ডাকিয়! লইয়া গেল। 


এই বালিকার নাম নলিনী। নলিনী “বনফুলে'র নাছিকা কমলার মতো। 
প্রকৃতির কন্তা_-বনের পশ্ু-পক্ষী-তরুলতার সহিত তাহার হৃদগষের মধুর সম্পর্ক গছ 'ত 
হইয়াছে । কুটীরে একত্র বাস করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে ভালোবালা জন্মিল। 
অনেক দ্বিধাসঙ্কোচের পর কবি তাহার ভালোবানা প্রকাশ করিল. নলিনীও তাহাব 
প্রণয় ব্যক্ত করিল। উভয়ে কিছুদিন উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এ কুটারে বাস 
করিল। ককন্ত নপিনীর (প্রমে কবির চিত ভরিল না। কবির মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় 
না, সে যাহা চাহে, তাহা পায় না। স্বল্পে সন্ত হইবার মতো কবির মন নয়। 
চরম পরিতৃপ্তির সন্ধানে কবি দেশত্রমণে বাহির হইল । কৰি কতে। দেশ ভ্রমণ 
করিল, কতো দুর্গম গিরিনদীকাস্তার অতিক্রম করিল, কিন্তু কষানো শাস্তি ও তৃপ্তি 
খু'জিয়া পাইল না। সর্ধদাই নলিনীর কথা মনে জাগে-"নলিনীর বিরহে প্রকৃতির 
লৌন্দর্ও তাহাকে তৃ্নি দেপ্ন না। এদিকে কবি চলিয়! যাওয়ায় নলিনীর হৃদয় 
ভাঙিয়। পড়িল--ক্রমে সে মরণ-দশায় উপস্থিত হইল। তাহার বড় সাধ--কবিকে 


১০২ রবীজ্র-কাবা-পরিক্রমা 


একবার দেখিয়! 'অরিবে। নানাদেশ ঘুরিয়া কবি অবশেষে কুটারে ফিরিন। 
কিস্ত নলিনী তখন চির্-নিক্রায় শারিতা--কবির সহিত আর "তাহার দেখা 
হইল না। 

নলিনীর যৃত্যু-শৌকের মধ্য দিয়া কবি জগতের সব*কিছুর নশ্বরতা উপলদ্ধি 
করিতে পারিয়া শান্তিলাভ করিল। ক্রমে কৰি বার্ধক্য উপস্থিত হইয়া হিযালফে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল ও সেখানে, ভবিষ্ততে যে পৃথিবীতে সাম্য ও মৈআর যুগ 
আসিবে, এই বিশ্বাস বুকে ধরিয়া প্রাণত্যাগ করিল । 

“কবিকাহিনী' কাবোর নায়ক কবি এককপ প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে__ 
প্রকৃতির ক্রোড়ে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে। ছেলেবেলায় সে 


জননীর কোল হ'তে পালাত ছুটির।, 
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত মে খেলা । 
ধরিত নে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল, 
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধার। 
ধারে ধীরে ছেছে তার পড়িত ঝরিয়। । 
ব্খনে গাহিত বাধু বচ্ত-গান তার, 
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে, 
দেখিত ধানের লীষ হুলিদ্ধে পবনে। 
দেখিত একাকী বসি গাছের তলার, 
স্বণ্ময় জলদের সোপানে সেপ!নে 
উঠিছেন উধাদেবী-হীসিয়। হাসিয়। 
প্রকৃতির সহিত কবির ষোগ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল,__ 
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতে! । 
নজের যনের কখ। তে! কিছু ছিল 
ক'হত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে, 
প্রভাতের সমীরণ বখ! চুপি চুপি 
কহে কুস্থমের কানে মরম-বারত। | 
রবীন্দ্রনাথের বাল্যক্গীবন ভূতাদের শাসনে একটা বদ্ধন-দগার মধে 
কাটিয়াছিল।' বাড়ির বাহিরে যাইবার অবাধ অধিকার তাহার ছিল না। ভাই 
নগ্ন প্রকৃতিকে মুখোসুখি দেখিবার সৌভাগ্য তাহার ছেলেবেলায় কোনোদিন ছ; 
নাই ৷ এ সম্বন্ধে তিনি 'জীবনস্বতি'তে লিখিয়াছেন,__ 
"বাড়ির বাহিরে আমাদের বাওয়। বারণ ছিল ; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমর! সর্ধতর যেষন-খু 
যাওয়া-আমা করিতে পারিভান না । সেই জন্ক বিশ্বপ্রকৃতিকে জাড়ীল-আবডাঁল হইতে দেগিতাঙ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১০ 


বাহিয় বলয়! একটি অনন্-গ্রসারিত পদার্থ ছিল ঘাহা আমার জতীত, অথচ যাহার রণ শব্দ গন্ধ 
হবার-জানালার নানা ফাক-ফুকর দিয়া এদক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুই়। যাইত। সে ফেল 
গরাদেক ব্যবধান দিয়! নান। ইসারা আমার সঙ্গে খেল! করিবার নান। চেষ্ট! করিত | সে ছিল মুক্ত, 
আমি ছিলাম বন্ধ ;--মিলনেয় উপায় ছিল ন|, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ণণ ছিল প্রবল ।” 
রবীন্দ্রনাথ 'কবিকাহিনী'র নায়কের বেনাষীতে তাহার ৫খশবের অন্ত 
আকাক্ষ! মিটাইয়াছেন। 
কেব গ্ররুতির সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া কবি-চিন্ত তৃপ্ত হইল ন,-_- 
এখনে! বুকের মাঝে রয়েছে দাকণ শৃন্ত, 
সে শুন্ত ক এ জনমে পূ রবে ন| আর? 
মনের মন্দির মাঝে প্র তম: নাহিক যেন, 
প্ধু এ আধার গুগ রষেছে পড়য! | 
কারণ, 
মানুষের মন চায নানুসেরি মন _ 
প্রকৃতির কোনে। রূপই 
পারে ন৷ পুরিতে তার! 'বশাল মানুধ-হাদি, 
নান্বষের মন চাষ ন।নুষেরি মন! 
তারপর উভণে উভয়ের ভ।লে|ভানায় মগ হইয়া থাকিলে কবির মন কিছুদৃতিই 
সন্তষ্ট হইল না। এক প্রাপ্তিই ভাহাব কাছে চবম প্রাপ্তি নয়) আকাঙ্ষ। তাহা 
অপরিপীম। নে নলিনীকে বলিল,_- 
স্বাধীন বিহঙ্গ মন কবিদের তরে দেবী 
পৃথিবীর কারাগার দে'গা নহে কড়। 
অমন সমুদ্র সম মাছে যাহাদের মন 
তাহাদের হবে দেবী নছে এ পৃথিবী । 
কবি নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও শান্তি পাইল না» 
শেষে থুরিয়া আপিয়! দেখিল নলিনী মহানিহায় শায়িত। অনেক দুঃখশোকেব পক 
দ্ধবন্বসে, মৃত্যুর পূর্বে কবি শেষ সাস্বনা লাঁভ করি যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে 
এক শ্বর্গরাজায বিরাঙ্গ করিবে-কেহ কাহাকেও দ্বেষহিংসা-দ্বণা করিবে লা 
নকলে লামানীতি ও বিশ্বপ্রেষে পরস্পরের সহিত গভীরভাবে আবদ্ধ থাকিবে. 
কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান? 
স্নান ক'র' প্রভাতের শিশির দলিলে 
তরুণ রবির করে হাঁসিবে পৃথিবী । 
অধুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব, 
এক গান গাইবেক খগ পু করি'। 
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নাহিক দরিঞ্জ ধনী অধিপতি এর! ; 
কেছ কারে কুটিরেতে করিলে গমন 
মর্যাদার অপমান করিবে ন! মলে, 
মকলেই সকলের করতেছে সেবা, 

কেহ কারো প্রভু নয নহে কারে। দাস। 


পৃথিবীতে সে অবস্থা আমেনি এপনে। 
'কন্ত একদিন তাহ আসিবে নশ্চয় । 


এই “কবিকাহিনী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহার 'জীবনস্বতি'তে লিখিয়াছেন-_ 

“যে বযদে লেখক জগতের আর সমন্তকে তেমন করেয়। দেখে নাই কেবল নিজের অপরেক্ষটতা 
চায়াসু্ডিটাকেই খুব বড়ে। করিপ়। দেখিতেছে ইহা! সেই বয়সের লেপ | সেউক্তল্ট ইহার নায়ক কৰি 
সে কবি যে লেখকের সঙ্গ! তাহ! নহে, লেখক আপনাকে যাহ। বলিয়। মনে করিতে ও ধোবণা করিত 
ইচ্ছা করে ইহা তীঙ্কাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহ। বোঝাধ তাহাও নহে-যাহা। ইচ্ছ। কর! উচিং 
অর্থাৎ যেকপটি হইলে অন্ত দশজন যাখ! নাড়ির বলিবে, হ৷ কবি বটে, ইহ। দেই গ্রিনিসটি | ইহার মধে 
বিশ্বপ্রেমের ঘট! খুব আছে-্পতরুণ কবির পক্ষে এইটি বড উপাদ্যে, কারণ, ইহ! শুনিতে খুব বড়ো এব 
বলিতে খুব সহক্। (নক্ষের মনের মুধা সত্য বখন ক্ষাগ্রত তয় নাই, পরের মুখের কখ।ই যপন প্রধান সঞ্থ, 
তখন রচনার মধো ন্রলত। ও সংবদ রঙ্গ! কর| সম্ভব নহে । তখন, যাহা শ্তই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরে, 
দিক হইতে বৃহৎ করহ। ভুলিবার ছুষ্চেষ্টার তাহাকে বেকৃত ও হাল্ককর করিয়া ভোল। অনিবাধ ।" 


ববীন্ত্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যবিচারে তাহার বালারচন। নিতান্ত হন 
এবং জগৎ ও জীবনের প্রকূত রূপরসহীন একটা! বায়বীয় উচ্ছ্বান বলিয়া মনে হইতে 
পারে, কিন্ত এই বাল্যরনার মধ্যে কবির পরিণত বয়সের একটা বিশিষ্ট ভাব ও 
চিন্তাব ষে ছায়াপাত হইয়াছে, ইহ] সুনিশ্চিত। তাহার ভাব-জ্ীবনের ক্রমবিকাশে 
এই আদিষুগের রচনার একট! মূল্য আছে । কবির পরিণত বয়সের একট। ভাব ও 
আদর্শ-অবণ্য ও লোকাপয়ের সমবয়-সাধন। প্রক্কভি ও মানব উভয়ে উভয়ের 
পরিপূরক । ইনার একটাকে উপেক্ষা করিয়। আব একটিকে একা স্তভ।বে গ্রহণ করিলে 
জীবনের পূর্ণতা লা হয় নাপরিপাম হয় শোচনীয়। নগ্ন প্রক্কতির ক্ষোড়ে 
'অরপ্য-জীবন ত্যাগের ব্যঞ্চনা করে, আব।র প্রক্কতিবজিত নিরবচ্ছিন্ন নগর-জীবন 
ভোগের নিরশিক | একান্ত ভোগ বা একাস্থ ত্যাগ কোনোটাই মানুষের পূর্ণ 
পরিণতির সহায়ক নয়। উভয়ে সময়ই মানবজীবনকে সার্থকতা দান করিতে 
পারে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ | প্ররুতপক্ষে ইহাই প্রাচীন ভারতের তপে।বন- 
আদর্শ-_ত্যাগের জোড়ে বলিয়া ভোগ । ইহার একটা ক্ষীণ আভাস 'বনফুলে' ও 
এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে, এবং কবির কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ কাবা- 
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গ্রন্থের মধ্যে ইহা কমবেশি বর্তমান । এই কাব্যের নায়ক কবি একাকী প্রক্কৃতির 
ক্োড়ে বাম করিয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই, মানব-হয়ের জন্য ব্যাকুল * হইয়। 
উঠিয়াছে। তারপর প্ররকতির আবেষ্টনের মধ্যে মানবকে পাইয়াও সে সন্থঃ 
হইল না। একটা কাল্লনিক বৃহত্তর আনন্দের জন্ত সে অরণ্য বাঁস ছাড়িয়া দেশ- 
বিদেশে .ঘুরিল, কিন্তু কোথাও সে আনন্দ বা শান্তি পাইল না। 'আবার তাহাকে 
ভাহার অরণ্যবাসে ফিরিয়! আসিতে হইল। কিন্ত এই অরণ্যবাসের প্রধান অবলম্থন 
নরিনীকে সে হারাইল এবং তাহার জীবন ব্যর্থতার পর্যবসিত হইল। 'অরণ্য- 
প্রদেশে প্রকৃতির সহিত পনিষ্ঠনন্বদ্ধ-বিশিষ্ট মে গারস্থ্য;-জীবন, তাহাই কবির 
আদর্শ | তে জীবনকে উপেক্ষা! করিয়া উচ্চতর কাল্পনিক জীবনকে গ্রহণ করিতে 
গেলে উভয় জীবনকেই হারাইতে হয়। এই তপোবন-জীবনের আদর্শ কতকটা। 
৬৬০:1৪৬০:৮)-এর কথায়) 1709 6০ 1109 8100160 00165 01 1)62৮927 2120 
11007০-স্বর্গ-মর্ত একাপারে গ্রথিত এই তপোবন-জীবনে । পরিণত বয়সে কবি 
যে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ ধযাল করিয়াছেন, এই অপরিণত রচনার মধ্যে সেই 
আঁদর্শেব৪ একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


(ঘ) কও্রচগ 


'বনকুল' ও «কবিকাহিনী' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গাথা ও 
'দজচণ্ড নাঘে একখানি নাটক রচনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক । 
আকারে নাটকের মতো হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কাব্য । ইহাকে নাট্যকাব্য 77 
যায়। পরবতীঁকালে রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্য রচনায় একটা নৃতন কাব্যশিল্পের 
প্রচয় দিয়াছেন, কিক্্চপ্ত'ই সে-জাতীয় রচনায় শাহাব প্রথম হাতে-খড়ি। এই 
নাটাকাবোর রচনাকাল নিদিষ্ট করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 'জীবন- 
শ্বতিতে কোনো উল্লেধ করেন নাই । অন্ত কোখাও ইহার উল্লেখ দেখ। যার 
ন। ইহার উৎমর্গপজে দেখ! যায় কি জ্যোতিরিক্দ্রনাথকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ 
কবিয়াছিলেন। উতসর্গ-পত্রে লেগ! আছে,-- 


ভাই গ্যোতি দাদা, ১ 

তোমার ছ্োহর ছাষে কত ন। বতন ক'রে 
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে । 
মে স্বেহ-মাশ্রয় তাজ্তি যেতে হবে পরবানে, 
তাই 'বদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে 
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বতখানি ভালোবাসি, ভার মত কিছু মাই, 
তবু যাহ! লাধা ছিল যতনে এনেছি তাই ।” 

মনে হয় কোনো দুর প্রবাস-যাত্রার পূর্বে ইহা রচিত। 

প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে ১২৮৫ সালের প্রথমদিকে কবির মেজদাদ; 
সত্যেনাথ কবিকে তাহার কর্মস্থল আমেদাবাদে লইয়া! যান। প্রথম বিলাত্যাত্রার 
প্রস্তুতি হিসাবে সেখানে তিনি অনেক ইংরেজ ও ইউরোপীয় কবিগণের রচনা পাঠ 
করেন। ওই পড়াশুনার মধ্যেও তীহার কাব্যরচনার শোতে ভাটা পড়ে নাই'। 
এ সময় তিনি "প্রতিশোধ", লীলা”, 'অ্দর! প্রেম” প্রভৃতি কতকগুলি গাথা বচন। 
করেন। এগুলি ১২৮৫ সালের “ভারতী' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 
১২৮৫ সালের €ই আশ্বিন কৰি প্রথমবার বিলাতযাত্রা করেন। ১২৮৫ সালের 
বৈশাখ হুইভে আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও এই নাট্যকাব্যধানি রচিত 
হইতে পারে। 
এই গ্রস্থখানি প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালের ১২ই আঘাঢ (২৫ জুন, ১৮৮১) । 

অব ইহার কয়েক মাস পূর্বে ইহ মুত্রিত হয়, কিন্তু এ তারিখে বেক্ষল লাইব্রেকীব 

লিস্টভূক্ক হয়। ১৮৮১ খৃষ্ঠান্বের ২৩শে মে তারিখে (১১ই টজ্যাষ্ঠ) নু1005 250০ 
দৈনিক পত্জিকায় ইহার সমালোচনা বাহির হয়। 

এঁ সময় রবীন্দ্রনাথের দিতীয়বার বিলা তযাত্র ঠিক হয় এবং তাহ্বাব জন্য ১২৮০ 
৯ই টৈশাখ, দিন ধার্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ যাত্র। করিয়া মান্বাজ হইতে ফিস 
আবিলেন, জাহাজে ওঠ! আর হত্বনাই। দ্বিতীয় বার বিলাতযাআর অব্যবহিত 
পূর্বে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় অনেকে অন্কমান করেন এ সমগনই উহার রচনাকাল । 
তবে চাপকবির গান ছুইটি প্রথম বারের বিলাতযাত্রার পূর্বে রচিত। 

নাম-পৃষ্ঠায় এই গ্রস্থখানিকে নাটক বলিয়া অভিহিত কর! হইলেও ইহাকে অধ্ধে, 
গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করা হয় নাই-_চতুর্দশটি দৃষ্তে বিভক্ত করা হুইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 
'জীবনস্বতি'তে পৃষ্বীরাজ পরাজয় নামে একখানি কাব্য লেখার কথ! উল্লেখ 
করিয়াছেন । প্তৃণহীন কক্করশষ্যায় বসিয়া রৌছের উন্ভাপে পূর্থীরাজ পরাজয়? 
বলিয়া একটা বীররসাম্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত 
কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্লা করিতে পারে নাই ।” এই করত্রচণ্ড' তাহারই 
পরিমাজিত নাটারপ | 

ইহার আখ্যান-ভাগটি এইরূপ £--ক্ষপ্রচণ্ড ছিলেন হস্তিনাপুরের অধিপতি 
পৃর্থীরাজের প্রতি্বী। কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়! ও রাজ্য হারাইয়! তিনি কষ্ক। 
অধিয়াকে লইয়া বলের মধ্যে বিজন কুটায়ে বাস ক্সিতেছিলেন | কষত্রচণ্ডেয় একমাত্র 
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চিন্তা কি করিয়া নিজের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন--কি করিয়। পৃর্বীরাজের 
উপর প্রতিহিংস! চরিতার্থ করেন । কিন্ত তাহার কন্যা অমিয়া পিতার এই মনোভাব 
সম্বন্ধে উদালীন,-সে আপন মনে ফুল তোলে, মাল! গাথে, গান গায়! চাদকবি 
পৃ্থীরাজের সভানদ। তিনি তাহাদের অইণ্য-আবাসে আসিয়া ভ্রাতার মতে। 
অমিয়ার সক্ষে গল্প করিতেন, অমিয়াকে গান. শিখাইতেন। পরম শক্রর সভাসদের 
সহিত কন্তার মেলামেশায় রুদ্রচণ্ড অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন % তাহাকে তিরহ্াব 
করিয়া বলিয়া দিলেন যে ঠাদকবিকে আবার অমিয়ার নিকটে দেখিলে চাদকবির 
আর নিস্তার থাকিবে না। পরদিন ঠাদকবি অমিয়াকে গান শিথাইতেছিলেন । 
এমন সময় রুঘচণ্ড আসিয়া উপস্থিত। তিনি ক্রোধান্ব হইয়া! টাদকবিকে আক্রমণ 
করিলেন। ভঙ্ষগে অমিচ্া! মছিত হইয়া পড়িল । উভয়ের হন্দধুদ্ধ হইল ; শেষে যুদ্ধে 
পরাজিত হই! রুদ্রচণ্ড প্রাণভিক্ষা করিলেন, কারণ ভিনি বাচিক়া নী থাকিলে 
পৃ্থীরাজের উপর প্রতিহিংসা লইতে পারিবেন ন।। এমন সময় র[চসভ; হইতে এক 
দূত আসিয়া টাদকবিকে সংবাদ দিল যে র|জ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং এখনই 
তাহাকে রাজসভায় যাইতে হইবে। অঙিয়া তখনও মুছিত?; তাহার নিকট 
চাদকবির বিদায় লইবার অবসর হইল ন', তাড়াতাড়ি ভিনি বাজধানীতে ফিবিলেন। 
অমিয্াই তাহার অপমানের একমাত্র কারণ মনে করিয়া রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে 
ভাড়াইয়া দিলেন। মিয়া বিষপ্-মনে চাদকবির সন্ধানে রাজধানীতে চল্লরা 
গেল। 


এদিকে মহম্মদঘে রী পৃথ্বীরাজের রাজধাপী হন্তিনাপুব আক্রামণ্র জন্ত অগ্রলব 
হইয়াছে এবং ঠাদকবিও যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। ইতিমধ্যে মহম্মদঘোবীব 
এক দূত রুদ্রচণ্ডের অরণ্য-নিবাসে আপিয়া তাহাকে, পৃত্বীবাজের বিরুদ্ধে মহম্মদর্ধোধাব 
সহিত যোগ দিতে অচুরোধ করিল। কুদ্রচণ্ড পৃীরাজকে নিজ হাতে হত্য' করিয়া 
প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া! এতদিন সংকল্প করিয়াছিলেন, এখন মহম্মদঘোরী তাহাকে 
সেই স্থযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে ভাবিয়া! ঘ্বণাভরে সেই প্রন্থাব প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। তারপর স্বহন্তে পৃর্থীরাজকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্তটে বাক্তধানীব দিকে 
যাত্রা করিলেন, 

চাদকবি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। নেপখ্যে অমিয়া চাদকবির শেখানো শেষ গানটি 
গাহিয়া চলিয়াছে। সে কম্বর চাদকবির কানে গেল। বিলি ক্ষণকাল বিশ্ব 
হইয়া দাড়াইয়া ভাবিলেন যে এই মধ্যা্ছে প্রকাশ্ত রাজপথে অমিয় কি করিয়! 
আসিবে অমিয়া পথপার্শ হইতে টাদকবিকে ভাকিলু, চাধকবিও সাড়া 
দিলেন, কিন্তু রণবান ও টসন্তদের কোলাহলে উভয়ের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। কেই 
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কাহারো কথ। শুনিতে পাইল ন'। অযিয়া হতাশ হইয়া আব কোথাও আশ্রয় নাই 
দ্বেখিয়া পিতার কাছেই ফিরিল। , 
এদিকে যুদ্ধে পূর্থীরাজ নিহত হইলেন । আব প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো সম্ভাবনা 
নাই দেখি রুত্রচ্ বনে ফিবিলেন। “কেবল তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইবার 
জন্তই এতদিন জীবিত ছিলেন। প্রতিহিংস! ছাড়! আর তাহার জীবনের কোনো 
উদ্দেস্ত ছিল না। পৃীরাজের মৃত্যুতে তাহার জীবনের একমাজ্জ অবলম্বন খসিয়া 
পড়িল। তিনি নিজের বক্ষে ছুরিক? বিদ্ধ কবিলেন। 
বনে ফিরিয়। আলিয়। অমিয়া দেঁখিল যে রুত্রচণ্ড মরণ-পথ-যাজজী। সে মৃয্যু 
পিতার পায়ের উপব কাঁদিয়া পডিল। একদিন প্রতিহিংসার উন্মাদনায় রুজচণ্ডের 
হৃদয়ে পিতৃদ্ষেহ বিলুঙধ হইয়াছিল । আজ মৃত্যুর পূর্বে সে-ন্মেহ প্রবলবেগে তাহার 
হদয়কে প্লাবিত করিয়। দিল। ৃ 
মহশ্মদঘোরী হন্তিনাপুর অধিকার করিয়াছে। পৃর্থীরাজের রাজা কোথায় 
নিশ্চিহ হইয়া গিয়ছে। ঠাদকবি দেশত্যাগ করিয়া অমিয়ার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুবিতে 
তাহাদের অরপ্য-কুটারে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন পিতার মৃতদেহের পাশে 
মুম্যু অমিয়া। অমিয় যেন চাদের জন্তই বাচিয়া ছিল। তাহাকে কয়েকটি খেষ 
কথা বলিয়াই সে চিরদিনের মতো চোখ বুজিল। 
যদিও এ রচনার মধ্যে বয়সোচিত য্খেষ্ট অপূর্ণত1 আছে, তবুও ইহা পূর্ব রচন' 
অপেক্ষা কিছু পদ্দিণত হইয়াছে এবং ইহাতে কবির কবিত্ব-শক্তিও কিছু ৰিকশিত 
হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। গ্রন্থের আবন্তে মহাকাল ভৈরবের স্বব্বপ বর্ণনায় 
কিশোব-কবি বেশ কতিত দেখাইয়াছেন,_ 
মঙ্কাকাল +ছরব-মুরতি 
শুন, দেব, তক্তের মিনতি | 
কটাক্ষে প্রলয় তব চরণে কাপিছে তব, 
গ্রলয়-গগনে লে দীপ্ত জিলোচন, 
তোমার 'বশাল কার! ফেলেছে গাধার ছায়া, 
জমাবন্ত।-রাতি রূপে ছেয়েছে ভূবন । 
জটার ফলদরাশি , চরাচর ফেলে গ্রাপি', ' 
দশন বিছু'ৎ" বত। দিগন্তে খেলায়। 
চোষার নেশ্বাস খনি' নিতে রবি, নে শশী 
শতলক্ষ তারকার দীপ 'নতে যায়! 
কিশোর-কবির চবুত্র-চিত্রণে একটা নাটকীয় পরিপতি-জ্ঞানেরও বেশ আডান 
পাওয়। যায়| পৃষ্থীরাজের মৃত্যুতে রুত্চণ্ডের অন্তর্জাবনে একট! বিরাট পরিবর্তন হইয়া 
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গেল। ভাব, চিন্তা ও কর্মে রুত্রচণ্ড ছিলেন প্রতিহিংসার মৃন্তি। প্রতিহিংসার প্রবল 
ইচ্ছ1 সম্পূর্ণ মাঙষটাকে গ্রাস করিয়া তাহাকে একটা হুদয়হীন, বিবেকহীন হত্য.- 
বিলাসীর রূপে রূপায়িত করিয়াছিল । জীবনে প্রতিহিংসা ছাড়। ঠাহ।র আর কোনে; 
ডাবনা-চিস্তা ছিল না কুত্রচণ্ডের ব্যক্তিত্ব কেবল প্রতিহিংসাকামীর ব্যক্িত্বে পরিণত 
হইয়াছিল! প্রতিহিংসার পাত্র ষখন চিরদিনের মতো নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল, 
তখন গ্রতিহিংসাপরায়ণ রুত্রচণ্ডেরও জীবন বৃথ] হইল। স্বতরাং তাহার আম্মহত্য' 
একেবারে ঈনিনিট নম্ব। কবি এই পরিবর্তনটা বেশ বর্ণন। করিয়ছেন,-_ 

মুছতে জগৎ মোর ধ্বংস হরে গেল । 

শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্থ জীবন । 

পৃ্ণারাজ মরে নাই, মরেছে যে-জন 

সে কেবল রুটইচগড, আর কেহ নয়। 

ষেছুরন্ত দৈতা-শিশু দিন'রাত্র ধ'রে 

দয় মাঝারে আমি ক রন্ত পালন, 

ভর নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল, 

পৃথিৰীতে আর কিছু 'ছল ন। আমার । 

তাহা'র জীবন ছিল আমার ভীবন-_ 

তারি নাম রুজচণ্ড, আমি কেহ নই। 


একেবারে মৃত্যুর মুহূর্তে রুত্রচণ্ডের মানুষ-সত্তা জাগিয়া উঠিলঃ ভাই অমিয়াকে 
দেখিয়া রুত্রচণ্ড বলিলেন, 
এতদিন পিত। তোর চিল না এ দেহে 
আব সে সহসা হেখ! এসেছে ফিরিয়। | 
রবীন্নাথ এই নাট্যকাব্য সম্বন্ধে জীবনস্বতিতে কোনে উল্লেখ করেন ' ১ 
ঠাদকবির দুইটি গান-_ 
ব্্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল প্রথম মেলিল জা.থ হার, 
চাহি! দেখিল চারিধার। 
এবং 
হরুতলে ছিনন-বৃত্ত মালতীর ফুল মুদিয়। আসিছে আ.থ ভার, 
ু চারা দেখিল চারধার। 
রবীন্ত্রমাথের গানের প্রথম সংগ্রহ-পুত্তক 'রবিচ্ছাস্বা'তে (১২৯২, এ ) ও 
রবীন্্রনাথের সর্বপ্রথম কাব্য-সংগ্রহ (১৩০৩) সত্যপ্রসাদ গ*খাপাধ্যায় প্রকাশিত 
কাব্য-গ্রস্থাবলী'র কফৈশোরক বিভাগে সন্নিবেশিত হৃইয়াছিল। তারপর কোনে! 
গানের সংগ্রহে বা গ্রন্থাবলীতে তাহাদের স্থান দেওয়া হয় নাই। 
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(৩) ভগ্রহদর় 

ইহা নাটকাকারে লিখিত গীতি-কাব্য। বিলাতে এই কাব্যের পত্তন হইয়াছিল, 
এবং কতকটা! ফিরিবার পথে এবং কতকট! দেশে ফিরিয়া! আসিয়া কবি ইহা] শেষ 
করেন। +১২৮৭ সালে 'ভারতী'র কাতিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যায় ভগ্হদয়ে'র প্রথম 
৬ অর্গ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ও শেষে ১২৮৮ সালের প্রথমদিকে 
পুশ্তকাকারে মৃত হইয়া প্রকাশিত হয় 

'কুত্রচণ্ড'-এর সহিত একই সময়ে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রুত্রচণ্ড 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন, ভগ্রহৃদয় উৎসর্গ করেন '্রমতী' হে-কে' । এই 
“হে জ্যোতিরিজ্জনাথের পত্বী রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশেষ ম্ষেহস্টীলা কাদদ্বরী দেবী 
বলিয়া অনেকে অঙ্মান করেন। 

ভগ্রহদয়” গ্রস্থের প্রথমে নাটকের মতো পাত্রপাত্রীগণের নামোল্পেখ করা আছে, 
কিন্ত মৃত্রিত গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইম্বাছে। 
ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন,_- 

“এই কাব্যটিকে কেহ ঘেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাহে ফুল ফুটে 
বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ফুল, কাও, শাখা -পত্র, এমন কি কাটাটি পর্যন্ত খাক! চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের 
মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ কর! হইয়াছ্ছে। বলা বাহুলা যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেগ 
কর। হইল ।” র 

বাস্তবিক ইহা “ফুলের যালা'--কতকগুলি উৎকৃষ্ট লিরিকের সমষ্টি। শ্ইহার 
অনেক গীতিকবিত' হ্বতন্ত্রভাবে কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রস্বাবলীর মধ্যে নিবদ্ধ 
করা” হইয়াছিল, পর্রেও ইহার কোনো কোনো অংশ সংগীতরূপে রবীজ্নাথের 
অনেক সংগীত কাব্য-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। এই যুগের অস্থান্ত নাট্যকাব্যে 
এতো গানের সমারোহ নাই। ইহার কোনো কোনো সর্গের ঘটনা কেবল 
পাত্রপাত্রীর মুখের গানের দ্বারাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে অনেকটা 
গীতিনাট্য ও নাট্যকাধ্যের সংমিশ্রণ হইয়াছে । বিলাত হইতে ফিরিবার পর 
রবীজ্জনাথের মনোজগতে সথরের একটা! প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল। লেই 
জোয়ারের উদ্ভািত ফেনপুঞ্জের প্রথম মালা বাম্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য। সে 
জোয়ারের বেগ সকল দিকেই প্রবাহিত হইয়াছিল । 

কাব্যখানা চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত । ইহার আখ্যান-ভাগটি সংক্ষেপে এইরূপ :-- 
* এই কাব্যের নায়ক কৰি ও নায়িকা, কবির বন্ধু অনিলের ভগিনী মূরলা। সুরলা 
কবির বাল্য-সহচরী, এবং কবিও তাহাকে সখা বলিম্া জানে, কিন্ত মুরলা তাহাকে 
মনে-মনে ভালোবাসে--পৃজা করে। মুরলা তাহার গভীর নীরব প্রেম কোনোদিন 


রবীন্্-কাব্য-পরিক্রম! ১১১ 


কবির নিকট ব্যক্ত করে নাই। কবি মুরলাকে বিষ ও চিস্যামগ্ন থাকিতে দেখিয়া 
ভিজ্ঞাসা করিল যে সে কি কোনে যুবককে ভালোবালিযাছে, কিন্ত মুরপ1! কোনে! 
উত্তর দিল না। মুল! ছঃখিত হইল যে, কবি তাহার হৃদয়ের গোপন ভালোবাস! 
বুঝিতে পারে নাই। কবিও তাহার সহচরীর নিকট নিজের মনের অবস্থা বর্ণনা 
করিল। প্রেমের জন্ত কবি পাগল-_বিশ্বগ্রাসী প্রেমের ক্ষুধা কবিকে আত্মহার। 
করিয়া তুলিয়াছে। নঙ্লিনী একটি চপল স্বভাবের কুমারী । সে অত্যন্ত সুন্বরী 9 
বহু যুবক তাহার প্রণয়-প্রার্থ, কিন্ত সে কাহাকেও ভালে (বামিতে পারে নাই, কেবল 
প্রেমের মিথ্যা! অভিনয় করিয়া সকলকে ভূইয়া শেষে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । 
কবি এই নলিনীকে ভালোবাসে । কবি মুরলার নিকট তাহার মনের কথা বলিল। 
সে কথ শুনিয়। মূরল।র হ্ৃদর ভাঙিয়া! গেল বটে, তবুও সে মনে করিল, কবি স্থখী 
হইলে সে স্থুখী হইবে। ক্রমে ব্যর্থ প্রেমের বেদনার মুবল/র জীবন ছুধিষহ হইল, 
সে কবিকে ছাড়িয়া কোথায় চলিগ্না গেল। কবি তাহার সন্ধানে বাহির হইল ও 
শেষে তাহাকে এক তৃপশয্যায় শারিত দেখিল। মৃত্যু তাহার মাসন্ন হইয়াছে। 
কবি তখন সব বুঝিতে "রিল ও মুরপার প্রতি তাহার প্রেম জাপন করিল। 
ঘুরলাব সদয় পূর্ন হইয়া! উঠিল-_জীবনের সমস্য ছুঃখ-বেদন! নে লিমা গেল । কবি 
আপন্প-সৃত্যু মূরলার সহিত মালা বদল করিল ও তাহার মৃত্যু-শষ্যা কুহু ম-স্তবকে 
সঙ্গিত করিয়া দিল। ও 


কব্যাংশে ভিগ্বহদয়' অনেকখানি পরিণতির পথে অগ্রনর হইম্থাছে। 
ভাবপ্রকাশের কৃত্রিমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ছন্দও একটা সাবলীবা গতি 
ল[ভ করিয়াছে। নায়ক কবি তাহার হৃদয়ে প্রথম প্রেমের আবির্ভাব বর্ণন। 
করিতেছে,” ৃ 


প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝাে, 
মহ।-উচ্ছসের দিছধু রুদ্ধ এই শু কারাগারে, 
মলের এ রুদ্ধ শোত দেহপান। করি' বিদারিত 
সমস) জগৎ যেন চাঙ্ছে সী করিতে প্লাবিত। 
অনন্ক আকাশ দি হ'ত এ মনের ত্রীড়ান্থল , 
অগণ্য তারকারা শ হ'ত তার খেলন! কেবল, 
চৌপ্দকে 'দগন্ত আসি' রুধিত ন। অনম্থু আফ্কাশ, 
প্রকৃতি-জননী 'নজে পড়াত কালের ই'তহাস, 
ছরস্ত এ মন-পিশু প্রক তর গ্তন্ত পান কর 
আনন্দ-সঙ্গীত ত্রোতে ফেলত গে। শুস্থতল ভর। 


১১২ রবীন্্র-কা ব্য-পরিক্রমা 
| মুরলার মৃত্যু-শধ্যায় কবি বলিতেছে,__ 


বেবাহ হইবে সী, আজ আমাদের, 

দারুণ বিরহ ওই আসবায় আগে সই' 
অনন্ত লন হোক এই ভুজমের ! 

জাকাশেতে শত তার। চাহ! িমেষহার|,_ 
উহার! অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের ! 
আজি এই ছুটি প্রাণ হইল অভেদ, 
মরণে সে জীবনের হবে না বচ্ছেদ। 
ছোক তবে ছোক সী, 'ববাছ হুখের _ 
চিতার বাসরশষা। হোক আমাদের | 


সধী চপল মুরলার প্রিয়তমের নাম জানিতে পারিলে তাহাকে নেই প্রিয়, নাম 
বার বার শুনাইবে-_ 


ভোরে আধি অবিরাম 
গুনাব তাহারি নাম__ 
গানের মাঝারে সে নাম গাঁখিব। 
সদ। গাব মেই গান ! 
রজনী হুইলে সেই গান গেয়ে 
ঘুম পাড়াইব.তোরে,-_ 
প্রভাত হইলে সেই গান তুই 
গু'নবি ঘুমের ঘোরে । 
ফুলের মালায় কুহ্ম-আখরে 
লিখি দিব সেই নাষ, 
গলায় প র.ব, মাথায় পরিবি 
তাহার বলয় কাকন-করি'ৰ, 
বৃদয় উপরে যনে ধরি 'ব 
নামের কুহম-দাষ। 


»  প্রণয়াকাজ্ষীদের প্রাণ লইয়া খেল! করিতে করিতে নলিষ্ নিজের প্রাণের 
কি পরিবর্তন. হইয়াছে, তাহাই কৰি নলিনীর উক্তিতে বর্ণনা করিতেছেন,__ 


/ক দিকের বুবিব| সনি, 

, হদয় আমার হা রয়েছে! 
প্রভাত'কিরশে সকাল বেলাতে 
মন লয়ে সখী গেছিমু খেলাতে 


রবীন্দ্র-কাব্য-্পরিক্রম। ১১৩ 
মন ছুড়াইতে, মন ছড়াইতে, 
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইনে, 
মন-ফুল দলি' চলি বেড়া ইচে, 
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়।_ 
সহস| নজনি দেখিসু চাহিয়1- 
রাশি রাশ ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে 
« হৃদয় আমার হা:রয়েছি 


চরিত্র-চিত্রণেও রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান শক্তি পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে কবি 
ছুইটি বিভিন্ন টাইপের নারী-চরিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। একটি লস্থুক--তার 
বুক ফাটে তো মৃখ ফোটে না, অস্তরের প্রেম সে প্রিরতমকে প্রকাশ্যভাবে নিবেদন 
করিতে ছিধা-সঞ্ষোচ ও লজ্জা অন্রভব করে। আর একটি প্রেমহীনা ছলকলাময়ী 
নাবী-সে মুখে প্রেমের অভিনয় করে কিন্তু কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দের না, কেবল 
সকলের হৃদয় লইয়া খেলা করে। প্রথম শ্রেণীর নারী--মুরলা ও ললিত!) দ্বিতীয় 
শ্রেীর-_-নলিনী। অবশ্থ উভয় শ্রেণীর নারীর জীবনই শোচনীয় হইয়ছে-কাহারো 
জীবন স্বাভাবিক ও স্তন্দর পরিণতি ল[ভ করে নাই। 


'কবিকাহিনী'র সহিত ইহার আখ্যানভাগের কতকটা মিল আছে, কুজচণ্ডেব 
সহিত কিছু আছে। এই তিন গ্রন্থেরই নায়ক কবি। কৰি চাঁয় একটা আদর্শ, 
একট। সবাঙ্গহুন্দর কাল্পনিক রাজা, একটা স্বপ্পের জগং- যেখানে তাহার মনের 
'আকাজ্ষা-তৃপ্তির সম্ভাবনা! আছে বলিয়া মনে করে। নেজন্ত সে নিকটের খ!-ব 
আবেষ্টনকে ত্যাগ করিয়, কাছের জিনিন অবহেলা করিয়া", সেই দূর কল্পনার 
রাজ্যের সন্ধানে পাগলের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু কবির মন ছাড়া সেই 
আদর্শের আর কোথাও তো অস্তিত্ব নাই, কাজেই তাহার অন্বেষণ নিক্ষল হর । এই 
হতাশার বেদনাই তাহার জীবনের ট্র্যাজিডি। এই তিন কাব্যের নায়ক কবি 
করতলগত জিনিস উপেক্ষ। করিয়া! অতিদুরের কাল্পনিক জিনিসকে ধরিতে গিয়া ছিল, 
ফলে নিকটের জিনিসও হারাইল, দুরকেও পাইল না। দূর ও নিকট-খাস্যব ও 
আদর্শের সমন্বয্নেই জীবনের সার্থকতা । রবীন্দ্রনাথের এই ভাবাচ্ভৃতি বা তবোপলব্ধি, 
পরবর্তাঁ যুগের অনেক রচনার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যে বাস্তব 
ও আদর্শের সমন্বয়, ষে সীমার মধ্যে অসীমের মিলন রবীন্্-কবিমানসের বিশেষ 
ধর্ম, কবির প্রথম জীবনের লেখার মধ্যে তাহার অস্কুর লক্ষ্য করা যায়। 

৬ 


১১৪ " রবীঞ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


“হ'-প্রকাশের বারে! বৎসর পরে একখানি পঙ্কে রবীন্ত্নাখ এই গ্রশ্থ 
সন্বক্ধে লিখিয়াছেন,- 

সদয় বখন লিখতে আর্ত কয়েছিলাম তখন আমার বয়স. আঠার! ৷ যাল্যও নয় যৌবনও নয়। 
বরদটা এধন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আল্লোক স্পট পাবার হৃবিধে নেই। একটু একটু 
আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া । এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো৷ কল্পনাটা 
অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে । সত্যকার পৃথবী একটা আজগবি পৃথিবী হর্জে ওঠে । মজা এই, 
তখন আমারই বম আঠারে। ছিল তা নয়-__আমার আশপাশের সকলের ব্রম যেন আঠারো ছল । 
আমরা সকলে মিলেই একট! বস্তহীন ভিত্তিহীন কল্পলালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুৰ 
তীব্র হৃখছঃখও হপ্লের বুখভুঃখের মতো । অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সতা পদার্থ ছিলনা, 
কেবল নিজের মনটাই ছিল ; তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত ।” (জরীবনস্থতি ) 


(8) শৈশবসংগীত 


ইহ। কবির তের হইতে আঠার বংসর বয়সের রচিত কবিতার সংগ্রহ । কেবণ 
চারিটি কবিতা নৃতন সংযোজিত । ইহার অনেক গুলি কবিতা গাথা-জাতীয়। ইহাতে 
মোট সতরটি কবিতা আছে,_-তন্সেধ্যে ফুলবালা, দিকৃবাল! প্রতিশোধ, ছিন্প- 
লতিকা, ভারতী-বন্দনা, লীলা, অপ্সরা-প্রেষ, কামিনী ফুল, গ্রেম-মরীচিকা।, 
গোলাপবালা, হরহদে কালিকা, ভগ়তরী, পধিক--১২৮৫ সালের কান্তিক হইতে 
১২৮৭ সালের পৌষ পর্বস্ত 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল? বাকী চারিটি কবিতা 
অতীত ও ভবিষ্বৎ ফুলের ধ্যান, প্রভাতী, লাজময়ী, একেবারে পুষ্তকাকারে বাহির 
হইয়াছিল। টশশবসংগীত ১২৯১ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ 
কবিতাই “সন্ধ্যাসংগীতে'র পূর্বের রচনা । 

রবীন্দ্র-কাব্যের এই আদি-পর্বের রচনাকে কৰি স্বয়ং নিতান্ত অকিঞ্িৎকর ও 
সাহিত্যের দরবারে অপাংক্কেয় বলিয়া! মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে 
'প্রাগৈতিহাসিক", ৎগুপ্তযুগের লিপি", “কপিবুকের কবিতা, প্রভৃতি আখ্যা 
দিয়াছেন। ইহার মধ্যে "উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশধ্য ও সাড়ম্বর কত্রিমতা' 
দেখিতে পাইয়াছেন। এই ধুগের উচ্ছ্বাস ও আতিশধ্য এবং অন্বাভাঁবিক মালসিক 
অবস্থা সন্বদ্ধে কবি "জীবনস্থতি' হও বলিয়াছেন?_ 

“নামার পনরো যোল হইতে আরম্ত করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্ধন্ত এই যে একটা সমর গেয়াছে। ইহা 
একটা৷ অত্স্থ অব্যবস্থার কাল ছিল। যে বুগে পৃথিবীতে জলম্থলের বতাগ ভালে করিয়। হট বায় 


নাই, তখনকার সেই প্রথম পন্সুরের উপরে বৃহ্ঘায়তন অন্ভুতাকার উতচর জন্ত সকল আরিক্ষালের 
শাখমিম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে লঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপূরণত ধনের প্রদোযালোকে আবেগগুল। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১১৫ 


মেইয়প পারিমাপরাহূতি অসুতদূতি ধারণ করিয়! একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরপ্যের ছারায় খুরিয়। 
বেড়াইহ। তাহার। আপনাকেও জানে ন। বাহিরে আপনার লক্ষাকেও জানে না । তাহার! নিজেকে 
কিছুই ফ্লানে ন। ধলিয়! পদে পদে আয় একট! কিছুকে নকল করিতে খাকে। অসহ্য, সতের অতাবকে 
অসংযুদের দ্বার! পুরণ করিতে চেষ্ট! করে। ঘীধনের সেই একটা অকৃভার্ধ অবস্থায় যখন অন্থর্দিহিত 
একলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করতেছে, খন সতা তাহাদের লক্ষাগোচর ও আারগপমা হয় 
নাই, ধন আতিশঘোর ছ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণ। করিবার চেষ্ট। করিয়াছিল ।” 

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিণতির যুগে তাহার বাল্য ও কৈশোরের 
অপরিণত রচন। তাহার চোখে নিতান্ত থেলো বলিষ! মনে হওয়া স্বাভাবিক | 
অবশ্য ইহ1 মানিতে হইবে যে এই রচনার মধ্যে অপরিপক্চতার যথেষ্ট চিহ্ন বর্তমান 
__ভাষা দুর্বল, ছন্দ শিথিল, প্রকাশের নৈপুণ্য নাই, হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছাস 
কোনে! সত্যিকার রমমৃতি ধারণ করে নাই। কিন্তু তবুও একথা ঠিক যে এই 
রচনার স্থানে স্থানে যথেষ্ট কবিত্বের ক্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়যাহা বয়সের 
বিবেচনায়, কবির ভবিষ্যৎ অসামান্তন্বেরই স্থচনা করে। তারপর, রবীন্দ্রনাথের 
পৰবত্ৃখ জীবনের কতবপ্রপ্গি বিশিষ্ট ভাব, চিন্তা ও আদর্শের ছায়াপাত হইয়াছে এই 
বচনার মধ্যে, সেগুলি রবীন্ত্র-প্রতিভা-বিকাশের ইতিহালে লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
মে বীজেব প্রথম অস্কুরোদগম এখানে দেখা যায়, তাহাই একদিন ফুল-ফল- 
প্রসবকাবী বিরাট মহীরূপে পরিণত হইয়াছে । সেজন্য এই বাঙ্গ্য ও কৈশোরের 
রচন] একেবারে মৃঙ্যহীন নহে। এ মস্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিঘ্বাছেন,__ 

“যেমন লীহারিকাকে হৃষ্টিছাড়। বল। চলে ন, কারণ তাহ! স্তর একট| সবিশেষ অবস্থার সহ্য-ভেমনি 
কাবোর 'মশ্ুটতাকে ফাকি দিয়া উ়্াইয়া দিলে কাব্য দাহিতোর একটা সতোর অপল'প করিতে হছ।” 


১ 
সন্ধ্যামংগীত 


(১২৮৮) 


সন্ধ্যাসংগীতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গতা্গগতিক কাব্য-রচলা-রীতির বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইলেন। এতদিন তিনি তাহার পূর্বগামী কবিগণের, বিশেষত বিহারীলাল 
চক্রবর্তীর ভাষা ও ছন্দ অনুকরণ করিয়া, এবং প্রধানত কোনো আখ্যায়িকা অবলগ্বন 
করিয়! কবিতা লিখিতেছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে সেই বাধা রীতি ও চিরাচরিত 
প্রথা ত্যাগ করিয়া আখ্যাফিকা-নিরপেক্ষ বিশিষ্-মনোভাবব্যপ্রক গীতিকবিত 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইখানেই তিনি তাহার প্রতিভার স্বকীঘ্ুত। উপলকি 
করিলেন ও তাহার নিজস্ব কূপ দেখিতে পাইলেন। তাহার কাব্যের এতদিনে 
অস্থকরণসর্বস্ব আঙ্গিক খসিয়! পড়িল, একান্ত নিজের ছন্দে, স্বাধীনভাবে, নিক্জেব 
ভাৰ ও কল্পনাকে তিনি রূপ দিতে আরম্ভ করিলেন। 
কাব্যের যে রীতি-সং্কারের মধ্যে, যে আবহাওয়ার মধ্যে তাহার কবি- 
প্রতিভার উন্নেষ হইয়াছিল, সেই সংস্কার ও পারিপাশ্বিকের প্রভাব তাহার কবি- 
প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। পূর্ব-প্রচলিত রীতির প্রভাব গ্রহণ ও তাহার 
অন্গকরণ ছাড়া তাহার উপায় ছিল না, কারণ তাহার প্রতিভা তখনো! নিজস্ব ধারায় 
বিকশিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তাই সন্ধা সংগীত- 
এর পূর্ব পর্যন্ত তাহার পূর্ব সংস্কারের অনুকরণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না। 
তখন মহাকাব্যের যুগ। মধুক্ছদন, হেমচন্ত্র, নবীলচন্্র তখন নৃতন কবিষশঃপ্রাথীর 
সম্মুখে আদর্শ | তাহাদের কাব্য-প্রচেষ্টা পুরাণের দীর্ঘ আখ্যায়িক] ও প্রধান প্রধান 
পৌরাণিক বা এতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কপায়িত হইয়াছে--মাহুষের 
কতকগুলি উচ্চ ভাঁবাদর্শ, তাহাদের আদিমপ্রবৃত্তিমূলক সবলতা ও দুর্বলতা ব্যাপক 
সার্বজনীনভাবে এই সব চরিত্রের মাধামে'আত্মগ্রকাশ করিয়াছে । এই সব চয্িত্রের 
প্রকাশ বাহিরের ঘটনার সহিত আবদ্ধ । কিস্তু রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভার শ্বব্ূপ 
মনের বিচ্ছির, খণ্ড, অনু ভাবাহ্তৃতির বিশিষ্ট প্রকাশে । চরিত্রবিকাশের সঙ্গে 
“ঘটনার লহিত সম্বন্ধ রাখিয় একটা দীত্‌ একটানা বহিমূ্ধী ভাবের প্রকাশ বা বর্ণন। 
তাহার কবিমানসের মোটেই অনল নয়। মহাকাব্য রচনা বা দীর্ঘ-মাখ্যায়িকা 
অবলঙ্ছনে কাব্যরচনা তাহার বিপরীত ধর্ম॥ কিন্ত, আখ্যায়িকাই তাহাকে অবলক্বন 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রস! ১১৭ 


করিতে হইয়াছিল । পৌরাণিক বা এতিহানিক কাহিনী ন। হইলেও এই কাল্পনিক 
কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যের কতকগুলি রীতি তাহাকে মানিতে হইম্নাছিল। 
তাহাতে তিনি আত্মগ্রকাশের পূর্ণ আনন্দ ব| সার্থকত। পান নাই। তারপর ভাষা 
ও ছন্দ ব্যবহারেও তাহাকে অনেকট। পূর্বরীতির মন্তকরণ করিতে হইয়াছে। 
বিহারীলাপ চক্রবর্তীর সহিত তাহার অন্তরের যোগ ছিল, কারণ উভয়ের প্রতিভা 
প্রায় একশ্রেণীর । তাঁহার নিকট হইতে গীতিকাব্যের উপযোগী শিথিলবন্ধ, লনু 
শব্দ ও পদ, 'আধ-আধ” ভাষ। ও ছন্দরীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । স্থতরাং 
তাবপ্রকাশের রীতিতে, ভাষা ও ছন্দে কেবদগ একটা মম্গকরণেরই পাঁল। 
চলিতেছিল। সন্ধ্যানংগীতে পৌছিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাহার কবিমনের ম্বরূপ 
ববঝিলেন ও আশ্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন। 

এ সম্বন্ধে তিনি জীবনস্বতিতে লিখিয়াছেন,__ 

“ধকটা প্লেট লইয়া করিত! লিখিতাষ €**এমনি করিয়। ছুটে। একট! কবিত! লিখিতেই মনের মধ্যে 
ভারি একটা আনন্দের মাবেগ আদিল । আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয। উঠিল__বাচিয্।, গেলাম । যাহা 
লিতেছি, এ লেখিতেছি সম্পূর্ণ আনারহ 1-"এই শ্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি 
গকেবারেই গাতির কর! ছাড়িয়। দিলাম! নদী যেমন একটা খালের মত সিধ। চলে ন।-_-আমার ছন্দ 
হননি আকিষ! নাকিয়। নানামৃঠি ধারণ করিয়া চলিতে লাগল।."-বিহারী চক্ষবতী মহাশয় ঠাহার 
বঙ্গনুন্দরী কাবো যে ছন্দের প্রবর্তন কারয়াছিলেন, তাহা তিনমাত্রামূলক-.-তাহ। ভ্রুতবেগে গড়াইয়। চলির। 
সায়*..একন! এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিভাম। ইহ! যেন ছুই পাপে চল। নহে, ইহ! ধেন 
বাউসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো । এইটেই আমার জভ্াস হইয়। গিরাছিল। সন্ধাসংগীতে আম" 
এই বঞ্তন ছেদন করিয়াছিলাম । কোনে! গ্রকার পূর্ব সংঙ্কারকে খাতির না করিয়! এমনি করিয়া লিখিতে 
যাওয়াতে যে জোর পালন ভাহাতেই প্রথম এই*শ্রাবিষ্।ার করিলাম ঘষে যাহা আমার সকলের “চরে 
কাছে পড়িয। ছিল তাহাকেই আছি দূরে সন্ধান করের! ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর -""। 
করতে পারি নাই বলিয়াই নিক্ের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ ম্বপ্প হইতে জাপিঘাই যেন দেখিল[ম 
আমার হাতে শৃঙ্খল পরানে। নাই।'-'মামার কাবালেবার ইতিহাসের মধো এই সময়টাই আম। পন পক্ষে 
সকলের চেয়ে স্মরণীয় । কাব্য হিসাবে সন্ধযাসংগীতের মূলা বেশে ন! হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি 
যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাব। ভাব মৃষ্ঠি ধরিয়! পরিস্কূট হইয়। উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের 
মধো এই যে মামি হঠাৎ একদিন আপনার তরসায় ষ! খুশি তাই লিখিয়! গিয়াছি।” 

সন্ধ]াসংগীতের কাব্য-মূল্য হয়তো বেশি নাই, কিন্তু এই হিসাবে ইহার মূলা 
আছে যে ইহাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাহার আম্মশক্তির.পরিচয় পাইলেন । তাহার 
নিজস্ব গ্রতিভা-বিকাশের ইহাই স্থতপাত। 

১৩২১ সালের কাব্য/গ্রস্থমবলীর সূমিকায় তিনি বলিম্বাছিলেন,_ 

“পন্ধাঞ্জরীতের পূর্ধবর্ী আনার সমন্ত করিত! আমার কাবা-্রস্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।... 
সগ্যানংগীত হইতেই আমার কাব্যুলোত ্ীণতাবে সর হইয়াছে । এইখান হইতেই জামার লেখ। নিগ্ের 


কী 


১১৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রুম। 


পথ হন্বিয়াছে। পথ যে তৈরী ছিল তাহা নহে---গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হই! উঠিয়াছে।..'হ্হার 
বিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জায় কারণ হথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাছার পরবর্তী রচনার কোনে। 
গৌরবের বিধর খাঁফে, তবে এই প্রথম প্রয়াসের দিকট সেজন্ত খণ স্বীকার করিতেই হইবে” 

ইস্থার অনেক পরে '্রবীন্র-রচনাবলী' প্রকাশের সময়ও “কবির মন্তবো? 
বলিয়াছেন, _ 

“তাকে দামের বোলের সঙ্গে তুলনা করব ন!, করব কচি আমের গুটির সে, অর্থাৎ তাতে তার 
আপন চেহারাটা সবে দেখ! দিয়েছে গ্কামল রঙে। রস ধরেনি তাই তার গাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই 
গথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ ছিয়েছিল। অতএবসন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাবোর প্রথ্ 
পরিচয় ।* 

সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী রচনার সহিত সন্ধ্যাসংগীতেব বহিরাবরণের বন্ধন ছি 
হইল বটে, কিন্ত অন্তরের ভাবগত যোগ সমানই রহিয়াছে । যে হতাশা এ 
দিষাদের হ্থর পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে বর্তমান ছিল, সন্ধ্যাসংগীতের মধো ও তাহ? 
ধ্বনিত হইন়্েছে। কারণ এখনো কবিমনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা আসে নাই। 
এই যে বেদন! ইহা কৈশোর ও যৌবনের বহু বিচিত্র ভাব-কল্পনা, কামনা-বানন। 
জীবনে সফল ন৷ হইবার বেধনা--আদর্শ ও বাস্তবের অসামঞ্জশ্টের বেদন, 
অন্তর সহিত বহিবিশ্বের মিলন না হইবার বেদন!। 

শৈশব হইতেই প্রক্কতি ও মাছুষের সহিত কবির একটি সহজ ও স্বাভাবিক ঘোঃ 
ছিল। প্রক্কতির বিচিত্ররূপ ও মাছধষের বিচিত্রম্পর্শ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে ও তাহাকে 
যথেই আনন্দ দিয়াছে। কিন্ত যৌবনের প্রথম উন্েষে হৃদয়াবেগ-বৃদ্ধির সাক্ষে সঙ্গে 
নে যোগসুত্রে ছিয় হইয়া গেল। তিনি তখন তাহার হ্বদ্য়াবেগের মধ্যেই আবদ্ধ 
হইয়া পড়িলেন। প্রথম যৌবনের হৃদয়াবেগের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা] কোনো নিদিষ্ট বস্ধ 
উপলক্ষে উ্িত হয় না, উহার কারণ নির্দেশ করা যায় না ও উহার সার্থকতাঁর ফোনে। 
রপও ছুটয়া উঠে না। উহ! যেন কতকটা বায়বীর উচ্ছ্বানমাত্র । এই উচু কবিব 
প্রকৃত রসাভূতির বিকাশে বাধ। সৃষ্টি করে। তখন সম্ভব-মসম্তব কল্পনা এই 
ভাবাবেগফে আশ্রয় করিয়া নানাদিকে ছুটিতে থাকে । এই কল্পনা ও আবেগের 
লীলা একটা কুয়াসাচ্ছন্ধ আবেষ্টনের মধ্যেই ঘুরিতে খাকে । বাহিরের বিস্তীর্ণ বাস্তব 
নংসারের সহিত উহার কোনো গ্লোগ থাকে না-ভিতর়ের সঙ্ধে বাহিরের মিল হয় না। 
এই বন্হীন কল্পনা ও কারখহীন আবেগের কারাগারে কবির মন অবরুদ্ধ হইয়া ছিল। 
তিনি 'এই অবস্থা হইতে বাহির হইতে পারেন নাই । অখচ এই রুদ্ধঙীবনের 
অঙ্গভূতির সঙ্গে বাস্তবের মিল না হওয়ায় এ ছায়া-রাজ্যে কোনো! তৃপ্তির সন্জান৪ 
পান নাই। গভীর ছুঃখ ও নৈরাঙ্ডে তাহার জাদয় ভরিয়া.গিয়াছিল। ছুঃখই তাহা 


রবীন্ত্র-কাব্য-পরিক্রম! ১১৯ 


একান্ত প্রাপ্য বলিয়া! তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ অস্বাভাবিক মির 
অবস্থ! তিনি বেশি দিন সহ করিতে পারেন নাই। উহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
তিনি আপন হৃদয়ের সহিত প্রাণপণ বুদ্ধ করিয়াছেন ও পূর্বেকার স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া পাইবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়্াছেন। বিশ্বের সহিত যুক্ত ন। হইতে পারাদ্ 
এবং বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সহজ মিলন ন! হওয়ায় ছুঃখবোধ ও মানসিক ছন্দই 
সন্ধ্যাসংগীতের মূলস্থুর। 


“সন্ধ্যাসংগীতের কেন্দ্রগত ভাব বেদনাবোধ | ইহার মধ্যে একট! বিষ্বাদ, 
অতৃপ্তি ও হতাশার স্থুর বাজিতেছে। বেদনা-দীর্ণ ছৃদগ্মের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণন? 
ইহার মধ্যে আছে । “দ্ধ” কবিতাটিতে কবি সন্ধ্যাব নিকট নিজের ছুঃথ ব্যক্ত 
করিয়া ম্লেহকোমল সাস্বন কামনা করিতেছেন, 

বাধ, বছ়ে! বাজিয়াছে প্রাণে, 
সন্ধা! তুই ধীরে ধীরে আর ! 


সঙ্গীহার| হদ্য় আসার 
চোর বুকে লুকাইতে চায় 


দু-আবাহন' কবিতায় কবি ছুঃপকে মনেপ্রাণে আহ্বান করিতেছেন” 


আয় হণ, আয় তুউ, 

তোর তরে পেতেছি আসন, 
হদয়ের প্রত শির! টাংন*্টা।ন' উপা।ড়য। 
(বচ্ছিন্ন শিরার মুখে ভূত অধর দিয়া 
বিন্দু বন্দু রক্ক ডুই করিস্‌ শোষণ; 
জননীর স্নেন্কে তোরে করিব পোষণ ! 


নিরন্তর ছুঃখভোগে কবির প্রাণ অধীর হইয়া উঠ্ঠিয়াছে, তাই তিনি 
বলিতেছেন, 


ব্সিয়। বয়! যেখ।, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ 
গাঁহতেছে এক-ই গান, এক-ই গান, এক-ই গান। 


কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে তাহার এই নৃতীত্র দুঃখাছু হতি সুস্থ ও স্বাভাৰিক 
মনের পরিচায়ক নয় ইহা একটা অস্বাভাবিক ও বিকৃত অবস্থ। 1 কিন্ত তাহার ছবার 
হয ছুঃখকে একান্তভাবে ধরণ করিয়া তাহারই নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছে। তাই 


১২ , রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা 


তিনি ছ্লাহল' নামক কবিতায় হৃদয়কে এই জীবননাশী ছেলেখেলা হইতে বিরত 
হইতে বলিতেছেন,-- 

ত৷ নয়, একি এ হল, একি এ জর্জর মন, 

হাসিহীন ছ'অধর, জ্যোতিহীন ছু'ময়ন ! 

দুরে যাও-_দুরে যাও-_ছেলেপেল। ভুলে যাও 


“নংগ্রাম-সংগীতে' কবি হৃদয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন । ছুঃখ- 
ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয় তাহার জীবনকে ছুঃসহ করিতেছে । পৃথিবীর ব্ূপ-রস-শব-স্পর্শ-গন্ধ- 
ময়, চিরহুম্দর মৃত্তির উপর তাহার হৃদয় যেন একট! কৃষ্+-আব্রণ বিছাইয়া দিয়াছে। 
মান্ষের সহজ ন্বেহ-ভালোবাস!, প্রতির বিচিত্র লীলা, পৃথিবীর সহম্ব স্বাভাবিক 
আনন্দ হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। এবার তিনি হৃদয়ের সহিত সংগ্রাহ 
করিয়া তাহাকে জয় করিবেন ও পূর্বের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থ। ফিরাইয়া 
আনিবেন,-_ 

নাকি এই হৃদয়ের সা" 
একবার করিব সংগ্রাম । 
বিজ্রোহী এ হার কামান 
জগৎ করিছে ছারখার । 
গ্রাসিছে চাদের কাছা ফেলিয়। আধার ছায়া 
হৃবিশাল রাহুর আকার । 
সেলিয়। জাধার গ্রাস, (দিনেরে দিতেছে কাল, 
ূ মলিন করিছে মূপ তর । 


আমি হ'ব সংগ্রামে বিজয়ী 
হৃদয়ের হবে পরাজয়, 
জগতের দূর হবে ভয়। 


“আমি-হার।' কবিতায় কৰি প্রথম জীবনের সেই স্বাভাবিক, সরল, সহজ ৪ 
আনন্দময় “হকুমার-মামি'কে ফিরিয়। পাইবার জন্ত ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন । রন্ধযাসংগীতের মর্ সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবতাঁ বলেস,-_ 

“নৰ যৌবনের আরল্যে মন্মরে গন টিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে অথচ বিশ্বজগতের সহিত তাহার 
বর্থোচিত যোগ, ঘটিতেছ্ছে না--হৃদয়ের অনুভূতির ,সহিত জীবনের অস্তিক্ষতার বখন সামগ্রন্ত হয় লাই, 
তখন নিজের মধ্যে অনরদ্ধ অবস্থার যে অধীরঠা, তাহাই 'সন্ধযানংপীতে'র কবিহার মধো বাক হইবার 
চেট। করিয়াছে।” রবীন্দ্রনাথ, ১৮ পৃঃ 
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কবি লিজেই তাহার জীবস্বতিতে সন্ধযাসংগীতের যূলভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_- 


“মা্ুধের মধো অবস্থ-বিশেষে একটা আবেগ আসে যাত। অব্যক্তেত্র বেদনা, যাহ। অপরিস্কটতার 
ব্যাকুলত। (.""মানুষের মধ্যে একট। শ্বেত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা এ 
ফ্াবেগের গন্তীর অন্তরালে যে মানুধট। বলিয়। আছে, তাহাকে ভালে! করের। চিনি না ৪ 'ভুলিয়। থাকি, 
গকদ্ত জীবনের মধ্যে তাহার সত্বাকে চে লোপ করিতে পারি ন। বাহিরের চঙ্গে অসুরের সুর যগ্ন 
মেলে না -সামগ্রহ্ত যখন হুন্দর ও সম্পূর্ণ হটয়! উঠে না, তখন সেই অত্তর-নিঝাসীর পীড়ার বেদনা মানদ- 
প্রকৃতি বাধিত হইতে খীকে | এই বেদলাকে কোনলে। বিশেদ নাম দিতে পানি না উহার বর্ণনা লাই-_ 
এই জন্ত ইহার যে মোদনের ভাষ। তাঁহ। স্পরু ভাষ। নভে _ তাঁচার মধো অর্থবঙ্গ কথার চেয়ে অর্থগীন সুরের 
তংশই বেশি । মক্ধালংশীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যকু হইতে চাহজাছে, ভাহার মুল সভ্যরি পেই অন্তরের 
রহন্তের মধো | সমস্ত জীবনের একটি মিল দেপানে, সেপানে জীবন কোনোমতে পৌছিতে পারিতেছিল 
শ( নিয় অস্তিভূত চৈতন্ত যেমন ছুপের লঙ্গে লড়াই করিদা কোলে মতে জাঙগিকা উঠিতে চায় 
“ভতরের সত্তাটি তেমনি করয়াই বাতিরের সবস্ত জণ্টলচাকে কাটাঠয়। নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্ত যুদ্ধ 
ক রুতে খাকে- অগ্ভসের গতম গলক্ষা প্রদেশের দেই বুচ্ছর উতঠিঠাদ অস্পইট ভাবার সক্গাদংগীতে 
প্রকাশত হইযাডে |" 

যোহিতচন্দ্র লেন সম্পাদত৬ ববীন্দ্রনাথের কাব্য গরন্থাবলীতে (১৩২১) সঙ্গ 
সম্গীভের এই আেণীর ছঃখ ও নৈরাশ্বাপ্তক কবিতাগুলিকে '্বদয়ারণ্য' আখ্যা 
নেয়। হতয়াছিল। কধি সেই কবিতাগুচ্ছের প্রবেশক হিসাবে যে কবিতাটি 
লগিয়। দিয়াছিলেন, তাহার প্রথম লাইন--“কুড়ির ডিতবে কাদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।” 

।সন্ধ্যানংগীতের এই যে বেদনা ইহা এককরপ পরিপূর্ণ আনম্মপ্রকাশের বেদনা 
পবণহিলাছের আকাঙ্ষাব বেদনা | 


২ 
প্রভাতসংগীত 


( ১২৯০) 


প্র€/তসংগীজের প্রথম কবিত। “মাহ্বান-সংগীত'এর মধ্যে সন্ধাসংগীতের 
চঃখবারক মনোভাবের রেশ আছে । কবি স্বরচিত কারাগারে আপন জালে 
আপনি জড়াইয়া আছেন। ক্রমাগত তিনি মরীচিকা*ন্তরা পান করিতেছেন, 
তাহাতে কেবন্প তাহার তৃষ্ণাই বাড়িম। প্রাণ ছটফট করিতেছে ; কোনোপ্তৃপ্তি বা? 
শান্তির সন্ধান মিলিতেছে ন1। প্রক্কৃতির মধুররূপ বাহিরে দীপ্তি পাইতেছে; জগতের 
উদ্দাম আনন্দআ্োত বহিয়া চলিয়াছে; তিনি কাগালের মতো তাহার দিকে কেবল 
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চাহিয়া! আছেন) একবিম্ু তাহার পাইবার শক্তি নাই। শুধু অডপ্ত'আাফাক্ষাব 
আগুন তাহাকে দ্ধ করিতেছে, ৃ 
চারিদিকে শুধু ক্ষুধ! ছড়াইছে 
যেদিকে পড়িছে দিঠ, 
বিষেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই 
কীটের অধম কীঁট। 
এই কবিতার শেষে দিকে কবি বাহিবের একটা "আহ্বান শ্ুিতম 
পাইতেছেন,- 
ফেখরে সবাই চলেছে বারে 
সবাই চলিয়' বাধ, 
পথিকের! সবে হাতে হাতে ধরি 
শৌন্রে কি গান গাষ। 
জগৎ বাপ, শোন্রে, সবাউ 
ডাকিতেছে, আয, আথ 
সেই আহ্বানে সাড়: দিবাব জন্ত তাহা অলাড প্রাণথকে হিলি উগ 
কবিতেছেন,।- 
ডু শুধু ওরে ভিতরে বন্যা 
মর মরতে চাঁদ 
কঃ শুধু ওরে করস বোন 
ফেলিন ছুপের, স্বান । 
, জার কঠনদল কাটবে মন 
সময যে চলে যাধ। 
ওই শোন্‌ ওই ডা/কছে দখা 
বাছুর হইয়। আধ । 

তারপর হঠাৎ একট! বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কবি-হদফের স্বর 
কারাগার কোথায় ভাঙিরা চুরিয়া উড়িয়! গেল। কবি মুক্ত হইয়। নৃতন ভগতে প্রণে* 
করিলেন। এই বিবাট পরিবর্তনের ইতিহ্বান তিনি তীহার জীবনর্্বহতে 
লিখিঘাছেন৮- 

"একদিন সকালে বারান্পা ধাড়াউর। ভাদ সেউদেকে (জীব্বুলের বাগানের গাদ্ধের শিকে 
চ/লাস। তখন সেই গাছগুলির গরবানুয়াল হইতে দুধোদয় হইন্েছিল। চাহি খাকিতে খাকিতঃ 
হঠাৎ এক" মুনর্ঠের মধ্যে আমার চোগের পর হইস্টে যেন একটা পর্। সরিয়া গেল। ছেবজাম এক 
) অপরূপ মহিমাঃ বিশ্রংসার দমাচ্ছর, আনন্দে ও সৌশরে সর্ধতই তাত । আমার ছগয়ের সরে গ্রে খে 
ওকট। ব্যাচের জাচ্ছাদন ছিল, তাহ এক নর্মদেই ছে করিয়া জদার সন্ত ভিউয়টাতে |বছ্ছের 
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জালোক একেবারে বিচ্ছুরতি হইয়। পড়িল। সেই দিনই নিবার়ের ম্বহগ্গ কবিতা নিষায়ের মতোই 
যেন উৎসারিত হুইয়! বহিয়! চলিল। গে শেষ হইয়। গেল, কিন্ত জগঠের সেই আননদরূপের উপর তখনে। 
বযবনিক! পড়িয়। গেল না৷ । এমমি হুইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই ভগ্রিয় রছিল না 1....০, 
হি মামি বারান্দার ঠাই থাকিতাম, পাঞ্ত। দিয়। মুটে মজুর বে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গ', 
শরীরের গঠন, তাহাদের সণ আগার কাছে ভার আশ্চর্থ বলিয়। বোধ হইত ; লকলেই ধেন' নিখিল 
সমূজ্ের উপর দিয়। তরঙ্গলীলার মা। বহিয়া চলিয়ান্ছে। শিশুকাল হইতে কেবল গোখ দিয়া দ্খোহ 
অন্তান্ত হইয়।! শিয়াছিল, তাজ যেন একেবারে সমন্ত টচতন্য দিয| ছেপ্তে ভারভ্ভ ₹রিল।ম। রাস্থা দি 
ণক ধুবক যখন তারেক যুবকের বাধে হাত দিযা হাসতে হাদতে অবণ লাম চলয' যাইত, সেটা 
আম লাসান্য ঘটন! ঝলিয়। মনে করিতে পারহাম ন-পবশ্বকগণ হর জতলম্পদ গুভীরহার মধ ষে 
ভফুরাল রসের উৎ্ন হাসির ঝরন' ঝরাউভেছ ইট|কে বিন দখিতে পাই হাম 
এই' পরিবতিত মানসিক অবস্থার দান “নিধর্বেব স্বপ্নভঙ্গ | অঙ্গহূতিব 
তীব্রতায়, প্রকাশের অজল তান, ভাষা মাধুষ ও হলেব সাবলীল গতিতে কবিতাটি 
অনবদ্য । 
ক্ষপ্ নিঝররিণী গিরিগুহ|র আবদ্ধ ছিল। চারিদিকে ভাহাব পাষাণ-প্রভাব , 
ঠিমানীতে তাঙ্কাব গতি.” কদ্ধ। বৈচিত্রাহীন, বিকাশহীন, অবরুদ্ধ জীবনে লে 
তক্জ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়। ভিল। প্রভাতের আবির্ভাবে, পাখীর কাঁকল'তে চারিদিক 
মুখব ভউয়। উঠে-নবোদিত অরুণআলোন প্রক্তি ঝলমল ববে_কিঞ আহাৰ 
কবাগাবে কোনোদিন সে শানন্দবার্ত পৌছায় ন। কিন্ধ হঠাৎ একদিন 
প্রভাত-পাখখীব গান ও নবাকণেব আপোকচ্ছট তাহাব অন্ধকার গুহায় প্রবেশ 
করিল। রুদ্ধ নির্বরিণীব 'অনাড প্রাণে এক রর চাঞ্চলা উপস্থিত হইল--স 
ভাঙিয়' গেল-বিপুল আবেগে তাহাব বক্ষ তরঙ্গায়িত ভইতে লাগিল, 
ডা।শধ। উঠেছে গান, 
ওক উল উঠেছে বাব, 
€রে, প্রাণের বাসন প্রাণের তবেগ 
কণধয়। রাখিতে নর | 
থর থর কার বা'পছে ভুধব, 
শ্লি। রাশ রাশ পড়েছে খসে, 
ফুঁলয় ফুলিধ। ক্ষেনল ম্ণণ 
গরজি উঠিছে দাকণ বোধে! 
কঠিন শিলায় তাহাৰ চাবিদিক আবদ্ধ-এই বঙ্ঝন রি ন। কৰিলে তাৰ 
বাহির হইবার পথ নাই। তাই ভাঙনেব বাণী তাহাব যু 


কেনরে ব্ধাত! পাধাণ হেল, 
চারিদিকে তার বাধন কেন? 


১২৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 

ভারে দয় ভাঙরে বাধন, 

সাধরে আজিকে প্রাণের সাব, 

লহরীর "পরে লহরী তুলিয়। 

আঘাতের পর আঘাত কর্‌। রঃ 

অধীকাব্র পাষাণ-কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া নির্ঝর নিজেকে সার! বিশ্বে 

প্রবাহিত করিতে চাহিতেছে। তাহাব ক্ষুত্র জীবন আজ বৃহৎ জীবনের সহিত 
মিলিত হইবার জন্ত ব্যাকুলতী প্রক।শ করিতেছে। ক্ষুত্ত প্রাণে মে আজ অঙ্কুর 


শ্রাণ অন্থভব করিতেছে,+- 
[৭ ঢাংলব করণ।-ধার। 


মি ডাডিব পাধাণ-কার। 
আঁম জগত প্লাবিয়! বেড়াব গাহিয়' 
আকুল পাগল-পারা । 
ক্ষত নিঝ'র আজ মহালমুত্রের ডাক শুনিতে পাইয়াছে। সমত্র পৃথিবী প্রাবিত 
করিয়া সেই স্থদুর মহাঁসমূতে মিলিত হইয়া যেন সে তাহা চরম নার্থকতা লাশ 
করিবে, -- 
জগতে ঢাটলিব প্রাণ, 
গ//হব করণ, গন; 
উদ্বেগ-অরার ভিয় 
হদুর সম্দে গিয়া 
সে প্রাণ সিশাল, জার সে গান করিব শেষ | 
'নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি প্রভাতসংগীতের মর্মবাশীর উদগাত' | 
সন্ধ্যাসংগীতে প্রকৃতি ও মানবের সহিত সন্বন্ধচাত হইয়া কবি অবরুদ্ধ অবস্থার 
বেদন! ও অস্থিরত। প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভাতসংগীতে কবি প্রক্কতি ও মানবের 
সহিত মিলিত হওয়র আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন । প্রকৃতি ও মানবের ঘর্ধো কৰি 
নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া একট। অপূর্ব আনন্দ ও তৃপ্তি পাইয়াছেন। এই নবলন্ক 
বিশ্বানছভৃতির আনন্দ-উদ্ফ্বান ও ব্যাকুলতা প্রভাতসংগীতে ব্য হইয়াছে । বিশ্বের - 
প্রকৃতি ও মানবের -ধে বিচিত্র রূপ, রস ও রহশ্টের মধ্যে কবি মরাপের মত 
সারাদিবস সম্তরণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষীর-সমূদ্বের তটসোপানে কবি প্রথম 
অবরোহণ করিপেন প্রভাতসংগীতে 
কৰি নিজেই সন্ধ্যাসংগীতের পুব হইতে প্রভাতসংগীত পর্বস্ত তাহার কবি- 
মানসের ধারাটি জীবনস্বৃতিতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।_ 
"যোকিভবাধূর গ্রন্থাবলীতে প্রঠাতসংবীতের কবিতা গুলেকে “নিক্রমণ" নাম দেওয়! হইয়াকে। 
কারণ, তাহ! কদারণা হাতে বানরের বিশ্বে প্রধদ আগমনের বার্তা |... আমার শিশকালেই বিশ্ব 
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প্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল ।....সকালে ভামিবামাত্রই সমন্ত পৃথিবীর 
মীবদোললাদে আমার মনকে তাহার খেলার লঙ্গীর মতে। ডাকির। বাহির করিত, মধ্যা্কে সমন্থ আকাশ 
এবং প্রহর যেন হুতীত্র হইয়। উঠিয়। আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়। দিত এব' রাজির 
অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাট। খুলয়। দিত তাহ! সপ্তব অসম্ভবের সীমান। ছাডাইব! বূপবথার 
অপরাপ রাজ্য সাত সমুদ তেরে! নদী পার করিয়া! লইয়! যান । হাহার গর একদিন যখন যৌবনের প্রথম 
উদ্মেষে হৃদয় আপনার পোরাঁকের গাব করিতে লাগিশ তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি 
বাধাগ্রস্থ হই! গেল, তথন বাথিত হদয়টাকে শিরিয়! [বিরিত| নিজের মধ্যেই নিজের 'জাবর্তল সবক ভঈশ-- 
চতন! তখন আঁপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইব! রঠিল। এউরূপে কগ « হাদ্য়টার আবদারে অস্তরের 
লঙ্গে বাহিরের যে সামগ্রত্তটা ভাঙিয়! গল, নিজের চিরণ্দনের বৰ 'মহজ আধকারটি হারাইলান, সন্ধ্য - 
স'নীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাতিয়াছে। অবশোষ একদিন সই কদ্ধ দ্বার জানিন। কোন্‌ ধাক্কা 
ঠাৎ ভাউয়। গল, তখন যাহাকে হারাইদ্াছিলান, তাহাকে পাইলাম । শুধু পাইলাম তাহ নক 
(বচ্ছেদের ব্াযবধানের ভিতর দিয়! ভাহার পূর্ণতর পরিচধ পাইলাম । সহভকে ঢুরাহ করিষা ঠুলিয়। ঘন 
পাওয়া যায় তখনি পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশকালের বিশ্বকে প্রভাত দ*গীতে পন মানার 
শাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয। গল | এমন কণ্রয প্রকৃতির সঙ্গে সতঙ্গ মি বন, বিচ্ছেদ ও 
পুনমিনলে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একট! পালা শ্ষে হউয়| গন 
অবরুদ্ধ গিবি-নিঝবিণী মুক্তির বিপুল গাবেগে পৃথিবী প্লাবিত কবিতে চলিয়াছে। 
অন্ধকার হৃদম্-অরণ্যে কবি পথভ্রান্ত হইয়া ঘুবিতেছিলেন, প্রভাতেব হুর্যালোক 
ঠাহাকে বহির্জগতের বাজপথে লইয়া আনিয়াছে-_2িনি মণীব আনন্দে জগতেব মুখ 
দেখিতেছেন। আক্ত নেই পুরাতন জগৎ ক্ষণ আদর্শনব মধ) দিয়া ভাহাব কাছে 
অপরূপ লৌন্দয ৭ মাধুধে মণ্ডিত হইয়া দেপ দিয়াছে । বিপুল পুলকে প্রাণে 
মহ্াপ্াবনেব কপবোপ উঠিঘাছে-_নাবা। পৃথিকীমর সেই প্রাণ নিজেকে প্রনাবিত 
কবিয় দিয়াছে । জগতেব নবনাবী হাহার হন্যে ভিড জমাইয়াছে, অনন্ত প্রেমে 
তিনি সকলকে আহ্বান কবিতেছেন- বিশ্বপ্রাণী ৪ বিশ্ব-প্রকৃতিকে শি 
হানমারোহে তাহাব হদর-নিংহাপনে বনাইয়াছেন। 'প্রভাত-উৎসব কবিতায় 
এইভাব ব্যক্ত হইয়াছে এবং উহাতে কবি প্রকৃতি ৪ মানবকে গভীব প্রেমের 
ব্যাকুলতা দিয়া অন্পভব কবিয়াছেন। 


হনয় আ.জ নোব কেমনে গেল খুহা। 
ঞপৎ আমি সেখ করিছে কোলাকুলি 


রঃ চি রঃ 
পুলকে পুরে প্রাণ শিহরে কলেবর, 
ড 

প্রেমের ডাক পন এসছে চরাচর | 
ম ঁ 

গরান পুরে গেল, হুরষে হল ভোর, 


জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর। 


১২৬ রবীন্দ্র-কাব্-পরিক্রম। 


কবির অপর্ধাপ্ত প্রাণ ধেন কিছুতেই নিঃশেষ হয় না, 
, পেয়েছে এত প্রাণ ঘতই করি দান 
কিছুতে যেন আর কুরাতে মারি তারে । 
বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মাঁনবকে সমস্ত প্রাণ দিয়! অন্গুঞব কর। ও উহার সহিত 
একাত্মবোধি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য । এই বিশ্বাঙ্ছভূতির আনন্দই রবীন্দ্র-প্রতিভার 
উৎম। “নিঝরের স্বপ্রভঙ্গ' কবি-প্রতিভার স্বপ্রতত্ম বা জাগরণ। যে প্রবল 
বহান্থভৃতি ও প্রেমে কবি স্থ্টির পূর্ণপ্রকাশ মানব হইতে ধরণীর ধূলিক খা পর্যস্ 
একান্ত করিয়া আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন_তাহারই প্রকাশ হইয়াছে 
প্রভাত-উৎসব' কবিতান্ন। এই সময়কার মানমিক অবস্থ। কবি নিজেই বর্ণনা 
করিয়াছেন, 

“বুুর্তে মুহইর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের লংশীত আমাকে মৃদ্ধ করিল এ মমন্তকে আম দন 
কিয়! দেখিতাম না, একটা সমষ্টরকে দেপিতাষ | এই যুহর্তেই পৃথবীর সর্ধত্রই নানা লোকালয়ে, নান 
ক।জে নালা আবশ্ককে কোট কোট মানব চর হইয়া! উঠিতেছে-নেই ধরণীবাী সমগ্র মানবের বেত 
চাঞলাকে সবৃহত্তাবে এক করিয়া একটি মহা সৌন্দধ নৃত্যের আতান পাইতাম । বন্ধুকে লইয়া বধ 
হাসিতেছে, শিশুকে লইগ্রা মাত পালন করিতেছে, একটা গো আর একট। গোরুর পাশে হ্াঢ়াইজা 
তাহার গা চা্টতেছে, ইহাদের নঝো যে একটি অন্তহীন অপরিমেরত' আছে, ভাগাই আমার বলকে বিশ্মাযুন 
হাশহে যেন বেদনা ডিক লাপশ। এই নময়ে বে লিবিয়ান্ছিলাম ২ 

পর আজ মোর কেমনে গেল খুলি 

জগৎ আমি সেখ। করিতছে কোলাকুলি, 
ইহ! কবিকল্সনায় অন্রান্ত নহে। বস্ত যাহা অন্থছন করযাছিলাম। হাহ। প্রকাশ কারবার শা 
আমার ছিল ন'।" ( জীবনশ্্ত ) 

এই কবিতাটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাণ পরবর্তী সময়ে প্রভাতসংগীত সন্বদ্ধে 
এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,-_ 

“জগতে কেহ লাই সবাই প্রাণে মোর'--ও একট! বয়দের বিশেষ অবস্থ'। যখন হাদয়টা সর্বপ্রথম 
জাগ্রত হয়ে ছুই বাছ বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন মমন্ত জগৎটাে চার, যেমন নবোদগ ত-দ 
শিশু মনে করেন সমস্ত বিশখ্বসংলার তিনি গালে পুরে দিচে পারেন 1. প্রভাতসংশীত আমার অন্যর- 
প্রকৃতির প্রথম বহিমু'গ উচ্ছাস, মেইজন্ত ওটাতে আর কিছুমাত্র বাছবিচার নেই ।” (ক্ীবনশ্ৃতি ) 

* প্রভাতদংগীতের মধ্যে 'প্রতিত্বশি' কবিতাটি রবীন্্নাথের কবি-প্রতিভা- 
বিকাশের ইতিহাসে উল্লেখয়োগা । উহা একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা এবং 
ম্্থভূতির কল। পৃথিবীর বিভিন্ন বন্ত হইতে উখিত বিচিতধ্বনি এই জগতের 
মর্মস্থলে একটা পরিপূর্ণ সংগীতে মিলিত 'হইতেছে। এঁ সংগীত অন্তহীন ও উহ 
নিরন্তর অব্যক্ত ধ্বনিতে বাজিতেছে। এই মহান সংগীত আমরা পরিপূর্ণরূপে 
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শুনিতে পাই না, সেজদ্ আমাদের চিত্তে একট ব্যাকুলত| উপস্থিত হয়। কেবল 
এঁ সংগীতের মাভাঁস ব! প্রতিধ্বনি সমুদ্বের কল্লোপ-গীতিতে, পাখীর গানে, নিঝররের 
কলধ্বনিতে, ষড়খতুর আবর্তনের স্থরে, চ্ত-স্্-গ্রহ-তারার গতি-সংগীতে শুনিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের যে সংগীত তাহা কেবল নূল-সংগীতেরই প্রতিধ্বনি-- 
চাহাদের নিজস্ব সংগীত নম্ম। এ জগতের সমস্ত নৌ, সংগীত ও শোভা সেই মৃল 
সংগীতের প্রতিধ্বনি | এই বিশ্বজগন্তের মাঝখানে যে সৌন্দর্ষের কাশী বাজিতেছে, 
তাহা সেই ম্হাবংশীর হথর-মহাসংগীতের প্রতিব্বনি। বিশ্বের সমস্ত খণ্ড 
সৌন্দর্য ও খণ্ড স্থরে সেই মূল সংগীতের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে। 
বিশ্বের সমগ্র আনন্দময় সতাকে শম্থভব করার সঙ্গে সঙ্গে কবির মধ্যে আর 
একটি অনুভূতি আসিয়াছে যে, বিশ্বেব সমস্ত কপ-রন-গান একটি মূল উৎস হইতে 
প্রবাহিত হইতেছে, এবং খণ্ড রূপ-রন-গানের প্রকাশের মধ্যে যে একট। 
সন্নধচনীয়ন্ব ও চম২কারিত্ব সকলকে যুদ্ধ করে, তাহার কারণ, উহাদের পশ্চাতে 
মাছে সমস্ত কপ-রস-গানের চিরস্তন প্রন্মবণ। এই অসীম, অনন্ত সৌন্দর্য ও সংগীত 
স*মার মধ্যে আলিয়া এক ননদিষ্ট অ্কার ধারণ করিম বস্বগত সত্যে পরিণত 
£ইলেও, উহার মধ্যে এমন একটা মনিবগনীন্ন আাভাস ও লোকে !ভরর-চমৎকার ব্যঞ্গনা 
ম/ছে যে আমাদের চিত্ত এক অপাধিব লৌন্দঘ ও অলৌকিক সংগীতের অনুভূতির 
সানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। ঘই খণ্ড বপ-রন-গানে বস্বগন্ত কূপের অতীত ষে 
অপরূপ, খণ্ড রসের অতীত যে অলৌকিক চমংকারিত্ব, খণ্ড গানের অতীত যে 
বিন্ময়কর অনির্বচনীম়ন্ব আমরা অনুভব কবি, তাহা মূল, অখণ্ড সপ-রস-গাঁনের 
প্রতিধ্ঘনি বলিদ্না কবি অগ্ভব করিয়াছেন । এই প্রতিদ্বনি অপূর্ব সৌন্দ্যরূপে 
প্রতিভাত হইয়াছে, এবং উংকষ্ট গীতিকবির অনুভূতি ও কল্পন:. এই সৌন্দর্য '- টা 
সংগীতের প্রবাহে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
স্তর মধ্যে বস্ত-সন্তার অতীত ষে অন্ভূতি_বাস্তবের অতীত যে ভাগবত 
অতীন্দ্রিয্ম অন্থভূতি রবীন্দ্র-কাবোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেই অন্থন্থতির একটি 
প্রাথমিক রূপ ব্যক্ত হইয়াছে এই কবিতাটির মধ্যে। এখান হইতেই কবির সীমার 
মধ্যে অসীমের অন্থভূতির স্থত্রপাত হইয়াছে । এই স্তরে কবির কাব্য-প্রতিভা 
পূর্ণতা লাভ করে নাই, এখনো উচ্ছাপ ও আবেগ সংহত হইয়া রসরূপ লাভ করে 
নাই,.ভাই নব-জা গ্রত অনুভূতির কাব্যকূপ বর্ণদীপ্ত 9 শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত হয় নাই। 
এই কবিতাটির রচনার ইতিহাস ও তাংপর্য কবি স্বয়ং ঠাহার জীঁবনস্থৃতিতে 
স্বতভাবে লিখিয়াছেন_ এ 
“কিছুকাল আমার এইযপ মাক্সহার| আনন্দের অবস্থা (নিশ্ব'রের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি লিখিবার সময়ক্কার 
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অবস্থা) ছিল। এমন সময় জ্যোতিদাপ। স্থির করিলেন হারা দাজিলিওডে যাইবেন। আম ভাধিলাম 
এই হইল আমার ভালো-_জদর স্ত্রাটের সহরে ভিড়ের মধ্যে যাছা। দেখিলাম-হিমালয়ের উদার শৈলশিপরে 
তাহাই আরো ভালে করি! গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে 
/কেমন করিয়া! প্রকাশ করে তাহা ভান যাইবে। 

কিন্তু সদর স্ত্রাটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। [হিমালয়ের উপরে চাড়া যন তাক" 
তখন হঠাঁৎ দেখি আর মেই দৃষ্ট নাই। 

আমি দেবদাক বনে ঘুরিলান, ঝরনার ধারে বসিলাম, হাশর হনে ম্লান করিলাম, কাঞ্চনঙ্জজৰ ৭ 
মেমুক্ত মহিমার দিকে তাঁকাইযা রভিলান_- কিন্ত যেখানে পাওয! দুদাধ্য মনে কর্রয়াছলাম সেইখানে 
কিছু খুঁজি পাইলাম না| পরিচয় পাইফাছ কিন্ত তার দেখা পাই না! রত দেখিতেছিজাদ, চা 
ভাহা বন্ধ হইয়! এখন কৌট! দেপিণতভি। কিন্তু কৌটার উপবকার বাঞ্ফাদ হট থাক ঠাতাকে ভাব 
কেবল শৃন্ক কৌটা মাত্র বলিয়! ভ্রম করিবার চাঁশঙ্ক। রহিল ল|। 

প্রভাতদংশীতের গান খায় গেল শুধু তার দূর গ্রতধন ন স্ববপ প্র ঠধব দশ লা.ম এব বব, 
দা জিলিঙে লিখিয়াছিলাম | ***** আসল কখ। জদষের মধে" যে বংকুলত। জন্মিযান্ছিণ সে লিডকে শুক 
করিতে চাহিষাতছ । যাহার ভন্ত বাকুলহা তাহার কনে লাম খুকষয় _ পাইয াশাক ২ তফাত 
প্রতিধ্বনি এবং কহিগাছে__ 


এগ প্রতিধর্থনি, 
বুঝবি আমি তোখে ভালোবাম 
বুঝ গার কারেও বান । 


*১০এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিঘা আসিয়াছে এউডন্য তাহার একট। মম একনল 
রূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্মরের যেন একটা গ্ীর কেন্গস্থল হতে একঢ 
আলোক-রশ্রি মু হইয়। সমস্ত বিশ্বের উপর ন্বথন ছড়াইয়' পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল 
খটনাপুগ্র বন্তপুপ্র করিয়। দেখা গল না, 'হাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়। দেপিলাম । ইহ হতেই 
একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াহিল যে অন্তরের কোন একটি গভীরতম শুষ্ক স্বহতে শুরের 
ধার। আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়। পড়িতেছে_এবং প্রতিধ্যনিরূণপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত 
হইয়। সেইখানেই আনন্দ শোতে ফিরি) যাইতেছে । লেই অসীমের দিকে ফের!র মুখের প্রতিধ্যনিউ 
জামাদের মনকে দৌনদ্ষে ব্যাকুল করে ।..*দৌন্দর্যের বাবুলভার ইহাই তাৎপর্য। যেন্ুর অলম ভষ্টতে 
বাহির হইয়! সীমার দিকে লাসিতেছে তাহাই হা, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাধ, আকারে নিচিই, 
ভাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অপী:মর দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্ঘ তারাই 
লানন্ন। তাহাকে ধরা-ডেপয়ার মধ্যে আন! অপস্তব, তাই সে এমন করিয়। ঘরছাড়| কারা! দেষ। 
“প্রতিধ্বনি” কবিতার মধ্যে আমার সনের এই অন্মভূতি রূপকে ও গানে ব্যকু হইবার চেষ্টা করিয়াছে। 


অজিতকুমার চক্রবর্তী 'প্রতিধ্বনি' কবিতার ভাবার্থ এইরূপ লিখিমাছেন,__- 


“বস্তদগতের অন্তরালে যে একটি অপীম অব বীতজগৎ আছে, যেপানে দমন্ত জগতের বিচিত্রধষনি 
ংরীতে পরিপূর্ণ হইয়। “অনাহহ শবদে" নিরগর বাঞ্জিতেছে-_তাহার 'জাভাস, তাহার প্রতিধধনি প্রো 
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পণ্ড সৌন্দর্যে 'খ্ড সুরে পাওয়! ঘায়-_সেইজস্ই তাহারা প্রাণের মধ্যে এমন সুতীব্র একটি ব্যাবুলত।কে 
জাগায়। বস্তত পাপীর গান পাখীরই নয়, নিখ রের কলশব্দ নিৰবরেরই নয়, ভাহ| সে মূল লংগীতেরত 
নান! প্রতিধ্যনি_এইজপ্যই জগতের যে সকল হুর ধ্বনিত হইতেছে এবং যাহার| ধ্বনিত হইতেছে ন। 
সকলে মিলিয়। আমাদের মনে একই লৌন্দঘ “বদনাকে জাগাইয়। তুলিতেছে । আমর লান। প্রতিপনে 
গুনিতে শুনিতে সেই মুল সংগীত শনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিতেডি।” 


অজিতকুমার আর ৪ বলিয়[ছেন,-__ 


“রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি-_ হৃদযাবেগকে ভরের অশিবচনীষ ভাষাষ ব্যক্ত করাহ গাহার ভীবনের কাঞ্ছ। 
গানের ম্বরে কবির কাছে জগহের একটি রূপান্তর ঘটে । হঠাৎ চোপে দেপ| জগৎ ক্ষণকালের জন্য নেন 
সরের জগৎ--ক|নে শোন। জগত হইয! ডঠে সমস্ত বিশ্বম্পন্দনক কেবল আলোকবপে বন্থুক্ধপে না 
দেপিয়। তাহাকে একটি অপরূপ ন'শীতের মতো যেন কবি অনুভব করিযা খাকেন ।, "গানের শর আমাদের 
মনে যে সৌন্দ্ জাগায় তাহাকে কোন ম*কীর্ণ কখ!র দ্বার আমর হম্পষ্ট প্রকাশ করিতে পার ন | হাহ। 
যদি পাররিতাম ভবে সুরের প্রধোজনই চিল না । সেইকন্য হরে মন কোনে অন্বভণভ বাজে তন হাহার 
চারিদিকে একটি অনির্চন'য়ঠার হিল্লোল পেদিতত খাকে_ লে যাহা বলে হাহার চেয়ে তেব বেশি না 
বলার দ্বার বলে." ৭ই গান রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধোই কাজ করযাছে। শ্টাহার দৃষ্টিটাহ ণানের 
দ্ৃি_ ওর সঙ্গে সঙ্গে হাত (শত ২গছরকপে শগগুকে দগ । স্বর যেমন প্রত্যেক কথাটির মধধো 
অনির্চনীযকে উদঘাটন করে, হাব জদ্য নেইকপ সমস্ত দেগার নঙ্গে নঙ্গে একটি অপকপকে দ্যা 
ভৃপ্তলাভ করিতে চাষ ।” 

এই 'অনাহত সত্গাতের এতিধ্ধনি জগতেব প্রত্যেক সৌন্দযেব বুকের মধ্যে 
বাঁজিতে থাকে ৷ ইহাই তাহাদেব অনিবচনীয়তাঅনন্থেব ইঙ্গিত__শীমাব মধ্যে 
অলীমেব ব্যঞ্না। এ লঙ্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ “ছবি ও গানের ফুগের বচিত একটি 
প্রবন্ধে বলিয়াছেন, _- 

“শঙ্খকে সমুদ্র হইতে ভুলিখা আানিলেও সে সমূদ্রে গান ভুলিতে পারে স 1. উঠ কানে শে 
ধরে|, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুজরের ধ্বনি শুনি পাবে । পৃথিবীর সৌন্দযের মসস্লে তেমনি তার 
গান বাঞছিতে থাকে । কেবল বধির ভাহা শুনিতে গায় ন'। পৃথিবীব পাধীর গানে পাণ্টর গানের 
অতীত আরেকটি গান শন যাষ, প্রভাভের আলোকে প্রভাতেগ আলোক অতিত্রম করিযা আরেকটি 
আলোক দেখিতে পাই, হুন্দর কবিহায় কবিতার অতীত আারেকটি সৌন্দধ মহাদেশের তীরসূমি চোখের 
সম্থুপে রেগার মতো পড়ে। এই অনেকটা দেখা যায বলিয! আমর! সৌন্দঘকে এত ভালোবানি। 
পৃথ্থিবীর চারিদিকে দেখাল , সৌন্দম তাহার বাহান। পৃর্থবীর আর সকলই তাহাদের নিগ্ত নিত দেহ 
লইয়। আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করি" ধ্াড়ায, সৌন্দধ তাহা করে না__সৌন্দদের 5 “র দিষা 
আমর! অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই ।” ঃ 

( পৌন্দর্য ও প্রেম, আলোচনা, রবীন্দ্-রচনাবলী, লিত সংগ্রহ্ব-২য় খণ্ড )' 
রবীন্দ্র-রচনাবলী “হচনা'ঘ্ কবি এই প্রতিধ্বনি কবিতাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

*'প্রতিত্বনি' কবিতাটি লিখেছিলুম যগন প্রথম গিষেছিলুম দাজিলিঙে। যে ভাব তখন আমাকে 

৪ 


১৩০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


আবিষ্ট করেছিল মেট! এই যে_ বিশ্বন্ষ্টি হচ্ছে একট। ধ্বনি, আর দে প্রতিধ্যনিরপে আমাকে যুদ্ধ করছে, 
ক্ষুদ্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, নেই হুন্দর, দেই তীবণ। স্থষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা 
কোন্‌ কেন্তস্থলে গিয়ে পড়ছে। আবার সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নিষ'রিত হচ্ছে আলো! হয়ে, রাপ 
হয়ে, ধ্বনি হয়ে । এই ভাবগুলি যদিও অম্প্ট তবুও আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোপিত 
হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি । কিন্তু এসকল ভাবন। তখন কী গম্ভে কী 
পদ্ডে আলোচনা করার সময় হয়নি, তখনো পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ ।” 


এই গ্রন্থে আর একটা ভাবধারা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রভাতসংগীতের বিশ্ব- 
প্রক্কতি ও বিশ্ব-মানবকে ফিরাইয়! পাইবার আনন্দোচ্ছাসের মধো দেখিতে পাই 
এই জড়জগৎ ও মানবন্জীবনের নিত্যন্ব সম্বন্ধে কবির মনে একট। দাকুণ সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে। কবি-চিত্তে চিরকালই একজন ভাবুক ও দার্শনিক বসিয়া 
আছে। কবি-জনোচিত স্বাভাবিক অনুভূতির তীব্রতা ও আবেগ কখনোই 
তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। ভাবুকটি চিরকালই এক একটা 
সমস্ঠা তুলিয়ছে এবং তাহারই সমাধানের জন্ত কবির ভাবন্মোত বিভিন্নমুখে 
ছটিয়াছে। পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। 
বিশ্বের আনন্দ-যজ্জে তাহার অধিকার মিলিয়াছে ও তিনি বিভোর হইয়া বিশ্বের 
মানন্দরস উপভোগ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহার মনে সন্দেহ জাগিম়্াছে যে 
বিশ্বের কোনো বস্তই চিরস্থায়ী নয় এবং সকলই কালের হাতে আম্মুসমর্পণ করিবে । 
তাহার গানও একদিন ফুরাইবে,_ 
এ আমার গান হুদণ্ডের গান 
রবে না রবে না চিরর্দেন, 
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছাস 
পশ্চেষেতে হইবে বিলীন । 


পৃথিবী মৃত্যুর অভিলারে চলিয়াছে,_ 
কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে লয়ে 
বহুত্ধর! ছুটছে আকাশে, 
হাসে খেলে স্বৃতু চারিপাশে। 
এ ধরণী মরণের পথ, 
এ জগৎ মৃত্ার জগং। 


কৰির মনে এই সমস্া জাগিয়াছে বটে, কিন্ধু পরক্ষণেই তাহার মনে এই সান্বন। 
মাপিয়াছে যে মৃত্যুতে এই স্থষ্টি, এই মানব-জীবনের ধ্বংস হয় না। মৃত্যু অনস্থ 
জীবনপারার এক একট। বাক মান্। মৃত্যু কেবল সেই নিতান্বোতের বেগকে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৩১, 


বিভিন্ন-মুখে ফিরাইয়। দিয়াছে। মৃতু বারে বারে জীবনকে নব নব রসে পূর্ণ 
কবিতে করিতে চলিয়াছে-নব নব সম্ভাবনায় ভরিয়! দিয়াছে । অনন্ত জীবনশ্োত 
কোন্‌ আদিম কাল হইতে ভাসিয়া চলিয়াছে, মৃত্যুই তাহাকে নব নব গ্রহে, নৃতন 
নৃতন আবেষ্টন ও অভিজ্ঞতাব মধ্যে উপস্থিত করাইয়া নব নব রসপান করাইতেছে। 
তাই কবি পবম আশ্বাসে গাহিয়া উঠিয়াছেন-__ 


নাই তোর নাই রে ভাবন, 
এ জগতে কিছুই মরে না । 


উাহ।ব বিশ্বা স,-- 


মরণ বাড়িবে যত কোখায় কোথায় যাব, 
বাড়িবে প্রাণের অধিকার, 

বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তাৰ 
হেখ। হোখ! করিবে বিহার । 

ডঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছোয় 
ঢাঁকয়। ফোলবে রবি শশী, 

যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাক্গ পাবে 
নব নব তারাধ প্রবোশি। 


সমস্ত জীবনধাব। এক মহাসমুদ্ধে যাইয়া মিশিতেছে আব “সই মহাসমুদ্রেব তলে 
নন জীবনদেশ রচিত হইতেছে। 


এই জগ” চর মাঝে একটি সাগর* আছে 
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি 

চারিদিক হতে সেখ। অবিরাম অবিশ্রাম 
জীবনের শ্রোত মিশে আসি । 


আমরা মার্টির কণ! জলশ্রোত ঘোলা করি 
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে, 
সাগরে পড়িব অবশেষে । 
_ জগতের মাঝখানে, “সই সাগরের তলে 
রচিত হতেছে পলে পলে 
অনস্ত জীবন মহাদেশ । 


এ সংসারে ক্ষণিক ভালোবাসারও মৃত্যু নাই--এমন কি যে সব আনন্দের 
কবি সংসাবে অহরহ দেখিতেছেন ও পরক্ষণেই তুলিয়া যাইতেছেন 


১৩২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


তাহারাও নষ্ট হয় নাই। কবির জীবনেই স্বতির তলদেশে তাহারা "সঞ্চিত হইয়া 
আছে-.. 
স্ৃতির কণিক। তা'র! স্রণের তলে পশি 
বচিতেছে জীবন আমার । 


হয়তো একদিন অকারণ তাহারা কবিব জীবনে আহ্মপ্রকাশ কবিবে। 


নেমেষের মোহে ক্ুদ্ধে যে প্রেম উচ্ছান 
নিমেষেই করে পলায়ন, 
নেও কতু জানেনা মরণ। 
চগভর ভলে হলে তিলে তিলে পলে গলে 
প্রেমরাক্তা হতেছে হুভন, 
সেখায “দন করছে গমন । 
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স্থতরাং মৃতাীব জন্য কবিব আব কোনো উদ্বেগ নাই মৃতু 
দোখতে পাইয়াছেন,- 


হ*বুন যাহারে বলে মরণ ভাহারি নাম, 
মরুণ তত নহে ঠোর প্র । 
আয়, তারে আলিঙ্গন কর, 
ত্য, তাপ হাতবানে বর? 


মৃত্যুসন্থত্ধে কবিব নিজস্ব দৃষ্টিঙ্গীব হ্ত্রপাত হইয়াছে এইখানে । জীবন থে 
অনন্ত, মুত্যু কেবল অবস্থাস্থব মাত্র, নবভাবনের দ্বার স্বকপ, এই ভাবাই 
ববীন্ত্রকাব্যে বহুবার বহুরূপে বাক হইয়াছে । 


এই ঘনোভাব বশ্বন্ধে কবি বক।ণ পৰে বল্িয়[ছেন,- 

“সেই সময়ের কথ' মলে পড়ছে যপন কোখা থেকে কতকগুলে। মত মনের আন্দগমহলে জেশে ড। 
সদরের দরজায় ধাক। দিচ্ছিল । ওইগুলোর নাম--অনস্থু ভীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিরধ্ধনি “অনস্থ শীবল 
বলতে 'মাষার মনে এই একটা ভাব একসেছিল- বিশ্বঙ্গগতে আসা এব" মাওয়া ছটোই খাকারই অস্তশ্ত, 
চেটয়ের মতে আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা | ক্ষণে ক্ষণে ত। এবং কাপ ক্ষণে ন। নিয়ে হই জশং 
নয়, বিশ্বচরাঁচ্র পোচর-অগোচরের নিরবচ্ছন্প মাল। গাথ | এই শ্াবনাট! ভিঠরে ভতরে যনকে পুব 
দোল! দিযেছ্িল। নিচের অন্তরের দিকে চেয়ে একঢা ধারণ! আমার মনের মধো জেগে উঠেছিল মে, 
আমার প্রতি মুতের সমন্য ভালোমশ, আমার প্রতি দিনের হু দ্ুঃপের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের 
মতে! অনবরত একট' স্ষ্িঝপ ধরছে, প্রকাশ-মপ্রকাশের নিতা গুঠাপড়। নিযে বে সৃষ্টির শ্বয়প। এই 
কখাট! ভাবতে ভাবতেই মনে হল, মহা তালে কী। একরকম করে তার টন্তর এসেছিল এই যে, 
জীবন দৰ কিছুকে রাখে আর দ্ৃডা সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহুর্তেই মরছি মামি, মার সেই মরার 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৪৩, 


ভিতর দিয়েই আমি বাচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে নেলাইয়ের কাজ চলছে, গাথ। পড়ছে 
অতীত, ভবিষ্ুৎ, বর্তমান । মুহূর্ঠকালীন মৃত্যু-পরম্পর। দিয়ে মত্যজীবন এই নেমন বেড়ে চলেছে শ্রবাল- 
দ্বীপের মতে, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে * 
চলবে--আমার ঢেতনার শুত্রটিকে নিয়ে মৃত্া এক-এক ফৌড়ে এক-এক নোককে নন্বন্ধনুত্রে গাথবে ' 
মনে আছে, এই চিন্তায় আমার মনকে পুব আনন্দ দিয়েছিল ।” ( রবীন্দ রচনাবলী, লুচন।, ১ম পণ ) 
সমস্ত সন্দেহ, সংশয় দূর হইলে, কবি দ্বিধাহীন, সঞ্ধোচহ*ন হইয়া জগতের 
লৌন্নধ-উপভোগে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এখন আনন্দোচ্ছন অনেকটা নংহত 
মুভি ধারণ করিয়াছে? অশ্নভূতির তীব্রতা কমিয়। গির। উহা! গভীরত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । কবি এখন শান্তচিন্তে ও নীরবে স্বষ্ি-মৌন্দর্য উপভোগ করিতেছেন। 
“চেয়ে থাক।' ও “সা কবিতান্র তাহার এই নিশ্চিন্ত ৪ শান্ত চিন্তে সৌন্দধ- 
উপভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নীববে তন্ময় হইয়া শৌন্র্য উপভোগ 
ক বিবেন,-- 
মনেতে নাধ যে দিকুক চা 
কেবলি চেষে রব" । 
দেখিন শুধু দেখিব ৭ 
কথাটি না'হ কব"! 
প্যানে শুধু জাগিবে প্রেন। 
নয়নে লাগে ঘোর। 
জগত যেন ডুলিয়া রব 
হইয়া রব ভোর। (হভোয় থাক) 
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[ব হৃদর পূর্ণ_তপ্ত। মনে হইতে তাহারি জন্য স্থষ্ট অপরূপ মৌন্দর্যে 


আকাশ যেন আমার তুর 
রয়েছে বুক পেতে 
মনেতে করি আমারি যেন 
আকাশ-ভর! প্রাণ, 
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে 
জাগিছে উৎ। তকণ-মেষে, 
কঝণ আখি করিছে প্রাণে 
অকণ-হধা দান। 


“সমাপন' কবিতায় কবি সমস্ত গান বন্ধ করিয়া কেবল সারা বিশ্ববাসীর খেলার 
সাথী হইতে চাহিতেছেন। খেলাব হাক্কা আনন্দে তাহার হৃদয় ভরপুর, 


১৩৪ রবীন্্-কাব্য-পরিক্রম। 


আঙ্জ আমি কথা কহিব না! 
আর আঙি গান গাহিব না। 


গেছে নুতন প্রাণ, বেজেছে নুতন গাশ, 
ওই দেখ £পাহায়েছে রাতি। 
জামারে বুকেতে নে রে, কাছে আর, আ।ম যে এ 
নিখিলের খেলাবার সাধী। 
প্রভাতলংগীতেব শেষেব তিনটি কবিতা "ছবি ৪ গাঁনোব মনোভাবের হুচন 
করিয়াছে। 
প্রভাতসংগীতেব মৃলস্থবেব কবিতাগুলি রচনাব পঞ্চা* বংসর পরবে ববীন্দ্রনা* 
নিজের আধ্যাহ্মিক জীবনের বিকাশের সাঙ্গ সংযুক্ত কবিয়। উহাদ্দিগের মর্ম বাখাা, 
করিয়াছেন । কি করিয়া তিনি প্রথম অহং-মুক্ত হইয়া ভূমাব মধ্যে প্রবেশ করেলেন 
এবং কেমন করিয়া জীবনের সমস্ত বিচিত্র লীলাব সতিত মুক্ত হইয়া সেই বিবাট 
পুরুষের সক্ষে মিলিত হইবাব জন্য ব্যান্ুলতায় উদ্বেল হইয়' উঠিলেন_-ত'হাল 
ইতিহান এই কবিতাগুলিব সহি সংযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । তাহার “কচু 
কিছু অংশ উদ্ধৃত কব। অপ্রানক্ষিক হইবে না। প্রভাঙলংগীতেই যে করিব প্রক্ক 
কবিত্বোন্সেষের প্রথম সুক্্পাত হর তাহ নয়। এই সময় তীাহাব আব্যান্মিক 
জীবনেরও প্রথম বিকাশ লক্ষিত হয়। যে অন্রন্তি তাহার কাবা প্রকা* 
পাইয়াছে, তাহাই তাহার সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে | পবীন্ছুনাখের 
কাব্যের অশ্তহতি ভীবনেব অনুভূতির সঙ্গে মিলিয় গিয়াছে | হার কাবা, 
চিন্তা, ভাব, কর্ম ও জীবন-দর্শনের মুলে এক আননদমঘ়। সৌন্দধমহ। বসমং 
বিশ্বাস্থতৃতি | 
*উপনয়নের লময়ে গায়তী অস্থ দেওয়া হয়েছিল 1-৮এহই মনত চিন্তু করাতে করতে বনে তাত বশ্বনুন ৫ 
অল্ভিত আর আমার অপ্তি্ব একাম্মক | ভৃভৃবিঃ থু; -এই ছুলোক, অগ্তরীক্ষ, আম তারি সঙ্গে অদও 
এই বিশ্ব-ব্ক্ষাতগ্ডর আদি অন্যে ধিনি'দাছ্ছেন তিনিহই আমাদের মনে চেতগ্গ প্রেরণ করছেন । চেতল্গ এ 
বিশ্ব ; বাহিরে ও সন্থুরে সহীর এই ঘৃহ ধারা এক ধারার মিলছে "তিনি বিশ্বাস্াতে পামার আল্গাতে 
চৈতচ্যের যোগে যুক্ত "যখন বয়সয়েছে, হয়তে! আঠারো কি উশিশ হবে, বা বিশও ততে পারে, হথন 
চৌরক্গীতে ছিপুম দাদার সঙ্গে 1-""তপন প্রহাষে ৪। প্রথ ছিল ("সেই স্কোরে টা একদিন (টীরঙ্গীর 
বাসার বারান্দায় গাড়িয়েছি্রম ।*'*চেরে দেগলুম গাছের আড়ালে হুদ উঠছে | যেমনি শৃর্ধের আবিষ্টাৰ 
হলে গাচ্ছের অন্তরালের খেক, দি মনের পর্দা খুলে গেল | মনে হলে, মানু আম এই শাবরণ নিষে 
খাকে। সেটাতেই তার শ্বাতন্থা। শ্বাতক্বের বেড় লুপ্ত হ'লে দা'নারেক প্রয়োজনের অন্কে অঙ্থবিধ । 
কিন্ত সেদিন লয়োগয়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙার আবরণ খসে পড়ল । মলে হলো সক মুত দৃষ্টিতে 
দেখলুম | মানুষের অন্থরাম্মাকে দেশশুম | দুজন মুটে কাধে হাত দিয়ে চাঁলতে হাসতে চলেছে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৩৫ 


তাঁদের দেখে,মনে হলে। না, তার! মুটে । সেদিন তাদের সন্তরাক্মাকে দেখলুম, যেপানে আছে চিরকালের 
মানুষ । সুন্দর কাকে বলি? বাইরে য! আকার্চৎকর, যখন দেখি ভার আন্মরিক অর্থ, তখন দেখি 
হুনদরকে। একটি গোলাপ ফুল বাড়ার কাছে হুন্দর নয় । মানুষের কাছে দে সুন্দর, যে-মানুষ তার 
কেবল পাপড়ি না, বোট না, একট। সমগ্র আন্বরিক সার্থকতা! পেয়েছে 1.১ আমে যার অন্তত দেও সেন 
মানবলোকের তন্তর্গত | তখন মূন হলো, এই মুক্তি 1*"নকলের মাঝে যাকে দেপ। গেলি দেই ভাগ 
মানুষ যিনি মানুষর ভূত ভবষ্ততের মধ্য পরিব্যাপ্ত, মিনি অরূপ, কিন্ত সকল মানুষের রূপের হধ্যে শীর 
অন্থরতম আবিতাব। 


সেই লনয়ে এই মানার চীবানের প্রথন অভিজ্ঞত, বাকে মাধ্যান্মক নান দেওয় যেত পারে । ঠিক 
নেই সময়ে বা তার অবাবৃহত পরে যেভাবে আনাকে আব করেছিল, ঠার ৮৮ হবি দে! হায় আছঙার 


এই সময়কার কবি51৮5-প্রভাহসংগীঠ এর মধে । তখন হ্বভ যে ছাব ভাপনাকে প্রকাশ করেছ, 
তাহ ধরা পড়ছে অ্িছাতদাগীতঠ 1০ 


***শআমাদের এক দিক আহ" আগর একদিক শামা । মহ" দেন খগ্ডাকাশ, ঘরের মধে কার জাকাশ, 
যা! £নয়ে বিষয়কম, মানল' মোকদ্দন।, এঠ সব। নেই আকাশের সঙ্গে যুক্ধ মহাকাশ, তা নিয়ে বেষয়কতা 
নেই, সে জাকাশ অসীম বিশ্ববাপী। বিশ্ববাপা আকাছে ও দর্ডাকাশে থে ছেদ, ভহং আব আম্মার 
মধোও সেই ছেদ | মানব বলত যে 'বরাট পুক্ষ, ঠিনি আমার খগ্ডাকাশের মধোেও আছেন । আমারহ 
মধো দুটো দিক আছে_-এক, আমাতেহ বদ্ধ, আর-এক নরত্র বাপ্ত । এই ছুঠ যুক্ধ এবং এই উভয়কে 
মিলিযেই আমার পরিপুণণ সন্ভ।। তাই বলেছ, যপন ভানরা অহংকে একান্থভাবে জাকড়ে ধার তগন 
মর! মানবধন থেকে বিচাত হয়ে পাড় । সেই নহামানব, সেই বিরাট পুরষ যিনি জামার মানা রিযেছেল, 
ভার সঙ্গে ভথন ঘটে বিচ্ছেদ । 


কা(গয়। দেখিনু আমি মাধারে রয়েছ জাধা, 

আপনাপ্রি মাঝে আমি আপনি রয়েছ বাধা 

রয়েছ্চ মগন হযে আপনা।র কলম্বরে, 

(ফরে মদে প্রতিধ্বনি নিজেরি অবণ 'পরে ! 
_নিঝ রের ম্বপ্রভক্ত 


এই'টই হচ্ছ আহং, আপনাতি আবদ্ধ, অসীম থে.ক বিচীত হয়ে অন্ধ হযে থাক অন্ধকারের মধ | 
রই মধো ডিলুম, এট! অনুষন্ভব করলুম। সে যেন একট স্বপ্রদশা | 


শস্তীর_গভীর গুহা, গভীর আধার ঘোর, 
গর দুমন্ত প্রাণ একেলা গাতিছে গান, " 
মিশিছে স্পন গীতি বিজন হৃদয়ে মোর। 


নিজ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে-লীল!, সত্যের যোগ নেই তার দঙ্গে । অমূলক, , ৫থ', নান। নাম (দই তাকে । 
অহং.-এর মধ্যে সীম।বন্ধ যে-জীস্ন, সেট। মিথ্য।। নান! অতিকৃতি, দুঃখ, ক্ষতি, সব জড়িয়ে আছে তাতে। 
অহং যখন জেগে উঠে নাম্মাকে উপলব্ধি করে, তখন দে নুতন জীবন লা করে। এক সমঘে সেই 


১৬৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


₹-এর খেলাঘরেরু মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই সিলুষ, 
বৃহৎ'সত্যের রূপ দেখি নি। 


আকি এ প্রভাতে রবির কর, 
কেমনে পশিল গুাঁণের 'পর, ইভা". 


এটা হচ্ছে সেদিনকার কখ। যেদিন অন্ধকার থেকে আলে' এলো বাইরের, অসীমের | দেদিন চেতনা 
নিজেকে ছাড়িয়ে ভূসার মধ্যে প্রবেশ করল । সেদিন করবার দ্বার খল বেরিয়ে পড়বার জন্যে, ভীবনের 
সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হযে প্রবাহিত হবার ক্রন্যে অস্করের মধো তীত্র বাকুলতা। ৷ মেই 
প্রবাহের গতি মহান্‌ বিরাট সমুডের দিকে | তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুকম | সেই যে মহামানব, 
তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্ত সকলের মাধো ছিয়ে। এই যেডাক পড়ল, শুমের আতলাঁত জেগে 
মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথ থেকে" এপ আকর্মণ মহাসমূদের দিকে, সমস্থ মানবের ভিতর 
দিয়ে, সংসারের ভিতর দিযে, ভোগ হাগ কিছু হন্বীকার করে নয, সমপ্ ল্পশ নিয়ে শেসে পড়ে এক 
জাগার যেখানে 

কি জানি কি হলে' আজি, ভাগিয় ডল প্রাণ, 

দ্র হ'তে শুনি যেন মহানাশরের গাশ। 

সেই লাগরের পানে জন্য ছুটিতে চায়, ূ 

তারি পদ্প্রান্তে গিয়ে জীবন টুটতে চায় 


সেগানে যাওষার একটা বাকুলহা অন্যরে ভেগেছিল এই মহাসমুদকে তন নীম দিয়েছি অতামানবৰ | 
সমস মানুষের ভূত ভবিষ্কৎ-ব্মান “নিয়ে তিনি সর্বগলের হলে প্রতিষ্টিত | ঠার সঙ্গে গিযে যেলবারই 
এই ডাক 1***হু-চাব দিন পরেই লিখেছি প্রভাহ উতর । একই কথ, গার একটু সপ করে লেসা 175 


হদয় আজি মো কেমনে গেল থলি । 

হগৎ মাসি সেখ করিছে কোলাকুলি 

ধরায় আছে মত মানুষ এত শত 
জাসিছে প্রাণে দোর, হাসক্ছে গ লাগাল । 


এক হে মন্ত্র মানুষের হদযের হরঙ্গলীল' | মানুদের মধে শ্রেহ প্রেম ভত্বির মে লন্বন্ধ, সেট। ০৯ আই । 
তাঁকে বিশেষ করে দেগা, বড়ে! ভূমিকার মধো দেখা,যার মাধ হার একট: প্রকা, একটা তাৎপর্য লাত 
করে। নেদিন যে ছুক্ছন মুটের কখ, বলেছি, তাদের মধো যে আনন্দ দেখলুম, সে সাহোর আনন্দ, অর্থাৎ 
এমন কিছু যাঁর উৎস সর্বজনীন সর্বকাল'ন চিত্র গ্রে । সেহটে দেগেই খুশি হয়েছিধুম । আয়ে খুশি 
হয়েছিরুম এই জন্টে যে যাদের মধো এ আনন্দট। দেগলুন। হাদের বরাবর গেখে পড়ে না তাদের 
অকফ্িংকর বলেই দেখে এনেছি | রে মুহূর্তে তাদের মৃধা নিশবালী প্রকাশ দেপলুম, মমি পরম 
লৌন্দর্দকে অনুন্তব করলুম । মানব সন্বন্ধের ঘে বিচিত্ত রল লীলা, আনন্দ, অনির্দচনীয়ত'ৎ তা দেপরুম 
দেইদিন '.*,সে সময়ে আডাসে বা অম্যন্ব করেছি হাতি লিপেন্ি | আম যে ষাখুশি গেয়েছে তা নয়। 
গান ভ দের নয়; এর অবসান নে । এরর একটা ধারাবাতকতা আছে, 'পপুবৃণ্ধ আছে মানুষের জদয়ে 


হদয়ে। আমার গাঁনের সঙ্গে সকল দামের যোগ মানছে । গান খামলেও দে যোগ চিল ভয় ন। | 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৩৭ 


কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন, 
আজ যবে হয়েছে প্রভাত। 
--আঅনস্য উীবন 
কিসের হর কোলাহল, 
শুধাই তোদের, তোরা বল্‌? 
ভানন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে চে 
গানন্দ ততেছে কাড় লীন, 
চাতিয় ধরতী পানে নব আনন্দের গাঁনে 
মন পে গার এক দিন। 
৫৮ নম বিনা চানন্দের মাধ সব তপলিত “হচ্ছে, ত' দেখিনি বহুদিন, লেদিন দেখলুম | মানের 
বিচ সম্বন্ধের নে একটি আনন্দের রস আছে । সকলের মৃধা এ মে আনন্দের রস, তাঁকে লিজ 
মহার"নর প্রক!শ রসে বেস । রুলের খওড দণ্ড প্রকাশের নধে হাকে পাগুষ গিয়েছিল । 


৬ 


প্রভা ত্দশীতের শেষের করিত 4 


গাছ আমি কর্থ কচিবন | 
আব মাম গান গাহিব ন | 
হের শাঞ্ছে তার বেল এুসছে রে সেল নোক, 
ণিবে তাদ্ছ চারিদিকে, 
চেয়ে আছে আঅরনামেকে, 
হব সরু হালিমু। ভুলে গেছে দ্ুপ শোক । 
মাহ হাটি পান গাতিব না । 
“গানাণত 
তর ক বুঝতত পার যাবে, মন ৬০ন ক ভাবে হাবিষ্ঠ হয়েছিল, কোন্‌ সহতাকে যন ম্পর্শ করেছিল 
১১ 5গন স্পট দেগেছি, জগ তুদ্ছণার আবরণ গুনে গিয়ে সহ) অপকপ দৌন্দনে দে দিয়েছে 
*,*০সদিন। দাতছিএম, বিশ্ব সবল নয, বিশ্বে এমন কোনে বস্তু নেই যাব মধো বসম্পর্ন নেই স্থল বরণের 
মৃত আাত, তগুর্ম হানন্দময 'ন সনু তার মৃহ্া নেই।” 


_ মানব সা, প্রবানী, বশাপ ১১৪৯, মানুষের ধম, পৃ শন ৮৮ 


প্রতাত-সংগীতে এমহাস্বপ্ন' শ্ি্স্থিতিপ্রলয়' নামে যে ছুইটি কবিতা আছে, তাহা 
প্রতাত-নংগীত'-এব মল স্রবেব সহিত বিশেষ খাপ খায় না। ইহাদের মধো 
মহাকলেব স্বপ্নে 'জগতেব অবস্থিতিব স্বরূপ ও জগতের স্থষ্টি-স্থিতিএপ্রলয় সম্বন্ধে 
তরুণ করিব দার্শনিক মতবাহদব প্রকাশ আছে।, এই কবিতা ছুহাটর মধ্যে 
কবি-কল্পনাব একট। উচ্চত' ব। বিশালতা দেখ] যায় * ৯, কিন্তু কবির শণ্ডিব 
অপূর্ণতা জন্য এই ভাব-কল্পন। উপযুক্ত বাণীরূপ লাভে সার্থকতা লাভ করিতে 


পাবে নাই। 


১৩৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


মহাব্প্ন কবিতাষ কবি কল্পনা! কবিতেছেন,-- 


পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনস্ত গগন, 
নিজ্রামগ্র মহাদেব দেখিছেন মহান স্বপন | 
বিশাল জগৎ এই 
প্রকাণ্ড স্বপন “মই, 
দয সমুদ্রে ভার উঠিতেছে বিদ্বেব ম৩ন। 
ঈঠিতেছে চন্দ্র দুখ, উঠিতেছ্ধে আলোক আধার, 
৯ঠিঙেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের ডে পরিবার । 
এক শ্চধু পুরাতন, আর সব ননন নুতন 
এন পুরান হাদে ঈঠিতেদ্ধ লকন স্ব তন 


কবি পজজ্ঞপল করিতিছেন১ 
পর্ণন্দাস্্ব চাগগিবেন, কভু “ক জাণ্সবে ভন গন 
অপূণ ডগ স্বপ্ন ধবে ধীরে হত বিলীন ॥ 
কু কি ন্দাসিবে, ণদব, চে মতাশ্ব্র ভাত পিন 
স্যার সমুফ্রমাকে আব সম হযে যাবে লীন ? 


অবস্থায় সস্ীকে বক্ষ কবিঙ্লন ৬ঞব্‌* তব ভাতার দক কপ ৮: ধংস ক পুত ৃ 
তাহাই বনিত তইয়াছে। ও 


বঙ্গ বান আছেন) 


€লু 


দেশ্রশন। কালশশা, শে চিন মহা পুশ 
চর্ম করছেন ধান, 
সহ আনন্দ সন্ধু লয়ে চঠিল উখলিষ 


এাদিদেন গুলিল নয়ন ' 


]বগ বি 

ভ।ণবর আনলে ছোর, গীতি কৰি চারিসা ব 
ঝ'পঙে লাগিল “বদ গান। 

&ানন্দের আপম্পালনে খন খন বহে শ্বাল 
চু লেকে বিশ্টুরিল কেণেতি। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১৩৯ 


অবশেষে আকাশ বাপেয' 
পড়িল প্রেমের আকর্ণ। 

এ ধার হার পানে, 

এ চায় উহার মুখে, 

শাগ্রহে ছুটিয়। কাছে আলে। 
বাম্পে বাশ্পে করে ছুটাছুটি, 
বাম্পে বাণ্পে করে আলিঙ্গন । 
শ্ত শত ন্গ্রিপরিবার 


8 শি £ 


নৃতন সে প্রাণের উত্াসে 
নুন সে প্রাণের উচ্ছণলে, 
বিশ্ব ষবে হয়েছে ঈন্মাদ, 
চারিদি.ক উঠিচে শিনাদ, 
বিষ লাসি মন্থ পড়ি দিল, 
বিষণ আদি কৈল! আশাবাদ 


থেমে গেল প্রচণ্ড কলাল, 
নিভে গেল জ্বলস্তু উচ্ছবান, 
গ্রচগণ নিজ তশ্রুচলে 
নিভাইল নিজের হতাশ। 
ফগতের বাধিল সমাজ 
জগতের ঝাঁধল সংসার, 
বিবাহে বাহুতে বাছ বা 
জগৎ হইল পরিবার । 


ভাঁবপর লম্খ্রীর মাবিভাব হইল,__ 


ধীরে ধীরে জগত-মাবাগে 
লগ্দী আমি ফেলল! চরণ, । 


একি হেরি যৌবন-উচ্ছণাস 
এ কি রে মোহন ইন্ত্রজাল, 


১৪৬ 


তারপবঃ -_- 


তখন মহাঁদতবর আবি 


রবীজ্র-কাব্য-পরিক্রসা 


সৌন্দ্-কুহ্ছমে শেল ঢেকে 
ক্তরগতের কঠিন কক্কাল। 
জগতের মত্ত কোলাহল 
রাপিণীতে হল অবসান ' 
কোমলে কঠিন ল্রকাইল, 
“ক্রিরে ঢাল কপরাশে। 


অহাছশ্দ বন্দী হজে যুগ যুগ যুগ যুগাশ্তৰ 
পদ্ড্ুল £নযম-পাঠশালে 
ভসটম জগত চরাচর 
এ বর হত লা কালেবর, 
নিদ্রা আহলে নযলে তাহার 
শিথিল, 


ভাপ ৩:৩৩ শ্রকাকাব। 
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শত স্জর্প খর পথ 


আকলণ হ 


হি 


ভুশত কাছিল উচ্চবুব, 

জাতি উঠিল, মতেশ্বর, 

(হনকাল কুনফ়ন মেদ 

ভোঁরলন পিক দিগণ্তর 

প্রল্ব পিনাক ভু'স কত ধরলেন হলী 
শ্লোক জাগা চাকিন্রা, 

আগহুতল আসছে অন্য খর খর খর খর 
একবার উঠিল কপি । 


কে কোবায় ছাড়ে শাল 


নে শেল টু গেল, 


০০ প্র গুড়াতয 


9৪ 


টি ৬ 
কক এ 


জ্যগেল। 


চে 


অনন্ত আকাশগ্রালী নল সমুক্র নাচছে 
মহাদেব মুদি ভিনয়ান 


কপি লাপিল। মকাধান । 
গ 


ববীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১৪১ 


৯১১. 


ছবি ও গান 
(১২৯১) 

সন্ধাাসংগীতে দেখ। যায়, কবি হদছেব মন্ধকাব গস আবকদ্ধ হইয়া শুলেন। 
৫কতি ৪ মানবজীবনের সভিত ভাতার সহঙ্গ নঙ্ন্ধটি ছিন্ন হলনা ঠিছাছিল। তিন 
নেই কদ্ধ জীবনের বিষাদ ও বেদনাব করুণ সত্গীত গাকিলাছেন | প্রভাতসংগীতে সেই 
সমাবদ্ধ ক্দ্ধ জীবন হইতে মুক্ত হর তিনি প্রক্ূতি % ঘানবকে আবার ফিবিয়া 
প্ৃউত্লেন| বিশ্বেব সহিত- প্রকৃতি ও মানবভননেব সতিভ আবার তাহাব সহঙ্গ 
লগ্বদ্ধ স্থাপিত হইল, পুনশিলন সারিতইহল | প্রভাতলাগীতে করি নেই বিশ্বেব সহি 
মলনেব "সানন্দোক্ক্াস ব্যক্ত করিছাছেন। চিলি ও নে কবে প্রাণ রি 


প্রকৃত 4 মানব জ্গীবনের “বন্িত্্র সৌন্দম উপতৃড1ত, করবিততছেন | এই উপভোগে 
কানে। চাঞ্চলা বা আবেগ নাই? শান্ত ৪ নিকদিগ্র মনে তিনি বিশ্বেব অসত্য 


'বণ্5ন্র সৌন্দযেব উপধ চোথ বুলাইদ লইতেছেন_এক একটি দৃশ্টেব উপব কল্পনাব 
বম নিক্ষেপ কবিধ। মনেব আানন্দে ছবি আর্বিতেচ্ছেন | 'নরুছেশে ৪ সহজ আনন্দে 
প্রকুতি 9 মাননজীবনেব লৌন্দয-উপভোগই ছবি ৪ গানোৰ মূলস্তব। 


ছ-্বব পব ছবি চলিয়াছে । করি বৌদ্-ছায় চিত গামেব নদখভীবে দুইটি 


ণ।্লকাব দেল দেখিতেছেন,-- 
স্িিবমিকবেল , 
শাছের ছাষ। বাপ জনে, 
"নানার কিরণ করে গেল । 
দুটিতে দোলার পত্রে দোলে রে 
দেখে রবির আধি ভোলে রে। 


কথনো মেগে। পথে নিবালা যাত্রী পল্পীবালিককে দেখিতেছেন১- 


একটি মেঘে একেল'। 
সাবের বেল।, 
মাঠ দিয়ে চলেছে। 
চারিদিকে দোনার ধান ফলেছে ! 
ওর মুখেতে পড়েছে সাঝের আভা? * 
চুলেতে করিছে ঝিকিমিকি । 
কে জানে কী ভাবে মনে মনে 
আনমনে চলে ধিকিধিকি | 


১৪.২ রবীক্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কখনো একটা! বনফুলকে দেখিতেছেন,_- 


একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ 
একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে, 
কচি কচি পাতার মাঝে মাথ। খুয়ে রয়েছে । 


কখনো বা ছেলেমেয়েদের খেলা দেখিতেছেন ও বলিতেছেন, 


ছেলেতে মেয়েতে কত্পে খেলা, 
ঘাসের পরে, সাবের বেলা | 


কতে! আর খেল্বি ওরে, 
(চে নেচে হাত ধরে 
যে যার ঘরে চলে আয় ঝা, 
আধার হয়ে এলো পথঘাট । 
সন্ধ্যাদীপ জ্বল্ল ঘরে 
চেয়ে আছে ভোদের তর, 
'ভাঙ্গের নং হেরিলে বার কো, 
বরর প্রাণ কাছে সন্ধা হালে। 


কখনে। ব! বাদল দিনে নিন ঘরে একা বিয়া দেশিতেছেনও- 
টুপটুপ বৃষ্টি পড়ে, 
পাত! ভ'তে পাতায় ঝরে, 
ডালে বসে স্েলে একট পাশী। 
তালপুকুবে, জলের পত্রে, 
বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়, 
»ছ্ুলের। মেতে বেড়ায় জলে, 
মেয়েগুলি কলসি নিয়ে, 
চলে আসে পথ দিয়ে, 
আধারভবর। পাছের তলে তলে । 


কখনো ব। একটা পাগল তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে,__ 


আপন মনে বেড়ার পান গেকে, 
গাঁ কেউ শোনে, কেউ শোনে না । 

ঘুরে বেড়ার জপৎ্-পানে চেয়ে 
হারে কেউ দেখে, কেউ দেখে না। 


রবীক্স-কাব্য-পরিক্রম। ১৪৩ 


আবার একটা মাতালও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, 
বুঝি রে, 
টাদের কিরণ পান ক'রে ওর ঢুপু চুণু ছুটি মাত, 
কাছে ওর যোংয়! না, 
কথাটি শধায়ো ন। 
কুলের গক্ষে হাহাল হয়ে বান আছে একাকি 
বুমর মাতে যেয়েগণি 
চোখের কাছে ছুলি ছু 
বেড়ায় শুধু নুপুর রন গনি । 
ঘাধেক মূ আপ্র পাত, 
কার সা.থ সেকচ্চেকথ 
হন কাহার মৃদ্মধুরর ধ্বনি) 
“মন ৯) একটি, পোড়ো বাড়িও কবির ছুটি এড়ার় নাই) 
৮ €শিক্কে কেহ নাত, এক [ভাছ। বাড়ি? 
না বেল ছে বসে ডাকিতেছে কাক, 
নিবিড় জামার, মুপ বাড়ায়ে গুয়েছে, 


মদেখ আছে চাঠ ভাগ প্রািরের ফাক 


'ছুরববি এ গানা-এ কর্বিব এই স্ক্টিলৌন্দঘ-উপ্ভাগের মবো একট টৈশিষ্টা 
আাছছে | করবি বাতিবের এক একটি দশ দেখিতেছেন ও লিজেক কল্পনা ও মনেক 
আনন্দ “দয়া তাহাকে ঘিতিয় উপচ্ভাগ করিতেছেন | দৃশ্যের বাস্তবত' £মলাইয় 
গা বিব কল্পনায় উতা রপাস্থরিভ হইয়া এক রভীন ক্ধূপ ধারণ কর্রয়াছে। ইহ 
তাহাব কল্পনার রপ-ষ্ঠাহাব স্বপ্পেবই কূপ। প্রকৃতপক্ষে কবি যেন এক আনন্দময়, 
স্বপ্রাবেশময় চক্ষে সমস্ত পরধিবী দেখতেছেন | 'মহাঙ্ছে গ্রগমর বননায় কবি 


নরলততেচেন)- 


নর মাঠ পারে গ্লামশানণি এক বাত 
গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা, 
কানের গায়ে যেন ছায়াখানি বুলাহ 
হেসে চলে কোখায় মেদের 
মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক পান 
স্তঞ্ধ সব ছাবর যতন, 
লব যেন চারিধারে অবশ আলস ভর 
প্ময় মায়ায় মণন। 


১৪৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


গ্রামে কবিতাটিতে গ্রামের বর্ণনায় এই মায়ার উল্লেখ আছে, 


কাহিনীতে ঘের! ছোট গ্রামথানিঃ 

মায়াদেবীদের মায়া-র[জধানী, 

পৃথিবী বাহিরে কলপন। তীরে 
করিছে যেন বে খেলাধুলি। 


কবি যে দিকে তাকাইতেছেন নবই যেন স্বর্ণময় মায়ামগ্র। চোখে দেখা গ্রাম 
যেন পৃথিবীর বাহিরে কল্পনার তীরে মায়া-রাজধানী বলিয। মনে হইতেছে | ইহাব 
মধ্যে কবির নিজেরই কল্পনার অপূর্ব রস বাহিরের একট; পাত্রকে আশ্রয় ব বিষ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি ও গ|নের উপভোগের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা কোনে" বস্থব 
রসমৃতি-উদঘাটনের উপর নির্ভর করে নাই । মনের আনন্দরম ও কল্মন:ব বগ 
বস্থতে সংক্রামিত করিয়া উপভোগেব আয়োজন চলিষাচ্ছে | 

“ছবি ও গান' সম্বন্ধে কবি তীহাব জীবনস্ত্বততে যাহ) হিপিলাছেন। ভাইও 
এইরূপ একটি আভাস পাওয়া যাষ,__ 


পপর 


“নান। ছিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি, সেই বৃষ্টি যেন আামাকে গাইল পরিযাদ্িল ঠান বটি দিকটি 
থেন শ্বত্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দেয় পিবি্য ল্য 'দশিহাম । এক হকি হিতেস 
ষ্ঠ এক একট বিশেষ রাস রঙ নিদিষ্ট হইয়া আামার চোছে পড়িহ | এমনি করিয়া নিজের মলের 
কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়। তুলিতে ভাণ্র ভালো লাগিহ | নিতু সামান্থ জিশিলকে ও বিত্স 
করিয়া দেখিবার একট।| পালা এই “ছবি ও গানে আবস্ত হউযাঠে। গানের শুর যেমন নাল কাকে 
গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একট: সামান্য উপলক্গা লইয: সেহটকে হদয়ের বলে রঙাহয় ঠাহার 
তুচ্ছহা মোচন করিবার হচ্ছ! "ছবি ও গানে ফুটিয়াছে। ন', ঠিক তাঠা নহে । নিতছের হাল শারডি 
বথন সুরে বাধা থাকে তখনই বিশ্বন'গীততের নঙ্গার দকল জায়শ হইতে উঠিচাভ তাহাতে অনুরণন চোগুল 
সেইদিন লেগকের চিন্বযন্ত্রে একটা শ্ুর জাগিততছিল বলিয়াই বাহিরে বিভুই বুচ্ছ পুলে ন । «কা “কান 
ভঠাৎ যাহ! চোদে পড়িত, দেখিতাম ভাভারহ সঙ্গে আমার প্রাণের একটা হার নিলিতিছে। 


ছবি ও গান লেখার সাত বৎসর পরে প্রমথ চৌধুবীকে গলিথিত এক পে 
কবি উহার উল্লেখ করিয়া বলেন, 

“আমার “ছবি ও গান' আমি যে কিলাতাল হয়ে লিখেছিলুন, তোমার চিঠি গড়ে বোম গেল কু 
নেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ॥ এবং মনের মাধা হয়তো জনুছব করচ। আমি তপন দিনাহ পাগল 
হয়ে ছিলুম । 

আমার সমস্ত বাহলক্ষণে এমন সকল ম.নাবেকার প্রকাশ পেত যে, তপন হি তের) আজায় দেদ। 5 
ছে) মনে করতে এ ব্যক্কি কবিত্বের ক্ষেপামি দেপিয়ে বেড়াচ্ছে । আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন 
একেবারে হঠাৎ বন্যার মতে! এসে পড়েছিল । আমি জানতুদ না ছাসি কোখায় যাচ্চি, আামাকে কোথায 


রবীব্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৪৫ 


নিয়ে যাচ্ছে! একটা বাতাসের হল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলে' ফুল নায়ামন্ুর্পে ফুটে উঠেছিল, 
তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছুছিলনা। কেবলি একটি সৌন্দর্যের পুলক, হার নদ পরিণাম কেছুহ গল 
ন|।। তোমাদেরে। বোধ হয় এরকম অবস্থা হয়-_ 


8৫ ৮ € 
উড়তেছে কেশ, উিড়ছেছে বেশ, 


উদাস পরান কোথ! নিরুদ্দেশ, 
হাতে লয়ে নাশ, মুখে লয়ে ভা 


1 


প্‌, 
তনতেনছ আান্মনে-- 
চারদিকে মোর বসু হলিত, 
যৌবনমুকুল প্রাণে বিকাশ, 
ঠেরভ হাহার শাহের আহসফ। 
রটছেন্ছ বনে কলে ।? 


“নত কথ বলতে কি, সেই নব যৌবনের নেশা এদানে আমার জদাযর তে তেলে প্রগহে  শিবি 


। 


ও গান পচাত পঢাতি জানার মন দেন চঞ্চল হাম ৫, এমন তালার কাল পুরুতল জাতি জড় 


৫ ০ টি স্্ি ৫০৮ ব্চ বস্তি সরতে টি ঘ জি স্ 
ভাবপনল এতকবাতে জখবনের শেষপমাহে কাব তাহার ভবে 2 হালা সঙ্গতক্ষ 
০ যাঁছেও 
বৃ পহ& গু ও 
"এট ব্যইলন্ফিক তব লেগ ও তৈশল বন সপন সত মল ১১৭১ ০৮০০পিগআ এ বদল হন কান 
কেলল স্বর াছেছে নং কপ তে বোপ্য়েছে । কিন্ত ভালে আধারে কাদির জাতি পায়ু শু কার 
বিছু পায়না । হবি এব ভিশন প্রত চার স্থান তাবার হচ্ছ ছাবোছে দাশ, বিস্ হব হকার হাতি 
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কন সলারন্র টিভহ »তনে প্রাবিশ সবিনি, ভতনে নে বাঠাধুন পাপী তত খুকি বাড আল 
দেখে তার সষ্ত লতর মানের দেশ নিিযে পেযে। এর কোনে কেলোটি চোতু ? পেশি কক ইক ই 
পনন্দুল হাক, রবাতের ঘি ছিওহাত আতর কানে কোনোট সম্পর্ঘ বানালে | মোটে শা উরু জঙ্গম 
ভাঙার ক্কুলতার মনি হই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েন্ে। সইক্ষ ইবনি কিন্তু 2 হিঠাগ 
একটা চে দেছ মায় সেহ ভ্রন্যে5ন্তভাল লন হালিকাষেলে দিতি হু যা লেন প্রাবেত 
করেছে। আসার শষ এ ছন্দে এই একট মেলাজেশা আরস্ক হলো) ছিলি ও শান ক ৪ কামালের 
ফুঙিক' করে দিলে |" (রবীন্দ্র রচনার, ১ম এও, শাচনা )। 


সভাই এগুলি পাক। শিলীব হাতে আকা ছবি নর) কল্পনার অস্বহু সির মায়া" 
তৃলিকাম্ উদ্দ্রল .রঠে এগুলি বণ*্টা হয় নাই। ৩গুদলি পেশ্লল-স্বেচই-__ছ'ব- 
আকায় এখনো কবিব হাত পাকে নাই। 
ছবি ও গানের মধ্যে বাছুব প্রেম নামে কবিতাটি, -বষ উল্লেখযোগ্য এই 
কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কর্বিতাব তুলনায় ইহাতে কাবব কবিসবশক্ির ষথেই্ট পররণতি 
লক্ষ্য করাযায়। শাবেব ঘে মনবদ্ধ ক্ূপ-সাধনা কবি-শক্কির প্রধান অংশ, তাহাব 
১ 


১৪৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


একটা স্থম্পষ্ট মু্তি ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মনের একটা বিশিষ্ট ডাবকে 
প্রকৃতির মধ্যে বিসপিত করিয়া ভিতর ও বাহিরের সাদৃশ্স্থাপনের যে রীতি রবীন্দ্র- 
কবি-মানসের অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ, তাহাঁও সার্থকভাবে এই কবিভার মধ্যে 
রূপায়িত হইয়াছে । তরুণ কবির চিত্তে প্রবল বূপতৃষ্ণা ও প্রেমের ্বাভাবিক 
সর্বগ্রানী ভোগস্পৃহার প্রথম প্রভাৰ অনুভূত হইয়াছে ইহার মধ্যে। এই সময় 
হইতে পরবতী কিছুকাল ধরিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমেব চিরন্তন শির্ল স্বরূপের অহ্থডূতি 
ও আত্মনর্বন্ব ভোগকামনার স্বাভাবিক প্রেরণা কবি-চিত্তে যে ঘন্ জাগাইয়াছে, 
তাহারই ইতিহাস রূপ পাইয়াছে কবির পরবর্তী কষেকখানি কাব্য গ্রন্থে । 

মৌন্দধকে চিরকাল আম্মসাৎ ও নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার জন্য 
মানুষের মনে একটা ছুর্বার বাসনা বলবতী থাকে । এই সৌন্দযের প্রতি হূর্দমশীয় 
আকর্মণ, এই অন্ধ আসক্তিমূলক প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলেও সে প্রেমপান্রীকে সবলে 
করায়ন্ত করিতে চায়, প্রেম বিকৃত হইয়। পরিণত হয় ক্রুব প্রতিহিংসায় এবং তা 
ভীৎনে এক গীড়াদারক অভিসম্পাতরূপে বর্তমান থাকে । রাহু যেমন চন্দহুষকে 
ধীরে ধীরে গ্রাস করে, এই আম্মকেন্দ্রাভিমৃখী ভোগপ্রবৃত্তিগ প্রেমাম্পদকে সবলে 
আকধণ করিন। তাহাকে একেবারে গ্রাম করিতে চান্ধ। এই প্রবল ভোগ-তৃ্ 
প্রেমাম্পদকে আচ্ছন্ন করিয়” তাহার নিজদ্দ সন্তাকে নিপীড়ন করিয়া, অতি নিষ্ঠব 
গর্বের জরব্বজ। উড়াইয়া দিয়া, আম্মতৃপ্তি লাভ করিতে চাষ। ইইহি এই কবিতাটিব 
মর্গত ভাব। “কড়ি ও কোমল' এবং “মানসী কর্বি যে আম্মলরবন্থ তেগ- 
কামনার সহিত যুদ্ধ করিক্স: প্রেঘ ও লৌন্দর্যকে বিশ্বেন চিবস্তন পন বলিয়' হুন্জি 
দিরাছেন, রাহুর প্রেম কবিভাটিতে সেই ভোগকাঘন।ব বিশ্ববিলোপী অকলাণ- 
জনক শক্তির কথ। ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 


৪ 
কড়ি ও কোমল 


(১২৯৩) 
ন্ধ্যাসংগীতের রুদ্ধ-জীবন হইতে হঠাৎ মুক্কি পাইয়» কৰি প্রাতসংগীতে 
বিশ্বকে ফিরিয়া পাইবার আনন্দোচ্ছাস ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ছবি ৪ গানে বিশ্বের 
সৌন্দর্য ও মাধুর্ধ নিজের কল্পনার পঙে রাঙাইয়া ও হৃদয়ের রসে রসাইয়া উপভোগ 
করিঘ্বাছেন। উচ্ছাস ৪ কল্পনার আতিশয্যে এতদিন একট। নেশার ঘে।রে সাহার 
জীবন কাটির়াছে; বিশ্বকে ভালে! করিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। 'কড়িও 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১৪৭ 


কোমলে' আসিয়া কবি সর্বপ্রথম স্বাভাবিক দৃষ্টি লইয়া বিশ্বকে দেখিলেন। প্রবল 
উচ্ছাস সংহত হইয়াছে, স্বপ্নের আবেশ কাটিয়া গিয়াছে এবং পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিবতিত হইয়াছে_বিশ্ব এখন তাহার স্বাভাবিক মৃতি লইরা তাহার স্থির দৃষ্টির 
সম্মুথে প্রতিভাত হইয়াছে । কবি “কড়ি ও কোমলে' প্রক্কতভাবে প্রকৃতি ও মানব- 
জীবনেব সম্মুরীন হইলেন। কবির মন সমস্ত স্বপ্র-কুহেলিক] হইতে মুক হইয়। 
শবৎআকাশের মতে। সোনালী আলোর ঝল্মল্‌ করিয়া উঠিল। নেই নির্মল 
সোন।লী আলে।র আভায় কবি মানবজীবনকে নৃহন করিয়া দেখিলেন। 


সত্যই কবি কড়ি ৪ কোমলেব যুগের মনকে শবংমাকাশের সহিত তুলন। 
কর্বয়াছেন)- 

--প্ডগন্নন। কেন, আমার তখনকার জীবনের পিন৪লকে যে মাকাশ যে আলোকের মনো দেগিতে। 
"াহতেন্ছি, হাহ! শরতের আকাশ, শরতের আলোক | দে যেমন চাষীদের ধানপাকানে শরহে 


চদার শানপাকানো শরত এই শবহকালে মধুর উচ্ছল আলোকইক মরে মে উহলৰ 


রখ 
2 


মানুষের । "আমার কবিতা এসন মানুদের দ্বারে আনয়া ঈঢাহঘাছে 

“বন ও কোমল মানুস্রে ভীবননেোকঠনের দেহ লশ্গুপের রাস্থুটা ঠায় পন লেই বহতুনহারি 
সবে প্রবেশ ক্রয়! আসন হব এ টিঙ্গ দ্বার রশ্বাসিবানের কাছে কষা আীননর এই আনু নিবেদন । 

**্'মার কাবালেশক মন ব্ঙগ্ব দিন ছিল তপন কেবল ভাবাবোশর বা শি বদল! ভপন 
€” মতে ছন্দ ও অল্প বাণ | কিন শহংকালের কড়ি ও -কাদিলে কেবলমাত আকা দেবের বু 
দহ, সেখান মাইতে ফলল দেগ। পতৃতছে বার বান্তব লালারুলু সক্ষে কারুবারে ছন্দ ও ভা 
নানপ্রকারু কপ ধররুফ চঠিবার চে করিতঠছ্ে 1 ছটিবনে তন দ্বাবুর এ পারের, অন্বরুর এ বাইরের 
লামেলের তিন কমে ঘন হহছ। আিতেছে 5 হন হইত জীবনের যা করনশউ ডাব পথ বাহিয়া 
7 'কা[লসের ভিতর শিয়া যে সমস্ত ডালোমন্ন বন্ধুর তার হধো গিষ উস্তীণ হউনে তাহাকে কেনলনাত ছবির 
ভুত, কর্রিয হাক! কর দেশ চলন 1৮ (ঙীবনঙ্কুতি ) 


৮ 


কবি বলিতেছেন যে উচ্ছ্বাস ও স্ব্রব দিন কাটিয়া গিয়াছে, এখণ বাস্তব 
সসাবের সহিত ঠাহাব কাববাব আরম্ভ হইয়াছে এবং নি মনিষেব মুখোমুখি 
আনি দাড়াইয়াছেন । কণ্ড় ৭ কোমল হইতেই তাহাব কাবা মঃনুষেব স্পর্শ 
লাশ কবিয়াছে। 

মর চাত ন' মামি শ্ন্দর ভুবনে, 


৫ 


ম'নবের মাঝে আমি হাচিবারে চাই । 

এই ছুইটি লাইনে “কড়ি ও কোঁধল'এব মর্মকথ বাক্ত হইততছে। প্রকৃতি ও 
মানবজ্ঞীবনকে কবি প্রাণ ভবিরা ভালোবাসতে চাতিকীত 71 প্রকৃতির রূপ, রস, 
শক, স্পর্শ, গন্ধ ও মানবজীবনের সৃখছ্ঃখ, আশা-আকাজ্ ১ হাঁস-অশ্র গ্েহ-প্রেম। 
বিরহ-মিলন তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের এই অপূর্ব সৌন্দধ 


১৪৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


ও মাধুর্য তিনি চিরকাল উপভোগ করিতে চাহেন--এই বিচিত্র অনুভূতির আনন্দ- 
বেদনায় জীবনের এক পরমস্থন্দর সার্থকতা লাভের জন্য তিনি চির-উত্ম্থক। কিন্ত 
একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথের এই ভগত্গ্রীতি ও মানবতাবাদ 
একটু স্বতন্ত্র ধরনের । প্রথম যৌবনে “কড়ি ও কোমল'-এ কৰি স্বাভাবিকভাবে 
সংসারের বাস্তব মানুষের হাসি-অশ্রু, বিরহ-মিলনের সহিত তাহার প্রাণের যো%- 
সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয, কিন্তু তাহার ভাব-কল্পনা ও আদ্ণ 
অনুসারে মানুষ এই সংসারের সাধারণ মান্থষ নর । রবীন্দ্রনাথের মানব ভূমাণ 
অংশন্বরূপ, বৃহত্বর দেশে ও কালে পরিব্যাপ্ব, বিশ্বমানব-রংক্তমাংসের দেহপাবী, 
শত অসম্পূর্ণতায় বিড়শ্দিত জন্সমৃত্যুশীল মানব নয়। ভূমিকায় ইহার আলোচণ 
করা হইয়াছে । 

তাই পরিণত বয়সে কবি বলিয়াছেন, ইহা বিশ্বজীবনের কাছে ক্কুত্র জীবনের 
আহ্ম-নিবেদন। এক বিরাট মহান প্রাণ বিখ-প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের ফলো 
'অভিব্যক্ত। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও রস, মানবজীবনের স্খ-ছুঃখ, শ্সেহ-ভালোবাসাব 
মধ্যে সেই চিরন্তন পরমস্থন্দরের বিকাশ । তাই প্ররুতি এত সৌন্দধময়ী, মানব- 
জীবন এত মহান্, এত মধুর, এত অর্থপূর্ণ । ধরণীর সমস্ত খণ্ড", ক্ষুপ্রতা বিরাটের 
সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার সাধারণত্ব অসাধারণন্বের গৌরব ও মহিমায় উদ্জ্বল । 
তাই কবি এই অপূর্ব স্ন্দর ও মহান ধবণী হইতে চিরবিদায় লইতে চাহেন ন'- 
এই সৌন্দর্ময়ী প্রকৃতি ও বিচিত্র রসময় মানবজ্জীবনের মধ্যে সেই পরমস্থুন্দর, দেই 
পরমরসময়কে উপভোগ করিতে চাহেন। তাহার খণ্ড, ক্ষুদ্র জীবন বিশ্ব-প্রক্ক৭ত এ 
বিশ্ব-মানবের সহিত যুক্ত করিয়া সমস্ক্রবূপে অপর্পকে দেখিয়" সমস্ত বসে রসমঠুকে 
আস্বাদন করিয়া, তিনি তাহার জীবনের সার্থকতা সাধনা করতে চাহেন, বিশ 
জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া চিরঙ্গীবী হইতে আকাক্ক্। করেন। শেন বয়সেও 
কবি এই প্রকার অমরতা ক।মনা করিয়াছেন,_“আামার সব অন্কভতি ও রচনাব 
ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে**' সেই মান্ষ ব্যক্তিতে ও অব্যক্ে'* মানুষ 
যেখানে অমর সেইখানেই বাচতে চাই।**অমরতী তারই মধো যে মানব 
সর্বলোকে 1” 

প্রভাতননংগীত হইতেই কবিচিন্তে এই মম্থস্ৃতি প্রবেশ করিয়াছে ষে এক বিরাই 
চিরন্তন প্রাণের তরঙ্গে এই ব্শ্বি তরঙ্গিত, মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণও তাহারই অং ' 
মানুষ সেই বিশ্ব-প্রাণের বিচিত্র লীলার সঙ্গে যুক্ত হইয়! সার্থকতা লাভ করে। 
বিশ্বপ্রকৃতি ৪ বিশ্বমানবের মধ্যে সেই প্রাণ সৌন্দর্য ও প্রেম-রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে। প্রক্কতির সৌন্দর্যে পরমন্ন্দরেরই প্রকাশ এবং মানবজীবনের বিচিত্র 
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রসলীলায় সেই চিরন্তন পরমরসময়েরই অভিব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানবজীবনের 
সৌন্দর্য ও রসের খণ্ড প্রকাশের মধ্যে সেই পরমন্থন্দর ও পরমরসময়কে আমরা! 
আস্বাদন করি। ইহাই অনস্থের সান্ প্রকাশ-__সীমার মধ্যে অসীমের লীল!। 
এই অন্ৃভূতি প্রভাতসংগীত হইতে অস্কুরিত হইয়! কড়ি ও কোমলের মধ্যে প্রথম 
একট। স্থিরবূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । এখান হইতে এই অন্থুস্তি ক্রমে পূর্ণ বিকশিত 
£ইয়া নানা রূপে ও রমে কবির সমস্ত পরবতী কাব্যন্থ্বর মুলে প্রেরণা 
জোগাইয়।ছে। 

'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে নারীর দেহচিত্রমূলক কবিভাগ্ুচ্ছে কবির বাস্তব 
শৌন্দমম্পহার এক অভিনব কূপ দেখিতে পায়া যায়। ইহা অতি সুক্ষ 
মানস-অগ্তভুতি 9 ভাবময় প্রেরণ: তবু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে ইহাই কবিজনোচিত 
স্বাভাবিক রপতষ্াার নিদর্শন । 

ঘৌবনের সোনার কাঠির স্পর্শে কবিব চিতে স্বপু সৌন্দ্য-ম্পৃহা জাগিয়া 
উঠিয়াছে । চক্ষে যৌবল্ন* ঘোহাঞঙ্ন লাগিরাছে_ চিত্রে রউীন স্বপ্রের জাল বোনা 
£হতেচ্ছে 'ভাহার প্রাণের বঙে সার" পৃর্থবী আজ অপুধ সৌন্দর্যে মিত-- 
হামার বৌবনঙ্াপে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের লাকাশ ! 

পুরুষের সমগ্ধ যৌবন মদ্ধিত করা যে কামন উদ্ধিত হয় তাহা নারীর জন্ব, 
ঘে সৌন্দয-্পৃহ! জাগরিত হয় তাহা নাবীকেই কেন্দ্র কবিয়া। জীবনের এই 
মাহেন্রক্ষণে নারী পুরুষের চোখে অপুর সুন্দর এ মপুর দেখাহ। কবির চতুদিকের 
মন্ত্র পর্রিবেশ নাকীময় হইয়া গিয়াছে । ফুলের স্পর্শে তিনি কপসী নারীর স্পর্শ 
অভভব করিতেছেন, দক্ষিণ বাহাস তাহার কাছে সমন্ত বিরহিণীদের দীর্ঘ-নিশ্বাসে 
মতে। বোন হইতেছে, পুন্পকাননের গেলাপকে দেখিয়া কবির মনে ও 
বরডাবশতমৃপী তীর লাঞ্রক্র গগু। নারীকে কেন্দ্র করিয়া কবির নবযৌবনের 
সৌন্দধ-ভোগতফ' জাগরিত হইঘাছে। এই কাবাগ্রস্থে তিনি নারীর এক অপব্ধপ 
সৌন্পযের চিত্র ঝ্াকিয়াছ্ছেন। সমস্ত খণ্ড এণ্ড কবিতা গুল হমলিয়া নাবী-সৌন্দধের 
“কট অথগ্ড কূপ ফুটিরা উঠিয়া | 

নারীর ক্ষণিক স্পর্শে কবির দেহ-মনে এক অপূব সংগীত ঝংকৃত হইয়] উঠিয়াছে, 
ও$বনকুপ্গে বসন্ত সফীরণ বহিতে আন্ত করিয়াছে, নবপল্পবের মতো হৃদয়ের বিস্বাত 
ননাগুলি আবার জ্ঞাগরিত হইয়াছে। কবি বুঝিতে পারি ছেন__ 
প্রি বারত বুঝ এসেছে আমার। 

ক্রমে তাহার প্রিষ্কা সশরীরে উপস্থিত-তাহার অন্থপম সৌন্দধে কবি মুদ্ধ-_ 

মঙ্গ-কবির স্তবগান শত ধারে উৎসারিত হইয়াছে । 
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রক্তমাংসময় দেহের যে সৌন্দর্ষচিত্র কবি আ্াকিয়াছেন তাহার বৈশ্য এই 
যে উহার মধ্যে লালসার উদ্দীপনা বা স্থল ভোগকামনা নাই। ভোগের সমস্থ 
ক্ষণিকতাঁ, সংকীর্ণতা, ব্যর্থতাব উধ্বে সৌন্দধের যে চিরন্তন পবমমনোহর রূপ 
আছে, তাহাই প্রকাশ পাইয়।ছে এই কবিত'গুলির মধ্য । ভোগস্পৃহা মিলাইয়' 
গিয়াছে, লালসার উত্তেজনা স্তষ্ভিত হইয়া পড়িয়াছে, নারী তাহাব পরিপুর্ণ, চিরস্থন 
মাধুর্ষময় রূপটি লইয়া প্রন্ফুটিত শতদলেব মত শোভায় ৪ সৌন্দযে ঢপঢল 
করিতেছে । 
নারী-দেহেব সৌন্দয «কে মুগ্ধ কয়াছে। নাবীব দেহ-সৌন্দযেব একট 
বড়ো আকর্ষণীয় বস্ত স্তন। নংস্কৃত-কবিগণ বূপ-বণন'- প্রসঙ্গে পন্-কোবক হইতে 
আরম্ভ করিয়া পর্বতের চূড়া পর্যন্ত উপমব ভগ্য ছুটিয়াছেন 3) বৈষ্ণব কবিবা? 
তুলনার জন্য বদরী হইতে আরন্ত কবিয়া অঙ্থান্ত ফলে সন্ধান করিয়াছেন । সে-স্ব 
বর্ণনায় একটা সৌন্দধ বিকশিত হইয়াছে বটে, কিন্ত উহাব সহিত একট" স্কুল, 
পাথিব ও নিতান্ত টৈহিক লালসাব আবহাওয়া মিশ্রত আছে। নাবিলেতের 
সৌন্দরযবর্ধন ও পুরুষেব মোহতৃপ্ধে ছাড়া স্তনেব আব কোনে রূপ ভাকার। লেহন 
পান নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেপ্ধঘাছেন-_ 
নার প্রাণের প্রেম মধুর কোমল, 
বিকশ্তি যৌবনের বসন্তুসমীরে 
কুহমিত ভয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে, 
সৌরত হৃধাধ করে প্রান পাগল । 
তার পবেই বলিহেছেন-_ 
তের ণো! কমলামন জননী লঙ্ষ্প্র - 
হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির | 
পপরান-পাগল-কব"” লোভনীয় ভোগে বস্বটি লম্ত্ব আসন « মন্দিরে পবিত- 
হইয়াছে। 
তারপর উহা-_ 
চিরন্েহ উৎস ধারে অমৃত নিঝ রে 
নিত শে তুলিতেছে বিশ্বের অধর | 
নারী তাহা ক্ষণেক 'ভোগ্রে কপ ত্যাগ করিয়া বিশ্বেব জননী সাঞ্জিয়। 
বলিঘাছেন। কবির প্রিয়া প্রেয়সীরূপ ত্যাগ করিয়া মাতৃ-রূপে উজ্জল ভয়! 
উঠিয়াছেন। ক্ষণিক সৌন্দর্যের সঙ্গে চিরস্থুন সৌন্দর্ধের মিলন ঘটিয়াছে। 
কড়ি 5 কোমলে' নারীর দেহ-সৌন্দর্যকে কবি অপরূপভাবে চিত্রিত কবিঘ়াহেন, 
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কিন্ত তাহাঁকেই একাম্ত কবিয়া দেখেন নাই-দেতের মপ্য দিয়াই দেহাঁতীত 
সৌন্দর্যে উপনীত হইয়াছেন । 
কবিব চক্ষে বান্ধ মেন- 


ক হ'তে উচারিয়া মৌবনের মাল 
চটি মাহ,লে ধর ডুলি দেয় গলে 
দু বাত বৃহ চনে জদয়ের ডাল 


রোগে দিযে যাধ দেন চরাপর হলে। 


চবণ যেন -__ 


৮ত বসাগুর যেন ফুট আশাক 

ঝরা সহিহ গেছে ছট রাড পাজ়। 

প্রছাণ্তর প্রদোদের দুটি লুঘালোক 

অন্ত গেছে যেন ছ্ট চরণ ছাতা 

তিনি প্রেছার দেং ক।মণ। কবিতিহেনন 

ওই হনুগগন তব আন ভালোবগি 

"প্রাণ চেোমান দেহে ভাষছে উদাক 

£বিপরাচে ১ল্দন ঢল্টেল ফুল 

টু পাছে খরে খরে যৌবন বিকানি । 
৩৬৪ ৪৩৩ ৪৩ 

ওই পদহহানি বুকে ভুলে নেব, বাজ, 


পঞ্চদশ বসুর এক গান্ধি মল 


খাতব কামন কবতেছেন তাহার গোপন-ছাদয়। 
সেই শিকালায, সেই কোমল আগদানে 
দুহগানি শ্রেতস্ছুটি স্তনের ছায়া, 
কাশার প্রোষর মৃছ গ্রদোষ কিরে 
আনত মাধিব হলে রাছিবে আদা 1 


চুঙ্ধন কবিব কাছে যেন- 


গহ্য ভোড়ে নিকদ্দেশে ছুটি ভালো, 
উতর্পযাত্ত। কারহাছে আঅধব সঙ্গমে । 


প্রেম লিপিতেছে গান কোমল আদরে 
অধরেতে থরে থরে চুশ্বনের লেখ । 


১৫২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


ছুখানি অধর হ'তে কুহুম চয়ন, 
মালিক। গাথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে 
ছুটি অধরের এই মধুর মিলন 
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশযন। 

কবি পূর্ণদেহ-মিলন প্রার্থনা করিতেছেন__ 


প্রত অঙ্গ কাদে তব প্রত অঙ্গ তরে। 
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন | 


তোমার নয়ন পানে ধাইচ্ছে নয়ন, 
অধর মরিতে চায় তোমার অধারে 1 
ভূষিত পরান আজি কাঁছিছে কারে 
হোমারে সর্ধাঙ্গ দিযে করিতে দর্শন 
এ মিলনে দেহের আকৃতি থাকিলে ও ইহা ইন্দড্রি্রজ মিলনের উপ্রে বলয় মনে হয়। 
দেহ-সায়রের তীরে কবি হৃদয়ের জন্ত ক্রন্দন করিতেছেন । ঠবঞচব-পদাবলীতে 
আমর" অপূর্ব তম্সমতার ফলে এই দেহই দ্হোতীত অবস্থার রূপান্তরিত হইবার 
ইঙ্গিত পাই । জ্ঞানদাসের সেই- 
রূপ লাগি' আখি ঝুরে, গুণে মন হোত! 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর । 
হিয়ার পর* লাগে' ভিযা দোর কান্দে । 
পরান পীরিতে লগ ধির নাহ বাদে । 
কতকট। ইহাবই অন্তব্গপ ভাবব্াঞ্ক হইতে পারে। কিন্তু বদর পদাবলীৰ প্রেম- 
কবিতা ৪ রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার মধ্যে প্রভেদ আনে । ঘথাস্থানে ইহার 
বিস্তৃত আলোচন। করা যাইবে । 
এই মিলনের পরেও কবি নারীর অনাবৃত ফৌবনখ্র। উপভোগ করিতে চাহেন। 
অনাবৃত নারীদেহেই পূর্ণ শৌন্দ্ধের প্রকাশ। নার নোন্দর্য বিশ্বসৌন্দধের 
অংশ | বিশ্বসৌন্দর্য অনাবৃত। নাবীকেও কবি বপন-ভষপের সমস্ত কতিমত। 
পরিত্যাগ করিগ্। স্ুর-বালিকার বেশ ধারণ করিতে বলিতেদ্ধেন। তাগাময়ী 
বিবসন: প্ররুতির মতো নারীর সহজ সৌন্দর্য প্রকাশিত হোক । সেই নির্মল, 
পবিত্র, নগরসৌন্দদের সম্মুখে সমস্থ সপ ভোগ কামনা-বালনা মস্তক অবনত 
করুক-_ ূ 
অতনু ঢাকুক মুপ বসনের কোণে 
তনুর বিকাশ স্কেরি লাজে শির নত। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রনা 


ছী ০%৮ 
মি 
/কে 


আন্বক বিমল উব। মানব-ভবানে, 
লা্হীন' পবিত্রত1-শ্চত্র বিবসনে । 
“চত্র/র বিজয়িনী কবিভাম এই ভাবের পূর্ণ পরিণতি দেখ। যায়। 

করের ভোগ-ক্ষবার যেন কিছুতেই এান্তি হইতেছে ন'। তিনি মৃত্যুর মনো 
স্ধগ্রানী মিলন চাহিতেছেন। তিনি প্রিযাকে বলিতেছেন,-তুমি আমার দে, 
লঙ্ক ১ আবরণ, সমস্ত হবণ কর,_এদন কি কজ্রীবন-মবণ পর্যস্থও অধিকার করিয়া 
লণ। চবাচর লুপ হইর' যাক আমার অস্তিত্ব তোমাৰ অস্থিহে বিলীন 
হেক। তাই ০ আমাদের মিলন অসীম স্রন্পর হইবে সার্ক হইবে । কিছ 


এই পাঁখিব দেহমিলণ কি কথনে অসাম স্বন্দন হউছে পারে? তা 


বর্লিতছ চেন) 
£ কু দুলা বু লগত এ ছিব, 
ঠানি হাচি ৫ ঘিদেন হাছ বালগ'ন 
তে রা ৫ 
স্ব বঝিযছেন প্ুকীহ পর্নমিলন সম্পূর্ণ তন্থ বস্থ-এ সানাপেক কমনাময় দেহ 


**হিন স্থল মৌনযভাতে শীত ছেকমতল কন উপনস্থত তল | আক্চ এই 
২৯ ২ রর যারা ০ ০ সা 
১ল ছলে -৫ঠ ইন্দুঙ্জাল কিছুতেই শিম হইতে চাহে নল | চি করিক অবস্থান 


| লাশ 
"বন বাদিতত খে মিনার চকে, 


£.2 চলত পল টি লহ, 


পপ নক চীছি ধত লতা 26 
2 তি 5, 

দুল আদর হাত করায় নি হালা 

বাসর কাবিল কাট কাতান, 


ফু দাও ছোড় দাও বদ্ধ এ পরান, 
লৈ ক ভোগক্ষুবার মোহ ক্ষণন্থায়ী : সমাবন্ধ প্রেমে অতপর বেদনা ভাই কবি 
ব্লু হ ছেল 


« মোহ কালন গতক, এ দায় নিলাহ। 


নং 


(কছুত পারে ন আর স্াধয় রাদতে। 


১৫৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কোমল বাহুর ডোর ছিন্্র হযে যাঁধ, 

মদির। উলে ন।কো। মদির আখিছে। 
যে প্রেম-কুস্ম স্বর্গের সৌন্দর্য লইয়া বিকশিত হইয়াছে, তাহাকে কি দেতেৰ 
আধারে সীমাবদ্ধ করা যায়? সে যে নন্দনের ফুল? সে কি ধরার ধূলিতে ফুটিতে 
পারে? অন্তরের এই পবিত্র ধন কি দেহের ল'মনী পক্ষে লুটাইতে পাবে 9 ভা 
কবি উহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছেন, 

ছুে। ন ছুঁয়ে ন, ওবে, জাড়।ও মবেয, 

যন করিযো ন! আর দিলন-পরে । 

৪ই দেখ ভিলে তিলে যেতেছে মরিয়া, 

বান! নিশ্বাস তব গবল বরষে। 
এই স্বপ্ররাজ্যে, ভোগে আবেষ্টনীর মধ্যে, মোহার্বিই অবস্থায় যুগল-প্রেমের উতসণ 
মরীচিকা মাত্র। এ প্রেমের সাথকতাব জন্য ইহাকে রুহির ক্ষেত কার 
অবেষ্টনীব মধ্যে যাগ কব' প্রয়োজন । ভাই কবে প্রিয়াকে বলিতৈচুছন, 

এসো, ছোড়ে এসো, সি, কুষ্গমশযন 

বাজুক কঠিন মাই চর:ণণ তালে 

কহ জার করবে এ বসিহ নিবে 

মাকাশ কুহ্থমবনে ম্বপন চষন। 
কেবল দেহের ক্ষুধ। মিটাইবার জন্য-শুধু ক্ষণিকের ভোগ-নপ্রিব জন্যই এ মানরসারিন 
হাই হয় নাই। মানব-হদ্য়েক প্রেম তো ক্ষণিকের মেতে নয়) হি 
বলিতৈভেন,- 

নহে নহে এ তোমার বাসনার দান, 

চোদার ক্কুধার মানে সানি ন টানি, 

ভোঁমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস, 
শ্গেব আলোক তব এই মুধতা,ন 


প্রেম হগবানেব আশর্বাণী_ দেহ স্বর্গের মপাধিব সেনায-আুলাকে চিব-াস্বব। 

ভরা-ফৌবনে বখন বিশ্ব রছীন এ অন্দর দেখায় এবং জদয়াবেগ উদ্গাম হইয়া উঠে, 
তখন সৌন্দর্ভোগে প্রবল আকাক্ষা জা? রা হয়। নারী. তপন পুরুষের 
চোখে অপূব সুন্দব হই! উঠে। নাবীব মনেই সে তাহার আকাজিি 
লৌন্দধেব সদ্ধান পানর এব ভাহাকে কেন্দ্র কবিয়া জদয়ে অভরাগ 9 প্রেমের 
আবির্ভাব হঘ। যুবক কবি নারীর দেহসৌন্দধে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রেমের 
স্পর্শে উহার জদ আালোডিত হইয়াছে । ভাহারই প্রকাশ হইয়াছে কড়ি 
৪ কোঁমলেব এই কবিতহাগুজিতে | কিন্ত টৈশিষ্ট্য এই যে, কবি £ই 


র্বীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৫৫ 


সৌন্দর্য ৪ প্রেম ভোগ করিলে সৌন্দর্য যে লীন সৌন্দর্মস্বপেব থণ্ 
প্রকাশ, নারীব বিকশিত যৌবনশ্র। মে এই বিশ্ব-লৌন্দর্দেব মশ এবং প্রেম গে 
স্বর্গের চিরন্বন অনির্বচনীয় সম্পত্তি ৪ অসীম প্রেমময়কে অভ্ভভব করিবাব নামান্তর 
-তাহাও তিনি অশ্রভব করিয়াছেন। দেহভোগ-কামন। এক বৃহভব ৪ মহন 
সৌন্দর্-পৃজার মধ্যে ব্যাপূ হইয়। শান্ত ল্িগ্ধ মৃতি ধাবণ করিছাছে_সুল রক্ত মা*ছেন 
দেহ এক বৃহৎ ভাবের অপাথিব আলোকে ম্বান কবিয় উঠ্িহ। অপকপ মাপুনে 
মগ্ডিত হইয়াছে । 

“কি ৪ কোনলে'ব এই নাবাঁসৌন্দয ৪ প্রেমে কবে 
স্বর্গ 9 মর্ত, মানষ ৪ দেবতার এক অপরূপ মিলন হইর!ছে ইহাদের য় 
সৌন্দয 9 পপ্রমেব প্রতি ইহাই ববীন্দ্রনাধেব দৃষ্টিভঙ্গী | এই বেমার্টিক দৃষ্টিহ্গীই 
ববীন্দ্রনাথেব কবি-মানসেব বৈশিষ্ট 1 একথা ভাবিয়া আভি বিশ্যি 
এই কবিতাগুলি একান্ত ভোগলালসান উনপক বলিম ক্লিকে একা 
সহা কবিতে হইয়াছিল । 

“কণ্ড 9 কোমল -এব আব এক দাবার করিতাদ বিষাদ ৪ নবাশ্তেব ভাব দেখ 
যাম। কর্নর শ্াঁতজায়া ক্রোতিরিন্্রনাথের পরী অকস্মাৎ জেহতাগ করেন। 
ববীন্্রনাথেব সাহিত্যজীবনেব বিকাশের যাহারা নহঘতা কবিয়ুছিলেন। এ 
ন্েহময়ী ভ্রান্ৃজায়া 2ছলেন তহাদের অধ্বণী। ভাহাব মৃত্যুতে ববীন্দ্রনাথ খুব 
বিচলিত হন। “জীবনর্বত' তে তিনি সময়কার মানাভাব 

“***মৃত্া আলিয়া এঠ অস্ত প্রহ ক্ষ জীবনটা একট প্রান্ত হধন হক মহরর মাধ ফাক কাত 
দিল, হন অনার আধো চে ক বাধাত লাতিয় পল "কিছুদিনের হস্থা ঘবনের প্রাত চস্ক আদি 
“কেলারেই চলিছা শিহছিল ।? 

এই মানদিক অবস্থার করবি থকাবাধ। পাষাণী মি হস্ত থিোহিছ।, 
'ভবিষাতেব রঙ্গভুমা। নৃতনা, পুবাতনা প্রতি কবিতাওলি লেখেন । কবি অজ্ঞাত 
মবণ-পথেব যঁক্রীকে বলত ন, 

হায় কে হযাব। 
আপন সত ন' আশ (ন*4 “ক সু 
৭৭1 পিগাধ। 
'পাষাণী ন।' কর্ণতায় পৃথিবীকে সঙ্গোধন কবিযা বলিতেছেন 
ণ ধরণ, জবের ক্ষনন, 
খ্যুনছি যেনা হ্টোমায বস, 
ভবে কেন সবে তোর কোলে 
বেঁদে আসে বেদ যাষ চলে। 


১৫৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


“ভবিষ্যতের রঙ্গ ভূমি'তে কবি সাস্বনা খুজিতেছেন৮-- 


| মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর, 
সম্দুখ রয়েছে পড়ে যুগযুগান্তর | 
ববীন্দ্রনাথেব অন্তবে কোনো ভাব, চিন্তা বা আবেগ উপস্থিত হইলে তাহাব মধো 
তিনি সাময়িকভাবে ডুবিয় যান বটে, কিন্ত সেই ভাবেব গণ্তীর মধ্যে বেশিদিন 
আবদ্ধ হইয়া সেই মানসিক অবস্থাকেই চবম বলিয়া গ্রহণ করেন ন1, মেই অবস্থা 
গণ্তী ভাতিয়া আবার অবস্থান্তবে উপনীত হন। আবাব সেখান হইতে যাত্র। সুর, 
হয়। এই অবস্থা হইতে অবশ্থান্তবে যাত্রাই তাহাব কবি চিত্তের ত্শিষ্্য। তিনি 
এই শোকেৰ ভাব কাটাইফা উঠিঘা পুবাতনকে বিদায় দিয। নৃতনকে আহ্বপ্ন 
কবিলেন। 
হেথ হ'তে যাও পুবাতন 
হেথায নৃতন “গলা হচারস্ত হয়েছে। 
আবার বার্জছে বাশ, আবার উঠ্টিছে ভা 
বসগের বাতাস বাযছে। 
আয় রে, নূতন আয়, সঙ্গ কার নয়ে আয় 
তোর কথ, তির হাসি গান । 


শিশুজীবনের থে বহশ্য ও মাধুর্য এবং শিশু-মনেব যে বিচিত্র ভাবতবঙ্গ ও শিশ্তব 
চল যে সব প্রলঙ্গ কবিব, শিশু, *শিস্বভোলানাথ' প্রতি কাবা গ্রন্থে 
;ক্ত হইয়াছে, তাহার স্পা হয় এই কডি ও কোমলে। বষ্ী পে টাপুক 
“সাত ভাই চম্প।, “পাগীব পালক", «আশীর্বাদ, কসবা প্রন 
কবিতাতে তাহার স্থুত্রপাত হইফাছে | ববীন্্রনাথ বলিয়াছেন, 
“€ষ্টি পড়ে টাপুর টুপুত্ব নশী এন বান" এঠ ছড়' বালাকালে আমার নৈক১ শাহ মঙ্গর নত ডিল 
এব" “লহ মোহ এখনো ভুলিতে পার নাহ 1-এই চারটি ছত্র আমার বান)কা সব মেঘদত ছিল্‌। 


ববীন্দ্রনাথ “কডি ও কোমলে" বিচিত্র বসেব ও বিিন্ন ডাবের বঙ্ু কবিতার 
তাহাব অন্তরের কথ ব্যক্ত কবিলেন, তবু৭ ভিন বপিতেহেন ঘে তাহার শেষ কথ 
বল, হয় নাই |] 
মনেহয় কি “কটি শ্মে কথ আছে, 
নে ক্থ হালে বল' নব বল! হয়। 


নে কথায় আপনারে পাইব জানতে, 
আপনি কৃার্থ ভর আপন বাগতে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১%৭ 


কবি প্ররুতি ও মানবজীবনের বিচিত্র রূপের মধ্যে এক অলীম ও অতীন্দ্রিযর সন 
অন্গভব করিয়াছেন । বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের সকল সৌন্দর্ধ ও রসের উৎস দে 
নেই চিরন্বন্দর ও চিররসমঘ--তাহা কবিচিন্তে দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । স্তরাং 
প্রকৃতি ও মানবের বিচিজ্ঞ রূপে ও রসে অসীম সীমাবদ্ধ ঠাপা [সৌন্দ্দ 
৪ নিত্যরস ক্ষণিক লৌন্দর্ধ ও ক্ষণিক রসে আম্বপ্রকাশ করিগ্াছ্ছে । কবি £ই গণ্ত 
সৌন্দধ ও রসের 'অভিব্যক্তিকে চরমরূপ দান কবিতে চাঙেন এবং এ সত্বঙ্ধে তাহা 
শেষ বাণী বলিতে চাহেন) তিনি মনে করেন ঘে সাবা-বিখ যেন এই শেন কথ 
শনিবার জন্য উৎস্থক হউয়া আছে। তাহার একমাধ কামন। যে এই খণ্তকপ ৪ 
বনের চবমপ্রকাখ হোক তাহার কবি-হ্ইছে | ভাহ। হইলে জাহাব সমস্থ সান! 
সার্থক হইবে এবং জীবন কুতার্থ হইবে । কিন্তু এই সীমাবদ্ধ ব' খর্ডেত কূপ বা বল 
তো প্রকৃত সীমাবদ্ধ ব! খত নয়। এই সীমা ও চর অদ্য দিয়া অলীম ও অথ 
নচেকে প্রকাশ করিতে করিতে চশিয়াছেন। তাই কোনে নিছিই নীমারু 
'বশিই আকাবে রূপ ও রমের চবম প্রকাশ সম্ভব নয়। যেটাতে সম বা শের মনে 
করা হয়, ভাহাব রদ্ধে সদ বাজিতেছে অসীম ৪ অশেষের কাশি । কূপ ৪ বল 
চিবন্থশ ও চিব-নৃভন, তাহা কোনো সীমার পূর্ণরূপে আশম্বপ্রকাশ কবিলেও, নব নব 
সনমায় নব নব ভাবে আম্মপ্রকাশ কবে । ভাই কবি ও শেলীর স্িতে অত বৈচত্রা 
অত নব শব ভঙ্গী। মানুষ মনে কবে সীমার মধ্যে তাহার চবম বক্তব্য শে 
হইতে পাবে। কিস্ধ হাহা হয় ন" কাবণ সীমা! 01 অলটঘমেবই একটওী আশশু লও 
একটা মম কপ মাত । সৃতবাং ভাহাব বন্কবা ফলায় না এ শেষ কথ বলা হছ 
ন। কবিমদিও ভাহাব শেষ কথ! বলতে বাগ হইচাছেন)কিস্ধ তিনি তাহ) 
পাপিবেন শা । কাবন শেষ কথ! কখনোই বলা বাল নাশক নাতি যে, শেষে 
কথা কে বল্বে'। 

করিচিত্ত্বর অনীম সাবেগ এ স্ততীর অলভুতি কানের ভিন্ন পণ খুজিতেছে 
-নৃতণ ক্ষেত্র চাহিতেছে। নবতব কির বেদনা করব অন্ুঙব করিতেছেন এই 
প্রকাশ তাহার পববী গ্রন্থ “মানসী তে । এইখানে এক মুদেব কাব্য শেষ হইীল_ 
শাবাব নৃতন যুগ আরম্ভ হইল। 

'সন্বযানংগীতঃ, 'প্রভাতসংরীত', "ছবি ও গান, "কি ও কোমল" লইয়' যে 
সুগটি গড়িয়া উঠিয়া, তাহাকে পউচ্্বাস-যুগ" আঁখা দেওয়া ফায। এই ষুগ কবি- 
প্রতিভার বিকাশের মুগ। এযুগে উচ্্বাস ও আবেগেব গ্রাবলাই বেশি । উচ্ছ্বাসেব 
বা্পে উদার ও গভীর রসাম্ডৃতির দিক্চক্রবাল অনেকট! এখনে! আচ্ছন্স। ভাব ও 
রূপের প্রকৃত সমহ্বয় হয় নাই; এখনো তাহার কাব্য প্রকৃত রঙোতীর্ণ হয় নাই 


১৫৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


৫ 
মানসী 


(১২৯৭) 


“মানসী'তে রবীন্দ্-কাব্য-প্রতিভাব পূর্ণ উদয় সংঘটিত হইয়াছে । এখন হইতে 
তাহার কবি-কর্ষ প্রকৃত শিল্পমধাদা লাভ করিয়াঁছে-_তীহার প্রকৃত কবি-শিল্পীর 
জীবন আরম্ভ হইয়ছে। আম্মশক্তিতে ভিনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন এবং সার্থক ও 
ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দপ্রয়োগে এবং মনোমত ছন্দে তাহার ভাব ও কল্পনাকে রূপ দিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। “মানসী' রপীন্দ্রনাথেব প্রথম সার্থক কাব্য-স্থি | 


কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“পর্ববর্তী কন্ড ও কোমল এর সঙ্গে এর বিশেদ মিল পাওয়া যাবে ন 1 আমার রচনার এই পর্বেই 
যুক্ত অক্ষরে পূর্ণ মূলা দিযে ছন্দকে নুন শক্তি দিভে পেরেছি । মানসীতে ছন্দের নাল চাহাল দে 
দিতি আবস্ত করেছে । করির সঙ্গে একজন শিজী হস যোনি ছিলে । 

( রবী্তরচনাবলী, ২য গণ, ভূমিক ) 
এই বিশ্বেব অবাবিত শব্দ-স্পর্শকূপ-বম-দ্ধ তাহার জদ্রবেলায় অবিবাম 
তবঙ্গাঘাত করিতেছে । এই আঘাতে ভাহাব প্রাণে বিশ অন্রতি ৪ ভাব 
জাঁগিতেছে। সেই অনুভূতি ও ভাব যে বাণীরূপ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই তাহার 
মানসী । বিশ্ব তাহার অন্তরে প্রবেশ কবিয়। ভাহাব অন্থবের ভাবে ও কূপে কপাযিত 
হইয়া তাহার কাব্যে আ্মপ্রকাশ করিয্বাছ্ে । ভিতব ৪ বাহিবেব “মিলন হইয়াছে । 
এই ভিতব ও বাহিরের ব্যাকুলিত মিলন-মুক্র্তেই তাহার অেষ্ট আনন্দমুকর্ত--এই 
মিলনকে বপাছিত করাতেই তাহার সর্বশেষ্ঠ প্র/ণেব প্রকাশ হইচাছে। তাহাৰ 
এখন কাজ,_ 
এ চির-চীবন তাত আর কিছু কাছ লাঠ, 
রচে শুধু আলীমের সীমা 
আশ। ছিয়ে ভাষ। দিযে চাঁচে ভালোবাস! দিয় 
গড়ে ভুলে মাননী গ্রতিমা | 

অসীম বিশ্ব তাহাব কবি-চিন্ত স্পর্শ করিতেছে , ভাশার কবি-চিন্ত৪ সেই বিশ্বের 
সব খণ্ড সৌন্দধেব রূপ দান করিয়া সীম। দ্বার! অসীমকে বাক করিয়া চপিয়ছে। 
এই ভাবেই কবি অসীমেব সীর্মীরচন। করিয়। মানসী প্রতিমা গড়িয়া তুলিতেছেন। 
এইবূপেই চলিয়াছে কবির স্থষ্-প্রবাহ। বিশেষের মধ্যে নিধিশেষের লীলাই 
তাহার কবি-মানসের চিরস্থন হ্ট-রতস্থয | 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১৫৯ 


“কড়ি ও কোমলে' কবি মানবজীবনের রাজপখে দাড়াইয়! তাহার দিকে স্থির 
দুটিতে তাকাইলেন। ততক্ষণ চোখে নারী অপরূপ সৌন্দর্যে প্রতিভাত হইল। সেই 
নাবঈনৌন্দয ও প্রেমের জয়গানে কড়ি ও কোমল' মুধব। মানসীতে সেই প্রেম 
বিভিন্ন ছন্দে এ রূপে উৎসারিত হইয়াছে । কবির মানস-প্রিরার প্রতি তাহার 
প্রেমনিবেদন ৪ প্রেমের সংশয়-সখ-ছুঃখ-হম-বিষাদ্মর বিচিত্র লীলাই মানসীর 
প্রান বিষয়বস্থব । প্রেমের বিচিত্র অঠিজভাব মধ্যে কবি চিরস্থুন সৌন্দর্য ও অনশ্গ 
প্রেমে ঞ্কে অগ্রলব হইতোছেন। কামনার সংকীর্ণ! ৪ ক্ষণিকত। হইতে 
লেন্দয ও প্রেমকে মুস্ত করিবার ন্ত একট বেদনামঘ ব্যাকুলভাই মানসী 
মল হব। 

দঃনসীর কিতা গুলিকে শ্রোবদ্ধ করিলে প্র্াণত এই করটি ভাববারার কবিত 
তেখ 2৮70) প্রেম (2) দেবের অবস্থা সম্বন্ধে কবির মনোভাব) বির্্গ 
সমদলচনায় বনলুব মনের বেদন (৪) প্রকুতি বিষ্যুক | 

(১) “প্রয়াব সহিত করিব নিবি মিলন হইগাতিিল | একদিন উঠনেরউ জেতে এ 

নঃ প্রেম ব্াক্ত হউচাহিল | তাহাতদব জগ ভিল স্থন্দব, 
"পন হল মপুব। কিন্তু সে £হেম বিশ্বৃভপ্রাদ-উভনের সো 'আঙ্ একট 


পাপন বাহ ভভগাছে | তবুগ লে প্রেমের স্বৃতি আন মন ইউ লুপ 


চে 
জল পত্র এশা ১৭ ঠাস 
ঞ & রগ 


ভাত রত বাত হরর এ 


জজ হক কা চপ লী ++ 
”.ষ্ন ই শু লজ) ৮ল্হু রী ঠ 


জা» শে নু ) 
€ ০ + 4 ঞ লিল শট ললানাত ৮৯০৯ পিই ২ টে €-া ০ 
সক 3 টর্গি 2 খপ ও তে লা হক -্লঙ্গ হন বল 2 4০ ্ 


সপ কু নয কেমনে কাটিবে 


ও € 
আরব পুঃ 


লা লেলাঠান কহ নত শীত 
সাথের সক । 
[৬ মনে কবিছাছিলেন যে ভাহাদে প্রেম হইবে চিবন্থায়া জীবন চিরদিনের 
মতো অফুবন্ত সধাযভবিয়া উঠিবে। কিন্ত যে উন্মাদনা, যে অংবেগ, যে মালকতা। 
ীবনকে গ্রাস করিয়াছিল, তাহা প্রায় নিইশ্ষ হইয়াছে_কে "ল স্তৃতিটক অবশিই 
আছে। ভিন বলতেছেনও- 
বু.স ই আমার শিশার শান 
হয়েছে ভোর! 


১৬০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 
মাল! ছিল, তার ফুলগুলি গেছে, 
রয়েছে ডোর । (তুলভ[ও।) 
প্রেমের সর্জয়ী আহ্বানে প্রিয়ার সহিত তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্ভু মিলু 
তিনি যেই সুলভ ও সাধারণ হইয়া গেলেন, অমনি গেমের অনিচনীযন্ব 9 মাধু 
কপূৃরের মতো উবিয়। গেল,__ 
“তন কেবল চরণে শিকত 
কটন ফাস । 
প্রেম বিদায় লইয়াছে, এখন-_- 
প্র ছে, ধু কে প্রাণ গ 
মুছে আদর । 
কবি সেই লোক-দেখানে? প্রাণহীন আদর্বব দ্ববা নিচজসুক প ভাশার ছাল 
অপমান করিতে চাহেন না, তাই বিদায় লইলেন। কর্বি ঠটাহাব মানস হহ ৭ 
সহিত ক্ষণ-িলনেব নৌডাগা লাভ কবিয়াত্ছিলেন। মে £্দ 
কৃপা £হলোচাল কোন ভুলে ভুলি 


নিন ভি 
আসিল এম আমার ভা দ্বার গিয 


চাল একবার মা্ধে হাব ভুলিয়া | (গর দিলন। 


তাবপর বিরহে কব হার ধ্যানে আম্মহাবং হইছান্ছিলেন- 


পাত রনরমর কলেবর হর, 


হাহার্ব পদ্লনে মেন গনি কাননে 1 নিরুতানন্দ । 
তখন হিল-পত্র্ববনমপি তং বিবহে ।' করব বিবহেন স্বপ্ুলোতে প্রেমার মণ 


রচনা কবিয়া পূজা করিতেছিলেন। কিন্ত সদরে বাস্থব পপ্রঘার সম্মুশান হইছা 
উাহার স্বপ্ন কঢ ভাবে ভাঠিয়া গেল। 


বিরহ শ্রদধূব হলো দুর কেন রে) 

মিলন দাবানল গেল হ্ব'লে যেন পে 

কই সেদেশী কই, তেরে! ওই একাকার, 
শ্ুশান-বিলাদিনী বিবালিনী বিহরে। 


হদয় হউুত প্রেম নিঃশেষ হইল । মানস-প্রিয়ার স্বপ্রমুতি ভাঠিয়া গেল । কির জাদঘ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৬১ 


বিবাগ-ভব বিবেকে পুর্ণ । এই শূন্য হৃদয়ে আবার প্রেমের আকাজছ ভাগিছাছে। 
প্রেমই যে কবিচিন্তেব স্ীবনী শক্তি । কবি প্রেমের সেউ মধুব উন্মাদন আবাপ 
অন্কভব কর্বিতে চাহি ছেল) 


শাবার প্রাণে তন টানে 
[মরু লপী 
পাঙাণু হতে দরচ্ছল স্ত 5 
বহায বন্দি 
"বার ডট নয়ানে লট 
হনয় হারে [নেবে ক 
হবার মআদগ্র পাশিন কত 


“বে ক? 


করি তজোব কিয় প্রেম ও প্রেচাকে উদয় হইতে নির্বাসন জালে) হিল লে 

তাহাদের ভুলিতি পবিহঠছেন শু উহার মানস-প্রিয়। সাব পবশ্ব জন্ডিবা 

সচ্ে। 2িিলি দুরে থাকুন বু যতহ ভ্ালতে চেষ্ট ককপ) ছাদ অন্থপছে ভাহাল 

মানসর আন 5বহবে প্রতিষ্ঠিত হভছাছে। তিনি ভাত বুঝতে পাবিছ 
ব 


হপনর হধকার। 
গড হিসি তের এয লাজ 
নছ। বিপণন হাড়ি তাজ জা, 
৯৭৮ ননিরাশায তামার ম জমি 
হাশাতনু শতবার স্তন ) 
কবি আত্মসহপ্ণ কাবয়া উহার প্রেম ব্যক্ত কবিলেন বটে, 'কন্ত যেক্তনব 
সমস্ত আশা-আবাজ্চা-কামনাব সিন্ধ মধিত ক্রয় যে মানসী ক'ব 
াবিভূতা হইয়াছে, যাহাকে কেন্দ্র কিছ কবি-হাদয়েব উচ্ছল প্রেমধারা ডত্সারিত 
হইতেছে, তাহাকে তিনি পাবপূর্ণকপে পাইতেছেন না)? ৩ ছিনীব দ্বাব' তাহাব 
নৌন্দধক্ষুধ , ৫ম-ক্ষধ! কিছুতেই মিটিতেছে না। কবি প্রিয়াব মধ্যে তাহার 
আকাক্ক্ষিত সৌন্দঘ এ প্রেমে মৃতিমতী মানসীকে পাইতেছেন ন'। ভাই 
তাহার ব্যাকুল আন্বেষণ,-- 
১১ 


১৬২ রবীক্্র-কাব্য-পরিক্রমা 


ছুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে 
চেযে আছি ছুটি আখি-সাঝে । 
খু'জিতেছি, কোথ। তুমি, 
কোথ! তুমি । 
যে শমৃত লুকানো তোমাঘ 
সে কোথায । 
অন্ধকার সন্ধার আকাশে 
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন 
শ্বগর আলোকময রহস্য অমীম, 
ওহ নয়নের 
নিবিড় তিমিরতলে কাপিছে হেমনে 
আস্ার রহম্তশিপা । | নক্ষল কামন ) 
কব প্রণগ্িনীর দেহেব মধো তাহাকে খুভিয়' পাইতেছেন শাঁতাউ তাহার 
নয়নে বিচ্ছুরিত আশ্বাব বহস্য-শিখার আলোকে তাহাকে সম্পূণ চিনিতে 
চাহিতেছেন | নৌন্দর্য ও প্রেম-_উভস্পেই অনন্থ, অসীম। খগুিত করিক্কা নিচ্ছের 
প্রয়োজনে উপযোগী কবিয়' পাইতে হইলে তাহাদিগকে পাওয়া ঘা না। প্রেমিক 
অনন্ত প্রেমের নিকট ভীবন উৎসর্গ করে ও প্রের্মকাঁকে অনন্ত বপিয়া অন্তভব কে। 
প্রেমকাব অনন্ত সত্তার আভাম পায় যায় মানস, তাহাকে সম্পূর্ণকপে পায় 
যায় ন',- 
সমগ্র মানব তুই পো চাস, 
ৰা একী দুঃসাহস । 
কী আছে ব' তোর 
কী পারিবি পতে। 
সেই অনন্ত জীবনকে পাইতে হইলে অনন্ত প্রেম 'আবশ্যক-__মান্মেব আনন 
অভাব মিটাইতে হইলে অনন্ত প্রেমের প্রঘোজন। 
আছে কি অনন্থু প্রেম ? 
পারিবি মিটাতে 
ূ জীবনের অনস্থ অছাব? ৃ 
কিন্ধ মাচষ নিজেই বদ্ধ, ছুর্বল, অন্ধ--নিজেব দ্ুঃখ-বেদন'-মভাবের ভারে 
জর্সরিত,__ 
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে 
মাঙগষের ভোগ-লালস! নিবুত্তির জন্য মানুষ সু হয় নাই। লৌন্দর্য ও 
£প্রমের ভোগভূধির জন্ত নাপী স্ব হয় নাই। 


রবীক্দ-কাব্য-পরিক্রম। ১৬৩ 


গ্ুধ। মিটাবার খাছ্য নহে যে মানব, 
কেহ নহে তোমার আমার । 
অতি সযতনে, 
অতি সঙ্গোপনে, 
সাপে দ্র'খে, নিশীথে দিবলে, 
বিপদে সম্পদে, 
জীবনে মরণে, 
শত ড় আবর্তনে, 
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে 
শতদল উঠিতেছে ফুটি , 
হতীক্ষ বাসন ছু দিয়ে 
ভুমি চাহ চাও ছিটে লিছে । 
( লব ল কান । 
মথন সমগ্রকে পাওয়, যাইতেছে না, তখন প্রেমাম্পদ্ব মধ্যে যে অসীম সৌন্দয 
“ প্রেমেব আভাস ৭1 সর যাছু। তাহা লইফ্জাই সন্ধষ্ট থাকা উচিত। তাহাদের 
একান্ত কবি! উপভোগের যে আম্মহ্ৃখসবস্ব বালনা, হাঁহাতে “বিসর্জন দেএডা 
যুদ্কযুক' | 
ভাপ্লাবাসে', প্রেনে হও বৌ, 
চেযে' না হাহারে। 
আকাঙ্ষার ধন নতহ অবস্তা মানবের 


নবাও বাসন বণ নয়ানর শীপুরু 
( হিদ্দল কমল ) 

সৌন্দয এ প্রেমের উপভোগের প্রতি করি-হ্বদঘেব দুনিবাৰ আকাক্ 
স্বাভাবিক । কিন্তু কবি বুরবিতেছেন যে সেৌন্দধকে নিতীস্থ নিজের ক্বদ্ধা ভোগ 
কবিতে গেলে ভাহার প্ররুত স্বকপেব আম্বাদ পাওয়া যাইতেছে ন'সতাকার 
তরপপও মিলিতেছে না । প্রেমের প্রকৃত অমৃতমহ্গ সাম্বাদ তিনি পাইচতছেন ন-- 
সংকীণ লালসার গণ্ডীতে আবদ্ধ হওয়ায় প্রেম জালাময় কামে প্বণহ শইতেছে। 
যুবক কবিব ছুশিবাধ ভোগলাপসাব আবেগ ও সৌন্দ্য ৪ ০£মব প্রকৃত স্বরূপ 
উপলব্ধি কবিবাব প্রবল ইচ্ছাব মধো, এই বাস্তব ও আদশ ₹এ্রমেব মধ্যে, সংঘাত 
উপস্থিত হইয়াছে _:এই ছুশ্বে কবি-হাদয়ে যে মানন্দ-বেদনা-আশ'নিবাশ" যে ভাব- 
চিন্তা উখিত হইয়াছে, তাহাই মানসীর অনেক প্রেম-কবিতাৰ প্রধান বিষয়বস্তর। 


১৬৪ রবীক্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


“নিক্ষল কামনা'তে কবি এই ভোগণ-প্রবৃতিকে সংযত কবিয়া যথাথ প্রেমেব স্বরূপ 
উপলব্ধি করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছেন। “মানসী'ব প্রেম-কবিতাব মধ্যে 
এই কবিতাটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কবিয়াছে। 

“কড়ি ও কোমল" হইতে সেন্দয ও প্রেমেব প্রতি কবিব এই আদর্শমূলক, 
ভাবময়-_রোম"টিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য কবা যাইতেছে । সৌন্দম ও প্রেম অসীম 9 
অনন্ত । মান্তষেব দেহ-মনে তাহাদের খণ্ড প্রকাশ | এই খণ্ড প্রকাশকে একান্তভাবে 
ভোগ করিতে গেলে, তাহাদেব অখণ্ুত্ব, সমগ্রতা ও অনস্তত্ব উপলব্ধি ক 
যায় না। খণ্ড ভোগে অতৃপ্তিব জালা_-উহী কেবল মবীচিক'। প্রেমিক প্রেমিক" 
অনন্ত প্রেমের সাধণ' করিবে, এবং তাহাদেব দেহ-মনে উদ্ভাসিত আশিক 
প্রকাশকে অনম্থেব ধন বলিয়া পূজা কবিবে, তাহার 'অনিধচনীয়ঙ উপ্ভা, 
কবিবে মাত্র। উভয়ে উভয়কে একানম্বভাবে কামনা করিয়া খণ্ড শ্রেমেব ভোগের 
মধ্যে আবদ্ধ থাণকবে ন।। প্রেম মানবের দেহমনেব ক্ষুধার উত্ধর্ব এক অপবগলা্য 
আনন্দবস। নব-নাবীব প্রেমের প্রতিত ইহাই ববীজ্রনাথেব দভঙ্গী। 

প্র্ণথয়নী প্রকৃত প্রেমে প্রতিদান চায় , ভাহাব প্রেমাস্পদ তাহাকে প্রতিই 
ভালোবাসে কিন তাহাই জানিতে সে বিশেষ আগ্রহান্যিত এই ভাব সিশছ়েব 
আবেগ' কবিভাযর় গ্রকাশিত হইয়াছে। ভোগবাসনাবজিত গভীল) একনি ও 
সত্যকাব প্রেমম্পরশে মাভযেব জঙ্গয় কালিমাশন্য হয-পরবত্র হয । 

লাহনার তীত ভ্বালা দূর হয়ে যাবে, 


ঘা আ্ছনণন, 


দবপ্নি« মনিন্রণ লয়ে শ্বাল শাহ এ 
লয়ে তা তাশ 

চির শুধাতৃদা লয়ে মির সে 
করিব না বাদ। 

প্রেমিক-প্রেমিক' প্রেমে আলোকে জগংকে নৃতন কৰিয়। পায়রার 
প্রেম বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হয়, 

তোমাপ্র প্রেমের ছায়া আমারে ভাড়াছে 

পণ্ডবে জগতে, 


মধূর াথির আলো! পড়িবে সতত 


স"লারের পথে। 
ও 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৬৫ 
দুরে যাবে ছয় লাজ, সাধিব আপন কা 
শতগুণ বলে? 
বাণ়িবে আমার প্রেম পেয়ে হব প্রেম 


দিব হা সকলে, 


প্রণরিনী তাহার প্রেমাম্পদকে জিজ্ঞাসা কর্রতেছে)যর্লি আমার প্রন 
তোমাৰ প্ররুহ প্রেম না খাকে। তত্ব নতা করছ বল। 
মধ থাকিভে পালি না। 


শসা 
প্র নাই । 


ম্মান্ম শাবি সন্দেহের 
প্রকৃত প্রেম মামার চাই । 


প্রকৃত প্রেমলাত যে অন্ধ সম্পদ লাভ। 


ইউ 


*ন-প্-তদাদনর 


কন ৭ সয় “ছারে বিয়া প্রেগোতে পনাপুবু, 
বকে যায় বেলা | 
অ্বনর কাজ আছে, “পরম নতে কাকি, 
প্রাণ নাহ গলে | 
“বিচ্ছেদের শাস্তি ক বতার করি 


ই ভাব বাক্ত কণ্রতঙ্ছন ষে, প্রেমর 
বন্ধন যর্দ ছিন্ন হইয়া মাঘ, তবে তাহাকে ভুল 


স্পভাবে বাক কবাউ ভালে; । 


লাব দ্বাব' ন তার্কত বারা 
তাহাতে অনেকটা! শান্সি পাওয়া যাইচে পারে। 
প্রেমের বিশ্বতিতে জীবন শিক্ষল হয় না এইকপ বস্বতিব উল্হবণ সংসংরে 
বিবল নহে । তাই কবি তাহার প্রেমপাত্রীকে বিদায় দিছেন, 
নে কেন কাটে কাল, চীডে নাও জগ্রতানে, 
চঙনার বেদনা জাগা ও, 
লহন ক্যাশ্যেঠাই,। দেপি পাই কি ন। পাঠ, 


সেত ভালে তবেডামযাও। 


যদিও কবি তীহাব প্রেমপাজীকে বিদ্বায় দিতেছেন,-তবুও বিলবাকালে 
প্রাণের গোপন তন্ত্রী বেদনায় টন্টন্‌ করিতেছে । তিনি বলিতেছেন তবু মনে 
বেধে" | যাহাকে একব'ব হন্য দান কর। হইয়াপ্ছিল, যাহাঁকে উপলক্ষা কয়া 
ক্ব €প্রেমেব অনির্বচনীয় আবেগ অন্রভব ক'রয়াছিলেন_তাহ'কে একেবাৰে 
চিবদিনের মতে| বিদায় দিবার ক্ষণে সাব: অন্গব কাদিয়: বুল, 


তপু মনে রেখো, বদি দুরে যাই চলি, * 
(তবু) 


“নিক্ষল প্ররাস' হদমেব ধন সনেট ছুইটিতে সৌন্দধেব প্রতি ববীন্দ্রনাথেব 


নৃইিভগ হুন্দর ব্যক হইয়াছে ! নির্মল সৌন্দ্ধবোধকে ঘতক্ষণ প্রবল ভোগপ্রর-্ত 


১৬৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ততক্ষণ পূর্ণ সৌন্দর্যের উপলব্ধি হয় ন।। নাীদেহে বিকশিত 
অপরূপ সৌন্দধকে ভোগ-লালসায় তাড়িত হইয়া উপভোগ করিতে গেলে পাওয়' 
যায় না। নারীর রূপ মহাবিস্ময়কর, পরমরহশ্যময় ও অনিবচনীয়-_পবমন্থন্দবের 
অসীম ও চিরন্তন সৌন্দযের অংশ । উহা দেহের মধো আবদ্ধ নয় ও দেহ-ভোগের 
ছারা উহাকে পাওয়া যায় না। “নিদ্বল প্রয়াস' ও “হৃদয়ের ধন" কবিতা ছুইটিহে 
কবি এই কথাই বলিয়াছেন । নারী বূপের অধিকাবিণী হইয়া ও নিজে সে কপেব 
আভাস পায় না এবং তদ্বারা মুগ্ধ হয় না। দেহ-সৌন্দয দেহাবদ্ধ কোনে? বাপ্তব 
বস্ত নয়_ইহ।? দেহাতীত কোনো সভা। স্থৃতরাং দেহের মধ্যে তাইাকে ধবিতে 
যাইয়া যর্দ ন। পঃওয়া যায় তবে পুরুষেব পক্ষে তাহার জন্য হ তাত কর 
নিরর্থক | পুকষ যতই মনে করুক, 

অধরের হাস লবো। কর্েয। চুদ্বন, 

নযনের দৃষ্টি লবো নয়নে মাকিযা, 

কোমল পরশথানি করিযা বসন 

রাখিব দিবসনিশি সবাঙ্গ ঢাকিয' | 


( হালাযের ধন) 


কিন্তু 


নই নাই-_কিছু নাউ-__শ্ঘধু আন্থেষণ ! 


কাছে গেলে রাপ কোথা করে পলায়ন, 
দেহ প্ধু তাতে জাসে- শ্রান্ত করে তি । 
॥ হণ ধন) 
'নিক্ষল কামন) কবিতাটির সহিত ইহাদের ভাব-সাদৃশ্য আছে 
“নারীর উক্তি" ও “পুরণষের উক্তি কবিতা ছুইটিতে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ প্রেমের 
যথার্থ ম্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্ট: করিয়াছেন । এই শ্ত্রে স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমেব 
একটি চিরস্তন রহস্য ব্যক্ত হউয়াছে। নর-নারীর গৃঢ মনন্তত্বনূলক একটি সন্াকে 
কবি অপূর্ব কবিত্বময় ও রসময় করিয়; প্রকাশ করিয়াছেন। 
পুরুষ 'যগন প্রথম নারীকে ভালোবাসে, তখন হৃদয়ের সমস্য আবেগ ও -আা গ্রত 
ঢালরা দে এবং প্রথম &..মর আলোকে প্রিয়াকে পরমমনোহর মনে কয়ে। 
দেহ 9 মনে তাহাকে নিবিড করিয়। পাউবার জন্ত তাহার ব্যান্ুলতার অস্ত থাকে না) 
তাহাদের প্রেমেব লীল। চলে শতমুখে_শতধারায়। কিন্তু পুরুষের এই মোহ, এই 
রভীন নেশার ঘোর বেশিদিন থান না। নেশার অস্থে সে আর পূর্বেকার চোখে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৬৭ 


ূ 
উবিয়া যায়। স*সারেব শত ঘাত-প্রতিঘাতে, বাস্তবের সংকীর্ণ গণ্তীনতে, পুরুষের 
যৌবন-কামনাব মুদ্তিমতী দেবী এক অতি-সাধাবণ নারীতে পরিথ- হয় । তখন মোহ 
কাটিয়! যায়__প্রেমেব বন্ধন ছিল্প হম । নারীর পক্ষে এই প্রেমের হাস মর্যান্থিক | 
কাবণ প্রেষহ নারীজীবনেব যথাসবন্থ -13৬:01,ব ভাষায় £5০2000027 11019 
8%18$0109”, তখন নবনারীব বাহক মিলনের বুকে চিরবিচ্ছেদ বণচত হয়--উভরের 
মধ্যে অনন্ত বিবহ গুমবিয়। মবে | উহাউ সংসারেব নবনারীব প্রেমের চিরম্থণ 
ট্যাজেডি। 

পুরুষ চিবকাল আদর্শবাদা। বুহৎ ভাব বা উচ্চ আদর্শের ছার সে জবৃনকে 
প্রচালিত করিতে চায়। তাহার হদয়ে ভাহাব প্রিতমাৰ একটি চিরস্থুন কূপ 
'আছে। ই মানস-বিহাবিণী প্রিয়তমা অপূর্ব আন্দরী, পরম বমণার়, অনির্বচনীসু 
মাধুধর্মপ্তত' ও লীলাময়ী। ভাহাকেই দেত মন দিদা সেকামনা কবে জগতের 
মানবীব মধ্যে ভাহাব মানসকে সে দেখিতে চায়। কিন্তু বাস্থবেব কু আবেষ্টলে 
তাহাব মানসন্তন্দ বাব অন্প্ম-১ জজ মপীচিহ্িত হইড়। যায়-উচ্চ আদর্শ ভাতওছা পচে। 
তখন যে নাবকে সে তাহার আদর্শের প্রতীক মনে কবিছ্ধাছিলঃ যাহার মন্যে 
হাঁহাব মানস*ব অনির্বচণীয় মাধুধ উপভোগ কবিতে চাহিয়ান্থিল, সে নিতান্ত 
লাধাবণ বচ্লর়! মনে হয় । যেশাবীদেহকে সে তাহার মানস-সুন্পবীব অপকপ সৌন্যে 


নাবীকে দেখে না। তাহার মধ্যকার 'অসাধারণত্ ও আঅনির্চনীয়্ব যেন দীবে ধীরে 


বয়াণছিল, সে কল, বকমাণসমদ্গ দেহতে পর্বণত হয়। হে মেব স্বপ্র ভাঙিযা 
গায় ভলোবালাব মে কাটির় যাঁয। তথন নার*ব প্রতি তাহা অন্ুরণ লুগ্ষ 
হইতে চলে। কেবল গৃহ কর্তব্য চকেব ঘর্থব-ধ্বনিব তে উভচ্েব আম্মবিস্থৃতিব 
আয়োজন চলে । 

পুক্ষ চায় আদর্শ-প্রণত | আইিলালকক উপলন্ধ কবাব সানাই ভাহার 
ভবনের সাধন" | নাবী হাহাব নিদিষ্ট আবেইনী_তহাহাব ঘরকে আকডাইয় 
ধরিছ। থাকে | পুক্ষেব দৃষ্টি আকাশ-পানে, নাবীব দৃষ্টি তাহার নীডেব দিকে | লারা 
চায় এব শিষ্টা__পুক্ষেব দৃষ্টি বিমু্দী। স্বীন্ব ভাব গঠনশীল- পুরুষ স্বভাব ধ্বংসীল) 
তাহাব প্রাণ আদর্শ ও পৃণতার ব্যাপি চায় বলিয়" পুক্ষ কিছুতেই আবদ্ধ থাকে লা 
_ সর্বদাই সে চঞ্চল 9 গতিশীল । কি প্রেমে কি কাযে, কি চিন্তায় সে চিরকাল 
চলিয়াছে পূর্ণ তাৰ অর্১সাবে। নবনাবীৰ এই মাণগিক গঠনের উপব প্রেমে এই 
'্মাবিভাব, স্বিতি ও বিলয়ের তব অনেকখানি নিতব কবে। 

নাবীর প্রতি পুরুষেব অসীম ব্যান্ুলতা ও প্রেম-জ্ঞাপনেব লীল।বৈচিত্ত্য দেখিয়া! 
নারী বুবিদ্ধাছিল যে, তাতাব প্রণয়ী তাহাকে প্রকৃতই ভালোবাসে । আক্ত সেই 


১৬৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


মনোভাব ও ব্যবহাবের পবিবর্তন দেখিয়া সে বুঝিয়াছে যে, তাহাদের প্রেমবদন্ধ 
শিথিল হইয়! গিয়াছে। প্রেম যখন জীবন হইতে পলায়ন করিয়াছে, তগণ প্রেমের 
ভান কবা নারীকে অপমান কবা। এই প্রেমহীন মিলন তো বাতিচাের নামাম্বব। 
দাম্পত্যের সার্থকতাই প্রেম। স্থৃওবাং দাম্পত্য-জীবনের প্রধান অবলঙ্থণ যে প্রেম 
তাহাব অসম্মান নাবী সহা কবিতে পারে না। ছলনামর প্রেম-সন্তাষণে নাকী 
বলিতেছে» 
নাট়ি যেন সোনার শাচাষ 
«কা ন শাম্মান প্রাণ । 
এও “ক বুঝাতে হয, প্রেম যদ নাহি রম 
হালিযে “নাহাশ কপ শ্ধু মপমান 
আজ পুরুষের প্রেমে নাবী সন্দিহান,__ 


মর্বত্র ছিলাম শামি, গন হা শাম 
হৃদয়ের প্রা স্তপেশে, শাদ শৃহকোণ 
দিয়েছিলে জদয় যগন, 
(পয়েছিুল প্রা" মন ওঠ 
হাহ লহাদ্য নাত, হত লোভাঙা পতি 
ধু তাহ ছনিশ্বাম বিষাদ সন্দেহ 
প্রেমহীন পুক্ষম্পর্শ নাবীব পক্ষে মর্মান্তিক অপমানজনক) 
মপ বত্র ও কর পরশ 
সঙ্গে ওবু ভাদয় নহলে 
মন ক কাছে ধু, 9 তপন ণঠত মনু 
প্রন ন নাল চাল শুধু হাসি দিলে 
(নারীর ঘা ) 
পুকষ বলিতেছে,_যৌবনের রভীন উধায় যখন এ বিশ্ব পূর্ব বন্দর বলিয় বোধ 
হইয়াছিল, তখন মনে করিয়াছিলাম জ্রীবন অনন্, প্রেম 'অনন্ু। পল পুশ্পে 
সশোভিত এই ধরণী হইতে গ্রহ-তারা-ভরা! অসীম পালাক[শ প্য্গ যে সৌন্দর্ষ-সায়র 
বিদ্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তুমি তাহার মবো ছিলে প্রন্থুটিত পচদলের মতে 
শোভায় ও গন্ধে টপমল। উঁ্মূখ চকোব যেমন পৃর্দিম আকারে জ্যোহা 
আবরণ ছি'ড়ির' তাহার সদ) পান করিতে চায়, আমিও তোমার মধুর রহশ্ময় 
সৌন্দধ সমস্য ভদ্র দিয়। পান করিতে চাঠিয়াছিপাম। তারপর, ফে-সৌন্দর্ধের 
পিছনে আমাৰ লৃব্ষচিন্ত ঘুরিয়া বেডাইতেছিল, মে-সৌন্দধ তাহার সকপ বৈশিক) 
হারাইল এবং বৈচিত্রা্ীন, নিতান্গ স[ধাবণ হইয়া গেল । 


পবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১৬৯ 


মনে হয় একি সব ফাক, 
ণহ বুঝি, শার কছু নাত 
অথল “ন খন চার এলছিগু জাত বি তর 
সুপনধী নল তপ্গ হারালে তা 
( পুরন চি 


ৈ 
ক 


যাহ|কে ভাদম়ের সমস্ত আবে শির আালোবাসদ্'ছিলাম) যাহার ক্ষতণ-আঅদশাল 
গল শ্ধাণ কবিত।ম তাহার দিন এন ফিরিয়া চাহি ৭ ভচ্ছ হহ ন-- 
নিন বালির কাছ মৃত্িপ্ত পরেশ তত 


দলও পে ভগ ৬ পাৰ 2 পলন 
য় হু 
'বখেব সকল সৌন্দমের নিলাসন্বূপ তোমার যে পররপূর্ণ মৃতিধানি আমি জলয়ে 
স্ঠয্ন করেয় ধ্যান কররয়াপ্ি-সহী হত তোমার বাস্তব মনিব মধ্যে পাই নাই 


-ঞ শু শে হয়) (তাও 


রি 


রা 
কন ৫ন ১০ টাল 


দা নব শলরুণণনু 
তাহাকে তন ঠিক আমারই মতে ক।ডাল-মামাকহইী মতে অস্প্পা 
১১৮1 ম্বামাব আদশ ভম ও এই বাস্তব-ভুমির মতো কত প্রতেদ। 
লন ণজ্দড অং ক বা 
নু পাানঠ কণ্তাছ লন 
ছল্ক চিক, চল ঠাক চার নার কা মঠ 
০ পব্ুকী ই ২:০ শমন আছন 
উত্ল্মৃহী এপন বানর সংসারের অসম্পূর্ণ নরনাবী। আম ব আদ প্রেযের 
যম দেব বাল তোমাকে আব পুঙ্গা কব সাজে ন 
প্রা গায় দত দনীপহ 
শা লং দা শ চার জারি 
7৮ % কছুতঙাশ টা 8 পিন 
উতর ১:22 হি পি দর 
রক 
ববন্্নাণের বলবা এই ছে, সৌনল্্য ৪ গেম আনন্থ ও অথগু। প্রেমপাস্ত্র'কে 
অবলম্বন কবি এই সৌনায ও প্রেম বিকশিত হয় বলয়, প্রেমপাত্রী প্রেমিকে ব 
চোখে অনন্ত বলিয়' বোব কয়) এই অনন্ম সৌন্দধ 9 প্রেমেব পরিপূর্ণ আদর্শকে 
প্রেণ্মক প্রেমিকাৰ মনো দেখতে পায় এসেই প্রেম ও সৌন্দধের অস্থির 


১৭৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম' 


সার্থকতার জন্য তাহাকে চির-আকাজ্্ষার সামগ্রী মনে করে। এই প্রেমের” ৌন্দয, 
মাধুর্ধ ও রহস্যের উপলব্ধির জন্য সে সারা দেহ-মন লইয়। প্রেমিকার পিছনে পিছতন 
ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রেমিকা হয় তাহার নিকট অনম্থ প্রেম ও সৌন্দর্যের মৃতিমতী 
দেবী। তাহার এই মনোময়ী দেবীকে সে পুজা করে ও তাহার মধ্যে অনস্ত ও 
অথগ্ড প্রেমরসের আম্বাদ পাইবাব জন্বা তাহার দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। কন্ধ 
যখন এই সংসারেব রক্কমাংসের প্রেমিকার মধ্যে সেই অনন্থ প্রেম আম্বাদন 
করিতে ফাওয়া যায়, তখন দেখা যায যে তাহাব অনির্বচনীয়ত্ব নই হইয়া গিয়াছে, 
এবং তাহার প্রেমিকা আব সেই গ্রেম-সৌন্দধেব দেবী নয-নিতান্ সামা 
সংসারের নারী । অনন্ঠপক, অথগুকে সীমাব মধ্যে আনিয়া ফেলি, খগুতা 
দ্বারা রুদ্ধ করিয়া ভোগ করিতে গেলে তাহাব মনোহাবিত্ব, অনিরচনীয়ত্ব ৪ অনশ্থহথ 
মানষকে আর নব নব আনন্দ ৪ সৌন্দর্বচেতনায় উদ্বদ্ধ কবিতে পাবে না| 
কবির মানস-বিহারিণী সেই অনন্থ-সৌন্দধমধী ও 15বরহন্ময়ী নারীকে ভিলি 
বাস্তব-পঞ্কলিপ ধরার মানবীর মো দেখিতেচেন ন' বন্লয়' হার জয়ে বেলন 
বোধ করিতেছেন । 
ব্যক্ক প্রেম কবিতায় কোনে! সবল লাকী কোো পুকষের প্রেমে পাদ 
গৃহত্যাগ করিয়া তাহার পব সেই জল্যহীন পুকষ কর্তৃক পর্বত্াক্ত হওয়া তাহার 
ব্যক্তিগত ও সমাজ্জীবনে কি অবস্থা উদ্ভব হইয়াছে, ভাহাবই করণ বন 
দিতেছে । প্রেমিকা তাহার প্রণধীকে ধলিতেছে,_ধেমন শত সহশ্র নাবী সংসার 
গৃহকাজে বান্ত থাকে, আমিও সেইকপ ছিলাম । তুমিই আামাব হলয়ছ্বাবে "আঘতশ 
করিয়া, লাজ-মাবরণ হবণ করিধ: আমাকে কুলত্যাপিণী কৰিলে । প্রেম যন বান 
হয় লা, তখন তাহ, পরিজ থাকে কিন্ত ব্যক্ত হইলেই হাহ কলক্কে পরিণত হও 
লকালে প্রথপের প্রেম পাব লেকত।, 
£[ধার হদ্যততে অনিকের মি হানে, 
আলোতে লেঘায কান কলাঙ্কর মাত । 
ভালোবালাব গেপুন আশ্রযটুকু তুমি নষ্ট কবির়াছ,-- 
ছা০চয়। দেদিলি ছি হ নারীর ইলয়। 
গতি ভয়ে খরথর ভালাবাল কাত 
হার পকাহার হাহ কাছিলে, দয । 
মনে করিরাণ্িলাষ, 
নিতাগু বধার থা ভাজেবাসা দিতি 
স্যহলে চিকন রি দিবে মগুরাল, 
নথ করেছিস প্রায় দেই সাশ। নিয়ে | 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা রও 
তুমি এখন মুখ ফিরাইতেছ, কিন্ত 


আমার যে ফিরিবার পথ রাখো নাই হার, 
ধূলসাৎ করেছ মে প্রাণের আড়াল । 
তাবপব আবাব, 
«ভ লক্ষ পিছ কৌতক কঠিন ধর। 
চয়ে রবে অনাবৃত কলহের পানে | 
গুপ্ত প্রেম কবিতাটিতে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, বূপহীন* নাক 
বুদধপতার পঙ্জায় তাহার হদয়ের প্রেম ব্ান্ত ক “বাত পাবে নঞ্ এবং ব্যক্ত ন 
£ওয়াব কন্য, তাহাব হ্ৃদয়েব অপর্যাপ্র প্রেম কেহ জানিতে পায় না। কুপহীল 
নাবীব এই অপ্রকাশিত প্রেমের বেদনা একটা ককুণ মাধুধে এই কণ্বতাথ 
বাক্ত হইয়াছে । কুক্ষপা প্রেম প্রকাশ করিতে পািতেছে ন! বলিয়া দুদ 
করিতেছে, 
৩.ব পরনে ভালোবালা কেন শে দিলে 
কাপ ন দলে যদি পরিধি তে। 
প্র তরু ভিত ৯ঠে নম বাকুলিফ, 
পন্ভন চার হিয কী দাষ। 


ডালে বাঁসলে ভালা যারে দিছি হয 


সমেশপলারু ডালোবাদিতত 
ভাই সে প্রেম বাক কবিতৈ সর্বাদা লভ্জিত,_ 
হাত বকাযে খাক লা পাছে জে তদছে। 
ছাপ্লাবাসিতে মরি শরম | 
লধয যানাহ্বাতু প্রত কংরাল।ল। 
রাচচি আনার মরে 
কন্ধ প্রেম স্বগেব জিশিস_চিব ন্দব। দেহ তে নশ্বব-- 
চাহ এ হম্ু আবরণ ইতীন মান 
ঝরিয়ে ছে যদ শকাজে। 
ইনদহ মাস মম দেবতা স্ধারল 
মাধুপা 1 এও) শন লুকায়ে ॥ 
প্রম হৃদয়কে অপৃব সৌন্দধে ভূষিত কবে। রূপহীনাব দেহেব সৌন্দধ নাই 


রঃ কিন্ত স্বগের ধন প্রেম যদি তাহাব হয়ে থাকে, তবে প্রেমেব অপূর্ব সৌন্দছে 


১৪২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন রূপহীনাও হৃদয়ের এশ্বধে সুন্দরী হয়। কিন্ত 
সারে দেহই সকলের লক্ষ্যে বিষয় হর বলিয়া লোকে হৃদয়ের গোপন প্রেমকে 
উপেক্ষা করে। 

“্বরদাসের প্রার্থনা” কবিভাটি কবি-মানসের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে 
মূল্যবান । স্থরদাস বিখ্যাত অন্ধ হিন্দী কবি। ইনি রাধা-কৃষের প্রেমলীল। 
অবলম্বনে বহু উৎকৃষ্ট কবিতা বচন; কবিয়াছেন। রাধার ভূমিকায় ইনি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার নিজের প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছেন । তাই ভীাহাকে সাধক-- 
মরমী কবি বলা হয়। কিংবদন্তী আছে যে এক যুবতীর অপৃধ সৌন্দধ দেখিয়। তিশি 
তাহ।র প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষে মোহ কাটিয়া গেল, নিজের শোচনীয় ছুবলতায় 
ব্যথিত হইয়া আত্ম-নি গ্রহের জন্য তাহাব চোখ ছুটি নিজেই উৎপাটিত করবেন ! এই 
জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ক£বতাটি লিখিয়াছেন। 

কবিব প্রাণে সৌন্দর্ক্ষুধা চিব-্ঞাগ্রত। £তনি সৌন্দয-্রষ্ট!__সৌন্দযেব 
উপতুভাক্তা ও সৌন্দযেব পৃজাব২। করব বিশ্বেব সমস্ত শৌন্দয নাবীব মধ্যে 
কেন্দ্রীভূত দেখিতে পান | সেই সৌন্দয-সন্ভোগের জগ্ত তাইৰ হাদয়ে অপীম তষ, 
জাগে এবং নারী-সৌন্দষ ও প্রেমের জয়গানই তাহার প্রধান ক€ব-কর্ম বিবেচিত 
হসু। তাই কর্বিস্থরদাস নারীব মৌন্দ্য-সন্তোগের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্ধু 
লালসার পঙ্কিলত" কামনীব কলুষ ভাহাব পবিপূর্ণ সৌন্দ্ষ-সন্তোগকে শান করিয়' 
দিতেছে । ইন্ত্রিয়জ ভোগের প্রবৃত্তি প্রশমিত না হইলে, কামন'-বহ্ি নিবাপিত 
না হইলে নাবীর পবিপূর্ণ সৌন্দর্য নয়নগোচর হয় ন। 

সৌন্দর্য অসীম & অনন্ত; উহ! একটি নারীদেহের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় উহ্কা 
গুরুত স্বরূপ ও পররপূর্ণভা উপলব্ধি কবা যাইতেছে না। করি তাই খণ্ড এ সসীম 
সৌন্দধ ছাঁড়িয়। সৌন্পধের নিরবচ্ছিন্ত্ আদিরূপ পাইবাব জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন । 
কাঁমনা-বাসনার উদে্ধ সে সোন্দধ অনন্ত, চির-নির্মল এ পবিত্র । ববীন্দ্রনাথ- 
শরনামের মারফতে, সমস্ত খণ্ড শৌন্দর্মের অস্তরশায়ী সৌন্দধেব যে অথণ্ড রূপ 
আছে, সেই অনস্ত-সৌন্দধর-লক্দ্রীকে পাইবাব ন্ত বাকুলভ! প্রকাশ করিয়াছেন । 

স্মবদ্াস সৌন্দর্যলক্রীকে বলিতেছেন, 

পত্র কুমি, নির্ল তম 
* তুমে দেব, তুমি সহ, 
কুৎ্লত দীন অধম পামর 


পঙ্কেল মাছি অতি। 


লাপসাব পঙ্গিলত। তোমাকে স্পর্শ করে নাইস্বাঁয পবিত্রতায় তুমি মহীয়সী। 


রবীন্দ্র-কান্য-পরিক্রম। ১৭৩ 


কামনার. আবিলতায় আমি নিতান্ত হীন। আমার এ পাপ তোমার পুথ্য- 
জ্যোতিতে দূর কর। তোমার অনারত লৌন্দ্ষ লইদা আমার সম্বে প্রকটিত 
হ9। তুমি পবিত্রতার সুদৃঢ় বর্মে মাচ্ছাদিত। ম্ঘপূর্ব সংযমে, শুচিতায় তোমার 
মৃত্তি অপন্ধপ জ্যোতির্মরী-যেন বজেব মতে দেবতার বোষবহ্িব মতে সমস্থ 
লালসা-কামনাকে ভশ্মসাৎ কবিতে উদ্যত । লালন-ম|খা লুক দৃষ্টিতে তোমার 
দিকে চাঠিয়। ছিলাম-_কিস্ক তোমার চিন্তকে সে প্রানি স্পর্শ করিতে 


পা 
নাহ। স্লদেহের দষ্টিশর্কি লোপ হইলে কি হইবে 
এ ঠা তমার শরীর তত নাতি, 
ফুটেছে মমভাল, 
নিবাণহীন অঙ্গার সম 
নেশিদিন শবু হলে । 
তথ ঠ25 ভাপ চদা ৩ 4 
হু'লাময ও চো, 
তমার সৌন্দল-১"লাস্ব জন্য হাব এ £ তক হে অনন্ত লৌনযমদা। সে 


আপ তোমা ভেকি। 


কপ-বল এন্দ স্পর্শ গদ্ধে এ পিশ্বেব সৌন্দম খামাকে মোহাবিষ্ট করিনাত্ছ 


বগল কার কাহ । 
নব শব রূপে নব নব সৌনবে) আমার চিন্ত উদহস্থ। 
কফ, এুমাগত বাটি চণ্লয়ান্ছে। অসাম ৪ অথগ্ু সৌন্দাষব ন্বাল 
পিপাল' তে' মিটিবাব পয়_ সেই অসম শ্রদব হব্িক ন পাইতলে এই লাকণ 
তৃপ্তি নাই | স্থবদাস মুর্তিব মধ্যে আবদ্ধ, দণ্ড-সৌন্দযের মাহাপাশি হইতে 
হইত চাহাতেছে নত 
চাহ মরিক্যাল হালোক মণল মরা হ ভুবন হাতত 


১ক্ষর কায মুতিব রি গ্রহণ করা-_অসীমতে স'মাবন্ধ তাই 


ইসা খেলে মোর মীমা চল ঘারে, 
ণকাক অসম ভরা ০5 
আমারি জাধারে দিলাবে শগন 


মিলাবে নকল ধর! । 
সেই অন্ধকব, মূতিতে অনাবদ্ধ, ইন্্রিমরজভোগেব অতীত তোমার 


7 
বি 


১৭৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


নিরবচ্ছিন্ন ও নিধিশেষ সৌন্দর্য আছে, তাহাই প্রকটিত হইবে । তোমা-র অনন্ত 
অমূর্ত সৌন্দর্ধ, দেহহীন জ্যোতি, আমার হদয়-আকাশে চিরদিনের মতো জাগিয়া 
থাকিবে, আর তোমার সেই অনন্ত সৌন্দর্য আমাব চিরহ্থন্দর হবি-রূপে-_পবম 
বিশ্ময়করভাবে প্রতিভাত হইবে । 
তোমাতে হেরিব আমাস হবত| 
হেরিব আমার হরি, 
ঠোমার আলোকে জাগিযা রহিৰ 
অনন্ত বিভাবরী | 
“হৃবদাসেব প্রার্থনা" কবিতাটিতে সৌন্দয সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব অন্হ্বতি একট 
নিদিষ্ট স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে । ইহা উর্বশী, “বিজয়িনী' প্রততিৰ 
অগ্রপৃত। 
রখীন্দ্রনাথ মানস-প্রিয়াব ধানে একেবারে তম হইতে চাহিতেছেন- 
বিশ্বব্রদ্দাও্ড ভুলিয়া গিয়া কেবল প্রিয়াময় হইতে চাহিতেছেন।-- 
[নতা তোমায় চিত ভরে 
স্মরণ কার, 
বেশ্ব্নহীন বৈজনে বসিফ' 
বরণ করি। 
ভুম মাছ মোর জ'বনমরণ 
ভরণ করি। । ধান ) 
তাহার প্রিয়। অনন্ত লৌন্দযে চিবস্থন্দব ও চিববহস্যময়ী, কবি অনস্থ প্রেমময় | 
সে যেন অসীম আকাশ-আব কবি তাহার তলায় দিগন্ববিস্তৃত সমু | প্রিয়' 
অসীম, অনন্ত সৌন্দযে ও মাধুযে আম্মসমাহিত, স্থিব, আব কৰিব প্রেম অসীম এ 
অপযাপ্ত হইলেও সমুত্ধর মত সীমাবদ্ধ, আবেগ-ঞ্চল। তাই তাহাদের মিলনে 
স্থিরের সহিত চঞ্চলের _অলীমের সহিত সীমার নিরস্তর মিলন হইতেছে | বিশ্বেব 
নিত্যলীলা তাহাদের জীবনের মদ্য দিয় প্রকটিত হইতেছে । প্রিয়া এই 
লীল[রহস্টের ধ্যানে কবি সমাহিত | 
কবি তীহাব প্রিয়াব সহিত জন্ম-জন্মান্থরের প্রেম-সন্বন্ধ স্বাপন করিতেছেন । 
প্রিয়" তাহার নিত্য প্রেমসিদ্ধা_অনন্ত প্রেমময়ী। সকল যুগের সকল প্রেমিক- 
প্রেমিক ভাহার প্রেমের আদর্শে অন্তপ্রাণিত। কাবণ 
তোদা ছাড়! কেত কারে 
বুঝিতে পারিনে ভালো কি বাসতে পারে | 


ঙ ( পূর্বকালে ) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৭৫ 


তাহার সহিত তাহার প্রিয়ার মিলন হইয়াছে_কোন্‌ অনাদিকালে, সৃষ্টির 
কোন্‌ আপ্দম উধাম। তারপর জন্মে-জন্মে, শতরূপে, প্রিয়ার সহিত চলিয়াছে 
€ মলীল- 


৮৯ 


তানাণরহ "মন ভল্তানাদিয়াছে 
হত রাপ৮ঠবার, 
নম চানমে যশ যুগ আনিযার । 
চিপ্ুকাল ধারে ম্ধ দয 
গা খাছে শীতভার 
ক রাপ বারে পিছ গলায় 
লয়ে ণন চপহণ্র। 


দনাম গান জাগা ঘা শা হললা গন প্রন) 


'মনাপদিকালের জদয়-উৎলা হইতে তাহার যুগল-প্রেমেব শোতে ভাসির 
অ।সড/ছেন। এ জগত কারো, উপন্যাসে, ইতিহাসে ও বাস্তবজ*্বনে যত প্রণয়ী- 
*₹্যনী আছে) ও।হাব বা ও তীতাব প্রিয়'ব প্রতিচ্ছবি, 

শামর ছঙগন করিয়াছি এ 
“কান্ট *প্রহিকের মগক 

'বরুহর্বধর নয়শস লালে 
অন্পমধুর লাহে 

প£াঠন প্রম শেঠ দুঠল মগ | 


অনন্য “প্র 


নু 

5 "লাবামিদা আণ্সিতেছে এব" জন্স জন্মান্থরে দেই নিত্যকাচলর প্রেমের পুনরভিনয় 
হহতেছে মাত্্র। 

মানসীতে রবান্জুনাথ সৌন্দয যে উন্দ্রিয়ভোগেব অতীত, অসীম ও অথণ্ড এবং 
প্রেম যে অনন্ত ও জন্ম্রন্লান্বের সদনার সামগ্রী ইহাই বলিয়াছেন । 
'সন্ধাসংগীতে' কবিকে দেখি জদম়-গুহাব অন্ধকাধে আবদ্ধ_ নিখিল বিশ্বেব বি“ত্র 
ল*লা ও নিবন্থর উত্ধিত গ্রাণ-তবঙ্গেব সহিত বিচ্ছিন্্র হইয়া নিজেব সাঁমাবন্ধ জীবনে 
স্বপ্ন দেখিতেছেন | "প্রভাতসংগীতে' কবি সেই হৃদশ-কাবা হইতে মুক্ত হইয্বা 
বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত মিলিত হইলেন--নিজেকে সাব বিশ্বে প্রসারিত 
করিয়া দিয়া বিবাট প্রাণ-তবঙ্গেব সহিত যুক্ত হইলেন । ছবি ও গানে" কবি 
বিশ্বেব_-প্রকৃতি ও মানবেব-_সহজ সৌন্দঞ্জ নিজের মনের আনন্দে, কল্পনাব বঙে 


১৭৬ রবীনক্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


রডীন করিয়া উপভোগ করিয়াছেন । «কড়ি ও কোমলে' কবি কল্পনার "বণচ্ছটাব 
ব্যবধান মুছিক়া দিয়া মানবজীবনের মুখোমুখি আসিয়া দাড়াইলেন। কবি সৌন্দযেব 
উপাসক। তরুণ কবির চোখে নারী এক অপরূপ নৌন্দযে প্রতিভাত হইল। 
বিশ্বসৌন্দর্য তিনি নারীদেহে কেন্দ্রীভূত দেখিলেন। সেই সৌন্দয-উপভোগের ভগ্ 
তাহার সারা-চিত্ত উন্মুখ হইযা উঠিল। কিন্তু ভোগলালস। নির্মল উপভোগে বাধা 
দিল। দেহকে ঘিরিষাই যে উপভাগেব আয়োজন, তাহা সীমাবদ্ধ ও ক্ষণিক, তাই 
কবি তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। নাবী-দেহে চিবন্তন শৌন্দধের বিকাশ দেখিবাব 
জন্য, খণ্ডকে, ক্ষণিককে অখণ্ড ও চিবন্তুনেব সহিত যুক্ত কবিবার জন্য তাহাব প্রাণে 
আকুল আগ্রহ উপস্থিত হইল । “কড়ি এ কোমলে' শেষে কবি ভোগ-প্রবৃন্তিকে 
সংষত করিয়? সৌন্দযকে নিত্যত, ও অথগুতা দান কবিযাছেন। “মানসী/তে কি 
প্রেমের সমস্ত আবেগ, মাদকতা ও মাধুয উপভোগ করিয়া ভোগ-প্রবন্তিব সহিত 
ছন্দ করিয়া প্রেম যে অনন্ত ও লোকাতীত বহস্তামম, তাহাই বাক্ত কবিলেন। তঘ 
স্থল রক্তমাংলময নারীদেহেব সৌন্দয স্থ্টিব অনাকাল হইতে পুকষকে আকধণ 
করিয়া আনিতেছে, অসংখ্য কবি কাব্যে যাহাব বন্দনাগান কবিয়াছেন, ঘুবক কাব 
সেই সৌন্দধে মুগ্ধ হইরাহিলেন। কন্ধ এই সৌন্দধ স্কুল, ক্ষণস্থায়ী ৭ সীমাবদ্ধ বলছ 
দেহের মন্ধ্যই যে দ্হাতীত, অপাধিব সৌন্দযেব প্রকাশ আছে, সেই নিতাকালেৰ 
লৌন্দধেব সহিত উহাকে যুক্ত কবিফা দিয়া উহাব নিব5নীয় « অলৌকিক মাধুন 
আহরণ কবিয়াছেন। একই দেহ পাথিব-অপাধিব, শল-সুক্ষ। ক্ষণিক চিপস 
সৌন্দমধের প্রকাশ তাহাব সন্মণে প্রতিভাত হইঘাছ্ে। আবার এই সৌন্দযমধ্ 
নারীর প্রতে ঘে মানক্তি_ঘে প্রেম মান্তষেব সহজাত সৎস্বাব, তাহাঘে ভড 
দেহমনের শ্বাভাবিক £বকার মান্ত নসু, ইহার মধ্যে একটা অনন্হ্ব আছে, অপাধিবহ 
আছে, তাহাও তিনি ব্যক্ত কবিধাচ্ছেন। সুতরাং সৌন্দয ৪ প্রেমেব পাথিব কপকে 
তিনি ভুলেন নাই-উহাকে বৈশ্বদ্, পবিপূর্ণ, মহান এ চিবন্থন করিয়াছেন । 

“ভালোবাস। মাত্রে জানাদের ভিউর দিযে বিশ্বজগতের অন্ুরন্থেত শ কপ সগগাগ জাবিছাব যশ 
জানন্দ নিখিল জগহের মূলে সে আনন্দের ্ষণক ডপলদ্ধি |” চিন্পত্র পৃ ৩৮৩ । 

মানসীর এই কর্বতাগুলিই রবীন্দ্র-নাহিভ্যেব প্রধান প্রেমের কবিত।। ঘসানাব 
তবী",“চেত্ত্রা' ৫ ক্ষণিকা'র মধ্যে ও কতক গুলি চমৎকার বসোচ্ছল প্রেম-কবিত।আছে। 
“মহুয়ার প্রেম-কবিতার একটি বৃতন ম্রব ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ অর্থে মামর। 
যেগুলিকে প্রেম-কবিতা বলিয়া বুঝি, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার সঙ্গে তাহার প্রাভেদ 
'আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার আবেগ-উদ্দীপনা-মাদ্কতার বাস্তব অন্ুস্থৃতি ইহাতে বাক 
হয় পাই-ব্যক্তিগত কামনা-বালনার কৃপ্ন স্পর্শ ইহাতে নাই । দেহ-মনকে অবলম্বন 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৭৭ 


করিয়। উচ্ছ্বাস উত্সারিত হইলেও দেহডোগাকাজ্া একট] বাস্তব-নিরপেক্ষ, মহন্তব) 
আদর্শ লৌন্দর্ভোগের আকাঙ্ফায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং মনের 'আবেগ-উদ্দীপন 
একট] অনির্বচনীয় সর্বজনীন আনন্দরসের মধ্যে বিলীন হইয়াছে | এই প্রেম 
ব্যক্তি-সীম।ব সংকীর্ণতামুক্ক, নরনাবীব দেশ-আম্ম/ব মিলন ও দ্বন্বঘটিত শ্রওত্র 
আতিশৃন্ত এক ভাবমঘ় সত্তা, এক অপাথিব আশন্দরল। প্রবীন্দ্রনাথেব প্রেমে 
কবিতা যুলত ভাব-ধমী-_তাহাব বোমান্টিক দৃষ্টি ভঙ্গাব এ | হহা বস্থৃকে 
অবলঘ্ধন কর্সিলেও বস্তনিবপেক্ষ ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে | গন্ুরাতে এই 
প্রেমকবিভাব এক অভিনব সস্কবণ দেখিতে পাঠ । উহা বাক্তিগত অন্ুক্কুতিল 
উদের্ব। উঠ| প্রেমের প্যান ও পৃজ।-€প্রমেব তব ও দশন কাব্য রূপাছিছ 

মাননীব প্রেম সঙ্গন্ধে একটি পন্ত্রে কবে শিখিঘাচ্েন 

“মাম ভালোবাসি মনেককে কিন মানদত5 বাতি পা করেছি ঠে হানিতত উপ লহ 
৮? বত ঈগ্রের আনশন প্রাতম 11 (প্রন টীবরীকে ।ল ০55 চারহা 55 ০25) 

(২) মানণপীল দ্িভীঘ পাবার কর্পিতার দেশের অবন্থ। সগৃদ্ধে কবিব মানে ভ। 
ব্ল্ হউড়াছে। জীর্ণ 2) ০3 গতান্িগতিকত বাটিিঙ্বন ও সমাজ-হাবনকে 


পু কবিয়। দিতেছে) দেখ ৪ নমাল শৃতন আলোকেব দিকে চক্ষ মুকিত কাবিন 


শি 
* 
পি 


এনা হইয়া পরডিগা আছে | প্রকত সভা 9 অঙ্গলেব পে হাহাছে 


করবে তার প্যক্গে সেই স্থবিৰ সমাহাতে কন [মত কানবলাঙ্চেন এবং লেহ লগ 
নতেব গ্রাণেব বেদনার প্রকাশ করিয়াতেন। 
বঙ্গবীর কবিতা কবি ছুপল দেহ, আপ্াযুন-সবন্থ। কর্মহান) অতাদৃতব বুথ 
পৌববন্কাত বাডালকে বিছ্রপ কবিয়াছেন । নিববঙ্গদম্প তব প্রেমালালে কাব 
নম[জব রিনি প্রধাব প্রত তাত্র বিদ্রুপ কবিলাছেন। কালিদ্ান হেক্সাপিহতব- 
ডা গ্র্যান্রয়েটেব নহিত শোলক-মূলপৰ বাবে বছরের তমছের বিবাহ যে কিক 
বিনপূশ ও করুণ তাহা কৌতুকের হুলে বাশ কবিহাছেন 
পর্মপ্রচাব' কবিতার কবি অথহীন দমোন্মভতা ও পর্ধমে অনহিষ্কাতংকে বাজ 
কবিন্াছেন ও এ সঙ্গে হিন্দুপর্মববভীব অসাবহ এ পরও ট্মিতে গুষ্টততজ- 
প্রচাবকের মহত্ব ও অপৃৰ সহিষুত। উজ্জল বণে 'চত্রত কর্বিযাঙ্ছেন। 
সাধারণ বাঙালী-ঘবেৰ বধূজ্ানেব নবতব পাবিপাশ্বিকেধ সহিত খাপ 
থাণঘ়াইবাব আয়োজনের মধ্যে যে বেদন', যে চাপা-কাদ,র ককুণ স্ব 'মশ্রত 
"মাছে, কবি “বধৃ' কবিতায় ভাহাকে এক অপুর রূপ দিয়্াছেন। কবি-হদয়েব সমস্ত 
দবদ ও সহাহুভভৃতি এক নগর-কাবাগ।র-বদ্ধা পৃজ্ী-বালিকাব অন্ততগূর্ট ম্মবেদনাব 
১২ 


, ১৭৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


প্রতি উৎসারিত হইয়াছে । বধূ পিতৃগৃহে নগ্ন পলীপ্রকৃতির ক্রোডে, সহজঃ সবল, 
অনাড়ম্বর জীবন যাপন কফবিত , বিবাহেখ পর সে শহরে শ্বউব-্ঘর করিতে 
আসিল। নূতন স্থানের পবিবেশ তাহার নিকট কৃত্রিমতা পূর্ণ, হৃদয়হীন ৪ বেদনা" 
দাঁঘক বোশ হইল। সমবেদনাহীন অনভ্যস্ত আবেষ্টনীৰ মব্যে বন্দিণী বালিকার 
নিবাল' মন পুবাতন শ্বৃতির বাব খুলিয়! দিল । বিকালে জল আনিবার দৃশ্য 
তাহৰ চেখে ব সন্মুপে ভাফিয' উঠিল, 


রিউিউ ধরা রত 
বাত মা শুন স্পা করে ধুর, 
৮ ৮ $ 
ঢাতিনে বাশ বন ১ শা 
দির কানে জুল নাকের হলে আছে, 


৮ ধানবব নল এল শাহী ঠাস । 


ভ*ব পৰ তাহার মন হইল, 
তথ চিফাতে টু: 
নেগানে ছুটি তম + বলে চাটি । 
“রুতে “রাতল [নিব কলম 


কবধী খান ছা বাাচ্ছে ঘট | 


মাঠের পারে দাত, শাহের ততো 
হাকশে দিতে 
এপার পুরাহশ হামণ ঠানিবশ 


শ্বেত খসে র্‌ 6 ক প্ ্ ধন 
সদন নার গিয়ে ডা নস 


কিন্থ কলিকাহানু শ্বশুবগৃহ তাহার কাছে কাবাগাব১ 


উই পু রুপালী চে: [« ৮6৮ |] 


নিপা নৃষঠতলে চাপে দুবার 
বকুল বাপিকারে নাতিক মাহা | 
কোপ সে পোল" মাত, গলা পধগ? 


*[০*র গাঁশ কঠ, বনের ছায় 


এখানে শত-সহন্্র বার] 9 বিপি-নিষেধের জালে সে বিজ্ডিহ_ঘমতাহীন 
কৌতুহল ও সমালোচনার বাগিত তাহার অন্তর | এখানে, 
কেহ ব! দেখে মুপ কেহ বা দেহ, 
কেহ ন! ভাদুল' বলে, বলে না কেহ। 


রখীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম! ৮৭৯, 


চুলের মানাগাদি বিক1ত আসি, 


পরখ কর ললে, বাপ শ শ্হ। 


গাব পরবে তা, মা'শ মান্নন্ক ? 
নাইতো তালোবান, নাকে পে? 
এখানে অঙ্গবেব নোশযেব প্রতি কাহাবে পৃ্টি নাই, মান্তবের মনকে বুনিবাব 
গান নাউ, দবদ্ব হকেমল লিকপাবা এখানে প্রবাতিত হর না| এই মমতাহান 
গাবেই্টনের বাস্পে জীবনের সহজ ও নির্দল শ্রোভোবার বিষাক্ত হই দাসাছেন 


্টবনেব অবসান ব্যতীত হহ হউতে আব দুপ্ি নাভ করিব বাণাল পল্লাবালাৰ 
এই বেদন। অপরূপ মুঙ্গনাঘ আমাদের চিউকে অভ 





এ বিপ্বিত বার্লিক|-বণ্‌ বাঁ্পাব সনাঁবে একদিন বিবল চিল না| গহকোণে 


ব নীবব রাজিব 'অঠিনদ হত, চনে স্পর্শব "তব মনের হুক্মাতষ্ী হাতে 
রি টি হউয়াছে। 
এহবাবার কবিতার এ.) ৭,০লাঁর ৬২চত১ ক।পুকমত ৭ ছুবলতাব গত যে 


গল 


পরিমাণে করিব বাঙ্গ আছে, তাহ অপেক্ষ অপিক আছে ভাতার বেদন | আহ 


বন্ধপ্ব ছপেব সহ কবি-জপরের বেদনার মনুকি মিশ্তি আহে । তিনিশের 
উন্নত করিতাণ করি বর্লত তছেন)72 


€ £ 
2৫5 ত দাহ হাসিব চুল 


€ 
কাবাডি লেশ্র পান 


করে বাঙালী-জীবনেব এই স্থবিবতী, সংকীণতী, শভান্তহকত ও ক্ষুত্রতাব 

গপ্ী ভাঙিয়। উদ্ধাম, টৈচিকামর্ জীবন ঘাপনের শগ্ভ বাংকুল হইর পচ্য়াতছেন। 
“বম আাশ। কবিতায় বলিতেছেন 

হার টে ঠহিম মল গারব বে2ইপ 

চরণহল বিশাল মক টিগপ্ছে বিলীল 

ছুটছে মোড়া, চড়েছে বাল, 

ঈবনন্োত আাকাশে ঢাল 

দয তাল বঙ্চ ছ্বালি 

চলছি নিশিদিন,_ | 


১৮০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


তাহার আকাজ্ষা,_ 


নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে 
সকল টুটে যাতে ছুটে জীবন উচ্ছবাসে_- 
শুন্য ব্োম অপরিমাণ 
নগ্যসম করিতে পান 
মুক্ত করি, কদ্ধ প্রাণ 


ষ্স্ 


ভধব শলাকাশে । 


কবিব এই মনোভাব তাহাব এক পত্রে ও পবে 'জীবনস্বতিতে তিনি প্রকাশ 
“এনব শিষ্টাচাব আর ভালো লাগে শ-ঙগাজকাল বনে বসে আওডাই-ভহার চোয়ে হতেম যদ 
আবব বেছুইল' 1 বেশ একও' শ্রন্থ সবল উগ্মুক্ত অসভাত । হচ্ছ! করে দিনরাএ বিচার আচার বিবেক 
বৃদ্ধি নিযে কতকগুলো ক্হুকেলে জীণভাব মধ্যে শর মনকে অকাল হর1ণস্ত না করে একট দ্বিধাতীন 
চিস্তাইন প্রাণ নিযে খন একট প্রবল জীবপের তান লাভ কবি মানে সমস্ত বাসনা ভাবনা ভালোহ 
হোক, মন্দই হোক, দেশ অন্তয জল কোচ এব প্রশস্ত যেন হম প্রথার আপক্ত বুগ্ছার, বুদ্ধর সাঙ্গ 
ইচ্ছার, ইচ্ছা সঙ্গে কাছের “কোনোরকম তহান,* তে্টমিট ন 5281 একবার যপ এই কন্ধ উক্নবে, 
খুব উদ্দাম উচ্ছ,ছান্ভাবে জাড' দিতে গারতুম। একেবারে দিগিদ্দিকে ড গেলিযে ঝড় বা হায় দন, 
একট বলিষ্ঠ বুনো তোড়ার মতো কেবল আপনা ললহেহ আনন্দ াদকোশ ডু হম হিন্গঞ। 
শলাউনহ, ৩১ এ চৈ ষ্ঠ, ১০৯১ ১৩৭ পট 
« (নাশ্5ঠতাষ মানুল ভা নাগ পর্ন য় ন , গেবরুত সাক বর্লচ।5 হাহাতকে 23 ঠহঙাতল 
খির্রিল। ফলে | সে5 জবলানের হিম হতে বাতির হহয় যাভবাপ হা জামি চিরদ্দিল বেন বো 


করিযাছ। ঠ৩ৎন যে চদন্ত জাম্শক্ডিহীন পাপ্ধুনতিক লভ9 একরের কাগিতেবর গান্দোলন প্রচ লত 


4 


হহযাছিল, দশের পরুচযহান 9 সব নিম যে স্বথদশানুরাগের হুদ্ধনাদক 5 ঠৎন শি ভমগুলীর মাং 
প্রবেশ কর্যা্ছললভাদার মন কোছনে দাতিভ তাহাত লাল পিঠ ল। হাপশার মন্বাঞ্ে। তা না 
চার্রদিকেন দ্বন্দ ক এব ভা 2 ভসন্যেন নাকে শ্বদগ কপ্রয ভালিত হাশাহ প্রাণ বানত- 


হতহার চেে তেল ঘপ আরব বেছুহনা 8 বনঙ্ৃতি, ৩০৭ পুষ্ট 

ক্র, রুদ্ধ গণ্ডীব মধ্য হইতে বাহিব হইয় ভথ-হ্ঃদময় পরিপূর্ণ জীবনের 
বিচিত্র আন্বাদেব ভন্য কবির চিন্ত ব্যাকুল। 

অজিতকুমাব চক্রবতী বলির|ছেন,-- 

“আানাদেৰে দেশ্রে চার্রিদিকের শ্ুদ কথ, শুজ চিন, গুড পিবেষ্ুন, ক কক্রকদ কবিকে তখন 
বড়োহ আগাত দিতেছিল। নিলেরও কেবল ননুভূৃঠিনয় জীবনের মধো আবিই হইয়। থাকিবার জন্য 
একটা মাপনার সঙ্গে হাপ্নার ন গ্রাম চলিঠেছিল-_খুব একটা বড়ে। ন্দেত্রে জাপনার সুখদুঃখের বিরাট 
প্রকাশ দেপিবার জন্য চিন্তু বাকুল হইয়া! ঠিযাছিল_'দুরস্ত জাশা' কবিতাটি হহতে তাহা বেশ বুঝতে 
পার! যায় ।”_ বুবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১৮১" 


হতাশা কুয়ানায় আচ্ছন্ন, জ়্তাব হিম-শীতল বন্ধনে জর্ভবিত, অস্থঃসাবভীন 
বাগালী-সমাজের অচল অবস্থার কথা কবির কাব্যে টু 9 বেদনায় প্রকাশ 
পাইয়াকুছ্ছ বটে, কিন্ এই নিবন্তর টনবাশ্যেব গান গাহিতে গাঠিতে কবিব চিন্ধ 
বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কোনে। আশাব আলো দেখিতেছেন না, 
কোনে। কর্মময় সবল জীবনেব আহ্বান তাহার নিকট পৌছার ন।। ক্ষ, সংকীর্ণ 
জীবনেব নিন্চেইত। ৪ আবাম ঘেশ তাহাকে গ্রান কশিছাঙ্তে। প্রেষধূণ-স্ববভিত 
ঠহ-মন্দিরেব মনোহব গোতে কবি অবশনেহ হইঘা পড়িষাছেন । সকঈমন কর্স- 
জীবনের প্রতি ভাহাব যথেই ভদ্নগশনু আছে। এসুকল-ঘাকুলা বিকল-কুজেব' 
নিবস্থব কুভ-ববে, “তরুমর্ধব গানে 9 উদার পঙ্গাব ০ব-কলতানে, হ্বপ্রপাগাীর 
শালকে' যেন তাহার নাব।দেহ মুর্দ্র আতিক | তব্বা গানা কবিতায় কবিব 
এ৪ মনোভাব ব্যক্ক হইতাছে । এ হশবব 
শাবে্ুণী কবিকে দেই উদ্বেণ তত | কিশ্ব করি 


1প৯ 
*খ1/ 
তু 
সস 
পি 
বু 
বু] 
৫ 
শ্রী 
এমি 
৯ 
৬ 


১, 28:52 17272 01 
লপ্লু-উন্ভ তা? কব ক্স্মাল শ্তব্যপতধু হাঁভিতত সাক ক 


৮-91 এ হা পাল প্র বুপ্হল, 

নিল চা 24৮ 

টি রত 
রি চাপ নবীন পণলাত আঙিন 5 ঠা 
টার সত বু মাক হলিপা তাত 2 
টি এ টি ২ । 
৫ ত.1৮৮ 5 2.1 ( ভ-ল্* 5 
১৪ ৮ 


নম্পাদক কালাপ্রসন্গ কাবাণিশাবদল বো ছনুনামে এমঠেকড নাম নিয়া 
বণ*ন্ত্রনাথেব 'কাড় ও কোমন কাবোব করেকটি কবিতার পাল ক্রয় এক 
বাক্গকাবা প্রকাশ করেন। এই তাত বিজণে কবির মনে যবেছু বেদনাৰ সঞ্চাব 
£হফাহিণ। তিনি সমালোচককে দ্র, রা 9 বিছ্প তা” কবিয়। প্রেমে 
আলোকে এবিশ্বলংনাবকে দেখিতে বলিতেছেন | গভাব ক্ষমা ৪ বিনয়ের প 
বলিতেছেন) 
১.কু ধা ঠোমার যশ, 
লেপনী ধন হোক, 
চোমার প্রঠিভ। উচ্ছল হযে 
জাগাক্‌ সপ্তলোক॥ 


ববীন্দ্র-কাব্য-পবিক্রম। 


মদ পর্থ *বপাড়াহযা থাক 


দস গেড দ্বিঠাই) - 


মম ১৮২ 


কনশনহ্ণ, শুদ পন্য, 
বিদাপ বন হাই 


ব্রা 
«এ 


কর্বব কাব্- তাহাৰ বেদনাব তক কপে 


সি চর 
উঠিয়/ছে, ইহ।ব মলো কো 


নত এ ণ”ণ পদ্ধ ইল 


চি 


তান কি ৰ্ন্ধ ১ 
ব*বথ শপ বর্ন ও 


সাং তর ভাপ ৮ ঠিপ ত্র» 
নি 


হলঃ *ণি* ৬ 


জা ্নগ 15 604 বল 5 ও 


৯৮৮৫ নু বং ৬ 


এ নংসাকের -লদপ বিশেষ ভুদিতনব | ঘ্বু ক 


নাঃ অমর কব ৫ ৮১ঃশশী 
ফস্ & হব ্ হুালু হলনা £ হল 


ব্রন নদ দিরদিন 


৫ 
£ 
হর ততিতভ হাসতু হি. গল 
প্র দল সরণতন 
সস ও গা বর্ণ ভি 
ইবি. চাদর লু মেজ 


2 রি নব দিক যাব 


( নিশ্দুকল প্রত নিবদন) 


[ন হইতে উচ্ছৃমিন 


ন কৃত্িমত ব অনব্ছন নাউ । সত্য নু 


জাঞ্ডাপ জার টি ৪ বাড 


লপ্দুমূু কাঙাল নি 


বত ভন পন ভিত বাল ঘা 


“হত ছিবপিন লাব। 


মান্য অপূর্ণ__ছুর্বল | সর্বাঙ্গীণ উৎ্কষ সে কনে 
৫] যাহার যতটকু 4) ভাত দান শনি করাল 4 মাণবন্ীব 


নিশ্কল হইয় হাঁ) 
হু” মার, তুল কুরে, 
রন ক 
ন্চার আপন শ্বুদ ক্গমহ। 


৮4 নি যে পাঠ লাঙ্গ। 


(নিন প্রতি নিল্পন) 


চর 
৬ 


রা 


রা 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


১৮৪ 
| বনে য। পাপ্রি তাও কারিবন ? 
নিঙ্থ,া ভাবা ভবে । 
প্রন ফুণ যো, ০৮152 হালে বাতা 
প্িৰিন “ক 25 চর) 1 শিপ প্রত শিপ 
পদ্ধ বরে) খত গ্ পেববেল উচ্চ শিগবে উত্ভিযতি করি সমাদে চি দেল 
এাঘাতের বেদশ ভুলিতে পাবেন নাছ, 
*রচান হনবুরি 5 নল * বু %5, ৫5৬ 2 পলাত। হঠিহা ঠ পি ঠ৩৩ ঠ্ঙ্াতিত ঠাস 2 সাত ৮12 
(বদ চাহিত বুকে 3516 হয়নি ঠ%িন প্রত) 7০৮ 
নণ্বৰ ৮) ৮ লাক্টল তত ঠ ডা র্‌ 117০ | ৫ কর্ন 8:8০ ৮3৫৮8 তে 
খ্‌ তা 1168. লী তি পাপ ৩.০ 2 পা তে পভ গা] ভরত ২৮8 বাবব 
রে স্থান নাভ, দান শাই আনলাম] নাত লরি এ বাকি ত5ত সাধারনের 
উ1ছিগদ) হাঠ[তদণ মনোলগন কররতার উগ্তা গল ঠাহিদ যুততুঠতহতা। দ্ধ এট 
উঠব হন ভগ লন চি ঠারি শুগহ কুন তবু শত শ ছলে তিল £তি তত 


চা, এ ৭ জব ? 
নব শব নল, নব নব এ দানে ঘকাতঅতততেক বাণা হেত ঈিতে 
পুর 1 হাহা কার ওঠা হেম তি ন কলা) লাসক ভুত লক্ষ অর্বিদা 
বদলি তাত 
তি পন বা এ 4 2৬ 
্ 4 রী তত সুরার তি । 2 নু 2 হকশত 
“পলি কব্নাতের করিব অতাচিতবত হলের হি প্রহার 
নিগ্ষলতাব কর বাক হইছি পুকরিতী সং ইতাতসবা এ স্ুলে তে মকগতশব 
অংলন্ে আন ণত ঠভছা কারি এক্ালন উহাতুনকভী পদাঙ্গ অস্টলব করবিছাতিতসন 


4০ র্ ৫ দ্র 
হর দেখ-সেব প্রত ধিইণব বংলন)শশ 
সং্লাঞিপ কাছ লাতাযে প্রহাতত কাত হাশি হা বত 2 


রঙ শব হব রি চে $ চা 
“রহ লে, সাহা এ চিক বন গা ঠাস 5 


/ধ 


ভাব প্র, নিন্দ -ঘ্বণার সহ কণ্টকাকীণ পণ কর্বিববাহ হইল হুক । যাহাব? 
পথ দেখাইয়ান্ছিলেন, ভাহারাই এখন 
কবিতেছেন। ধাহাবা 


ছিলেন, তাহাবাই আজ নিতান্ত সাবধানী ও প্রততিদ্ষয়াশীল হইছি কবর 


১৮৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কাধে বাধা দিতেছেন। তবুও কবি তাহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন ন।। তিনি 
বলিতেছেন,__ 

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা, আব কি ফিরিতে পাবি। 

শিখর গুহায আর ফিরে যায নদী'প প্রবল বারি” 

ওখবনের স্বাদ পেয়েছি যগন, চলেছি আপন কাজে, 

(কমনে ভাবার কবিব প্র-বশ দূত ববষের মাঝে । 


সাঝ মানে শধু নিত ভব, হাই হ হটহালি, 
শানু হাদ গ আঘাত কবিবে নিঠুব বহন হাসি 
তবু কবি নিহাক,-- 
ভয নাই হাপ কী করিবে তাল 
এই প্র্তকুনল শ্বাত 
(ভামার শিক্ষণ করিব পুচ 
,তামাপি বাক। ততে। 
ব মন পট কবিয়াছেন-নমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচন, সমস্থ বিদ্ধপ উপেক্ষ 
নন তিনি তাহ হাব অন্থব-প্রেবণাব আনেো।কে আকলাকিত পথ যাজ। করিবেন । 


গুরুগোরিন্দ' ও নিক্ষল উপহার কবিতা ছুটিতে শিখ গকুব যে সমম প্র 
আন্মত্াশ প্রদশিত হইয়াছে, তাভা কবিব ক মুনোভাবেপ ফল। তিনি 


লংলাবেব সমস্থ শিন্দ' গ্লানি-দ্বেষেব উ্ণে উঠি শিখিকাব 2 শিজেব সাধনা 


মগ্র হইতে চাহেন। 

(৪) মানসীব চতুর্থ খাবার কবিতা পক প 
তে ঘে ভাবাবেগ তবঙক্গাছত করিয়াছে, তাহাভ বাক্ত হহছাছে। প্রকৃতিব 
চিবপ্রবাহ্িত প্রাণপাবাব বিচিত্র লীল! চিবদিনভ কবিব কাব্যপ্রেবণাব বেগবান 
উৎস। প্ররুতিব বিচিত্র রুপ, ষডঞত্ুব লীল[বৈচিত্রয চিবক|লই কবি ছদদকে 
নিবেড বলমাধুর্ষে আপ্ুত কবিয়াচ্ছে | বর্ম, খভুব এশ্বয ও মাপুয, তাহার অ্মিহিত 
শিবিড ভাব-সম্পাদ, তাহার মর্সেব চিবন্গন বিবহবাণা কবির কাব বস্মঘকর গ্ষপ 
প্ইয়চে | কবির কাব্যেব একটি উতকই্ আশ ভাহাব বর্ষ। সম্বন্ধে গান ও 
কবিতী। ববীন্্না্থে বর্পশকাবোর উপব কাশিদাল 9 ঠবঞ্চব-পদ/বলীর যখে 
প্রভাব লক্ষিত হয়| 1০7 সম্বন্ধে 10) 10006 একটি কথা বশিয়াছিলেন, 


5 সণ্গীত তাহার 


179.170560 10315010076 0৮৮ 09৪ 1611006 ৪0011116010 10158.” 
ববীন্দ্রনাথ-সঙ্গদ্ধেও একথা বল! হোয়। তাহার বর সঙ্ন্দে এমন গান বা 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরি ক্রম। ১৮৫ 


রি 


কবিতা কমই আছে, যেখানে কালিদাসেব মেঘদূতেব চিন্রানলা ব। বাধিকাব বির 
9 'অভিসারেব ছায়াপাত না হইয়াছে । বর্ম! সঙ্গন্ধে তাহার সমস্ত গাঁন 9 কবি 
মেঘদুতেব যক্ষ-যক্ষিণীব ও বাধিকার বিবহেব অমুত-নির্যাসের মনোহব লৌরুচ্ে 
অন্রবামিত। সেই সৌবতভ এমন ক্থস্ভাবে হাভাব বর্ষ কাব্য ঘিরিয়া! আছে লে 
উহ কাবোব বমণায়তা খতগ্ণে বুদ্ধি কার! বচনাব নিজস্ব অপশরূপে পরিগণিত 
হতয়াছে। 

“এক[ল ও নেকাল', র্যাব দিনে, “আকাজ্স , িমঘদ্বত' বর্াতাকে অবলগগন 
কব্র। লেখা কুহপ্ৰণি" বলন্ছেব ভাববাণা , "সন্ধৃতলক্গ । “প্রকৃতির প্রতি, নি 
₹ প্রভৃতি প্ররুতিব রদ এ বহশ্যমর ভাবের পকাশক | “অহপ্যা বিশ্বপ্রকাতিল 
কথা | এ সমস্ত কর্বিতাউ গ্ররুতি বিষরক | করি প্রকুত্িব তৌন্দঘ ৪!মাণুছা 
(মকপ মু্দ হইয়াছেন, ভাতার কছ মা, বহলগামদ্হ ও নিষ্টবতাও ভাহাব চিভলে 
£সহকপ আলোডিত করিয়াছে । 

“একাল 9৪ নেকাল' কবিতাব কবি কর্তা মেছছ়ে এব গাকারি 9 সঙগল চ্ারাচ্ছন্ন 
দিক১ক্রবাল নিবীক্ষণ কবজ শ্র।১ ন লাঞ্ছিতান বস বিসশবিধুধ প্রণদিনীগগেল 
শমব ছবি মানসনেত্রে দেখিণাচেন | ভিপনহান ফোগান্ডন্ন বস রি বাধিকাল 

* অনহা বিবহ-বেদন। উতর্পর় উঠিছু।দেও ভিলি লিপাভাগেই প্রিননমিলনো দেশে 
»৬শনাথণে চলিয়াতেল। বধাসমাগমে চে সমস্থ গ্রণগবা প্রবান হইতে গৃতে 
কবতেছে, তাহাদের বিহ কাতিব। প্পতিনী ৭ হাঙ্াদেব আগমন-পঞ্দের দিলে, 

5 প্রতাক্ষায় শিশিমেষ দৃষ্টি নিশেপ বিল মাছে মেঘমলাব বাণে শোতে 
প্‌" ডা স্গীত আলাপনে বর্ধাব শআন্গুর্ট 


রি 


7$/ 


ভন বিবহ ঘেন £নদয়ু তীকেক 


চি 


তত তাহাদের বুকে বিদিতেঠে | ববিব অঙ্গন নেত্র উদ্ভার্পত হইতেছে 
'অলকাপুবে বিবহিণী হক্ষপর্রীণ চিন | বিব্হ ধুব ক্ষপ হব সমস্গ প্রসাপন তাল 
কি” ক্ক্ষ-মলকে) মলিন বঙ্গে, কোতলণ রী বীণ। লও এপ্রয়তমেব মামাশিন 
সলাতগাহিছেছে। করিব 'নকট ঠবন্বপলাবশঈব বাধারফণ এ কারিদাসেব মেল 
পুল্ব ধক্ষ 9 যক্ষপত্রী প্রেম ৪ বিবহ লেদপাবচবন্থন প্রতীক | সেই বৃন্দাবন « 
মলকাপুবী মান্তষেব মনে চিরকালের সগ্বাবিব নবর্বতিছে | শবতেক পলি 
ব্গনখতে ও শ্রাবণ বাজিব ঘনবপণে এ নে" মানব-নয় বিবশবেদনার মনত হ 
উদ্ম। এখনে মিলন-সংকেতরূপ বংশীদনি বিবস৯-চিহ্কে উদশ্রান্থ কছুব এবং দন 
পন্দাবনব।সা প্রেমিকা প্রিনমিলনের জন্টা অনার হথ। বাধ কিষেব প্রেমলীলা ও 
*ক্ষ-দম্পতির বিরহ-বাথ। পুবাতন হইলে শিশানবীন,_এউ বওঘান যুগের প্রেমিক 


প্রেমিকাবা তাহাদের মর্মবেদনা নিজেদের অন্ধব দিয়া অনুভব করিয়া থাকে। 


সি 
তিহুা 
৪৪ 


১৮৬ রবীন্দ্র-কাবা-প রিক্রমা 


“আকাজ্। কবিতায় দেখা যাধ, ঘননীল মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গিযাছে। দম্ক 
পূবে হাওয়া বহিতেছে-_বধ্ধাপ্তুব এই উচ্ছঙ্খলতাব দিনে কবি ভাবিভেছেন, “আলি 
সেকোথায়? এতদিন সে কাছে ছেল, তবুও 'দক্ৰে বাণা" তাহাকে বলা হয় 
নাই । তীহ্াব 

সলহয় আহ সপগাতশাম কাত, 


তরি ইলা রত হা ৩17৭ 


আণ্জকাব এই দিনে, হাল্সবহান। িল বিল, একোলাহলেবা বাহি 
'আত্মাব 'নজন আখাবে বান “কাবণমবণময় গস্তীব কথ? পিণন। অং 
যত অস্ফুট বচন" যন ভদ।কে বর্নিত পৰিহাজ, তাহ হইলে উপলক্ষি হইত, 
এ. পলা, ভু লাই, ক নাত পাথ 
ভিসন. 8 জা: 
হি গাশত ইত পুল রকতণন 
এ শান চিত 2 হু ঠঠানন তন নস 
ধাবাবধণমধব বর্ষাদিতন নবুনাবীর দত প্রেম শিশুব্দাণেল জন্য ব্যাহুল হয়ঃ 
হুইটি হৃদ্র পবম্পব সন্্রহিত থাকলেপ্ত যে কখ প্রভাতের জডত পি বছা 
কোলাহলেব মধ্যে বলা যাল নও ঝবঝর বাদলের নজন অবসরে সে গ০ কথ বান 
কব যায-ব্ধাব দিশে' কবিতার এই ভাব বান্ত হতনাছে। 
বর্ষায় মানতযেব মিনে বিবহ-বেদন গ্রমবিহ্ঠা উঠে ৪ সে প্রিয়ুমিলগেক দ্যা 
ব্যাকুল ইয়। ঘনবর্ধাব মোহময় আ'বেষ্টনেব অগে।, নিল মিলনে, নবশাবটণ 
প্রণয়-নিবেদ্ন সার্থক হর । বশায় মানসষেব মন অকাবণ বেদনায় ভব উঠে, মনে 
হয় কে যেন নাই, কাহাকে যেন হাবাহযাছি, কাহার অভাবে যেন মনের 
নিশ্চিন্ত; ন্ট হইয়াছে । একটা উদাস ৪ হতাশ ভাবে দেহমন আকুল ইহ 
উঠে। কানলদালও মেঘদৃকতি বলিঘ়্াছেন,_ 


1 


মখালোকে বাত ঈদিনোভাণ মথাবু ছে হত 

কণ্ঠাগ্রেমপ্রণফিনিহনে ক্ষিণ পুনদূ পরলে 
স্তথী ব্যভিবও মেঘ দেখিয়! 2ন্ত-বিকাব উপস্থিত হয়। যাহার দুঃশিত 
ইবাব কোন কারণ নাই, থে প্রিয়া সহিত মিলন-স্রথে দিন অতিবাহিত 
টা তাহাব প্রাণেও যেন 'অকাবণ বেদনার সঞ্চাব হম়্। আব যাহাদেন 

প্রশ্বজন দূবে বহিাছে তাহাদের অবস্থ। আবে। দুঃখকব | 
ষড়ঞতুব আবর্তনেব সহিত মাভষেব মন তারে-তারে বাধ।। এক এক 
ভুব আবির্ভাবে ধরণী দে বপকৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, তাহ মাচষের মনে বিচি 


রবীন্দ্র-কাব্য-পবিব্রমা ১৮৭ 
ভাবেব আন্দোলন জাগায়। মান্তমেল মনে উপব গঞ্লতহস € হাল অসীঁদ। বা 


পো তো 


পভব গবিবল বাবিণাবা ৪ আকাশ-ছেডা বাণে হেপের আনি।ণে এনে তল 
প্ররুতি যেন কে।নে। গণ, ৫প্দলাব কলি | গ নআশাল!ল পদিশ্তলতিক চন 


পাশ 


দতেছে। বম খভ যেন প্রপ্ুতিতিব বক দা লাম বভতাক | মআগুতুনল ছাগল এহন 
আলীম বোনন উদ্ধলঘ উঠে । পিন্য একাহ বিসব গা 5 কান, পাঠালে «ক ন্ 
কবিয়া আপনার শন বাশয় পাঙবার আশি বল যাছ। হাতকে ন পাপ লা 
_-আকাজ্ষাব শকপেন কাম । বসান আগ্ণের মনে এত শিবহাবেদন তে ৭ 
প্মোম্পদকে পভিবাব দুর বচন ৮ 


তে সপ ৫ ২৯৬ পে 
৫ 


ক্স ্ রি এ 4০ ক 5 স্তর 
জাশর। ৬৮ বব শত ৪4] [ল7০ল ৬: ৬৭ তে পু ব্য ৬ রি 251 হত রর 12 ৫ নন টে 


1 ০০৯১ এ ভগ 
গশবতব হয 


রর ৫ 
বপান্দ্রলাথ লালা [7০] গে ০6৩ ঠা রি ভ্ল। £ল ৬০৬৭ ৪ লা ক ছল্নে ৮2 রত 9 ৫ ৬ ০ 


ু 


প্রেতযুর ভি বণ ই । 


শ? নার দেল না পট ৯ম গালম পা এব শপ হা 2৩ প্রায় ৩2৮5] 
লননবত। তাত চিনুন ১)লাপিতল ত তাহা 7০2৩ দিক বং হিরু কাচ লং 
প্রমাব পাশ পুত বি তত তয় শা শত ত *লপলা লগ তত, হীল সা ৩ € ৮ 857 ৯৮ ৮ 
তত উলার। পালি ইশরাত আদি বসন পাপত পুত ক রত এলি পশিদ এ ক তল পাশ 
মত কর, € 4 4 শঁ বসু তে প্ািছোহা তত ক শু স € ৩ এয ৮ 46 এ ঠহ ৫ টি তে কন 
এপ তপু 2 প গাশার বাড নমঃ পরদেল লগত বরুন 2 পাব বাাববারু পি শাহ 
«শাক 51 রন । ভা তএ নব িন্সসতগল রত ও গন ৩৭ € এ ১ লতা 1 ও ৮৮ হন্যু ধবল পতি 


বপুর কা লদাল ছয় করুপ্ গয আাপ্ নার গ্রহ লী মুর বাম গতর তাহা বাল 


বরিদছা চন '৩নি লস দল। গাও দ্£ £"নন হবপতান কৃত প্র হা 2 সন ফুল 


/ 
ম 


প্রঃ ত জা মনপ্তহ হাতার হানুম।আক | ন্কাধিন বি » প্রশ্দ 


প্রেমিক প্রেমপর"কে আচ এনা নিজনে কামন কনে, 


চা 


হন আাানুপি প্র 


$খ 


নাক? * হল কাত ঈ নলাতু 


স্পপ৯ কত চন নাত জার 


এ দিনে সমাজ-সংসাব তাহাদের নিকট মিথ্য বুলি পে তভাত ইহ দতিছেত 
/বব্ল ঠা'দ চিযে জাণ্পুর হুধ গিণ্য 
ঈপ্য শ্য়ে হার্দ তম্হব, 
ধার সিশে গেছে ভাব মব। 


১৮৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


যে কথ জীবনে অব্যক্ত থাকিয়া গেল, যে কথা দৈনন্দিন কর্ম-কো1লাহলের 
5ক্রতলে পড়িয়া পিষিয়া কোথায় উড়িয়া গেল, ঘনবর্ধার নিভৃত ছায়ালোকে বসিয়: 
মে কথা বল যায়, 
ঘকথ। এ উ*বনে রহিযা। গেল মনে 
মেকথ' আজি যেন বলা যায 
এমন ননঘোর বগিষায। 
'শেষেব কর্বতা"য় কবি বুষ্টিব দিনে লাবণোর মনোভাব বিশ্লেষণ কবিঘ' 
বলিয়াছেন, 


'ছুর্ভাশ্থ বউ. নাকনেব দলো একটি ইচ্ছে হাগ অশান্ত হয়ে হন, যাক সব বাধ। ছে: এ সব 
দ্বধ *় স্পমণৰ দুই হাত পে দরে কলে এই ন্মে জন্মান্তরে আমি তোমার । আঙ্ষ বলা 


সতক্ত | ভতভ সমস্ত মআাকাশ মে মরিম হয়ে উঠন, হু 5 করে কী যে তেকে উঠছে ভার ঠিক নি, 
তারি ভাষায় আজ বন বনাগুব ভাম লেযেতে। হৃষ্টাবায আবেষ্ট গত আকানে কান দেহে টাড়িয়ে 1 
ঠিক মনের কথাটি ক্লাব 5খ্র থে এভীণ হে যায় এর গরে যখন কেউ হানবে, তথন কথা ছুওবে 
, তন ল্য ভাগে সনে, তন তাগুব লহেশন্মত শ্বেহার মাছ বব হাঁকাশে মিলিষে যাছে 
কহ বর পর বহন নারে চান বাল, তাবু মাধা বাগ একদিন বশ্ন প্রহরে হহাং মানের দ্বাতুল 


“লি তাত কেও হাহ সম জান গোলবার চাবট মদদ না পাহয গেল, হবে কোালোপিনভ ঠিক 


কথাটি হবুনগিত বে লগলান্ন রিক্ত ভাব হাটেন । যেদন সেই বাণ হালে দোদিন সমু 
ঞ 
0. চলি পশ্গা রি চে ক্স স্ব ভি ৫ পু. নি তি পা 6 ১০ 
পথিক তেছক হবু পেতে ভাস্ছ ছু শোনে, হোমব, আম ভালোশা ল। হাম হানোবানি, হই 
রি পি কে টি ৪ খ্্য রস 2 টি প্ চি খা রি ভি 
কথাটি অপরিচিত এক্ষুপারগাষা পাটির মতে কতদিন থেকে, কদর খেকে আনছে, হাতা কথাটির 
হোত তাদাব প্রানে আমার হইঠাদিবতা গ্রদিন জু ক্ষ করছিলেন শপশ করন শাহ চেই কান -- 


কালদাদেব অমব কাব্য মেঘদূত' রবীন্দ্রণাথেব উপব প্রবল প্রভাব বিস্থার 
ববিগাছে, এক৭ পূর্বে বলা হইয়াছে । মেঘদুভেব চিজ্রাবলী, শবন্দেব এশ্বয, মাপুয 
৪ মোহ, তাহার অন্থশিভিত তত্ব করিব সমস্থ চিন্কে যেন গ্রাম করিয়া আছে 
বলয় মনে হয়। তাহার বনু রচনার মধ্যে মেঘদৃতের প্রনঙ্গ উল্লিখিত হইছাছে 


পপি 


ঘেঘদূই-প্রও শে নিদর্শন তাহার অনবদ্য কবিত। “মঘদূত'। কালিদ[সেব 
মেছদূতের রর ভাব ও ভাম' তাহার প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্েব চুল্লীতে গলাইয় 
£মশ এক অভিনব মৃদ্তি দিয়াছেন ঘে, উহা যেন রবীন্দ্রনাথেন 'মেঘদূত' হইয়। 


গ্যাচ্ছে। এই কবিতাব মধ্যে কালিদানের কালের একটি মনোহর পরিবেশ রচিত 

হইহাচ্ছে , কবি কালিদাসের ভাবে ভাবি « রসে আপ্লুত হইয়াছেন; বর্তমান 
সুগেব রা তে বিকরমাদিত্যের যুগে প্রবেশ করিয়া সেই কল্পলোকের 
ত্যালোকেব যে বেপনাদায়ক বাবশান আছে তাহা 9 প্রকাশ 


পি] 
/) 
€গ 
টি 
খে 
৬৫ 
পিএ 
-৯ 
নদে 
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১ 
মু 
গু 7 


কবিয়াছেন। বর্তমান ও অতীতকে তিনি এক শ্ত্রে বানিতে চেষ্ট কবিদ়াছেন এ 
মেঘপূতেব বিবহৃকে সর্বঘূগেব সর্বলোকের চিবন্তন বিরহ বলিন। অন্তর ব টা 
আষাচঢেব প্রথম দিবসের মেঘ দেখিয়া কালিদাস তাঞাব মেঘদৃত নাস 
আবন্ত করেন- তাই প্রথম আফষাতের ব্শশেব পকিত মেঘধূত 29বকাঁলের দন 
বিজড়িত হইয়। আছে । ববাীন্্রনাথের ম্ ত,-- 
শাষাচের পণ প্রণঠবত্মপর য লহ গান, ত*নঠ ৮৩ ।ন 114 ৫ চবাঠল সু পুবীভিত হঠত 
গাসে। 'মেননু ভপ মো প্রঙিবত্গপ চরন*ন চিপ *প ভ57 লে পয লা দত চাচি দত 


প্ানাপ শির হতাও (ঘ আমাণ্চর না পেনলাছ বন হাথ লঠ ত 4555 
শাল্মপ ত।১চান “তাক স্পশকর নাঠ সত ৮.৬. এ 8 5০5 5 2 
শং. ইশাতে বলার সমস্থ তগ্রাবপন নিত কা ভানল 7৩ ৮৩ প্র রত হত 
“তাতলপ্রপ্প অনিবসনীঘ করব গাথ মানণ্নন ভাগ্য বত ঢ« ৪ ন 1 ৭.৫ প 


ববান্ধনাখ তাভান মেবণভ' কবিতার বলততিতহন)- 
পুশ্য আবাঠ্ব প্রথম লিনে, যখন ক।নলণ প এ পৃত ০ 2৭ ঠতুলত১ নেও 

ঘনঘটা ও বিভ্র্যৎ উত্সতে। । বিশ্বের সমস্ত বিধান গস ধহলবেন ভান্ছত ১ 
ব”প[কুল বিচ্ছেণ কনন তাহার মন্দা ঞ্রান্ত। নে 5 এত উন্ান £ঠে কবানব মনে) 
জড হহনাখল। ভাহাবা যেন বঙ্গ প্রেরিত গেছে ব 
কট প্রেম শিবেদন কবিদাছিল। তাবপর প্খনবে *ত *ত. পরশা এহ লে 
ম্ঘপূত পাঠ কবি ক্ষপেকের ভে দরদ বেলন কু লগাতে ॥ ক বু বঙ্গে ০ 
এক প্রান্তে ধ্নব সেসব ক মনে কাবতিহেল। এত কঙ্গনা কও জলের 
তাহার গাতগোধিন্দ কাব্যের শচন ক বগা হলেন শব্বশাবর ফ্েপমেচুব ভঙ্গবের হও 
শাঁকব।। তিনি এক ঘেঘাচ্ছন বাবাবধ-মখব অং বাবে চেঘপতি "৭ ডতততহেল, 
আব কল্পনার বথে চ'ডদ্। কারলদানেব নহিত উ।তাবর ধতিত নকল ১০গ্ত ৩৫ 
উপশোগ কবিতেছেন ও ত সন মাধুধ ঠতিবশ ক বাতেন এঠ 
ক'্বতাব শেষে করবি মাগমেব ঠিবন্তন বিবহেব সমম্যা উল ক তং মদের 
অন্কশিহিত ভরের তঙ্গিত করিতেছেন, 

হা।বাঠটি জপরা নি সনদশ নি, 

কে শাযাছ হনশা কন নাবান 1শদ্ধ'পর 

কেন ডাব চন্মবাপবদ্। বাবা. এ 

(কন প্রেম আপনার নাহি পা পথ ও 

সশরীরে কোন নর গেছে সেহপান, 

মানস মর্গপী তীরে বিরহ শ্ঘান 


5 


১৯০ ব্বীন্দ্র-কাব্য-পবিক্রমা 


ববই ন দমণশীপু প্রদোষেব দেশে 
৫ঠ2/তর নশগি।র সকলের শোয। 


ববন্দ্রনাথ বহু স্থান মেঘদূতেব অশ্রশিহিত তব্-শশ্বন্ধে ইশিত কবিযাছেন। 
তাহাব “প্রাচীন সাহিত্যেব 'মেঘদূত' প্রবন্ধে, এবপিকাব মধ্যে িমঘদৃত? 
গছ্যকাবো, 'পুনশ্চে ব মধ্যে টবিস্ফোদ নামক গগ্ভ কবিতায় মেঘদূতে তন্বেব 
ইঙ্গিত আছ । পেগুলিকে বিবেচন। কাবধলে মোটামুটি এইভাবে একট। তত্ব 
দাডাষ 1 

প্রতোক মান্রষেব মধ্যে চিবর্বিবহ বিদ্যমান । মানুষ যাহাব নহিত মিলিত 
হইতে চাহিতেছে, সে হ্দ্বুলভ, চিব-আকান্ক্ষত ধন বহ দূবে। মাঝথানে অনন্ত 
বাবধান। এই অন্তহীন ব্যবর্খাঃনব প্বপাবে যে প্রিয়তম অবস্থান কবিতেছে। 
তাহাকে কোনর্দনহই পাওয়া যার ন-বহু নৌভাগো, কোনো শুশক্ষণে, তাহাব 
কোনো আভাস-ইঙ্ষিত মিলিতে পাবে মাত্র। 

মানবস্থগ্িৰ মৃস্ল, এক এব বহু লামঠ এই বালন'। অগ্নি হইতে ক্ফুলিঙ্গেব 
মতে, সমুত্র হইছেত বাদুবাহিত শকবকণাব মতে” মানুষ হষ্টিব আদিম প্রা, 
ভশবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পণ্ডয়াছে। সমগ্র যানবস্থত্ী সেই ধিশ্ববাাপী 
মানসলোক হইতে শির্বামিত হইছাছে। কিন্ত চ্ভাতাব সত্যকাব বাসস্থান অন্বহান 
মানসলোকে । তাহার গিবদিত-ধাহাব সহিত তাহাণ বিচ্ছেদ ঘটিযাতিল 
কোন্‌ বিশ্বত দিবসে_তাহাব জন্য অব্ীব প্রতীক্ষা দিন গুণিততেছেন প্রেম 
উপলক্কি কবিব।ব জন্য ভগবানের এই মানবহ্ৃজনলীল | উহা নিজেকে নাজিব 
আন্বাদন। মান্ষেব এই প্রেম নিবেদনে তাহার পরম ভপ্-তাহাব আনন্দের 
পূর্ণ উপলদ্ধি। মান্ুৰ জন্মঙ্জন্নান্থবের মা দিঘা প্রেমেব বথে সেই মিলন-পথে 
মহাযাত্র। করিতেছে | মাভষ ভাহাকে এখনো পায় শাই-তাই ব্যাক্কুপ বাসনায় 
ভাহাব চিত্ত আকুল হইয়া উঠিঘাছে । সেই চিব-বাণ৫তের অর্ভসারে চলিয়াছে 
মানুষ স্বত্বঃনহ বিবহবেদনা বহন করিয়া যুগে মুগে। 

আবার মাভষে-ঘান্নেও এই বিবহ। অতি শিকটে থাণকয়।9৪ মানষে-মানষে 
বিবহেব চিবস্থন মাল -প চণ্লিতেছে | তাহাব। সকলেই মেই সবব্যাপী মনের মধ্যে 
এক হউন" ছিল তের বিচ্ছিন্ন হইছ। বাহঠিব হইয়া পণ্ডয়াছে। পরম্পরের 
মপ্যে জন্মজন্মান এ শান। ভাহাবা প্রত্যেকেই অনন্তের অংশ-একের 
অনন্তের নঙ্গে মন্যেব অনন্তের দুস্তর ব্যবধান । প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ছুইটি অংশ 
আছে, একটি অনন্ত, অপরটি সান্ভ। একটি মানুষের মো ছুইটি মান্্ষ_-একটি 
অনন্ত, যাহাঁকে লাভ কর] হৃকঠিন-_€স চিরদিনই কামনার ধন--অপরটি সংসার- 


ববীন্দ্র-কাব্য-পবিঞুমা ১৯১ 


ধুলিপিপ্ু প্রতিদ্নকাব মানুষ৷ ভ৩বাঁং মাভমে-মাগ্চমে সসাবে গে মিলন ভা 
আপখান। মিলশ। সংসাবের এই শিবিড মিলনের মপ্যেও অনগ্ আম বেব সহিত 
মিশিত হইবাণ জন্য মানের মনে আবক্ষ হাত্র নে এছ ডিববিমাদমঘু বিবত- 
পএ যাপন করিতেছে । ছুভ মানুষের মণো ঠিবকাপ ববিলা চিবন্থণ বিবি 
গুমবিয়া মবিতেছে ॥ কেই কাশাবে। সন্ঠিত মিলিত 5০৪ পাবিছেছে মন আগ 


এই ৮ এই চিথগ্রন পিবতবে বুবে আকডাভত। পরি আছে। 
তাই একত্র থাকিলপেও উতর মণো হনগ্ আশ্নাণ ব উচ্ছিত হউয় আগে 


রি মিলুশব মব্যে পাশিব করণ স্ব পালি কিবিতোছে। 
৬গবাণ হতে মান্তন বিচ্ছিন্ন হইবার পর, জগ্মচন্সান্বের মধ দি দে তাহা 
"নকে চলিছাছে। পুর্ণন্সে পাউবার গত হপুণেব এউ অগিলাবে, অপূর্ণ সতত" 


হুখমন বিচিত্র আহিগুতাব বিতিন আঅশগ্তভৃততব অমত আ্রান্থ।দন কবিতত করিতে 


পার লমেই তত 68 


» লপ্পবু পল দল 2 


যে গবান্থব, যে পাবপৃত লে 5 কাব বাল নাইলে লা 
» শসারিকাকে আহ্বান ক বতছেও। ঠ৬১5 


বাতের হান হার 5 পা বক প্রুতল 


স্লা টি হল ৫৪ & বল এ 
“15 ললট ১ নত 818 
পুর হিশু১ হহ শর রি ন্‌) 
৯ 6 রা ডা ৮০ ১২ এ ঁ_ 
ববংম্ধনাণেব এই “মেঘপুত কবতাটি শ কঙনেোলছিত। কগনাব তি 


দিন পরে কবি শ্রযুক্ত তম চেবুবংকে এক পন্রলেগেন । ভাশার মব্যে এই 
'মেঘদূত' রচনাব উন্লেধ আছে। 

এসানকার লাহাুববীত এক [না মণ আছ, কুবু্টিইদো এ, সন্ধার শহপ্রান্তে ত হন হায় 
করে দীর্ঘ অপরাহে মেহটি হুর করে পড় শো কি তি থা নতীল উপর হ শয়ে বিনিষে বধার 
উপযোগী একটা! ক বত তিকেও ফলেই পদণনৃত *প্ড কি মনে হচ্ছিল জানে ১ বশ বিরহ 
গন্েহ লেপা বটে _ন্ত এর মধো লানাল বিরাহর বিলাপ খুব জল্লহ আছে -_অথঠ সমস্ত বাপারউ। 
[ভঠরে ভিতরে বিরহী আকাক্ষা পরপুণ | এ 


১৯২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


“বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কি ন|__এই জন্তে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন 
গত দেখে অভিশাপগ্রন্ত বক্ষ আপনার দুরন্ত মাকাঞ্সাকে তাবই উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নী, 
পর্বত, বন, গ্রাম নগরীর উপব দিযে আপনার অপার শ্বাধীণতার হথধ উপভোগ করতে করতে ভেনে 
চলেছে । মেঘদূত কাব'ট! সেই বন্দী হদযের বিশ্বভ্রমণ-। অবশ্য নি্দ্েশ্ত অ্রমণ নয-- সমস্থ ভ্রম.ণ 3 
শেষে বহুদূরে একটি আকাজ্সার ধন জাছে সেইখানে চরম বিশ্রাম'-বধাকালে মকল লোকের 
[কিছু না কিছু বিরহের দশা উগস্থৃত হয--এমন কি প্রশধিনী কাছে খাকলেও হয।,**উতএল কা 
বার 'দনে এই জগদ্বাপী বিরহীনগুনীকে সান্ত্বনা দতে হবে। এহ বার অপরাহে ক্ষুদ্র শা কোটির 
দধ্যে অবকন্ধ বন্দী দগকে লৌন্দবের শ্বাবানভান্েত্রে মুক্তি [দিতে হবে আঙ্গকের সমস্ত সংসার দরুণ 93 
মধ্যে কদ্ধ হযে' অন্ধকার হযে, বিষম হযে বসে আছে” সবুজপন, শ্রাবণ, ১৩২৪ 


কুহুধ্বনি, কবিতাটি “বীন্্রনাথেব গাজীপুব-প্রবানকালে লিখিত ॥ পা - 
দেশেব গ্রীষকালেব একটি চমৎকাব পল্লা-চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিষাছে। 


বসি তাগুনাব কোণ গন ভাঙে দ্রং বোনে, 


শান “হে শাগি নাহি মানি, 


208 কী হুড ২2 
€ বত) মূল মুপাা।শ। 

ল্প্র্ৰ নিল আক চু ক্গ্ম্য [17 পৃ 

৩ ০ $ পথ ও ০ ॥ ্্‌ ১ 3 ৰ 


€ / 

শগক্ষেঠ আাগলিছে চাষ । 
রর 66 জালে পি পি তাহা তাজ চস 
প্াগালি। প্রি ভিত নাচ ায শি ২ তা 


দান ই চনফাতে ছাদি। 


কতুতে খভুতে প্ররলতিব বেশ-পবিবর্তণ হছ ও কপবৈচিন্ত্য ঘটে । বি 
সঙ্গে বিভিন্ন ফুল, পাখা, বর্ণ € গন্ধ এমনভাবে আমাদের মন ও কল্পনাকে পু 
কবিরা বাখিগ্কান্ধে যে, আমব। তা সা দ্গকে ঝাভুব সহিত অচ্ছেছ্য বন্ধনে আবদ্ধ 
দোঁখ । এক অন্যকে শ্মবণ কবাইর! দে% এব" বিশিষ্ট ফুল বা পাখী বিশিষ্ট খুন 
মন্তর এ বাহিবেব প্রভীককপে প্রতভাত হয়। নংস্কত-সাহিত্য হইতেই এই পাব। 
চলিয়া আনিতেছে । বর্ষায় কদন্ব ও কেতকা ফুল» মধূবেব কেকাধ্ৰন, শক্ত 
শুত্র কাশকুস্তরম ও হংলবব, বসপ্তে অশোক, কিংশুক, নবমল্লিক। প্রতি 
ফুল, কোকিলেব কুভরৰ ও ভ্রমব-গুঞ্ন আমাদেব মনে যেন চিবকালেব 
মতো জডিত হইয়া আছে। এই নব খুব অন্তশিহিত ভাব, ব্যঞ্ননা ও 
বাণা যেন ফুলেব বিকাশে ৪ পাথাব গানে বাহিবে মূর্ত হয় এবং উহাব। 
মান্তষেব মনের নিন্ৃৃত তত্ত্রীতে আঘাত কবিয়। এক অভিনব শ্ববের মৃছন। 
তোলে । এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মান্ষের মনের একট। চিরন্তন লীলা চলিয়। 
আসিতেছে । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১৯৩ 


কুহুধবশি যেন 'বসন্ভের যৌবন-শিহরণের বাণী। যে রঙের মেলা বনে-ন্নে, থে 
চাঞ্চল্য মাছষেব মনে-মনে, কুুধ্বশি যেন তাহার সংগীতময় প্রকাশ | উহা যেন 
বসগ্-প্রক্কৃতিব “মরগান” | কুন্প্বনি শুণিয়। কবির মনে হয় 


খত ০9 


ধেন কে বপিযা আছে বিশ্বের বন্দর কাছে, 
যেন কোল সরলা শাপরী 


ঢ 


যেন মেহ রাপব 2 সণাের সহ 


ছি 


সন্দোহন বীণা কনে দরি। 
কুমার কণে চার ব)থা দেব অনিণার 
গুগোল বসে শিশাছে । 
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রে না রে আস মি চর শী আপ শ্পি ৰা 
'শপ্রন্ধ আর্যাজে কার কুনুপবান সুনিল অত্র মাতে প্রবেশ বলুন, 
রি ৮১654 ০2: € হা ডি 
শ্বঁতি € ভািত। উঠিণতে ক মুগ্যুগান্বের পাতিনানুন্বরবন গ্রতহ হণ হইত 
সি 
ভা 14২৭ রর ৫7 ”& (লি সপ এরিক চর ক্ষন ₹ী 
বদন 196৮৩ আলা ডতি কাবু 105 -2 
ভাসা) হজণা হাত তম 15 সত ৩০৭ 
থু 
৮৩: ৫2503 ছানি, 8 
০ 
চে ০ ৬৭ ভাল 2১৭ 8 
মি রি € ২২ 
৬] রে এ পে পাশে ] শা “বাঁ যাত 
হি দর লোন 
রা ৪ 
এর তব ক্রু মুতিব তিতব শাহাব আলোডন পাও 21৭ গসন্ধুতিব 
হি শা না ৭ ৮০ টি হু ১৯ চে ব্-্ ১০ রা খ্আা ৬ বী সা শৃ আন ক গা রি রে 
ক্বভাটিতে। নিছুব জডপ্রহ্ তব উদ্টান মভ ৩ ঝডবস্টির কপ সাতামাতিক 


নাত ঢুউছে তকাখি ১161৮ নঙ্ধীন | 
৪৪০৬ 5৪৬. রঙ 
নাহ হুর, নাহ ছন্দ, সথহইীন নপানপ 
জার নতন। 
মহশ্ব জীবনে বেচ ওহ কি উঠিছে নে 


প্রকাণ্ড মরণ? & 
১৩ 


১৯৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


এই অন্ক, মুক, বধির, হৃদয়হীন বস্তপুঞ্জের উন্নত্ত প্রলয়-নৃত্যের পট-ভূমিকাঁয় ভয়়- 
ব্যাকুল মা দারুণ উৎকঠায় শিশু-পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছে__করাল, নিশ্চিত 
মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বার সম্মুখে তাহার বুকের ধনকে ছাড়িয়া দিতে তাহার হৃদয় 
কাপিয়া উঠিতেছে_-আর শঙ্কিত, ব্যাকুল মায়ের বুকে বিপুল উচ্ছ্বাসে উলিয়া 
উঠিয়াছে স্ষেহ-লিন্ধু। একদিকে নিষ্টর জড়প্ররুতি, অন্থদিকে বিপুল নেেহ। 
একদিকে ধ্বংস, মৃত্যু-অন্যদিকে মৃত্ুজয়ী স্সেহ। পৃথিবীর বুকে ছইটি বিরুদ্ধ 
শক্তির লীলা চলিয়াছে বিম্মধকর রূপে । মানব-হদয়ের এই স্েহ-প্রেম ও জড়- 


রা 


প্ররৃতিব নিষ্ঠুবতাব সংগ্রাম লক্ষ্য কবিয়া কবি দাক্ণ সংশয়াবুল হইয়াছেন, 


পাশাপাশি এক ঠাই দ্যা আছে, দয! নাই, 
[বিষম সংশ্য। 
মহাশস্থ। মহ' আশ। একত্র বেখেশছ বাস।, 
এক গাখে রয। 
কেব সত, কেব মিছে, (নন হাকুং লে, 
কভু তত্ব, বত ।লাটে চনত দহ | 
ক্রদাদিত। ত ভা হানে, দিশ।ঠ শা ১ককা মালে, 
৩৭ এনে শখ্ব1টিন ঢাশা, পৰি বে হন 
“বৰ দু দেশশান বণ তাল »নিবাল 
৪/*শডাদিয 


[চপ পল শশুশ নলযালাছদ ও 


টি ঘ] তিনি সিস্সএ. গ চি 
এহ ভাড়াগড খেলা যষেছুত দেবছোাব নন ফিকহ নেব হাব কাদে এ পু ক্াপেব 


+ল _বর্ব পব্বতী কালে তাহা বুঝিযাছেন। 
“িছুব কৃষ্টি কবিতাদ্গ কবি বলিতেছেন 


লাক বিশ্ব প্রাবিত কবির! কুষ্টিব বন্য ছুটিঘ চলিতে । তাহা ঘণ্যমান 
আবর্ত ৪ বিপুল তবঙ্গোচ্ছানে শহ এত সৃষ্টি ও ধ্বংস মে মুহর্ভে আন্মপ্রকাশ 
কবিতেছে । মানষ ছুটিগা চলিয়াছে গজন-সুগব শ্লোতোধাবাদ মুতের তবে 
থামিবাব তাহাব অবনব নাহ-একবাব ভ|লিতেছে, আর একবাব ডুবিতেছে- 


আন্ত থে প্রিয়জনকে সে বুকে সঙাইয়। ধবিতেছে, বাল ফেনিল আবে তাহাকে 
হারাইতেছে | তাহাব বিপাপর্বনি, এই প্লাবনের গঞ্জনকোলাহলে কোথায় 
মিশিফা যাইতেছে! এমনি কবিয্প। এক অন্ধ, নিব, স্ষ্টর মশোত আকাশ-বাতাস 
প্লাবিত করিয়া সাব! বিশ্বেব উপরে বহিয়। চপিনাছে_মাব অসহায় মাহ্থম। 
তাঙ্গার প্রেম, ন্ষেহ, দয়। প্রভৃতি স্বকুমার বৃ্তি লইয়। তৃণথণ্ডের মত তাহাতে 
ক্ষণে ক্ষণে ভাসিতেছে ও ডূবতেছে। তাহার কোনো শক্তি নাই ঘে এই 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১৯৫ 


শ্বোতোধাবার বিদ্বুমাত্র গতি সে ফিরাইতে পাবে । কবি জিজ্ঞান| কবিতেছেন, 
নন্দনেব তটতরু" হইতে খসিয়া-পড়া এই যে মানবন্দয় 
কে তারে ডাসালে হেন জডময় কনের ম্বোতে। 
কন্ত বিধাভাব দববাবে তাহার কোন উত্তব নাই-- 
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি 
যেমন ডমার রবি, 
শিয়ে তাপ ছা গড়ে মিথ্যা মত বৃহককল্পীন 
'প্রকূতিব প্রতি" কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্ররূতি বর্ণ, গন্ধ 9 গানের 
বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া মাঘ়াবিন1ব ন্যায় মান্রষেৰ সবল প্রাণ কুলাইতে ব্যন্ত। 
মান্তুষ তাহার পে মুগ্ধ হহদা তাহাকে হদদ দাশ কবে ৪ প্রেমের মানন্দ-বেদনা 
অন্ভব কবে। কিন্ত প্রকৃতি মাহষকে ভালোবাসে না-তাহাব জদ্রে কোনো 
প্রেম পাই -কোনে মাদ্-দয়। নাহ। নে কেবল ান্তষের জদ্য় লইয়। নিশিদিন 
'ভপমনি ধেলিতেছে | তবু মাম ভাহাব প্রাত আই হয়। প্রকুতিব মো 
অঠগস্পর্শ বহশ্য বিঘমান _া শেও ান মেপঙতন্ব +৩ প্রদ্"'প জালিঘা উজ্জল 
বেচ« আবভতি হণ কোথাও শিজন হাব মণ সে চিব ০ কোথ।ও 
পা এাব।ব মতে ক্াডামগা কলহাক্গাচতব ও নে সে ক্রেবে উন্মান্দনী- 
চেটে হিম জাত দ পুববা প্রিশান বলত ত তগ্যত রি নো স্থযান্তেব মন 
হা।7 বিষ পনা- সশনুথা | অনবয যু থপ পর্ব ছিক্রততিব এড বহম্য ভেদ 


বব" পাবে পশাভহাহ তাহার ভরত তত আবহ হভত-তাহাকে এত 
"লা 75172-- 
মত তলা হাত ৩ত৩৮।এ এত্র 
অহাপাপলহ এ 
৯০ ল ০মল প্রন ৭৩ 5৭৭ 
অত রঃ 


নত ৩৮ পানু নাল 

তহপ্রগালাগ ফু 

যু চারু নাতি ৭ 

৩৩ শালোশা। 
অভিশ।ণগ্রন্ত অহলাাাব পাষাণ বশ হইতে উদ্ধাবপ্রাপ্পিব পব অহল্যাকে 
উন্দেশ কবিয়! 'অহল্যাব প্রতি" কবিতাটি নিখিত | অহপ্যা পাষাণা হইয়া ধবিত্রীব 
বুকে মিশিযা ছিল। এই বন্থন্ধবা আপাতধৃ্টতে চেতনাহীন, জভ বস্তপুপ্ধ মাত্র, 
কিন্ত প্রক্কতপক্ষে ইহা প্রাণময়ী ও চেতনাময়ী_শ্সেহময়ী জননীব মতো বিপুল 


১৯৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


মমতায় সমস্ত জীবকে তাহার বক্ষে আকড়িয়া ধরিয়া আছে। কবি অহল্যাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন,_তুমি যে বস্ৃম্বরার দেহে এতকাল লীন হইয়া ছিলে, 
তোমার পাষাণ-দেহে কি চেতনা ছিল-_তুমি কি 'তাহার বিপুল মাতৃন্সেহ অনভব 
করিয়াছিলে? এই কোটি কোটি প্রাণীব আনন্দ-বেদনার কলবব, পাশ্থের পদধ্ননি 
কি তোমার কর্ণে প্রবেশ কবিন়া তোমাব বিশ্বতিময় নিদ্রাব কোনো ব্যাঘাত কবে 
নাই? বসন্ত-সমীরে যখন ধবণীব সরবাঙ্গে পুলক-প্রবাহ ছুটিত-_উহা কি তোমাকে 
স্পর্শ করিত না? জীব-জগতেব প্রবল জীবন-উৎসাহ যখন সহশ্রপথে উদ্দাম ইইৎ| 
ছুটিত সে বেগ কি তোমার পাষাণ-দেহ কম্পিত কবে নাই? বাত্রিতে যখন হথুপু 
জীবগণ জননী বন্থন্ববাব কে ঘৃমাইঘা পড্ডিত, যখন সেই সঙ্তান-ম্পর্শস্থে সে 
বিভোর হইয়া থাকিত, সে স্থখেব আশম্বাদ কি তুমি পাইঘাছ? এই বিচিত্র বাহা 
জগতেব অন্তবাঁলে থাকিদ জীবধাত্রী জননী বন্বদ্ধবা তাহাব সম্থানদেব জাহায 
ও বিলানেব উপকবণ ছিতেছে,_সেই নিভৃত মাতৃকক্ষে তুমি দীর্ঘদিন ঘমাইয 
ছিলে। শত শত জীব, ক্লান্ত-গ্লরান-দপ্ধ জীবনেব অবসানের পর, বস্তক্ষবাণ 
স্থশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া সকল তাপ দৃব কর্বিতেছে? তুমি তাহাবউ তোডে 
আশ্রয় লইয়াছ বলিয়া শ্রেহমধা মাতা নিজেব হাছত তোমাৰ সকল পা 


মুছিয় দিয়াছে । তুমি 


/ 


“তল হাত তলা 


তি. এ) এ. ০০৫৭ নি 
ধর্রেত্রাপ হছাশাত কুমার সতত 


'মহল্যা অভিএ।প-অন্তে এক কলুষ্বলেশশগ্ভ নব্াবন লাহ 
[রব বিশ্ুহেব বস্থুক্পে বো পাইতেছে। কান 


ক বিঃ ] জং ৫ ৮ 


সম্ভাবনার রহশ্তমদ্ধা ও অপ 
বলিতেছেন, 
পুন গ্রহ্গনধা মঠ পিবনন, 
নবীন শবে শত সম্পুর্ণ মৌবন 
পুণশ্ক,ট পুষ্প যথা ঠামপত্রপুতে 
শবে মৌ শনে দিশে উঠিঘাছে ফুটে 
এক বুনু | বিস্মতি লাগর নীলশাপে 
প্রথম ডমার মতে উঠিয়াছে ধীরে । 
ভুমি বিশ্বপাঁনে চেমে মানিত নিন্ময়, 
বিশ্ব ভোমা-পানে চেয়ে কখ! লাহি কষ; 
দোহে মুখোমুখি | অপার রহল্সতীরে 
চির-পরিচুস-মাঝে নব-পরিচয়। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১৯৭ 


মানসীব শেষ কমটি কবিতাব মধ্যে গোধূলি” উচ্ছল" ও 'মাগস্কক" কবির 
একটি বিশিই্ মনোভাবেব পবিচারুক। 

তিনি পাবিপাশ্বিকের সঠিত নিচ্গেকে খাপ খাওয়াইতে পাবিতেছেন না? 
অন্করবব সঠিত বাঠিবেব, আদশের সহি বাশ্বের দ্বন্দ উপশ্িত হইছে | কবি 
তাঙ্াব অশান্ত, চর্চল হ্গীবনের বেগ পাধণ করিতে পাবিছেছেন না। একটা 


মশান্যি, বিষাদ ও ছ্ুশ্িম্থ। ঘেন উহাকে দেবিপ আছে । গত তন ধহসবের 


মনো তিশি কপিকাত' বন্দোব। শাহঙ্গাদপুব, শিলাভলহ, পুরণ» খিবকি, দাভিলি, 
শ[নিনিচকতন প্রভৃতি শানে হুমণ করবিহ়াততন। এবার চলিলন বিলাতে 


সুতান্দনাধের সঙ্গে । চধল মন কোথাও খান পাভাতেচে 
সান্তেব ব্র্থতাই বোধ হছু এই চধলহাব কাবণ। সাসাধেব সাগারণ লোকদের 
মহ প্দলন্মান লাভ ৪ অর্থোপাগন কিছ কবি গাবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পিছন নাঃ এইটাহ ভাহাকে বোদহঘ এ্রকপ চঞ্চল কর্ঘাগ্ছিল। এই তিনটি 
শ্ত। বিলাতধাত্ার ( ৭ই ভার, ১৯৯০) শ্রবাবঠিত পৃ্ধে » 
গে পলিতে করি তাহাব প্রা, কান্ত আশাহত জীবনের কথ বলিতিছ্েন,- 
নিশ্মল (দবল "বলা ন,_ 
“কাথ চাপ, কোগ শীত গান 


সত্য আছে স্তন প্রাণ 


শে শুধু ধ্বনিচ্ে সতত 


হলিশ্পন সনের মতা 
গর হত আাশ মত 
নন্দকারে কাদিহা বেডাঘ। 
বণ্বব চাবিপাশে প্রতাহেব যে জীবনম্বোত বন্ছয়া চলিয্াছে, কৰি তাহার 
লস মিশিয়া ভাসিয়। যাইত পাবিতেচ্ছেন না। তিনি বলিতেছেন, 
চগতৎ বেড়ছ। নিষতমর পাশ 
সনিযম শুধু মাসি ( শচ্ছুঙহু নব) 
হিলি যেন বিরধাতাব এক মর্থবিহীন প্রলাপ-ছুরন্ক ঝডেব মত নিহ্ষেব বেগ 
সামং ৮ [ত ন| পাবিয়া কেবল দিনবাত ছুটিতেচছেন। হালে তাহার বেদন" প্রাণে 
হুধগ্গ নাধ_-এই বেদনা ও আশাব ভাব বহন কবিয়। তিশি কক্ষচ্যুত উদ্ধার মতো! 
উদ্দেশ্াবিহীনভাবে ছুটিয়া চলিধাছেন _তাহাব কেবল মদন হইতেছে, 
শধু একটি মুপের এক নিমেষেরও 
একট মধুর কথ।, 


১৯৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম 


তারি তরে বহি চিরদিবসের 


চিপমনোব্যাকুলতা | (পর) 


“আগন্তক” কবিতাটিতেও কবি যে সাধাবণেব অপেক্ষা পৃথক, তিনি ক্ষণকালেব 
জন্য এই সংসারের উৎস-মন্দিবে আনিয়াছেন, পরক্ষণেই কোন অজান। গৃহহীন 
দেশে চলিয়া যাইবেন--এই ভাব ব্যক্ত হইযাছে। তিনি বলিতেছেন, 

ওগে'। সুখী প্রাণ, তোমাদের এই 
ভব উত্সব ঘরে 
£চেনা অজানা পাগল তিথি 
এুসছি্ল কণহরে। 
তাবপব অপবিচিত, অনাদত অবস্থাতেই পাগল-অতখি নিকঙ্গেশ যাতর কাপল । 
মানসীব শেষ দিকেব “আশঙ্ষ।, 'বিদাদা, “সন্ধা, “শেষ উপহ বা আমার 
স্থথ' কবিত। কয়টি প্রেম-লম্বন্ধে। 
কবিব মানস-পপ্রয়' এক অনন্ত সৌন্দযমদ্ী, অনম প্রেমমধী নাক 
সহিত কবিব জন্মজন্মান্থন্বে সঙ্গন্ধ | 
প্রেম-সংগীত বচন। করিয়াছে | 


1 এ এ 


সকল কালেব সবল কর্বিব তাহাবুহ জেনে 


কবি তাহাব প্রিয়ার প্যানে বিশ্ববে, হি ০ ক 
বিরাট সত্তা পকলা ক আছাল কবি ₹ডাইর। নম 


ছে । কব মবস্ক ক বরহেছছেন 
-আজ সমন্ত বিশ্ব যে প্রিয়ার আডালে লুকাইল, ইহ কি ভালে হইল 


কানন একি ভালে 
আঁকাশভর। কিপ্রণদার' 
শাছিত “মার হপন তারা, 
হাল্েকে প্ধু একলা ভুমি 
ামার আপি মালা, 
কে জানে একি ভালে? ( আশঙ্ব 1 
প্রিয়া ছাড' কবিব আব বিপুল বিশ্বে কোনে। আশ্রয় নাই-- 
সকল গান, সকল প্রাণ 
চামারে ক্দাম করেছি দান, 
তোঘারে ছড়ে বিশ্বে মোর 
তিলেক নাহি হাই । (8) 
কবির মানসী ক্রমে কবিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিয়াছে । তাহাৰ 
বিশ্বব্যাপিনী মৃত্তিই কবিব চিন্তা 9 কর্মের একমাত্র কেন্জ্ীয় শক্ষি। হাহ [বশ 
'আকর্মণে স্ত্রু হইয়াছে কবির জীবনযাত্রা । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১৯৯, 


অকুল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়। 

জীবন তপ০| ধীরে লাগিছে আসিয়। 
নোমাপ বাভান"ত, 

সন্মুণেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে 

াসন সাধার মাঝে আপ্ু[চল কাছে 

স্থির কবভাপামম , সেত আনিমেদ 

গাকগণে চলেছি কোথাল, কোন দেও 
কেশ নিব্দ্দশ মাকে । (£বদায়) 


চিনন্তন সৌন্দয ৭ প্রেমেব মূ প্রক!শ করিব মানন-প্রদ । প্রদঘে করলো কেব 


€ 
সস 


সেই অশম্থ লৌন্দঘমহ্পী ৭ প্রেমরদী নাবাকে কলি মানবীর অবো খুর্ভিছে হাইছ। 


প্রনু্ডি দরমিত হলে, ভাশার শান্ত দিব নন্ুদে কফিন উদচিঘাতত মনিব মপা 


শু ৬ লুজ ৈ নি € -্ ৯৫ ম্প ৩৯ ৮ 2 ্খ 
হইতে ঠাহাব মানার চবশ্ন মতি। 2 )শ্ন ১5:৪5 65125 উপ) স্শকি 
হী [5পন্ুণ খানপ! তত হা [ল" লি তু এসকল (৮ তু ক লিল 
র্শ ন্ট ০৮1 গড ৮1 ত্র হি | নাশল। 2. তি এ ্ ও নিরিহিদিতরা পিএ 


ধন -সমন্ত 2গহ্াতগেব। তিতা হাশর বাঠতবে। 


ছে রত রাবার বিনিডি _ শি এ ০ 
তাহার মানলী লেন্দৰ ৪ ্লেমের পতিইল কল নিহা নগ্তান গ্াহিছিতও তাক 
ঘি এত পাল৮০ নল প "ষে ও€ ৮৯৪১ €তু রি তা 
কন রাত | ৭5৪ ০2৭) 22] ।4 চা চী রি ্ প্র চি! ॥ লজ" 1 টি 
দি ০ ৯ 6. ঙ্ৎ লন এত সু খা স্টপ সহ 
তেছে। এই হলন-লতেব শেষ সন্ধ।াল মহ শত সেৌনিয় ৪ বকণ লইহ লিক 
সা € চা € ৮১ শপ ০ ৮ € চপ জা সুপ জী 
লাম্বন! দিয়া শেষ বিশদ লউবাবর ভগ্তা ববি ভাহাতিক অভবোর কবিতিস্ঘিন, 
৪৮ 2ম আনল সঙ্গীর মাত হও। 


সন সুন্দর শাগু, মলি ককণ কাদু, 


সমল নারব উপাসিলা। 


সাদার হটবন শর 
বুক দাদা একা।কনী | 
পাত! ৭ কানে হন ।লদরু শাদবশ্গন 
ভিমহ্রিক্ধ করতলগানি। 
গর 
বাকাহীন মেহনত] জুবত কোহর তিক 


মঞ্লের প্রান্থ দাও টাংন। 
ভারপব পদে পল কণার অশকাংল 
ভর খাক নযন-প্ে। 


২০০ রবীন্দ্র-কাবা-পরিক্রম। 


নেই শত আকুনত।, গভীর বিদাধ বাথা 
কাযমনে করি অন্ুভব। (স্ধাঘ ) 
কবি বুঝিতে পাবিতেছেন, তাহাব মানসী আব তাহার নয়। লে মানতে 
বাসনা-কামনাব বহু উ্বে+চিবনৌন্দয ও প্রেমে ধানলোকে তাহাব বাস। 
ধবাব সমস্থ মৌন্দয ও মাধুযেব আদিকপ নে। মানুষ তাহাকে কামন। করিছ। 
একান্তভাবে গ্রহণ বর্িতে পাবে ন। সে কোনো বার্িগত মানবের পদ, সাবা 
বিশ্বেব। করিব কমঈলোকেব মানসী আম সমজ্ঞ বিশ্বেব চিবন্ধণী প্রেরসী। এই 
ভাবটি কবিবন্ধ লোন্েন শালতের একটি ভপ্বেক্গী ক'বত।ব ছাফাবশদ্গনে কিল 
“€শ্ষ উপহাব' শাক ববিতাধ কব বানর ৪ ফুলের উপমা ঘর দিদি সুন্দর 
প্রকাশ কব্যাকহন। 
আমরা, তুমিফুল। যণক্ষণ কিল কা 
হা।গয চাহিয' ছ্িনু ঠ'বার আাকাশ জুড়' 
সমস্ত নন্দ নিযে, তঠোনারে বকা বাক 
যন ফুলে তুম সুন্দর বণ মুছে 
£*নি প্রলাত এলে, ফুবালা হামা কাপ 
হালোকে ভাজ গেল রুপার অনরাল। 
এন বিশ্বের তুমি তত (/শম “পঠগ্রি। 


এজ 


স্বর কল্ললোকেব নীববতী ৪ নিিড বসমাধুঘেল মবো করি তাহা 
প্রিয়াকে একান্ করিয়া উপভোগ কবিতেছিলেন। এখন নে বিশ্বে পন | তাহাক 
গণ্ডী দেয় উপহ্োগের প্রাচটব 5122 কোঘার উদ্ডির' গিহাঠে_এগন তন প্ুগর 
দিবালোকে, উন্ুক্ত 'আকাশ-বাতাসেব মো আমি, দাডাহদাছে। 

সৌন্দঘেব আ'ল্রূপেব কল্পনার ইহাই স্থচন | 


৬ 
সোনার তরা 
( ১৩০৯) 
এই ফুগে কর্ধিমানস একটি বিশিষ্ট অবস্থায় উপনীত হ হয়া | [নসী বু পব 


“সোনার ভীত দাস কবি এক অভিনব চেভনা এ প্রেবণা আঅন্ভব কবিলেন। 
প্রক্তি ও মান্তমেব উপর ভাহাব পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গী পবিণহ ও পবিধতিত হইল। 
কল্পলোকেব আলোকচ্ছটার পউভমি হইতে উহাদিগকে সরাইগ়্। আশিছ। উদার 
াকাশ-বাতাসেব মধ্যে স্থাপন কবন। কবি উহাদের সহঙ্গ, সবল ও ম্বাভাবিক 


ববীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১০৩. 


রসমৃত্তিব সাক্ষাৎ পাউলেন। কবির কাব্য প্ররূতি ৪ মাভষের স্বকীয় স্পর্শে শকীন 
মতি বিয়া যেন সচকিত হইঘ| উঠি ৪. 

বাহিবেব একটি ঘন! তাহাকে প্রক্র্ত ৪ মাভষেন সহিত হমন শিবিডভাবে 
মিলনের ভধোণা কবিবা দিল | ববীন্্নানের উপব ভাহাদের শমিদাণা লদানকের 
ভাব পডিছাঙিল। তাহাকে পালের শাগিদে শিলাভদত, খাহন্গাদপুব। লাগাল? 
পরিলব প্রকরত স্বাণ্ন বাল শবিতে ইন | বাশ্লাণ নর পল? গ্রক্গনেব নগন্য 


পরা তা - € -্ 
বৈরশঈ্য «সৌনায ৮ব প্রাণ দিন উগ্ুতপ প্িবাল শ্রহ্গ চাভাব ছিলিল ও এব? 


ভা জে 2 ৮: 
গা, গান-আটিমানের সঠত হাঠার পিপিতস ৩৯ল শবিড। 


পা রা রা 
চা কক শা 


ভিডিওর হটাত গল অজানা রে রা এ 


সি পে পে ডি 
নেস্পাদ আটশঞ পান বিততহিশ  াকুর্তিন নিলক প্র সোন্ধব প্র হিভাব 
শ'শবওনাদ ঘাণুথ করিব নিব তই গতম রণ হিল হত পুনে প্রথম 


প্রা দা ভাঁলোব! লেন, নাশার কপ লল ৮শপ-াতন বিশ্রিটও পুত বিতি ৪ সচকিত 


চি শো রর 
হহ* উদিলেন | গ্রপ্রদিব শিলন্গ 5 পুলে বাঁক সহি ৩ 2িবস্দাবুশেল হবে শাহাব 


কাবলেন। এনে ঠহল, তিনি শ্টব আলিম বু হভতদ ছাটিব নহিত শিলা 
আন এব বিশ্বপ্রকূরততিব বিচিত্র সুপ পল শ্দ-স্পর্শ দ্ধ নিচের জীবনবাবার মঝো 


'অগ্রভন পরিতুপতেল। তনালত 2 আনান গত, বালুচল, নদ সন্গযাতবাকে 


সপ সে ক ষ্ক এ নন দত চি ব্য সা ম জ্ শপ 

ঠাহাব কঙলিলেল দবমাশ্বাছি বি পল ভগ | নেগ্ুলি তালার অন্তরঙ্গ ভাব্নব 

প্রল 2৫ ৬২ ৬৮ হী ৮ নদ ৫৯ ক ১ কট ৪৮ লা ৪1 

শে *শাব তাঙতপধম্র 554 ডিলিল । পিক হবু ক্ষ বল জগ শান? তাহার অন্থগু 
পপ বি (০ ৯ "০ প্র সি € রি 

বল ডাহা বে জাস্পুহাব করিছ দিল হী লহতকাশ বংবন অপ ১০ত- 


প্রেম ৪ প্রকুতিব বল রন জাল্গদনের অদম্য আগুহ হন্নে 


পাক যাদ। 


'পথখব' /ম শম্গ নক কী। আাশ্চ তন্দরা ১ বলা গকতে তু নয ঠহযা এজ যে ভাছো 


০০] 


সী দর শা গময় গাচপলার মাল লাগত শন হল্য [াস্ছু £ক হননি বার শঙন শতক 
৬প রপ্র রারেশঠ নম্স পার শিএস হত ৮ দি পখিহ লরি তম কী হও শাল মহৎ 
এনা ঠ «গান খাকলে ঠব বোক বাহ 1 গস বর ২9) 

-নযেমন্থ পৃথিবর হবার পা রাহা দশক এমন হ্রাশাবানা 1 এহ গছুপান। নী, 
মাঠ কোলাহল, [নস্দ্ীতি । গুতা, 2*া। অমন্ঠাসজী ঢালা ৩ গাব উর তহস্ি বরে। হ্রনতয 
পৃথিবীর কাচ থেকে গামর। 'য সব পুখটীব বন লাল এমন কি কোনো স্ব খেকে হম তা 
|. 


(এ, ৫ পৃঃ) 


২০২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


"পৃথিবী যে কী আশ্চধ শুনারী এবং কী প্রশান্তপ্রাণে এবং গম্তীনছাবে পরিপূর্ণতা এইপানে না খাল 
মনে পড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেল! বোটের উপর চুপ কবে বমে থাকি, জল শতক থাকে, শীর জাবাথা 
হযে আসে এবং আকাশে প্রান্তে হধাস্তের দীপ্ত কমে ত্রমে মান হযে যায, তপন আমার সবাঙে 
এবং সমন্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রক্ৃতিব কী একট! ৃ১ৎ উদার বাক)হীন স্পর্শ অনুভব বরং । কী 
শান্তি, কীন্রেহ, কী মহত, ক" অনম কক্ণাপূণ বিখাদ " গহী নাকনিনয, শশ্যক্ষে ॥ থেকে ৯ নজন 
নহ্গত্রলোক পধন্ত একট' স্তন্ভন হদযরাশিতে আকাশ কানা কানায পরপণ হযে ওঠে, হাম হাখ 
মধো অবগাহন কবে অঙম মানসুলাকে একা বসে হা কান (ইত ১০১ ১৩৩ পি 

"এমন হন্দর শরতের সকালবেলা । হোঠেত চপ যে কী আবরণ করছে সেআর কান 
তেমনি শন্দব বাতান দি-চ্ছ, এব পা” এাক-১। এল ভব হার ধা ব বসার হলে প্রফুত নবীন প শঠিক 
উপরে শরতের সোনাল' আণল। পেপে মনে হয় ামাদর এ লবযেবনা ধরণ শুন্দগার সঙ্গে কোল এক 
জোতিধয় দেবতার ভালোবাদ' চক শাত থঠ জাতক এ পভ কাশান, পহ তপ চদান, জা ও 
ভাব গাছের পাত' এব ধাতনব শ্ষেঃহব মতন এড হত তাস সপিলাল, হাত পু মাপা ধন আশীাধ পি ১৩৩ 
স্লের মধো এমন শামী, জবা * এমন পিছন ন গস) ++ ৭ 

“এ যেন এহ বৃহৎ বর্শা প্রতি এল নাদাল নান তন ব শঙ্গাস হি তিখর বর ত্র 
হযে ছিলুম, যন দামার পির লনুন ছাড়া ৮৫০ শীত হত 1 িছিতত গত 21 আসার ভা শত 
হামল অঙ্গের পরতে কবোমকপ একে আযকনের্র শান উহা পতিত হত থাকত আগামি বহপঃ 
দবাশ্ুর কত দেশপেশান্বরের শ্াস্থনপরত বাশ কতা এম ছক শিব নিছ শিকার শত এ 
থাকতুন, তথন শ্বং শ্ধঘাতবকে আমার বত চরাঙ্গ 1 একটি ভাপন্গবন একটি আীবশীশ ০৩৩ শু 
অবক্ত অর্ঘচেতন এবং অঠন্য প্রকাওভাবে লঙ্কারবিত হতে থ বত, হাতি গন ানবন আত তি | 
আমার এই যে মনের ভাব এ যেন দর প্ররতিনিযত ভর্ন রত, মক্লত, পুলকিত হ্রানাথ আপিন 
পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এভ “গলার প্রবাহ পণ্থৰ ব প্রত ক গান ০5 শাঙ্ছের শিক একা 
শিরায় শিরায ধরে দীরে প্রবাহিত হচ্ছে--সম্ শল্তলেন রানা িত হায় ৩২ চ তর নারকেল তেন 
প্রত্যেক পাচ' জীবনের আবেগে খর থর করে বাপাছ | এঠ পৃথিবার পর হামার য ণকটি গান গ্রক 
আত্মীয় বসলতার ভাব মাসে, ইচ্ছ করে সেটা ছালে কার প্রকাশ করতে 0 ইত ০১৪ ০০৯ ০) 

“এই পৃথিবীট। আঙার অনেকনিনকার এব গনেকছন্মবার ছালোবালার লোকের মতে জামার 
কাছে চিরকাল নূতন , আদানের ভজনকার হছে একটা খব গতর এই সদকা পা চেনাশাল সম । 
বান বেশ মনে করতে পারি, বহুধুণ পূর্বে যগন তকণী পৃথিনী সমুদ্্রান থক সাথ লে চা ৮ নকার 
নবীন লুর্ধকে বন্দনা করছেন, হগন আমি এত পুথিবীর নূন দাটিতে কাোথ। থেকে এক প্রথম 
ঈস্বনোচ্ছবাদের গাছ ভয়ে পল্রবিহ হয়ে উঠেছিুম | তপন পৃথিবীতে জীব ছু বিড চিন ন, বুহহ সমুদ 
(দিনরাত্র দুলছে, *এব* অবোধ মাহচার মে আপনার শবগাত শ্ুদত় অকে নাস মানে পল্সনু লা নঙ্গনে 
একেবারে নবৃহ করে ফেলছে_ তপন আামি তঠ পুথিবীতি আদার বমনু সবাঙ্গ দিয়ে প্রথম গদালোক 
পান করেছিলুম, নবি স্বর মনে! একট আন্ধভীবনের পুলকে নীলান্বর তলে মান্দোলিত হয়ে ০ ছলুম, 
এই আমার মাটির নাতাকে লদশ্থ শিকল দিযে জিয়ে এর স্ুচ্ভরন পাশ কঃবছিপুম । একএ নুট 
মানন্দে তামার ফুল ফুটত এব” নবপপ্রর উঙ্গাত। হহ 1 নপন এনঘটা করে বার মে দঠত। ততশ চা 
ঘন চ্যাম ছায! মার লন পতববে একটিও পর 5 করতলের মাতা স্গশ করত | ঠার পাথর নক 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৩৩ 


ঘুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আছি জান্মছি। স্মামর! দুজনে একল। মুবোধুছি বরে বনলেঠ আমাদের 
সেই বঙকালের পরিচয় যেন শল্লে অল্লে মনে পড়ে 1 (১৭৭ ৭১ পু) 

“মামি প্রায় প্রো মনে কি, খহ াপাময় আকাশের নিচে পাবার কৈ বালে শন্মগহণ করব? 
আরকি কথনে! এমন প্রশান্থ সন্গাবেলায এভ শিল্ুুক। গোগাহ নদীটব দর হাল দেহে হই পুনম 
একটি কোণে এমন নিশ্িম্থ মুক্ধ মনে হপিবোচির উপর নিছ্ধান। পেতে পড়ে থাকত পারব) হয়া 
তার কোনো জন্মে এমন একটি সঙ্গবেলা হার বগনে। তির পাবে লন তঠন দর ভুত পরিশর্চন 
।বে-আার, কি রকম মন নিযে নব হল্াবে 2 এমন লঙ্গ ভঙতত। হালের পেত? পার, কির দে 
"শা! এমন নিশ্রনূভাবে চাল চমঙ কেশলাশ ঈচিযে দি চামাল পাকের গার হাতে আপ শ্রার ভালোবালা 


"আপে খাকবে না 1 (শত তও পণ) 


“মনে আছে বল শিলাহদতে কাছারি করে অঙ্গ বেত লোক বরে নল পি এ হইল £কা জো 
তাকাশে লগ্ধাতার দে পেতুম, শানার ভারি কত হাসুন বোর তত ঠিক মানি তত হান হ 
"বাটি যেন পামার 227 213 তর আদার টপ তাহ হানার তত বারুগ্র গিচলঙ্টাছিদি বুনি কাহদ 
থকে, সি আলর তই তোর নে এছদল হয় ঠা পড়ে তই) তায প্রা থর হমন বটি ভ্হে 
শশ লেহন ভোরের বেলায় প্রথন পষ্টুতাতেহ শকুতা হাটি পোদ তাকে হাসার এটি বছ লিহ হা 

৫ 
লহ না সনে কবে থাকতে পর্রিনে এসে দেন কাটি ত১বুশাপৃত শনাএবদলান আত ঠিক আদান 
ও ও মুগন পাৰ ১8 রি কনিণে ককুত গীত 170 8১০৩ রি 

পা রন" তোপ মাহা দ বু, নার পচাত এ হাসান, হাসার পির ৪৪. নত জানাব ছার 
“নল ্ুপন্ু, রমন তপ্ত নদেহ, মন মানুঃটিক ৩০1 হল লিচলিতপন 5 দার নল লিক তপতি জখত্ল। বং হাবীতশি 
লক হু শক পাব হা ত্র কত আাফ়াদয় তীর বহু  শ্বচনন্থট কউ পান গ্রাহর মত হাতও 
৮য় বি দাচাধশঙামার মদ অয চটি প্রাণ আদ লাইলি ছার তক ভাদাত আশু পুরুবাত লাঙ্ু। £হ£ 


» মৃত হয়ে মাং _ কানে লেবু কলনন্দ। শাহ খ্বাকি, মু প্র ভীরু ভে তিস্রার শত হস্ত আদতে রি শশা 
বর€ঠ থাকে, গাবাশে চবোর াগি চাতক চান যা, জোর পক পার আঝপণনে হরে 2 ং 
দিয়ে বেন চেষ্টা গনাহা লে দিলে বে যেত থাকে, মানটাশন [পা ল্তিদ্ধহাতি হামার হাঃ 
করে ধরে ধীবে তি 
যত্ত্রের পিনিসের মতা পে থাকি 


বা€লার পল্লীপ্র₹িব সমস্থ কণ-বিস-শক্দ গতন্ধব সহিত করি লিতজতক একবাতে 

“িশাইয়া দিয়াছেন-ইহাব বিডি ্ 
ইহার অন্তরের শিজন্ব বাগ্ণা ভাহাব প্রাণেব অতি গোপন তাবে অপরূপ কংকার 
তুলিষাছে । এতদিন প্রকুতিব সহিত হাহাব পরিচয় ছিল কল্প ল্লনাব কুফ্াশাব মহা 
দিয়া, প্রকৃতির বাহিরের দবজায়, কলবব ৪ [ভিটড়ব মধে, এবাব পরিচয় হইল 
অন্তর্লোকে স্নিবিডভাবে | 

এ-ধুগে কেবল প্ররূতিই নয়, মানুষে সহিতও তাহব পর্বিচষ হইল গভীব, ঃ 
হইতে অপ্রিক গাঁ ও অপদিক অস্বঙ্গ। পল্জীবাসীদের স্্খছুঃখেব ছায়াবৌদ্রঘিন 


স্পা চি এ চি 4্রকস্যা নি 
চিন সৌন্য, মাধুধ ৪ মাফায় হিলি মুগ্ধ বিস্িত। 


২5৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


জীবন, তাহাদেব আশা-আকাঙ্া, মহত্ব ও ছূর্বলতা, বিভিন্ন পাবিপাশ্থিকেব 
প্রতিক্রিয়াব আনন্দ-বেদনাময় আবেগ কবিব অন্থবে গভীবভাবে প্রবেশ কবিল। 
নতনি এবান প্ররূত মানবলোকে প্রবেশ কবিলেন। এ মানষ তাহাব কল্পনাব বডীন 
কাছচব মধ্য ০ দেখা মানুষ নর, নিজেব বিশিষ্ট মনোভাব দ্বাবা বঞ্িত বিশেষ 
্েণীব মানুষ নং, কবি-মনেব কোনে। ভাবের প্রতীক নয়, এ মানুষ সংলাহের 
নাধাবণ মান্বষ। এই মান্ুমেব উষস্পর্শ এমুশে কবিব নাচিত্যস্থইীতে নৃতনভাবে 
€তিফলিত হইবাছে। এই যুগ তাহাব অন্বত্ম শ্রে্ কাঁতি গরগুচ্ছে'ব যুগ। 
এই সমঘ কবি গজীব মনোযোণ ৪ আনন্দেব সিত ভাহাব চাণ্বিনি্েন 
প্‌ লক্ষা কর্বাঙ্ছেন-_অতি ক্ষুত একট শিশু ব নাবী-এমন ২ 
০ -মহিষ পযন্গ চক্ষু এডাম শাই। এ সমনকার কথেশখাণন চিসিতেও ইহাক 
আভান পাওফাযাণ | তিনি দেখিতৃতত্ছন। 


*গেয। লৌকে। গা বৰ করা, পাগ্তর তত হাতে কর গার এ রুর শাস্তু পিছে গত, পদায ল 


“দন ডুকিফে চাশ ধন্ত স্মাৰ জাটিণার তান মাথায় ভার ইট জগ দ্রুত "লাক একও গাগের 
হি মাদিতে শে কু ল নায় ঠক ঠক শাক কাম টন করছে, একও ড্াশার দশখণাত ব তল 


তদ ডিউি উল উ তন কাটা হাহ মরানত করা, গ্ামর বুকুরও হা লর ধার বগা তদ্দশতী নভগাল 


টি তক গোল বলার শাল তল প্র গা্রমাণ জাহারপ্রক আশ্যাহন 7] মানব ৮, 


১) 

সস 
চি 
চে 
এখি 
৮] 
ঠ্ঃ 


“ল্ড কান এল লেহু নেটে মাঙি হাডাস্চ 22 (লিল্পপল। ২০ পি) 
_ *মন্ধকাতের আবিরণের মনা তিষ এ লাকাশছন্র একপি হান শব জহ্পন্থন আদার লি 
৬০ব্র এলে আবাঠ করছে লাগন।  এঠ মনা হাকাশর নিচ, নিবছ সন্ধার মলে । কহ লাক, বত 


নলের কও পরই _মান্যান দান ০ ক্দাকাছি প্নতাশ 5 


& 
বে 
গে 
এ 
স্পাশ্কি 
এ 
শি 
কে 

০৯৯ 
চি 

রশ 
৩০ 
টি 
থ্‌ 
এ 
এ 


রখ 
কৃত শ্ত সহশ্র প্রকারের লাঠ প্রতি 5 বৃহৎ হনঠার সমন্ত ভাব মন্দ, সদন্্ এগ প এক হছে 
তীর "থকে একট তববণ, সুন্দর সশন্তার পাঠাব মতা জ্পামারু ঈবাধ 
এল প্রবেশ করতে লাগল (হিন্রপারত ৩৩৩ পু?) 

প্রকৃতি ও মান্ষেব এই নৃতন পরিচ্ কবির কাব্যে এক নৃতন প্রাণ নঞ্চাব 

কর্বছাহে। এলানার তবী'তে তাহার নিদর্শন পাওয়া যান। 
£ই প্রকৃতি এ মানুষের জীবন্থ স্পর্শ সন্বন্ধে কবি বতকাল পরেও বলিদাছে ন,? 
“মাম শত শাস্প বন মাশিনি, কতবার সমস্থ নসর ধরে পন্মার সাথ নিয়েছ লশাগছে পু 
" বু্াদতাপে, শানাণর মুস্লধারারসণে । পরপগরু গিশি খাযান পরীর গ্রাম, এপারে ছিল বাুসরের 
"চপ নহীনতা। সকিপাণন পঞ্মাৰ চন্মান [ল্বাতের পণ্ট বুলিয়ে চলেছে দ্বালোকের শিল্পী প্রহরে প্রচার 
শানবপর হালোডাশার ভুল এঠগাণন নির্জনন্গগনের নিভানতণম ভন ছল আনার জীবনে | ন্মহরত 
গুণতে বা লিয়ে ভা বপ্পাপার পিচিবর কলগ্রব ধনে পৌচ্েছিল মামার হায় । মানুষের পণ্রচয খুব 
কাছে এসে "জামার মনকে জাগিয়ে ্রিগভিল। তাদের জগ্যে চিন্তা করেছি, কাঠবোর নানা সকল দে 
হলেছি- সহ ন কাজগ হুর আগ শিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায় । দেই মানুসের সংম্পর্শে 5 সাহিত্য 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১০৫ 


পথ ও করের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরস্ত ভল আমার জীবাশ। নানার বুঞ্চ ণ কর্ন এ 
ইচ্ছাকে উন্মুপ কনে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তন, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানঝণোবে র নাত নত)5ন 
অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সকার প্রথম কাবে)র নল ভরা ভফেছিল 'লোলার হব 15) ৮০৭ 
ব্নবীন্্ররচলাবলী, “বশাণ, ১৩৪৭ । 

এই প্রন্কৃতি ও মান্চষেব লঙ্গে নৃতন পবিচঘেব ফল- এই নৃহন অন্থপস্ট্িত আনন 
দান 'সোন।র তরী" । 

প্রকৃতি ও মানবনংবলিত এই বিশ্ব কবি মনে গ উরি প্বেখ করা ভাই), 
অস্তনিহিত সমন্ত লৌন্দয তাহার অন ভঁতিব জঙ্ ভাবে মহাব্রক বার ভাগহাছে 
প্রকৃতিব বিচিত্র পল, মানবঙ্জাবনের ঘে শত-সহজ প্রকাশ আমাদের পি ম্মুে 
প্রসাবিত লি ন্রনাখ বেশখের এহ বনি হাঘয় লখলাতক ব্যর্ুগন চেন ল 
মরে অথণ্ডডাবে অগ্গতব ক'বদাছেন । বিশ্বের কাভগতে বে হব্দ ই লও 
৮৩৬১ তাহার প্রনাহ ভাহাব মনকে নিবনুর প্রারিত কবিতাতে | বিহিত 


সমগৃভাতব অন্তর কক এব উহার সৌদ্দছে হি হলো শুভাল ৯ এক 


শহাব্র খণ্ড অন ভতত লালা খাব হল ত্রব এল, শনির পন্য সঙ্গ ভন 
মপ্যে €ধলহাবে অরিব্যপ্ হইছে |] ঠা তে 


ডিএ 2 টি তে ্ বি ০০ ০ শা 
শোটি, ওকি ল পশ্রপিক্ষান বিণিন্র কিপের হাশিম লাল হীন তে পিেহ 


বউ ল গতমপ শতা আন্ুক্ষণ তাতার বাব উেল হি অন্থটিত ইত ভাসে 
“হবনল কবিত। লিতততিল 1 এ সৌন্দদব সঙগীত গুল শত এক ভাভতল 
শ্াবাকপে শাঘব তিলাশার হাতত গম প্রদাক্ষ কাললাগ। হল তং 
পগরসৌন্দযের সহ মার নুতঠ পান।কপে দাঁজাবণ তাহার সহ তলিল 


৪ ৮১ £ হিয়ার 
দানি রর এয়া তিতা. তব এই পহাত হালি তভাতি (মত অর 


শি সত ৮ চি রর সত €.-4.০ লাখ কা এ চা এ 4৮ 
তাহাকে লমন্ত বন্ধণমু ১ শিদশ্জি চরম আলিশের লে ওলি লিউ 225 


৫ 


হান পৃ ক। 


৫ 
নি সি ২5 ৯ ক এ ্্ টিন 
4 বলল।ব পর ল। বনপশ হলে বু? 15154 তর বু 


পো নে ০ রা প্র ৫. রাত 
বুণিহেছিলেন-নামনের শগহ ছিল ভাহাব মানস শ্রতিতাতি এক আপন 
৬ সং কি ১ শপ ম 
ভগই। এই মনোদগহ প্র বৃহিডণাহ, এই কঈনা। ক বাশ্ুতেল। এহ মাত 3 তত) । 
কোনো সমন এতপিন সাদত হয় নাই | এখন বশ সে সমপবাবহন্দোৰ সন্ধানে তাভি 


লেন। বাস্তব বিশ্বেব সত্য ৭ স্্পব বণ ভাহাব শিক) গুত্াত হই 
সভ্য ও শ্ন্দবের প্রকাশবিহান কল্লনাব জগ বাহ কবাধ ৩ নেব যে ব্যখত 
উপলব্ধি হইয়াছে _কবি তাহা সোনাব তবীতে প্রকাশ কবিধাছেন। এই কামিনিক 
ভাবনেব ব্যর্থতা ও প্রকৃত |বশ্বসৌন্দযেব অস্ৃভূতি সোনাব তব বীব প্রধান বৈশিষ্ট । 


২০৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


সমগ্র সোনাব তরী বিশ্লেষণ করিলে নিয়লিখিত কয়েকটি ভাবধারার কবিত। 
দেখা যায়। অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোনো ধরা-বাধা লেবেল-আটা বিভাগ 
অসম্ভব, তবুও এই বিভাগ সাধারণ পাঠকেব সহজবোধকে কিছু সাহায্য কবিবে 
মনে করি । 

(ক) প্রকৃণ্ত-মানবেব অন্তনিহিত যে €সীন্দধ, সেই বিশ্বসৌন্দর্য কোনে 
কল্পনাবাজ্যে অধিষ্ঠিত নয়। প্রকৃতিব সহম্র প্রকাশ ও মানবজীবনেব অসংখ্য 
বাস্তব বিকাঁশেব মধ্য দিয়াই সেই সৌন্দয প্রতিনিয়ত আমাদেব মনকে স্পর্শ 
কবিতেছে। ইহাকে উপেক্ষা করিয়া কোনো কাল্ননিক ভাববিলামেব মধ্যে, বাস্তব- 
বৃ্তিত কোনে! আদর্শলোকে, সেই বিশ্বসৌন্দধকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত কবিয়া "মান্বেষণ 
ও উপভোগ কবিতে গেলে তাহাকে পাওয়া যায় না। আমাদের চেষ্টা ও শরম 
বাথতাম় পযবনিত হয। এই ভাবকে কপকেব সাহায্যে বলা হইয়াছে কয়েকটি 
করিতার,_লানাব তবাঁ, পরশ পাথব» “আকাশের াদ', দেউল', ছুই 
পাখী" প্রভৃতি 

(খ) নংনাবকে সত্যভাব গহণ ৪ বধবণাৰ প্রত ভালোবাস মাছাপাদ, 
“খেলা” গিতি। খা অক্ষম + লিবিত্রা, “আত্মসমর্পণ, তিবফার করিত) পভ 

(%) বিশ্বেব সহিত একাশ্রবোণ এবং বিশ্বমীনায ৪ বইশ্োক তীর অন্্ভূতত7 
'সদুদ্রেব প্রতি বিস্বক্ষল 2, তিশ্বনতা মাননমনাবী, ঘিনিকদ্দেশ যাহ? 

(ঘ) মাগ্ষেব প্রেম সেই ৩. ল্ুকুধাবভাববাঞ্ক,_-ভবা শালবে, 


পিচ্চি 


2 
প্রত্যাখ্যান? £লঙ্জ।, নি 'হুদর-যনূশ 7) ভিবোর ৮ িেতে সাহি াদব 


(উ) মৃত্রার্ধঘরক,-_প্রতীক্গা ঝিলনা | 

(চ) রূপকথ ১-৫বক্বতী' । বাঙ্গাব ছেলে পরছে লিদ্রিতাও কিপ্রোনিতা | 

ছ) হিন্দুপর্ষেব বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যাব প্রতি বিদ্ধপহহিং টিং ছিটা | 

(ক) “সন্ধ্য।নত্গীতে'ব রুদ্ধ জীবন হউতে সুন্বু হউলা প্রিহাতাসাগীতো কৰি 
প্রথম বিশ্বকে লাভ কবিনেন। রঃ ঘনন্বৃতপূর্ব চেতনাব বিপুপ উচ্্বাস কবিকে 
এানাইয়া লইয় গেল । প্রভা ত-সন্গীতের বিশ্ববোপ একটা মুক্তিব অকাবশ 
শাববণ মআনন্দ,_-একটা অনিদি? 'আবেগেপ প্রাপন-বেগেব নিকট আশম্মসমর্পণ 
কৰ'। করিব চোখ শন্ধ হইযা ছিল) হঠাত উষ্টিলাভ কবিয়। সন্মুধে উদ্ভাসিত 
দেখিলেন বিশ্বেব অপূর্ব সৌন্দমধমর়। আনন্পমর রূপ। এক অপূর্ব বস্তলাভ এ নৃতণ 
জগতে প্রবেশ কবার উত্তেজনা ও মাজ্লাদ প্রাপবস্থর "মশ্থবে প্রবেশ করিবার 
অবাধ 'অবসর কবিকে দিল না। কেবল প্রাপ্টিবই আনন্দ, কেবল নবল্ক 


রা 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ২০৭ 


চেতনারই উচ্ছ্বাস কবি প্রভাত-সংগীতে অঙ্থৃভব করিলেন। তার পব “ছবি ও গানে, 
কবি বিশ্বসৌন্দযকে উপভোগ কবিয়াছেন কল্পনার রঙান কাচের মধ্য দিয়া, 
কম্সনাৰব রসবস্ত্রতে সংক্রামিত কধিদ।। “কড়ি ও কোমলের কি বিশ্বকে 
দেখিয়াছেন স্বপ্লাবেশের চোখে, যৌবনের রঙে রঞ্জিত করিয়া, কেবল ভালে- 
লাগার অকারণ মোহে। যদিও কবি বলিয়াছেন যে, এযুগে প্রকৃতি তাহাব 
কূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মান্ষ তাহাপ বুদ্ধিমন-স্বেহ-প্রেম লইয়া তাহাকে "দুগ্ধ 
কবিয়াছে” তবুও প্রকৃতি ৭ মানবের অন্থলোকে ভীহাব প্রবেশ অবারিত হর 
নাত । কেধল “মাভষের ভীবন-লিকেতলের সন্মুথের বানায়, তিশি ঈাঢাইয়াছেন 
মাত্ঞর। প্রকৃতি মানবজাবন হহতে পুথক্‌ হইয়া পিছনে পড়িঘ় আছে। নারীদ্ততে 
যে এক পরমাশ্চয সেন্দয মাঞ্ছে। প্রেমে যে এক অশিবচনায় মাধুষ আছে, যৌবন- 
স্বপ্র-সুদ্ধ তকুণ করিব ভবনে ওহ আন্ত ইতি জাগিছাহ্ছে বিপুল আবেগে র নিত । 
'মাভষের ভীবন-শিকেতানে ব পদ্ম প্রবেশের পথেহ কবি যে সৌন্দয এ প্রেমের 


সাক্ষাত লাশ করবিলেশঃ তি।হ।বভ জান চিত প্রীতি 2 কোচছ্র্যের অকাশে 


€ ৭ চর নক শখ কফ চা র্ ্ খ্বা স্. ৯ ব্রি সপ 

মনসপাব বলেবব ইহা বিশেবভাতনে পুন | আাশিবারু প্রেম হাহ বর ক্ষহতণ 
* সিসি ৫ ৩ এপি 

351 এ 08 «19 ক বিফ এপি ঠদিগ্ি১ অপ প্রি চবকন ॥ 


শঠ 


[দত উঠাতে কাটি পাটি হর 


৫ দোভনে বাবহাবরি ব।ববাব জঅনহাজিন 
শু ক জগ খ্ ক & শি 4০ ৬ 
তব । আমাক স্থতাবঙগ মানা নিন 2 2 আম্মি শুক এহ ভোিস্পহাব শাগিশাশ 


ববিলেন) তাহাতে লোন ৪ ঠেম এহ জগতে সাবাবণ মানুষের 5গুতব বহু 
উপ্পেবউঠিছা গেল | তান মলে কাবছা ছিলেন এড ছুনভ আদশ প্রেম সংসাবের 
মনো পাধছ বায় ন | তাব পব প্ু্ত ৪ মানবের নাহ যখন ভাহাব পরিচয় 
হভল গঠাঁর ও নিবিড়, খন দেখিলেন) যেই সৌনায ও প্রেম আপ্শবাত নাই, 
মন্রষের মধো অতি সহজ পস্বাভাববভাবে বিবাল কাবতেল্ছ | তাহার মানপ- 
[প্রদাকে তিনি সাধাবণ মানবীব মণপো দেখিতে যাহয়া বাখিত হইয়া তাহাব ভন্ত যে 
আদশলোক বচনা করিয়াছিলেন, তাহা দেখলেন আমাদেরই কুটি র-গ্রাঙ্গণো,- 
ধবার সঙ্গিনীর মধ্যেই তিশি তাহার মানসীকে প্রত্যক্ষ কবিলেন। নৌনয ও 


২৪৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পবিক্রম। 


প্রেমকে তিনি বিশ্ববিহীন বিজনে' উপভোগ কবিবাব আয়োজন কবিয়াছিলেন, 
কিন্তু বিশ্বেব অন্তবে প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন |উহাবা বিশ্বেব নহিত অচ্ছেছ্য বদ্ধশে 
জডাইয়া আছে। এই মানিক প্রতভাক*!ব প্রথম ফল “লানাব তবী ব বপকবেশী 
কবিতাগুলি। 

“নোনাব তবী ব নাম-ভূ'মকাঘ যে কবিতাটি অবতীর্ণ হইছে তাহান অথ 
লইযা বা ল-সাহত্যে যত হট্টগোল হইমাছে, এত আৰ কোনে। কবিতা লইযা 
হয় নাই। বহু পণ্ডিত ও নমালোচশ এ করিত হইতে বগ প্রকারের অর্থ 
আবিষাব কবকাছেন। 

এই কবিতায় যে “ত্র ফুটর উঠিণাছে, তাত যদ পবিপূর্ণকাছ। পল্মাততৰ, 
এক মেঘগর্জনমুখব বর্ষ -পভাতত বন্থাপাবিত ক্ষেতে শিলাহদহেব কোনো ককেৰ 
ধান-কাট ও পাবগামী কোতনে লৌবাদ পে খান উঠ্াভবার আঅনামথোর ৮৭ 

হর, তবে কোনে প্রহই উঠেন করবি ৩ পদণ পলী্রক্ক *ব বিচিত্র পবিবতলশল 
আবেইনেবর মণ্যে প্ন কাঠাহকুতাহত শি *শাতপহেব শামত্ান্ছে। প্রি ১ল। 
শ্রাবণ মান, বাব ঠব খৈ শেল শা এভবণ পান কাও কবি কডবাক গন) 
ক্বয়াছেন, ভাহাবই একট স্ব্তি এত অগ্ুপ্ বণশানম্সক বখতাত তম্রদকাশ 
কবিয়াচ্ে_এন্স বলিলে রি, কোল বছ্ ঠদ লস এঠভাবেল খা 


ববীক্নাথ৭ চাক বন্দ্যোপাপ্যাংকে হিতে তক পা উন্বেখ ক বাচ্েন১- 


ধলা ত নহাষম আও ত-7শল্ল* কা লা ৪ নাও পান ত এ রি 
শ্রামপ্।ব, বাম শরূদ | শালা লিপি তলত জা সক) ক হল | নন?» 7 
পৃুলছ।যচান্রধশ পপ পিন ডুব তস্খি  শ১পানরিকাতঠ ৭ পর গ্রশৌর 25 কা 
শ্রেতের উপর শ পণ] এহঠ ছক এ ১ প্রন পালাস বচন জব বিতর লস হ-1৯ 
পক |- ভর শলার প্রতাপ বারন পন তিল তর ক বগা স্ব প্রচ্ছন্ন 22৭1 
প্রকাণত। (রবগন্,। রা) 


কিম্ধ কর্বিতাটি কপকধমী বল মনে হা | মনে হয কোনো ভাব, ক্ষকটিৰ 
পান-কাঢ" ৪ প্দীপদবাঠিত কোনে নোকাধ ভাঠ উঠাউবাব জগ্য অন্থবোণ এব, 
নাবিকেব উপেন্স। প্রভতিব প্হে অবলহ্গন বাব” আহু।কপে বিবাজ করিতেছে ॥ 
এই লমদ্র হইতেই কব রূপকেব সাহায্যে নেক হাব প্রকাশ করিতে আব 
কনিয়াছেন। 

কূপকেব সাহায্যে ভাব অনেকট। ভবেব ভগ প্রাপ্ূ হয়, অন্ুভূতিৰ ম্পশ ন। 
থাকামু প্রকৃত কাব্যরসেব নঞ্চার হয় ন।। কাঠামো বা বহিবঙ্গে হজ্তে। স্বতন্ত্র 
রসলঞ্চাব হহতে পাবে, কিন্তু বহিরানরণ ও প্রাণবস্থর স্বাহাবিক সম্মেপন না 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২০৯ 


বি 


হওয়ায় লমগ্র প্রাণ-সঞ্চার হয় ন» এবং উহাতে প্রক্কৃত কাব্যরতমর আম্বাদ 
পাওয়া যায় না। 


কিন্ত রবীন্দ্রনাথের রূপক-রচন॥ অনেক ক্ষেত্রেই, মনোজগত ও বহিজগতের- 
ভাব ও ূপের একট। সামঞ্ধম্ত হ৭য়ায়, রলময় কাব্যকলার পধবসিত হইঘাছে । রূপক 
৪ সংকেত-রচনা রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি নিশুম্ব প্রবণত। | ইহার দ্বারাই তিনি 
তাহার ভাব-সত্যকে বপদান করিয়। সার্থক সাঠিত্য-হ্থষ্টি করিতে পারিয়াছেন। 


এই কবিতাটির রূপক অর্থ লঙ্গন্ধে কবি ভাহার মত সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন 
একখানি বার্রিগত পত্রে বীরেশ্বর গোম্বামীকে লিখিত-৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) 


"নংসার আমানের জীবনের সমস্থ কাজ এহণ করে, কিন্ধ আমাদেশাকে হে গ্রহণ করে না) আমার 
[চরজীবঝ;নর ফসল যপন মংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিহ তন মনে এ মাশ থাকে যে আমারও 
ই সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু স"নাগ আমাদিগকে 5ঠ শিনেহ ভুলয়' যায় । একবার ভাবিয়া দোছে, কত 
নক্ষ কোটি বিশ্বঠ মানবের জীব্নপাহেগ উপর আদাদের প্রঠোকের জীবন গঠিত | হছামাদের আহার 
বিচার, বসন ভুমণ ধম-কম। ভাম! হক সু পুরৃবত আনছি) আানাবিগ্ ব্শ্মঠ কম বিস্মৃত চেগার ছ্বাগাত 
(বধৃত। আমর আগুন হ্বানাল! রাধি, যাহার শান আবিক্ষার করিয়াছিল হাহা দগকে কে জানে 
যাহার! চাষ আরন্ত করিযাণ্ছন ঠাহাদের লামহ বং কোথায় । যাহারা যুগে মুখে নানাবপে মানুমাকেই 
খাড়িযা হু'লভেছে ভাহাদের কাজ জাদাদের মাধ ভমর হইয়া আছে, কিন্ত হাহা র। নাম ধনে হুদ দ্ুঃণ 
ল্য! কোন বিস্মতির লা অহ্ঠিত হহযাছে , হন প্রতোকেই ল সারকে বলিয়াছিলচ আমগ সমস্থ 


লে, 


চা] 


৫ 


[মার কত আমে ছা্টততছি , হোমাকে প্যাহ আমার হখ,। আনার নমস্ত্ ল্ত। 'কঙ্গ 
আমাকেও ঠেলিযে না, আমাকেও ইলিযে নু জামার কাজের মধে সামার চিঙটকু যর করিয় 
পরাগিয' দিযে 1” কিক এত স্থান কোথা | আামাদের জীবনের ফসল কোনে নল কেছে আকারে 
থাকে যায, কিছু আমর! থা ক না । 

“মানুষের এহ একট বাকুলত', এহ বেদনা চিপ্রুলিন চলিযা আসিতেছে | ব্যক্তিগত জীবনে মামাদের 
ভালোবাসার মধধেও এই ব্যথা আছে , আমাদের নেবা, আমাদের প্রেম জামরা দিতে পার, নেই সঙ্গে 
(নচেকে দিতে গেলেই সেটা বোষ। হহয। পড়ে । আমরা শ্রীতিদান করিব, কসদান করব, কিন্বু সেহ 
সঙ্গে আমাকেও চালাইতে যাইব না, উহাই জখবনের শিক্ষা | কারণ, আমাকে চালাইতে গেলে সেটা 
[নিতান্ত অনাবগ্ক হয়, তাহাতে স্থান কুলায় ন|। হুশুরা", যাহা দিলাম তাহার মূলা কমিয়' যায । 

“এ পারেতে ছোটো খেত, জমি একেল "শাঞএকলা নয় ডো কী । আমরা প্রতোকেত যে একল' 
আমাদের প্রতেটকের চারিদিকে যে অতলম্পশ শাতঙ্গ্যের বাবধান আদ্ধে তাহা কে অতত্রনু করবে; এই 
বাবধানের মধ্ো, প্রকৃতিগত হ্বাতস্থ্োর অন্তরালে মাপনার জীবনের ক্ষেটুকু লহয়৷ কাড করিয়। যাউদতছি 
_.কাজ করিতে করিতে, ফদল জমা হইতে হইতে এমন দিন আসিয়াম্পড়ে যখন বু তে পারি, এ ফসল 
আরম কোথাও সঙ্গে লইয়! যাইতে পারিব না । এ সমন্তই আমাকে দিয়! যাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া 
যাইব। ঠাহাকে চিন এবং চিনি না, মে আমাকে মুদ্ধ করিয়াছে কিন্ত ধরা দেয় নাই । আমি তাহাকে 
বলি, “ওগো, তুমি আমার সব লও, এদং আমাকেও লও ।”৪ সে আমার সব লয়, কিন্ত আমাকে লয় ন:। 
১৪ 
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আমাদের সকলের কুড়াইয়। লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে তাহ|। কি আমর! জানি । নে যে অনির্দিষ্টের 
দিকে অহরহ যাইতেছে তাহার কূল কি আমর! দেখিযাছি। কিন্ত তবু এহ নিক্দ্েশযাত্রার মিষ্াত্রী 
দেবতা, এই অপরিচিত অথ5 পরিচিত মানবসংসাপকেহ আমাদের যাহ। কিছু নমণ্ত দিয়া যাহাতে হহবে, 
নিজে তে কিছুই লইয| যাইতে পারব না, নিজেকে ও দিয| যাইতে পারিব না ।” 

তারপর কবি ইহাব প্রকাশ্টভাবে ব্যাখ্যা কবেন,_ 

“সোনার ৩বী' বলে একটা করিতা। লিপেছিলুম । এঠ উপলক্ষো ভাপ একট! মান বল! যেতে 
পারে । মানুষ সমস্ত ভীবন ধরে ফসল চাষ করছে, ঠার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতে! চারিদিকে 
অবাচক্তর দ্বার। সে বেষ্টিত- এই একটুধাঁন তার কাছে বস্তু হয়ে আ:ছ--েহজন্য গীতা বলেছেন_- 

অপক্কাদীনি হহাংন বক্ুমধ্ঠানি ভারত । 
অব ক্রনধনান্ের তত্র ক প রবেদলা * 

যখন কল ঘনিয়ে আনছে, যপ্ন চারদিকের ভল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অবাক্টের মধ্যে তার এ 
চরটুকু তলিয়ে যাবার সময হলে'-তখন হার নমস্ত জীবনের কমের য' কিছু লিত ফল ত। সেই সানারের 
তরলতে বোন্বীই কর দিতে পারে। সংলার সমস্থ নেবে, একটি কণাও ফেল চুদবে না-াকষ্ক যপন 
মানুষ ঝলে এ সঙ্গে আমাকও নাও, আমাকেও পাপ, হন সংসার বলে-্শোমার হয জাগা কোথায়? 
ভোমাকে নিযে আমার হবে কি) তোমার উননের যদল মা কু রাবার তা সমস্ত প্রাণ, কিন্ধকু তুমি 
তে' রাগ্বার যোগ্য নগ। 

“প্রতোক মানুষ জীবনের করব দ্বারা মানুলকে কিছু ন' “কছু দান করছে, লন ভার ল্মস্তহ গ্রহণ 
করছে, কিছুই নইঈট হতে দিচ্ছে না,কেন্ মানুদ মন সেভ সঙ্গে অহহকেহ চিরশ্ুন করে বাগ চাচ্ছে 
তখন ভার চে! বুথ হচ্ছে। এঠ ঘে জীবনট ভোগ কর গল, অহাটকেহ তার পাজনান্বরূপ মৃহার 
হাতে দিযে হিসাব চুকিয়ে মেচে হবে ওটি কোনে মহ ফমাবার ভিনিল নয়" 

(শধুনকে তন, “ঠ চন, ১5১৫) 
এই মহাকাল ও সোনার তরীব দৃষ্টান্ত কবি তাহার লেখার আব এক স্থানেও 
দিয়াছেন, 

“গ্রীন 2 রোম মহাকালের সোনার ভরতে নিজের পাক" স্সল সমস্থ বোঝা করিয়! দিয়াছে, 
কিন্ধ ভাহার: নিজেও পেষ্ট তরণর স্থান হাশ্য় করিযা আন পদগ্থ মে খলিয়। শাহ তাহাতে কালের 
অনাবশ্ঠক ভার লাঘব হইয়াছে মাত্র, কোনে! শত করে নাত |” (সকলন, পূর্ব ও পশ্চিম, ১৯০ পৃষ্টা ) 


এই ভাবের কথা কবি চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মৌখিক আলাপে 
বলিয়াছেন বলিয়া চারুবাবু জানাইয়াছেন,__ 

“মহাকাল, প্রবাহিত হইয়া! চলিয়। যাইতেছে, মানুম তাহার কাছে নিক্ষের সমস্ত কৃত-কর্জ। কীতি 
সমর্পণ করিতেছে এব" মহাকাল দেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া এক কাল হতে মম্গাকাল, এক দেশ হইতে 
মন্যাদেশে, বহন করেয়। লইয়। যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে । কিন্ত হন মানুষ মহাকালকে 
অনুরোধ কল যে 'এপন আমারে লহ করুণ! ক'রে" তখন মানুষ নিজেই দেপিল যে-_ 

ঠা নাই, ঠাত নাই, ছোট সে তরী 
আমার সোন/র ধানে গিয়াছে ভরি' ! 


৮ 
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মহাকাল সাম্যের কর্ণ-কীঠি বহন করিয়া লইয] যার, রঙলগ| করে, কিন্তু য়" কীঠিমান মানুযাকে 
নে রক্ষ। করিতে চায় না। চোমার, বাল্মীকি, কালিদাস, শেকসগীয়ার, নেপোগ্লযন, আলেকজাগার, 
প্রভাপসিংহ প্রতাতির কীঠিকথ। মহাকাল বহন করেয়। লইয়। চলিতেছে, কিন্তু নে দেহনব ক*তিমানদের 
রক্ষ। করে নাই । যিনি প্রথম আগর আবিক্ষার ক(রযাচছলেন, বন্ত্রবঘনের চঠাত ইতাদি আবিত্বার 
করিযা।ছলেন, শাভাদের নাম ইতিহাস রক্ষা! করে নাহ, কিন্ত চাহাদের কীঠি মানব সভ্যতার ই৩হালে 
অমর হইয়া! আছে)” (রবি রবে, ২১৮ পৃ ) 


কবিব ব্যাখ্যাব সমস্ত তুপনাথ অণ্শগ্ুলি মিলাইরা এইকপ একটি প্রঙ্কাব 
ব্যাখা খাড়। কবা যাইতে পারে, 

এ সংসাবেব প্রত্যেক মান্ুম ক্রুঘক | ভাহাব ক্ষেতটি আমুর ছবাব' সীমাবদ্ধ 
জীবন। অনন্ত কাপমোত পদ্মার শ্রোতেব মতে। ক্ষববারে ছ্ষ্টয়া চলিয়াছে। 
নোনাব ধান কৃষকের সাবাজাবনের কাচ । সে ঙ্গেতত বলিয়া ছাভাব কন্ধপ 
সোনার ধান কাটিয়া ্তপাকুত কবিতছ্ে। এমন সমন কালের দূত মৃত্য বন্যার 
হার [হাব আামুব চাবি আল ঘেব। জবনকে গ্রাল কবিতে আরিলল। তাহা 
[তই অহাকাল নাবিকের তকে ইতহানরূপ সোনার তবা লইয় সোনার 
ধানকপ জীবনের কাকে তাহার নৌকা ভুলি লইলেন। ক্িস্ধ অন্তবোণ সবে 


এ ৮ 


চে, কিন্ধ তাহাতে তাহার বাণক্ুগত অণ্্িতহ্বর স্পর্শমাতর নাই । কনক মাল 
চার, হাহাব কর্ম, তাহাব প্যানখাবণাব খল, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানেব উপকার 
ফেমন জগৎ তোগ করিতেছে, সেই সঙ্গে তাঠাব বার জাবনক্ষে ৪ বেন লোকে 
স্ববণ কবে। কিন্ত জগত ব্যর্চিকে চাদর শঃ কমকেই চায়। মানবজীবনের ইহাই 
একট। বড ট্রাজেডি। 

এই কবিতা-বচনাব ১৫ বসব পবে কবি ইহার পবিচদ্দ জানাইতেছেন। 
হহাব মধ্যে এই কবিতার অথ সঙ্বন্ধে কলবব, বাদাগ্রবাদ ও িতগ্তায় বাংলাব 
সাহিত্যাকাশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে | কিন্তু কব ভাহাব এই করিতাব মানে 
খলেন নাই। ববীন্দ্রনাথেব কাব্য গ্রস্থাবন্ীব সংকলফিতা মোহিতচন্দ্র সেলও 
ভূমিকাম কোনো স্পঈ অর্থেব উল্লেখ কবেন নাই 

“সোনার তরী কনিতার যদি কোনা অর্থ বুমিথা থাক, তা হইলে ভা, এই যে,ঘন বনী, 
ভর। নদী, সঞ্চিত ধন, দ্রুত বহমান তরী প্রাণে মে আকুলত। মক করে, তাহার সহভ মানব হাদযের 
একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদন| মিলিত হহয়! একট অপুর রাগণ। হছজন করিয়াছে, ঘে রাগিহীকে 
একটি চিত্রে অথব! অবস্থা-বিস্তাসে পরণত কর! হইয়ছে।"' £ 
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অধিকাংশ উৎকৃষ্ট লিবিক কবিতাতেই পাবিপাশ্থিকের প্রভাব কবি-মনের উপব 
পড়িয়া তাহাব ব্যক্তিগত ভাব-চিন্তা-বেদনা-কামনাকে মথিত কবিয়া সার্বজনীন 
বসরূপে প্রকাশ হয়। স্ুতবাং ইহা কোনে নিদিষ্ট অর্থ নয়। ইহা শেষ লিবিকেব 
বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা মাত্র । “অন্ত চিবন্তন ও গভীব বেদনাটি কি তাহাব কোনো। স্ুম্পষ্ট 
আভাসও এখানে নাই । 

কবিব নিজেব অথেব একট। মূল্য ব। ম্যাঁদ। আছে বটে, তবে উহাই নব সমন 
তাহার বিশিষ্ট তাংকালিক মাননিক অবস্থ (109০৫ )-ব নিছক প্রতিকপ নয । 
বিবাট প্রতিভাব প্রকা* নবদা চলমান (0507716)1 এ বিশিষ্ট মানসিক 
অবস্থাটি ব' পূর্বব্* কোন্‌ অবস্থার ধলে তত্কালে এ অবন্থাটিব উঠব হইয়াছিল, 
বহু পববতী কে করিব ন' মনে থাকাই সম্ভব। তিনি তখন অপব সারাবণের 
মতো ভাম্কাব-লেখক ননঃ দাশর্শক দৃষ্টিনম্পন বানি ব এতিহাসিক- 
কবি নন। 

কবিব ভাব ও বস-জবনেব ভ্রমর্বকাছশেব পদকে শ"ক্ষা করিলে দেখ ঘা 
সোনাবতবা লিখিবাব সময় তহাব মনে একটা আন্দোণশ চলতেছিল। সৌনাব 
ও প্রেমেব প্রকৃত স্ববপ সম্বন্ধে কি যেন একড। পিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেল। 
মানসীতে কবি সমকীর্ণ) ভোগ-ক্রেদবভিত আদর্শ সৌনায এ প্রেমের পতি 
কবিয়াচ্ছেন, একথ রি বল হহঘা্ছে। তাবপৰ বাজাকাণ', গিবসন, “চিত্রাঙ্গাদ 

প্রভৃতি অব্যবণহত পববত কালের নাটাক1ো ও এ একই স্ব ধিলিত হহতেছে | 

“বাজ' ও বাণান্ত কবি বন্য এই থে, প্রেম যখন নিজেব ভোঠেব 5গুব 
মধ্যে আবদ্ধ থাকে) তখন তাহ বৈশিষ্াচীল, সকাণ এ আশ্মঘাতী। এ 
আম্মকেন্দ্রিক ভোগপ্রধান প্রেম মাভষকে সমস্ত অকল্যাণ ও পাপের মধ্যে ঠোলিছ 
পইয়' যায়। এই অন্ধ প্রেমের পাশ চিন্ন ণ লউন্ল মাভষ হত আদিশ এ পুকুও 
কল্যাণের পথে অগ্রনব হহতে পাবে না। 

'বিনর্ভন' নাউকেব বক্তব্য এইকপ | পম নমস্থ স্তার্থপরত ১ আচাব বদি ৭ 
মিথ্যাকে জর করে। প্রেম লবভয়ী-ইহ সমস্ত অকলাণ, বিদ্বেষ ও পাপ 
দুর কবে। 

“চব্রাঙ্গদা'ব বক্তব্য ও ইহার 'অনন্গপ | দেহ পৌন্দয আ্ণস্থায়ী। বপযৌবন 

লন্োগ কোনে" চবম সার্থকৃত। দিতে পাবেন | দেহাতীত যে সৌন্দধ, তাহাই 
নি ভাহাহ চিরকপ্যাণময়। ভোগাতীত যে প্রেম, তাহাই সতা,-তাহাই 
চিরম্থন। 

এখন, এই যে সৌন্দধ, এই যেঘ্প্রম, ইত প্রকৃত স্বরূপ কি? কি ভাবেমান্রষ 
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এই সৌন্দর্য ও প্রেম ল[ভ করিতে পারে? জ্রীবনের সমস্ত উপভোগ হো দেহগত 
ক্ষণিক, থগ্ডিত, রক্তমাংসের সেবাপর--আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের হন্য কবির যে 
আকুতি, এ সংসারে তাহার সার্থকতা কোথায়? এই প্রশ্বের মমাপান কবির ভাব- 
জীবনের এই স্তরে মিলিয়াছে। তিনি দেখিরাছেন, আদর্শ সৌন্দম ও প্রেম 
কোনো কল্পনার জগতে নাই, এই সংসারের প্রতি তুচ্ছ কাধে তাহার প্রকাশ-- 
প্রতিক্ষণ তাহার স্পর্শ মাহর। পাইতেছি। লেহ পৌন্দর্য 9 প্রেমকে নামরা। 
আম[দের নিজের গণ্তীর মধ্যে মাবদ্ধ করিয়া, একান্থ করিয়া উপভোগ করিতে 
গেলে, তাহার টবশিষ্ট্য ৪ মাধুষ অন্তঠিত হর, সে মুছর্ভে সংসারের সাধাবণ নৌন্দধ 
৭ প্রেমের পযারে নামিয়া গিয়া একট" অশান্তি  অভগ্সিতে পযবনত ভয় ॥ কাছা 
ব যায়, কেবল ছায়ার লুকোচুরি খেলার ক্গাবনকে ভুলিতে হয়| যে 
সংন্পয, যে প্রেমের জন্য এত অন্বেষণ, সে মলক্ষো অশ্গভিত হছ়ু। 

এভ যুগে কবে, প্রকৃতি ও মানুষ, এই ভগহ ৪ ভীবনের যে সত্যের সন্ধান 
প্লেন, তাহাহ তাহার কবি-দ্টি ৫ করি-প্রকুতিব প্রধান বৈশিষ্ট এই 
স্জবোপ, এই অন্তত, বাহ' করি-ঙ্গীবণনের প্রবানভম নামক, তাহার পথম 
'এসানাবতবাক্নহী | এট বাস্তব জগহ ৪ জখবহনর মন্যেই 
চব-সেন্দয ও "অনন্ত প্রেমের স্পর্শ আমরা প্রতিক্ষণ পাভতেছি, আমাদের খখ, 
স্বপৃরণ, বাস্তব সৌন্দয 9 পপ্রম-যাহাতে কবিব কোনে তি “মানসী' 
*ইে আবন্ত করিয়। ক্রমাগত হহতাখ কবিতেছিলেন, তাহারই মধো সেই পুর্ণ? 
মাদশ প্রেম মাছে, উচ্ভাতদব ছাড় আব কোথাও নাই । বিচ্ছিন্ন কবিয়' নিজের 
ভোগের ক্ষুদ্র গ্ধীব মণো তাহাকতদব উপভোগ করিতুত গেলেই নেভ রন্তনত্ব ও 
মর্ভনবন্থ মিলাইয়া যায়। এই বাস্তব ভগহ ৪ জীবনের মনো সেই অনন্থের, নেই 
চিরগনের প্রকাশ, ইহাদের প্রতি খগ্ড খণ্ড অভিবার্ক্িক চিরন্বনব আলোক- 
পাবায় অভিষিকু করিয়া গ্রহণ করিলে উহাদের ক্ষুদত্, খগুহ,ক্ষণিকহ দূর হয় 
এবং উহারাই চিরস্থন ৭ আলপশের কূপ গ্রহণ করে। স্বতবাং এই খণ্ড, ক্ষণিক 
সৌন্দঘ 9 প্রেমহ সেই চিরন্থন ও আদর্শ প্রেমের ক্ষ দপ। কোনো কাল্পনিক 
জগতে ইহাদের বাস নিদিষ্ট হম নাই । এই আমাদের প্রতিদিনকার বাতের তং 
৭ জীবনের সহিত হাব! মিশিয়া আছে । 

এই দৃষ্টিভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের প্রধানতম বৈশিষ্টা। এই রিয়াল ও আইডিয়াল, 
অপূর্ণ ও পূর্ণ, খণ্ড ও অথণ্ড এই জীবনের মধো গীাথ। রহিয়াছে । জীবনের প্রতি 
কষ, খণ্ড কর্ম অপাধিবহ্থের আলোকে উজ্জল_-অপূর্ব সাথ্কতায় গরীয়ান। এই 
জগতের মধ্যেই জগদতীতের স্পর্শ, এই জীবনের মধ্যেই জীবনাতীতের সন্ধান, 
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এই সীমাব মধ্যে অসীমেব লীলা, ববীন্দ্র-প্রতিভায় এক অপৃৰ কাব্য-সৌধ-বূপে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি মৃত্তিক। ও আকাশেব যে সংযোগ সাধন কবিয়াছেন, 
তাহাতে উধধ্বনিয়কে কোনো সময়ই ছাঁভাইয়া যাইতে পারে নাই। ধবণীব ধূলিতে 
দাড়াইয়! অসীম নক্ষত্রলোকেব যে গান গাহিয়াছেন, তাহাব স্ব এই শশ্তশ্তামল 
মাঠেব স্থব। তীাহাব কাব্যে অব্ূপেব যে রূপসাধনা করা হইয়াছে, তাহার 
অন্বপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় আব পৃথিবীতে সাহিতা-ইতিহাসে নাই। 

ববীন্দ্-প্রতিভাব এই মল স্থত্রটি প্রথমে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে সোনাব- 
তরীতে। তাই আমাব মনে হয সোনাতবীব রূপকবেশী কবিতাগুলিব মধ্য দিপু 
কবি তাহাব এতদ্িনেব তুলেব স্বকপ নিণর করিতে চেষ্ট। কবিয়াছেন। তৎকালীন 
সম্ভাবনীয় ঘনোভাবকে লক্ষ্য কবিলে €সানাব তবী কবিতাব একট। সগত অথ 
আমবা পাইতে পাবি। 

বিশ্বেব পবিপূর্ণ 9 চিবন্ধন সৌন্দ্য কালপ্রবাহে ভামিয় চলিয়াছে । মানত 
তাহার জীবনের গর্ডীত আবদ্ধ থাকিদ' ক্গণিক ভোগের উপাদান সঞ্চদ কাবতেছে | 
বিশ্ব-সৌন্দ্য জীবনের মধা দ্যি সইক্ত ও ক্গাভাবিকভাবে নিবন্ন প্রবাহিত ইত 
চলিয়াছে, কিন মান্তষ ইহার দিকে লক্ষা ন' কর্বিঘা তোগবহল, ক্ষপিক, খপ 
সৌন্দযেব কৃহকে ভুলিয' বহিঘ্াছে। কিন্ত ইহাতে মান্য কোনো ভিপি ব শান্ত 
পাইতেছে ন'। তাহাব ভোগের সঞ্চয়গুলি নে এ সৌন্দঘতবণাতে উঠাহর লয়! 

২ উহার সপ্হত যুক্ত কবিয়, তাহার ভোগে্ব আয়োজন সে অতি বাপ্ক 5 
সমারোহসম্প্প করিতে চার। বিদ্ধ সে এব" তাহাব সঞ্চয় ভোলা ৪ খগ 
সৌন্দধেব অং*গুল-কথনো এক্স যাই চিবন্ন বিশ্ব-সৌন্দযের সঙ্গে মিলিত 
হইতে পাবে না। মৌন্দর্য-তরণী তাহার ভোগেব খণ্ড সৌন্দবপ্ুলি লইমু গেল, 
কারণ তাহারা অখণ্ড ও পরিপূর্ণ সৌন্দমযেবহ অংশ, কিন্ধু তাহাকে লইল ন" কাবণ 
তাহারই ভোগলো লুপ চক্ষে ৪ আখ্মসর্বন্ব অন্ভৃতিতে এই লৌন্দধেব অখণ্ড ৪ 
চিবন্তন রূপটি ঢাক। পড়িয়। যায় । সে অনন্থেব ধনকে তাহাব শিজের ভোতগব 
কারাগাবে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়। "তাই সে আদর্শ ও পূর্ণ সৌন্দধলা১ 
বঞ্চিত হইল । 

হ্যইির প্রবকমাণ নাদীতে এই সৌন্দধতরণী চিবকাল ভাসিফা! চলিয়াছে । জীবনের 

্) বৃহৎ, শত শত অভিব্যক্ির ঘাটে ঘাটে এই তরণী অন্ুক্ষণ ভিড়িতে ভিডডিতে 

চলিয়াছে। আম্মসর্বন্ব ভোগ ত্যাগ করিলে, পূর্ণ সৌন্দর্ধকে বিচ্ছিন্ন ৪ খণ্ড না 
করিলে এবং অগপ্ড সৌন্দর্যের উপাসক হইলে, সোনার তরীতে হয়তে' স্বানলাচ 
হইতে পারে। 
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এই অর্থেব আলোকে আমর! ভুলনাব অংশগুলি এইভাবে বিবেচন। কণবতে 
পাবি) 


সোনাব তবী-__বিশ্বেব চিবন্থন, "সখ গত ও আদর্শ সৌন্দয 
মাঝি-- এ নৌন্দযেব অপিঠটাহী দেবী 

নদ) কালপ্রবাহ 

কলক-_ মান্ঠষ 

শেত্র- জাঁবশেব শভোগবভল বর্মন্দেহ 

ধান__ গণ্ত সেন্দযেব সঞ্চয় 


অজিতকুমাব চক্রবভী প্রথঘ রবান্ছু বাদব্য কবি-মানতনব কমাভিব্যন্কিব পাকা 
'অন্রসবণ কবিয়া মানোচগন কলেন | এঠন পথশ্থ 9 কোনে সমালোগক শাহাব 


বিচাবেব আহবিক্ বিশেষ কেনে শুন আলোক সম্পাহ করিতে পাবেন নাই । 


[তিনিও সোনাব ভরা কবিতাটি এই ভাবেহ বৃপ্বধাচ্েন তন বলিছা চেন, 7 


ঁ 


“বিচ্ছিন্ন কোগন হাবর সব ঠা শনার মন ড় কিলার দল বনাম 555 করশর দিথাকে 


ণন" বার্থতাকে "গেলির হা প্রপ্রা বন ক বশায প্রদশশ বব হয়া প্রথমকরিত সোনার 
হরর ভিভবের বাটি হাহ তোশাচ ব নে মদ হেননের সন শুভ মৃত £ একটি চিরপরিনিত 
«থ5 আজান নবাব স্পাশবর ভিনব তি মাপ তত ভিবাদের তার সাঘত হতঘা, ও হাভাক নার 


ভা.গর গপ্তী পিচ ব্রত গে তত শে হন কারু বি খু) এন যে সকাল প্রবীন্নাথ, 


প 


শভোগবিলাসী-_পোন্দয এ প্রেমের জন্য অন্ক্ষণ লালাফিত। রা 9 পতমব পুত 
ববীন্দ্রনাথেব একট বিপুল ভান বর্তমান । চিবকাল তন জগৎ এ জীবনেব 
রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, গানের জন্বা লাপ|দ্তি-হহাব শেষে বিন্দু পযন্ত তিনি 
নিওক়াইয়। পান কর্বতে চাতেন। একথ প্রথম হউতে শেষ প্যন্গ তাহ]র কাব্য 
সাক্ষ্য দিতেছে । অথচ উহ্ঠাব ক্ষণিক তায সমাবদত1॥ ও ক্ষু্রতায় ভাহাব প্রাণে 
একট চবম তপ্তিব ভাব কোনো! দিনই আসে নাহ ।* এটাকে ভাগ কবা৭ তাহাব 
পক্ষে অসাধা_কাবণ ঠাহাব অন্তববসী কৰি বিপুল বীধশালী ও ভোগনলিপন, | 
এই সময় এই লসৌন্দধেব প্ররুত স্বব্ধপ তাহ ব মর্মস্থলে উদ্ভাসিত হইল এবং তাহার 
শাব-জীবনেব একটা সমশ্তাব সমাধান হহলি। তখন বান্তবেব সঙ্গে আদর্শের 


২১৬ রবীন্দ্র-কাবা-পবিক্রম! 


একটা সামগ্রশ্তবিধান হইল । ক্ষণিক চিবন্তনেব সহিত যুক্ত হইল, খণ্ড অধণ্ডের 
অলীমতায় সীমা হাবাইল। সীমাব মণ্যে অসীমেব লীপাতবে কবি মানস দু 
প্রতিষ্ঠিত হইল এই পধায়ে। 

লৌন্দযেব স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব মধ্যে একটা বিবাট পরিবর্তন 
ঘটিয়া গেল। একট" অতি প্রবল সৌন্দখান্সভূতি তাহাঁব কবি-চিশুকে উদল্রান্ত 
কবিয়া দিল। সমস্ত জগৎ ও জীবনেব সৌন্দষ ক্রমে একটা মতি ধবিয়া' তাহাব 
কণব-সত্তাকে গ্রাল কবিয়া ফেন্লিল এবং বিশ্ব-সৌন্দযেব এই অতি প্রবল অনুভূতিউ 
শেষে তাহাব কবি-জীবশেব একমাত্র নিয়ামক হইল এই বিশ্ব সৌন্দযে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রমে জীবন-দেবতার প্বণত হইল এব” করিব 5 জীবন, 
ইহজীবন ও পবজীবন ব্যাপিঘ়া বিবাক্ত করিত লাগিল । উহাতি বপীন্দনানথর 
কর্ব-চিত্তেব পবিণতিব ইতিহাস। 

বিশ্ব-সৌন্দযেব স্ববপ উদ্ঘাটনই “কান।ব ভবীব জুপকবেশ কবিতাপ্রচ্ছে 
অভিপ্রায় । পবশ-পাথবে এ “সোনার তব কবিতার স্ব্উী ধ্লিত হইতেছে । 
ক্ষেপে লসোন-কব' পরশ পাথবেব সক্ষ'নে ভাহাব সমগ্র কর্ধ চেরা লিছোগ 
কবিয়াছে। প্রশ-পাখবই তাহার সমস্ত আশ -আকা জা ক।মন' সাণনবর পণ 
চবমপ্রাপ্রিব ঠ্চবন্তন সম্পদ । কিন্ত তাহাকে খুর্জযা কোথাও পার 
যাইতেছে ন | নিবহ্ব চলিয়াছে শ্দেপাব অন্তমন্ধান। ভগ এ জঈলনের সহজ ও 
পরিণত মণবাক্তিব দিকে ক্ষেপার একবাবঞ ফেরবিচ। ভাকাইবাব মধলপ নাউ । 
মে কোনে আদর্শ আাবেই্টনের মো, অপনল্যাশিত দুলশ মুত 
কামনার ধনকে পাবার জন্য প্রতীক্ষ কবিনেছে। কিন্তু একদিন অন্স্মাং সে 
দেখিতে পাইল, তাহার কটি-বদ্ধ লোহার “শিকল লোনা হইয় চিছাতছ। কোন 
মুর্ভে যে পরশ-পাথব তাহার লোহার “শকলকে স্পর্শ কবিহাছে। হাহ সে দরিতে 
পাবে নাই। সে ছিল অলাপারণ একট! মুঙ্গতঠব অপেক্ষা কোনে হশিদিষট 
পরম ক্ষণেব আশান। কিন্ধু তাহার অজ্ঞাতসাবেই, অতি সহচ্গ ৭ শ্বাভাবিক 
অবস্থার মর্ষেযই_ তাহার চির-আকাক্ষিত পরশ পার শাহাকে স্পর্শ করিয়াছে 
কিন্ধ সে তাহা জানিতে পারে নাউ | তাহার মঙ্গসন্ধানে অনাচাসলক ক্ষুদ্রকে 
সে উপেক্ষ করিয়াছে " ৮ 


৬ 


ভব অন্স্র তাতাব 


কৰশ এ মা শর্ট কচাতত কত, 
ঠন কারে ঠেকাত 5 শিকগের 'পর) 

চগ্য দশিত না শি দার ফেলে দিত ছুডি, 
কপন ফেলেন চু'ঢ়ে পরশ পাৰ । 
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তাহার 'আকাজক্ক। ছিল পহতেবর দিকে, অলাপাবণের দিকে) আদর্শেন দিকে) 
তাই সাধারণ, ক্ষ ও বাস্তবের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল ন | কিন সেই 'আশাদর্শ এ 
অ-লাপাধণ মণি আসিয়াছিল এই বাস্তব সার্ধাবণের মধ্য দিয়াই । এভ চিনপবিচিত, 
সহক্গ ও বান্তবেব দিক লক্ষ্য শা রাখি কোনে আদশলোনে। কল্পনিস 
অলপারণন্হেণ মধ্যে তাহাব চবধম সম্পদকে খুছিতৈ গিযু ক্ষেপান চখবন বার্থ 
হইল । সাব জীবনই হালাল মণি খোঙ্জগাব সাপন চর্লিল- সিদ্ধি গমিলিল ন ১ 

5 পর তু পশথ্‌া ক বর্ন শাাণ দশা বি 
স্ঞ চল ওল হবার, 

নাক 51৩. গং চাল পু পুদি পল প 
চি ব্ুল পাত ৯ পরত হব 

তে সৌন্দ্য মগ, আঅপিনশ্ববঃ চিবন্ূন। তাই আনদশ আাবেগনের মপো একট 
মস্'ধাবণততণ বিজন তোরণপ্প্প কোনে বভ গাকাতে্ত স্ব ত-হালসনে আহাপিকা+ 
কবিবে ন- পৃথিবীর শত শত নব সেল) মানব বনেবক্ষুপশ্ন্দ সহজ ৪ 
সাতারবিক অভিবার্রিতত লেড আকর্ষিত সেন্দতলল নর্শল তমিলিলে, ইহাউ এই 
বালাম করিব বন্াবা । 

'আকানের চালা বিশাটিত পারবা বাতিলে ভাদর্শ চেন্দয ও প্রেমের 
অ্মূণের এনক্ষলত। চমতকার ফটপাছে । স্থেহ প্রেম হিলে লতি এভ মালব-জীবল, 
ই শ্রক্তল। স্র্ষল ধবশীব শ্রমল মুখ শ্রকে উপেক্ষ কবি যেজর্ছ আকারের চাল 
৮17 পভবার ভন বাকল ১৮-- ভীল টৈবাশা এ বাখৃশায় তাহার জঈবনের 
শপরসচাণ্পু হয় 

'লউল' কর্ণতাটিতেও কব বাস্থবরবমূুদ হভায় কালি আদশেক সাধনার 
বার্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন পুজাবা সাসারের কল কোলাহল « প্রাতাহিক 
১৪বিক্ষেপ হততে নিজেকে সবাইদা লহয়া সমস্ত প্রাদঘন তালিম ছেবতাব 
মাবাণলাব জগত এক মন্দিব গড়লেন সে পানা মন্দিবে তের আলে বাতাস 
পুবাোশেব পথ বদ্ধ কাঁককল খাচও সাহালনে দেবতাকে বসাইছা। সমস্ত বিশ্ব 
পিয়া দদনবাত ধূরপ্ব-দীপে ও "ববিপ মন্ত্রে তাহাকে পৃজা করিতেছেন,। তাত 
একদিন বজজুপাতে সে-পাষাণ্গহ শাডয় গেলে, বাহিবেব আলো-বাতাস ও 
স'সাবের অসংধা কলরোল যখন সে-ঘবে প্রবেশ-পথ পাইল, তন পুজাবীব এক 
অনম্থভৃতপুব অভিজ্ঞত| লাভ হইল। এক অপরূপ মহিমায় দেবতাব মুখ উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিল, _অধবে জাগিল এক অন্পম গ্রসাদ-হাসি। এতকাল রুদ্ধগৃহে ধৃপ- 
দীপ-টনবেগ্য-মন্্রে দেবতাব যে বাধন! চলিতেছিল, তাহাতে দেবতা যথাথ সম্ভই 
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হন নাই, আজি চন্ত্রস্থযের অপখাপ্ত আলোকে ও নরনারীর কল-কোলণাহ লে 
মধ্যে যে আরাধনাব আয়োজন, তাহাতেই দেবতাব প্রত পৃক্তা-_ তাহাতেই 
তিনি পরিতৃত্ধ। পূজারী বুঝিলেন,_- 
যেগান আম লারিন্ু র15বারে, 
সে গান আজ উঠিল চারিধাণ্র । 
মামার পপ জ্বালিল রব, 
গ্রকুণতি জাস ধকল ছবি, 
গরথল গান শতিক কব 
কঠহ ছন্দভারে, 


ক* গান চাচ্ছি ডষ্টিন চাবিধাবে । 


দেউলে মোর ছুহার ঠোল খুন 
ভিতরে আর বা।হরে কালাবু নি 

বিশ্বকে দবে বাত্িয়া বিশ্বেশ্ববেব পৃ শিক্ষল * পাষাণ মন্পিবে মানুচুষব লজ 
হাতে-গড়া মুতিতে জগন্নাথেব আবিভাব হয় ন-জগম্সাথ প্রতিষ্িত হন জগৎ 
মন্দিবে। মানুষ ও প্ররুতিব নৌন্ধ্য & প্রেমকে উপপেক্ষ করিলে) সেই পবমন্দদ বল 
পবমপ্রেমময়েব উপাসনা হয় ন'। 

ছুই পাখী" কবিতাতেও করি আদশ ও বাস্তবের সমন্গয-্রশ্্ ভুলিয়া ছেন। 
“খাচার পাখী আমাদের মধ্যকাৰ স*সাব-শুঙ্ছল বন্ধ, সংঙ্গাবপ্রথ এ হাসের 
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, বাস্তব-বাগ-বঞ্জিত এহ ধবণাব মান্গবটি, আব বিনেব পাতা 
আমাদের মুক্, ম্বাধান। সদব-প্রসাবিতদ্ি, সদানন্দমদ অপকাটি | মনের মলো 
এই ছুইটি সন্তাব হ্বন্্ চিবকাল চলিয়াছে_ এই ছন্দেব সমাধান হইলে জবনে 
পরিপূর্ণতাব সন্ধান পাগুঘ। ঘায্। একটি বাস্তব, অপবটি আদশ , এবটি মুওক , 
অপরটি অনন্ত আকাশ ? একটি মানুষ, অপবটি দেবহ , একটি মানব প্রেম, 
অপরটি বিশ্বপ্রেম। এ যেন সেই মুগডকোপলিষদেব একই বক্ষে দুইটি পক্ষী | 
মানষেব মধ্যে এই দুইটি বিভিন্ন সার মিলনই কামা- ইহাই তাহাখ সাথকতব 
রূপ-_সান্যেব মধ্যে অনস্তেব অভিব্যক্তি । এই দুহটি রূপ পুৰস্পব আপেক্ষিক । 
আমাদের মধ্যকাব যে মুক্ত, স্বাধীন অংশ, তাহাব সাথক হাউ হয় এই বদ্ধ অংশেখ 
সহিত মিলনে; না হইলে উহ একটা বায়বীয় ভাব বা আদর্শমাত্র_ সংসাবের বু 
উধের্ব 'অস্থবীক্ষচাবী একটি অবস্থা। আবাব মামাদেব বদ্ধ অংশ কেবল জর, 
কদর্ধ বস্পিণ্ডে পর্ধবদিত হয়, যদি যু হাওয়ার দ্বাব" বৃহৎ ভাবের দ্বার" এই 
বৃহততর অ*শেব দ্বাব" উহাব শুদ্ধি-ক্রিয়? সম্পন্ন নাহয়। উহা যেন অনেকটা সেই 
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সাংখ্যের প্রকৃতি-পুকষ-বাদ। পুরুষ নিত্যপ্ুদ্ধ। মক, 'অনান?১ প্রতি 
জড়ময়ী, কিন্তু এই পুরুমকে উপলক্ষ্য কবিয়াই তাহাব কষ্টপীলা। এই 
নির্বাক, উদাসীন, সাক্ষীট। ন। থাকিলে তাহার সমস্ত হষ্টকার্ধ কদ্ধ _সে বন্ধ্য'। 
এই বদ্ধ ও মুক্ত, এই দ্বই পাখীব মিলনেই মানব-নন্তাব পরিচয়। হাই ববশন্দ্ুন 
মনবজ্বীবনে হহ[দেব মিলনের ইঙ্গিত কনিয়াছেন)_ 
পাচার পাপী ছিল মোনাব খাচাউত 
বনর পাপী ছিন লাল। 
একণ ক কায মিণন হন জে 
কী ছিল বিধাশার মনে। 
মানবঘনের এই দুইটি সও সম্বন্ধে ববান্দনাথ এব গানে বলিদাভেনলত 
"ন্সামা্পর প্রকুতহির মর্ধে একটি বঙ্গীন নন হজ সেচ্ছাল্হারুপ্রধ পুন খল শহবাসিলী অবকন্ধ বুমণা 


দ১ তাবিতচ্ছজিবঙ্গীনে তানছি। হহয়। ভা একহন সমস্য শ্গঙতের তল শঠল পশ তল 
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নব রসাল্গাদ ক্রয় সাপন আরশ ০ শর্বচির বিপুলছাল পাহিপগু ক হয হু লনারু হন্য এহদং বাবুল, 
হর ণকছন এত সমর 5ছ মে বক্ধান প্রথায গাক্ষল প্রন্থু্ন এল তি বাকষ্টিণ  একছদন বাতিরের “দিকে 
জা মাধ, হাল একা নগুছের দক ওপাশ । এবছন বানর তা, চার একজন কাতার পরত এই 
চদার পাহপুশ বশী শন গাতিল শাক লিদ্কু তীশার হনব দল সিন আ্াইীনতার হন্য একটি 


বকুল, কট চালপভপট নন্দন 'বক্রিশগাব ক বহি লা তাততিত প্রবাল তিঠিহ ছিগুক |? 


(%) (নানার বার এভ কপকছেশ কবি হাওচ্ছেব মো দেখিতে পাই, করিব 
'চব-আকার্ক্ষত আদশ মৌনদ্য ও প্রেমের পাযস্থান পে হালনমশ্রুব মেল ওই 
বাস্তব পরণী, এ অন্রভৃতি কর্বিব মধ্যে প্রবলভাবে চাণ্মাছে। আদশ মৌন ও 
(প্রমেব অবস্থান কোনে: অত-ঙগাগতিক ব অতি-প্রাক্কত পবিস্থিছিতে নাই, এই 
ধবণী ও ইহাঁব নবনাবীব মনো যে তাহার বিক শি, এই বোধ ও অগ্রভূতি কবিব 
গাঁব-জ্তীবনেব মূলে এখন দুভাবে বাস বীর্পিঘ়া্ছে ইহার পরবতী অবস্থায় ধবণাব 
প্রতি কবির একটা অসাধারণ অন্রবাগ দেরিতে পাই | এই ধবশীব মধ্য্যেই তে। 
তাহাব কামনার ধন সৌন্দয ও প্রেমের অবস্থান, তাই, ভহাব প্রতি ভালোবান, 
সহ[ম্নড়তি, মম ধবোণ ও বেদনা যেন শঙ্ধাবে উতসাবিত হইয়া উঠিয়াছে । এই 
শ্রেণীব কবিতা মধ্যে মায়াবাদ', “অক্ষম, বিদাত গতি, এুক্কি। এল, 
'আত্মসমর্পণ' প্রভৃতি স্থান পাইতে পাবে। পিকষ্কব কবিতা'কেও এই শ্রেণীর 
কবিতার অন্ততুক্ত করাযায়। 

মর্ডোর নরনারীর ন্রেহ-প্রেম শ্বর্গেব দেব-দেবীব স্সে্-প্রেম অপেক্ষা অধিক 
মধুর ও আকর্ষণশীল। এই বান্তব ধরণীব নবণাবীব প্রেমের মধ্যেই দেবস্ব বিবাজ 
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করিতেছে; এই পাধিব হানবীয় প্রেম এক অপাথিব ও অতিপ্রাককত 
আলোকে উজ্জ্বল, আদর্শ প্রেমের জন্য আমাদের কুটির-বাসিনীকে অবহেলা 
করিয়া ন্বর্গবাসিনীর প্দিকে উধৰমুখে তাকাইয়া থাকিবার কোনো প্রয়োজন নাই। 
জগংকে সত্যভাবে গ্রহণ ও সমস্ত সৌন্দয ও প্রেমের 'আবাব বলিয়৷ উহার প্রতি 
'অলীম অন্থবাগ, এই ধাবাঁব কবিতাগুচ্ছেব অন্তনিহিত ভাব । 
ভাবতীয় দার্শনিকগণ এই কলকোলাহলময়, সহশ্রকর্ম-উদ্ধেলিত, বিচিত্র- 

সৌন্দঘময় বিশ্ব-বন্থদ্ধবাঁকে মায়" বলিয়া প্রচাব কবিষাছেন, কিন্ত কবিব নিকট 
ইহ সতা, অপূর্ব সার্থকতায় উল -আনন্দময়ের আনন্দ-অভিব্য্ষি। “মায়াবাদ' 
কবিতায় করব মায়।বাদ-সমর্থনকাবদক বলিতেছেন, 

যুণ্যুগান্তর ধর পশুপক্ষী প্রাণ। 

অচল নিভফে হেথ শিতেছে নিশ্বাস 

বিধাতার জগতেরে মাতৃ-জাড় মান, 

ইমি বুদ্ধ কিছুরেই কর ন। বৈশ্বাল 

লক্ষ কে্ট হ'ব লয়ে এ বিশ্বের মল, 

তুষি ভানিতেছ্ছ মনে, সব ছেলোেল । 


এই ধবণী অসম্পূর্ণ, ইহাব সখ-শ্বন ক্ষণস্থাদী, তবুও কবি এই শ্যামল" সবহসহা। 
জননীব তপ্ত বুক" ছাণ্ডিয যাইতে চাহেন না_'অক্ষমণ কবিতায় এই কণ' 


রা 


বলিতেছেন । 
দরিদায় দরিত্রীব প্রাতি করিব প্রেম ৪ সহামভূতি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। 
এনজেব বক্ষরক্ত নিউডাইয়,ধবণী তাহাব কোলের সম্থানকে প্রাণদান করিয়াছে, 
এবং জাবনের ক্ষণস্থারিত্বেব ভয়ে তাহার মুখের দিকে অহনিশি সকক্ণ নেত্রে 
ভাকাইয়া আছে । বণগন্ধ-গীতে এই পৃথিবীতে আনন্দপাম রচন। কর্বিলেও জননীর 
মুখ বিষাদ-কোমল ও মশ্র-চলছল | কবি তাই বলিতেছেন, 
দরিদ্র! বরলয' £ঠারে বেশি ভালোবানি, 
ভে ধরিআী- নে ভোর বেশি ভালে লাগে, 
বেদন!-কাঠর মুগ সকবণ হাসি 
দেখে মোর মহমাবে বাড়া বাথ জাগে। 


“মাস্ম-সমর্পণে' কবি পৃথিবীর স্থখছুঃখের সহিত একান্তভাবে নিজেকে মিশাইয়া 


দাতে চাহিতেছেন | তাহাব চিন্ত- বীণা ইহার আনন্দ-বেদনায় সমানভাবে ঝংকার 
ভুলিবে। কবি বলিতেছেন, 
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ভালোবাসিয়াছি মামি ধুলমাটি হোর। 

জন্মেছি যে মত্য কোলে ঘৃণ। ক্রি ঠাপে 

দ্লুটব ন| ম্বগ আর মুক্তি খু জিবারে 1 

ধবণীব 'শুপিমাটি'-প্রেমিক কবি হিন্দু-দর্শনেব বনছ-শিন্দিত প*্লাব-বন্ধনকে 

সমর্থন করিতেছেন, এবং বন্বপ্রশংশিত মুক্তির নার্কত সঙ্থর্ধে নন্বেত পকা+ 
করিতেছেন। সংনাব-বন্ধন কাটইউদ। নিঙাণ মুক্তি লাভ কব। শাঙ্নন্মহ কাম্য, 
'কন্ধ কবি বলিতেছেন, এই বন্ধনই তাহাতে নব শব হাবিনে নব নব ছা ল্াল নান 
করিবে-_ 


লঃল 575 প্রন শুর লহ ১০ গালি, 
লব নব পনান্যাতত পণ কব মন 


চার কারাতিতহ নাশ ১, 

“তা তম ল? কু এ সাগর শে 
চে ৮ ₹ আক কৃতি ৮৯] এপ্স স্ .্ ৮৯] এটি বা 
আব, চেবঃ বাশি? মন? বুঙছগী সব কছ্ধ বর বং লুল বব আল আনত, 


পা ট্ রি ০৬,288 ৮6 স্প্ ং শত তি, 
ই1দি-কাছ হাতে দবে থাকতে করিব আ শচ্ছ 7 


পশ্ব নল চা বায় বাতি বলাও 


বগ্‌ 


ব এব ববুমুদছি 2ম দত ॥ ০) 


নয 


“বৈধব কব রবান্রনাের হত নবজাগ্রত জগহ-প্রীতি ও মানবত তপ্রী ও 
পূর্ণম'ত্রাম ব্য হইয়াছে | বৈষাবকিবিতায বাধাকফের প্রেমলীল অপুর কালা, 
তাবে এ সংগীতে বণিত আঙে ও বৈষব করিব এহ অনবগ্য প্রপঘ-চিত্র মাল 
মালবীব প্রণয়লীলাব ৮7 পৃরববাগ, মান-অমান, আঅিনাবও বিবহ। মিলল 
এই পবণাব নব-নাবীব প্রেমের অবস্থানেদ মাত্র? ববান্দ্রনাথেব মতে ইবষ্ণব কৰিগণ 
এই মর্ভোব প্রেমক-প্রেমিকাব চিজ দেখিঘাই ম্বগেব ঠেমিক-প্রেমকাব চিত্র 
আফকিতে পাবিয়াছেন । মানবীফ্ প্রেম এক অপাথিব সামগ্রী । প্রেম মাঝেই 
অনস্থ প্রেমময়ের আংশিক ও ক্ষণিক উপলপ্কধি। মানুষ তাহাব প্রেমাম্পদকে 
5[লোবাসিষ! তাহাব মধ্য দিয়াই ভগবানের প্রেমেব আম্বাদ পাক্স। মানুষ 
এই প্রেমে মপা দিয়াই ম্ব্গ-মত্যেব বাবধান দূব কবে। কন্দি 'লিতেছেন, 

আমাদপি কুইর কাননে 
ফুট পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে, 
কেহ রাণে প্রিষজনতরে+_-তাহে ঠার 


২২২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


নাহি অসন্তোষ । এই প্রেম-গীতি-হার 

গাথ। হয নরনারী-মিলন-মেলাধ, 

কেহ দেয় তারে, কেহ বধুর গলায় । 

দেবতারে যাহ! দিতে পারি, দিই তাউ 

প্রিয়জনে-_প্রিয়জনে যাহ' দিতে চাই 

তাই দিই দেবতারে , আর পাবো কোথ, ৷ 

দেবতারে প্রিষ কার, প্রিয়েরে দেবতা ॥ 

এই মান্ুষেব প্রেমের মধ্যেই দেবস্ব বিবাণ্জিত, ভগবং-প্রেমেব জন্য বুন্দাবশ- 

লীলার মুখাপেক্ষী হওয়াব প্রচে'জন নাই । এক অনন্ত প্রেম-উত্স হইতে এই প্রেমধাবা 
উতক্ষিপ্ত হইতেছে, উপ্বমৃখ যে ধাবা দেবতাব চরণোন্দেশে চলিয়াছে, আব 
অধোমুখ যে ধাব' মানুষের উদ্দেশে নামিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। 
এই মানবীয় প্রেমের পথেই ভগবত-প্রমেব তীথে উপনীত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে 
ববীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়া ্ছেন,-- 

প্যাহাকে মামর' ভাতলাবাজি কেনল শাহারহ মাথা মর আঅনান্র পরিচয় গত এমন কি 
জখবের মধো অনম্ভকে অনুঙব করার গন্য ন'ম ডালোবাদা | প্রকূততির মাধ অনুভব করার নাম লৌন্দদ 
সম্ভোগ । সমস্ত বৈষ্ণব ধের মধ এত গভীর হন্বট নিঠিত প্রহিয়াছে ॥ বৈষার ধম পৃথিবীর সমন প্রেম 
নম্পরকের মাধো ঈশ্বরকে শম্ুজব করেত 51 করিয়খছে]  যপন দেখিযাছে, মা জাপনা সন্তানের মাধ 
আনন্দের আর আবধি পার না, সমন হলযগানি মৃহার্ঠ মহ £ ভাজে ভাজে খুলিযা ই হুদ মানবাঙ্কুরটি। ক 
সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়' শেন করিতে পারে ন। তখন হাপনার নম্থানর মধে। আপনার ঈশ্বরকে উপীদন 
করিযাছে। যপন দেপিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দে, বন্ধু আপনার ল্গাথ বিসর্জন করে, 
প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সদ আম্মাকে লন কবিবার হন্য বাকুল হইয়া উঠে, 
তপন এই সমস্ত প্রেমের মরে একটা লীমাতীত শঙ্বপ অনুভব কর্রিযাতের 1” প্ঞ্চভৃত, মনুষ্ক | 

একখানা চিঠিঘভ 9 কবি এইক্সপ কথাহ বলিঘাছেন,- 

“আমার বিশ্বাস আমাদের শ্ীতিলাতঠ রহলময়ের পক্তা_কেনল সেটা আমর অচেতন ভাবে করি । 
শভ[লোবাসামাত্্রই আদাদর ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অস্থবন্থিত শান্বুর স্াগ আরা, যে নিহা ম্বানন্দ 
নিখিল গতের মূলে সেই পানদ্দের ক্ষণিক উপলব্ধি |" -_ ছিন্নপত্র 

(গ) বাস্তব জগৎ 4 জীবনের মর্যেহ কবি যখন ভাহাব চির-আকাঙজিক্ষত 
সেন্দ্ধের সন্ধন পাইলেন, তখন এই ভগৎ ও জীবনের একটা অতি প্রবল 
সৌন্দধানভূতি তাহাকে গ্রাম করিল । ভিনি বিশ্ব-প্রক্কতি ৪ বিশ্বমানের সহিত 
উাহাব একাশ্বহা অগ্তভব করিয়া উহ্ভাদের সৌন্দর্য আক পান করিতে চাহিলেন। 
বিশ্ব-প্রূতি ও বিশ্ব-মানবেব প্রবল সৌন্দধ-পিপানয় কবি জল-স্থল-অস্থরীক্ষে 
নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিকা দিয়া সৌন্দর্য উপভোগের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এই 
প্রবল সৌন্দর্ধানুভৃতি ও লৌন্দর্দ-পিপাঁসা সোনার তরীর বস্থদ্বর!' “সমু্রের প্রতি 


ববীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ২২৩ 


িশ্বনৃতা" প্রভৃতি কবিতার ব্যক্ হইয়াছে, এবং “মানস-্গন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ- 
যাত্রাব মধ্য একট] বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
এই বিশ্ব সৌন্দযেব প্রতি স্বতীর আকাক্ষ। ও গভীবতর পিপাস।_-এই বিপুল 
প্রকাতপ্রেমই কবি-জীবনেব বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কূপে তাহার কবি-কর্মের মূল 
উতসরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 
ধস্বন্ধব। কবিতায় কবি সার-বিশ্বেব মণ্যে নিজেকে প্রনাবিত ৪ মিশ্রিত 
ক বয় দিগ্া জল-স্থল-অন্তরীক্ষেব প্রতোক অবস্থার সৌন্দগ ৭ বস পান করিবার 
অন্য আকুল হইয়াছেন। তিণ-গুল্। গাহ-পাল। নাদীপর্বত, মেদরুষ্টির সঙ্গে নিজেকে 
মশাইম। দিয় ভিশি নিব টৈচিন্র্যম্ আনন্দ উপতোগ কবিতত গাহেন-বিতিত্ন 
পের, বিভিন্ন জাতিৰ অস্তিত্বের মণ্যে প্রবেশ কবিণ সেই পাররপান্থিকের মধ্যে 
সবনকে উপলন্ধ কপিতে একান্ত উততল | তাহার 
*ন্ কার, বার সার মটাত * সাধ 
[ন ক্রু শশ্বরু সকাস পাক হাতি 
ঈালনণদ দার নল লব শ্োপজ ৭ 
কর্ন বর্লিতেছেন। বন্ুদ্ধরাব সহিত তাহার নাজিব যোগ» তাহার “নবি 
প পম জন্মজন্মান্বেব এব দিন নি তাভাব সহিত এক-আস্ম, এক দেহ 
কউয় ছাতলেন) - 
মার পুুনী তুম 
কল রুমের মার মৃন্ুকাস ন 
সামার শা হো ওহ নখ গশান 
সা চরণে, করিচান প্রুণ ক্ষণ 
»বভিন গুন, আগা প্ুহনী এন 
শা থর ধর জাসার মাগার 
টিকা দি তু £ব, পুত আগারু আশ 
ফুয়া7৮, বদন কারাদ করা? 
শএফু নয়া গাঙ্গ ৭ 
জে উশ্বধ, গ্রাম ৭ মৌন্দযেব প্রাণবস'ব ধবিত্রীব বক্ষ হইতে নিঃসারিত 
হইয় ফল-পুষ্প, তরু-লহ , নদ-নদী, পর্ব ঠ অবণাকে শিগৃ আনন্দব-স অহ যকত 
করিতেছে, কবি সেই প্রাণ শক্ুকে সাব" দেহ-মন পরদিন অন্নন্ব কবিতেছেন। 
তাহাব মনে পড়িতেছে, একদিন [তনি জলে-স্থলে আকাশে পবিবাপ হইয়া 
ছিলেন। তাহ এই বূপরসময় বিচিত্র ধরণী তাহাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ 
করিতেছে,_তিনিও তাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়! গ্রহণ কবিবার জন্য ব্যাকুল 


২২৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


হইয়াছেন। সেই সৌন্দধ, প্রাচুষ ও এশ্বষেব ধাবা বন্বন্ধরাব বক্ষে লোকচক্্ব 
অন্তবালে প্রবাহিত হইতেছে, কবি তাহাব সহিত যুক্ত হইতে চাহিতেছেন,। 


আমার ফিরাযে লহ 
সঙ ঠাবমা/।বা, যেখা হতে অহরহ 
»হুরিছে, মুকুলেছে মুখাগছে প্রাণ 
*-গক সহন্বক্াপেত গিঞ্।রাছ গাশ 
*৩লন্র তব, ওস্হ,৮ উণ্ঠিছ শৃন্য 
৮7০) ওঈ*্ত, প্রবাতি মেেছ 15 
» বাস্ত, শত্রু ছি দবাহছিততেছে বও 
পাড়াতে রাহঙ্ছ ঠ।ম হাম কলীবনু, 
হামার ৮ ছিপ কাবা লাল 
হ3লঠ' পশ্ান্া কত তণণশ 
€ষ” পহা নফঠ, আপতপর রঃ 
ব ওবীনদা চ ঠা বত পক লও 
নিরথ্থিলেব বিচিত্র আনন্দ করি নকলের সক্ষে এক হই আন্বাদন কাবতে 
চাহিতেছেন, দবশ্বপ্রক্ততিব সহিত এক-আ্রাস্ম এক-দেহ হউয়া জীবনের অস্বহাপ 
বনাপলঞ্ষিব পিপাঁল' মিটাইতে তিনি উতস্্রক | হতনি কটি পতঙ্গ, পশ্ত-পক্ষণ। 
তরু-লত হহয়। যুগে যুগে জন্মে জন্গে পাবনার শ্গ্তবসন্তধ পান করিবার ভন 
ব্যাকুল, নবনব কে জ্ঞাবনেব নবনব-আান্বাদ 
লোকে তাবার ভাবায় শন্দরে নক্ষত্রে বিউবণ কির তাহালিগকে দেখিবার এ 


গা ধশ 


-+ 


উ₹ চাহেন-ভ্োতিদ্ব- 


জানিবাব আনন্দ ও তিশি লাভ করিবেন । শব নব বসাস্বদনের ভন্য বব চর 
হহাউ ছুশিবাৰ আাকক্ষে | 

ববীন্দ্রণ“ণেব একটি উল্লেথনোন বাশ বিশ্ব তকতিব সভিভ একাম্ুত ও 
অন্ভতি। এক চেতন প্রথম বাপ -নাহাাবক » তকুলত সব২স্ূপ পশ্ট-পঙ্গা 


প্রতি বিচন্্রম 


এর 


ভব্যক্কব প্তবেব মধ্য দরা বঙমান মানবক্তাবণে উদ্ছি্ন হইয়াছে । 


সত 


একই প্রাণ জডজ্গত, উদ্ধিদ্জগত ৪ প্রাণ করাতে মধ্যে বিকাশের ক্যবে পাব 
তরঙ্গাগিত হইয় চলিম় আনিয়াছে। মানদ একদিন ভণ-লভ। দল-পুস্প পশু পক্ষাণ 


পর 
হত 


্ 


এক হহয়া একন্্র জখবন কাটাইয়াছে, তাহাদের সহিত মানষের একট 
অন্রের যোগ, একট নাড়ীব টান বিগ্ভমান, তাহ বন্রদ্ধবার বুকেব সমন্ত জিনিল 
তাহার অতে' ভালে লাগে-ভণলতী-গুম্ম-ফল-পুশ্পের আনন্দ-চাঞ্চল্য, নদ-নদী- 
গিবি-সমুদ্র-আকাশের নৌন্দয ও* সংগীত মনকে অতো উতলা করে। কবি এহ 


ববান্দ্-কাব্য-পবিক্রনা ১১৫ 


'অবেগময় অন্তভ্ুতিকে কাবোোর এশ্বয দান করিয়াছেন । এত আভ ঠাতহ বনীক্দ্রন|থেবু 
বিশ্ববোবেব মুল প্রেবশা | বিশ্বের সমন্ত শৌনণ ৪ আনন্দকে বে তিন ব্যপ্ডিগত 
অন্থভৃতিব মধ্যে ধবিতে পাবেন, তাতব কাবণ, বিশেব সহিত ভাহ।ন একাম্মতা 
& এবদেহত্বের অন্ুভৃতি প্রবল । জল-স্থপ আকাশের সঠিত একাস্মভান ঘন্রভূতি 
করিব “ছি্পঞ্জে ব অনেক শ্কলে পাকি যান। (পরের উদ্ধত গ এ দর্চব্য | 
“সনুখ্রেব প্রতি কপিতাটিতে এ ক।ব পনুদ্রের সহি হ ভাহাব শিণুট াভাব ডান, 
উাহাব বু পুবস্গেব অন্গবঙ্গ সম্বদ্দেব কথ ব্য করিতেন । পমুত্র চট্টিব আছি 
বশ্থ। হাহাব অখ্রাও। আনন বলে। প্বনিব অথ করিব শিলও অনেকখানি 
€কাশেহ। তন যথন নহাপব বিবাত হঠাবে শ্দ জপ পু বাব পেহেব নহিত 
শাল ইক] ছু লেন, হান এঠ আ বশ্র।ম কনব্ধনি কোটি কোটি পহসল ললিদ তাহার 


সগ্রবেত ভাব বেদাপাত রব হে। 


তে তা 
শর্ত এ ৮1 ওল নল -ল।রল্লশপ্ানি 


(০৮ 


ঘট ৩7 ৩ ৮৮৩ কু বধ মল ৯৮৮০১ 


৩৭ ৮ ঞ হ তা 4/ এ নি ঞ্খ 
ঞ নি এ এটি ১ নি ০ + ৪৮ লী 
্? ঞ ঙ ৪ ৈ- ৮৭ ০২ ও 
রি সদ 
গু ৪ €৫ শৃ ৮ ৬৬ চনে টি রব রঃ বৃ 
রি সস 
০ রঙ ৪৮ ভখ শন সা শখ চক চক ু্ কা শব 
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০৮৬১৯ 1 ॥ 2৩ লঙ্খি প শন এও 

৬ এ শু। 2:52. ০ লং. খবুৎ এলে তা জব 
চা ০ চে কা ঠলু ০ 
ত৫1 না ধ. ৬২ পে ক ৩. 
এ ৩ জে ০) ও বং ৫৬৮ 6 এক পা কন 


বশত ক বত। বর বর বরুব। হত ০১১ সাদি ত শি ভাতশাল 
বণ) নাছ কম। মহ শালি উত্থ ঠবি তে রি লং ১ শ্ল 'বষাণ 
পাঙগাইঙেছেন। ৩1৮17 উড 2 লা ততত তি বন্ধ এপ আবেণে খুতা 
ববিতা | গ্রহন ভা।ত তল 1 লা ৮৮ 2 তি “০৩০৯১ স্পী লব পবত- 

নয সেই আপন নুতো আংগ্ুহাবা। সত বালান ক বা ছে পশু পঙ্া 
প্হর্স নব শব কূপে নবনব ০৩ন লাভ করিত | তি সসাব-সমাচ্ছন্ 
সানব-মন ইহার যখা অথ পখত পাবতেছে ন ॥ কবিও তাহাব চাবিদকে 
"যাণ-প্রাচীব বোণ কবিতেছেন,-তাহাবৰ পবিবেশেব মধ্যে কেবল বালুকাধৃসর 
ম+্১-সেখানে কোনে। প্রাণেব স্পন্দন নাই। “তিনি তাহাব এই বদ্ধ সংস্কাবাচ্ছন্ 
১৫ 


২২৬ ববীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


মনেব প্রাচীন প্রাচীব ভাঙিয়া ফেলিয়া, নিজেব স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী পাব হইয়া, 
কবি-কল্পনাব অলস বিলাস হইতে মুক্ত হইয়", বিশ্বের এই আনন্দ নৃত্যে যোগদান 
কবিবাব জন্য উতহৃক হইয়াছেন। কবি কেবল বিশ্ব প্রকৃতিব সঙ্গে নকে, বিশ্ব 
মানবেব সহিতও মিলিবাব জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ কবিছাছেন। তিনি 
তাহার স্বপ্দশ ও শ্বঙ্গাতিব ক্ষ সীম। অতিক্ম করিয়া মুন্ত-ছদয়ে বিশ্বে 
সহিত মিলিত হইবাব, বিশ্বের প্রাক্সশাৰ পান কৰিবাব জন্য ব্যাকুল। কৰি 
বলিতেছেন, 
পণ্য জামার মপন ক নু 
সানল জন ম মত ত। 
গান গাখ মল বাহ 2 
চলিশ্ত 'নবস পম 
আজন্মকাস দশা ৮ 
স্ততার সান তফাত 
“কটি লন শাতন চমু, 
যত পিবুন্তিঠল ১ 
ভগংমাধাল দ ৮ ন 
ক দান এপ্রশা 
হভ মর প্রা করায় 
ক ?ণপন এ বু 2৭ 
দুপ্ডল লহ লব লাতিড লল ও 
মনু জাদতযু তত নলাতালে 
শুনা ন্য্শিস সি তা 


দেশ, জার্তি এনানা সঙ্গাব তা? করব শিশ্বমানলের সি মিলিত হইনার 
মাকুল মাগুহ এই কণ্বতায় বাক্ হইদাচ | 

“মানস শ্বন্দরী' ক্বতান ববান্দ্নাথের সৌন্পসান ভুত “কটা বিশিষ্ট স্তর বা 
সীমায় আসা পৌন্ছিছাচ্ছে। ঘে বিশ্বসৌন্দ্বলক্ীকে দোনার তরীর মাণ্ঝারুলে 
কবি কালপ্রবাহে ভাস মাইতে লেখিয়াছিলেনশ, নে স'সারের ক্ষদিত কামনা এ 
আম্মসর্বস্ব ভোগের তদ্বে। বাসন -কামনার অতীত বস্বরূপে মানুষের গ্রতি 
শিষ্ষষভাবে উদ্বাসঈন ছিন, সেই বিশ্বসৌন্দ্বলক্ষীকে তিনি জগৎ ও জীবনের, 
বিশ্বপ্রকৃতি ৪ বিশ্বমানদ্বব মধ্যে অণ্ত সহক্ঞভাবে মিশিয়া থাকিতে দেখিয়ছেন। 
তাহার পরবর্ঠা শবস্থার সেই *বিশ্বসৌন্দর্যের অতি প্রবল অন্থভৃতি কবিকে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ২২৭ 


একেবারে আত্মহারা করিয়া দিল। “মানস-সুন্নরী'তে সেই সৌন্দ্ধদেবী “উদার 
সম্দ্বেব মাঝখানে কর্ণপার' হইয়া! “থন্দর তবণী' ভলাইয়াছেন, সে সমুদের কোনো 
কূল কব পাইতেছেন ন।। দশদিশি হইতে চিরদিবাশিশি অক্ষুট কল্পোলপ্ৰনি'র 
অর্থ? কবিব নিকট অবোধ্য। জগন্ডেব এই অলীম সৌন্দ-পাথতের কবি একেবারে 
দিশেহাবা-শঙ্কাকুল, কেবল সৌন্দযলক্মীব “এভন আশ্বামভব! বিশাল নয়ন 
দেখিয়া ভবসা পাইতেছেন | এখন এই দেবা তাহাঁন একমাত্র ভরসার স্থল-_ 
জীবনের একমাত্র পর্ব্চালক | 

লম্মেহিত অবস্থা কবি বিশ্নীন্যকে একটি নাবীমতির মধ্যে প্রহ্াক্ষ 
করিতেছেন প্র্কতি ও মানবের দেহ-মনের সমন্ত লৌন্দদ যেন একন্থানে 
কেঞ্জাড়ত হইঘ' একটি নাব'মতি পরবগ্রহ কবিঘ়া্ছে। বিপুল সৌন্দযলন্তোগের 
বশ্বগ্রানী ক্ষুধায় কবি বিশ্বপ্রকৃতিব সহিত এবাম্ হইয় ভাহাব অন্য প্রকাশের 
মধা হইত সৌন্দধ মাতবণ কর্বণতত চাহিঘাছেন-তআাহাব সহিত জশ্র-জন্ান্গবেব 
সন্বন্ধ স্থাপন কবির! তাই'ল , পরমাণব সপ্যে প্রবি্ হইয়াছেনঃ ইহা আমবা 
“বন্যক্ষব , “সমুদ্র প্রতি কবিতায় দেখিমাছি । বিশ্বৃতাট কবিতা বিশ্বমানাবের 
নঠিত এক হইবাব প্রবল আকাজ্ষ। প্রকাশ পাইয়াছ্ে | মানস-্থন্পরী'তে 
বিশ্বপ্রকৃতি এ বিশমানাতবেব সৌন্দষেব বস্থনিবপেক্ষ আদর্শকে (8১৮5০610981) 
কবি পাবামৃতিব মধ্যে বূপাধিত কবিদ্পা সেই নিশ্বসৌন্দকে ব্যক্তিগত ভীবনে 
একববে অনুভব করিতেছেন । বাল্য হইতে যৌবন পবস্থ কবি-্রীবনেব বিচিন্ন 

্দ্যান্তভুতি এক পাবা-মুতিব মধ্যে কপাদিত হইমাছে। 

সমস্ত সৌন্দযের যে মূলগভ ভাব, €ঘয আদর্শ কবিব মনে ঘণ্লিল মাছে যাও? 
প্রবল অনুভূতি কবিব কল্পনাব লালাবিলান ৪ *বিস্ব-শক্তিকে উদ্ধ দ্ধ করিয়াছে, 
বিশ্বসেন্দযেব সেই পবমবহৃশ্তম, অনির্বচনীদ্প ভাব ব আদশ কবিব মানস-স্থন্দবী। 
বিশ্বসৌন্দময়ের প্রবল ও মাবেগময় অন্তত করিব আটৈশব কাবা প্রেবণাব মূল 
উৎস, সেই সৌন্দযময়ী রূপান্থবিত হইয়া তাহার বনকল্পনাব শ্রে্চ অভিব্যক্তিরূপে 
াঙ্কার কবিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছ্ে। তাই সেই সৌন্দযস্বূপপণী মানস 
সবন্দবাকে কৰি তাহাব কপ্পনা-সম্ভবা কবিত, স্থপ্পবী বলিয়া 9 অভিহিত করিয়াছেন । 

কবি মানস-স্থন্দরীব সহিত নিনিড মিলন কামন। কবিতেছেশ। প্রণয়লালার 
বিচিত্র আম্বাদ গ্রহণ কবিবাধ জন্ত তিনি ব্যাকুল । আলিঙ্গনে, . "নে, হাসি, গল্পে, 
গানে তাহার জীবনে এক নবতম রস সঞ্চাব কবিবাব জন্য তিনি তাহার প্রিয়তমাকে 
আহ্বান করিতেছেন। তৌন্দষ ও প্রেমেব প্রবল অনুভূতি কবিকে একেবাবে 
অভিদ্কৃত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। | 


২২৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


তাহার প্রণয়িনী মানস-হ্ন্দরী আশৈশব কবির অন্রাগিণী। বাল্যকালে মে 
ছিল চঞ্চল৷ বালিক, কিশোর কধিকে সে পাঠ তুলাইয়', কর্তব্য তুলাইয়া বার বার 
নির্জন ছাদে, গৃহকোণ্১ে আকাশের তলে ডাকিয়া! লইয়া বিচিত্র আলাপনে মুগ্ধ 


করিত। 
দেবী। অপুর বিস্ময়কর তাহার মানস-পুর-লক্ষমীর লীল।। 


যৌবনে সে কবির অন্তর-লক্্ী, মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রা 


কবি তাহার মানস-হ্ুন্দরীকে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দযের মব্যে উপলঞ্ষি 


করিতেছেন । 
কবি অন্থভব করিতেছেন-_- 


অনস্থর মা ঠ 
কারু (নহার, সন্ধার কনকতণ 
ব5ছ বল, উমা গলে তম্বণে 
2: মল); পল ঠটনার ন্‌ 
কারিহ বস্তার, হলতল হছলহে 
লিল যোৌবনগাণন ) বমমু-নাতাতন 
চঞ্চল বাসলানাগ শ্রশন্ধ নিশাসে 

করেছ প্রকাশ, নিমপু পটিমারাত 
(নগ্ন গগন একা কেন? কানু তত 


শঙ্গাহছ্ছ দ্রদ্ধশতর বিরহ যনতত, 


মানন-স্রন্দরী বিশ্বর সমস্ত সৌন্দপ্ব মধ্যে নিজেকে 
বিশ্ববিমোহিনীরূপে আশ্মপিক্সিয় লান করিতেছে ! 
বিশ্বের সমস্থ সৌন্দঘের মপ্যে অন্ভভীত হ 
মৃতিতে দেখিবার জন্য কবিব আনম গু 


৫৮ 2 £ 2 অন্যরাও 
হাঠচতু নল ক দলা | ৫5 মতা 
পরএ কারনে হাতা চরালের 260) 

ছন্ুরে বাহরে বিশে শগ্যে জলে গুলে 
নর ঠা 22 মরমষা আপনাতে 


কাতিয়' হরণ, ধরণাপ একধাে 


ধরবে কি একগানে মধুর নূর, ত। 


বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দঘমাপাব মধ্যে কর্বির মানপ-স্বন্দরীর প্রকাশ । 


হউপলএ সানল-িন্দবইকে একটি দি 


নর্বসেন্দধরূপ্থা, অনবদ্য নারীক্পিণী মানন-সন্দরীর সহিভ যদি কবির 


পরজন্পপথে দেখ। হয়, তথনো ঠাহার ধবতারা-ন 


নম চির-পরিচয়-ভর! কালে। চোখ 


রপীন্দ-কান্য-পরিক্রম। ২১৯ 


মনে পর্ডিবে। সেয়ে কবির সগ্ জন্াঞণের প্রি ১ দেও, মন) চিন্ধ। ও কর্মে, 
সর্বক্ষণ সর্বনৌন্দনমধী প্রির মাকে লাও করিবার ছন্য কবি আকুল আগঠ, 


দিবি বঞ্চনে, চঠোবাতএ হাব্যেখরীত 
"রব হ্াদাতি। গিরিশে পুলে হোত 
ববি বিনিময় দিব সলর মোতভ 


টি ঞ 
তোপে দু 57 এ সর প্রা পন 


শ হর ভাতা | 4৭ এ 2 তে পু শে পে এ 
4214 ভে ৬৯7৫ ঢ০৯ ৪৮৩৭1 
॥ শি র্র্শা তি তি 3 চা চ 
£ না - ৪৮৮ 1৮ 
র. পা পপল ডাল ৮ নিচ ক 


করিব বিশ্বাস, তালা মানন-ভনাবী শারীন" পর্বে পূর্জন্সে তাহার জীবন- 
বণ আমন সৌন্দণে প্রন্ম্টত হইনলাছে-হাহাব সমলাবতকে, গহকে। জীবনকে 
প্রিরতমাকপে পরগ্ধ কবিবাছে। অপুর সে নদমরা তাহ ৭ প্রেরস" পৃৰঙগন্মে কেবল 


৯ 


বিশশ্বব সমন্ত বিদ্ছিন্ন, খণ্ড সৌন্দঘকে কব এক নাবী এত মণো সাবিত জোনে 
চাঙেশ, কিন্কধ তাহান মনে হইতেছে, হছতুত ব এট গর বিশ্ছিম তনশযবাশি 
একপদন একন্বানে একবীডৃত ছিল, পরবে উহার € 
ধু দা ততয লে শীল সদ ত৪ 
পন কর জেলি 
রর, ৬ জা 
[শের কবিণাক তা ঠেহ লিঃ 
মানন-পন্বরা বিশ্বের বমন্ত প্রিণার তীর -মপুৰ মৌন্দযমণী প্রণদ্ধিণীর মূল 
রপ। বা ৭ বিশঙ্গীবন বাপি শিবস্থব যে লোন্দয ও প্রেমের লীলা 
চলিতেছে, তাহাব মৃত প্রকাশ করিব মানস-স্তক্প রী। 


২৩০ রবীন্দ্র-কাব্া-পরিক্রমা 


রবীন্দ্রনাথের একটি নিজম্ব চিন্তা ও অনুভূতির ধারা আমরা এখানে লক্ষ্য 
করিতে পারি। বিচ্ছিন্ন, খণ্ড, সীমাবদ্ধ সৌন্দযের শত শত অভিব্যক্তি, যাহা 
আমরা জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অনুভব করিতেছি, তাহাব মূল 
যে.এক অখণ্ড, আদি সৌন্দংরূপ, এই নির্দেশ কবি যেমন দিয়াছেন, তেমনি এক 
আদি ও মূলরূপ হইতে কিচ্ছুরিত হইয়া শত শত সৌন্দযকণা যে জগৎ ও জীবনের 
মধ্যে ব্যার্ধ হইয়া পড়িতেছে, এই অন্ুভৃতিও তাহার কবি-মানসে সমানভাবে 
বর্তমান আছে। বস্ত বিষয়টি একই_-একই জিনিসের প্রতি ছুই দিক হইতে 
ছুই প্রকারের দৃষ্টি। ইহাই তাহাব ধুপ' ও “গন্ধে'র, 'ভাব' ৪ রূপের পধাঘঞ্রমে 
আবর্তন । 

বিশ্বেব সহিত একাম্মবোপ এবং বিশ্বসৌন্দয ও রহস্তের স্থতীত্র অন্ত এখন 
কবির সমস্ত হৃদয়, জীবন, এমন কি জন্মজন্মান্থর ব্যাপিয়' বিবাট শন্তিব সমস্ত 
এশ্বর্ধ লইয়া বিরাজ করিকুতছে। বিশ্বসৌন্দঘবোধ এখন তাহার করি-উবনকে 
নিরস্ত্িত ও পরিচালিত কবিতেছে। এই অভ্াগ্র নৌন্দয-অনভুতি কবি জটবনকে 
এমনভাবে গ্রাস করবয়াছে ঘে, কবি তাহার “নলের কোনোস্বতন্থ সঙ বকিতে 
পারিতেছেন না। এই অন্তভূতি যেন একটা! হ্বতন্থ অপ্ডি্ব লইয়া ভাহব ইহকাল; 
পরকাল ব্যাপিয়া তাহাকে খেলাব পুরতলেব মহ চালিত করিতেছে । হাহাৰ 
জীবন, তাহার আশ'-আকাজক্, ভাব-চিন্ু-কর্ম কিছুই যেন তাহার নল) সমস্তই 
তাহার সমগ্র জীবনের অধীশ্ববী এই অগ্চভূতির আম্ম-প্রকাশ | এই নৌনধাভ কুশ্তিই 
রবীন্দ্রনাথের কবি সৃষ্টি ব' কবি-প্রেরণার মূল উৎস। কবিব *্টি-কবিব কক্তনী 
প্রতিভা এই অন্বভৃতিরহই অভিব্যন্কি। এই বিশ্বনৌন্দবাস্ুভতিই কৰিব লীবন- 
দেবতা যিনি জন্মজন্মান্ব দরিয়া কবিকে নব নব দূপ ও বুসর আঙ্গাদন 
দিতেছেন। এই জীবন-দেবতা কথনো অপূর্ব সৌনাবমবী প্রেছ্সংকপে কবিব 
জীবন বিচিত্র লীলারসে আগ্রুত করিতেছেন, আবার কথনে। জীবনের 
অধীশ্বররূপে তাহার সমগ্র জীবন, তাহার ভাব এ চিন্ত তাহাব জন্ম-জন্মান্তনকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । এই জ্রীবনদেবত। কথনে' নাবীরুপে, কখনে পুবষরুপে, 
কবির জ্তীবনে আশ্ম-প্রকাশ করিদাছেন। 

“মানস-স্বন্নরী'র এই বিশবসৌন্পঘদেবী “শিকুদ্দেশ-্যাত্রার কবিব ণিকউ অপৃর 
রহশ্যমদ্তরী এক নারী । বিশ্বসৌন্দধের অধিষ্ঠান্তী এই দেবী এপার কবিকে তাহার 
“সোনার ভরণীতে উঠ্ভাইহা লহয়াছেশ। সেই অপরিচিত। নাবীর নৌকার কৰি 
একাকী নিক্দ্দেশ-যাত্রা করিরাছেন। এই রহশ্যময়ী নাবী এক প্রবল আকষণে 
কবিকে "অজানা ভবিষ্যতের দিকে, টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই সৌন্দধলক্ষমী 


রবান্দ্র-কাব্য-পরিক্রম] ২৩১ 


কবিকে সব নব কপ উপভোগ করাইতে করাইতে, নব নব রস পান কবাইতে 
কবাইতেঃ জীবনের অজ্ঞত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিলাছে,-এ হাত্রার 
“বিসমাপ্তি কোথার-_এ অশ্ঘানের সাফল্য কোথাস কবি তাহ জানেন না 
পৃ সন্মেতঠিত অবস্থায় াববভা্লনা অপবিচিভাব আহ্বানে হাছাব নিকউ ধব। 
দিছেন | লৌন্দমণক্ীব দেব বা উপাসনাদ জীবনে কোনে বস্থণত শা 

বানন। ব। কোনে আশ।আকাজ্চাৰ সাফ্ন্য কামনা শিখর -করিব এ প্রঙ্মেব 
উদ্ভব কেবল পেশাষদেবীল নীরব হান, লোৌনছেন আহবঃন শিবন্তব জীবনে 


রর রঃ ৮০ রা ৩ 
2৮. "আগুলগশ শ্নিতে তই বে, জশবনে মেঘ এ বাজি 


সপ 
[হেসে মে আহবান ভাবনে বরণ ব বিল লহছে হভলে, তাহান হিকটি সমস্থ 
হ 
পূব « টিভি আিতিজ্ঞাতার আপা লি এ হিল[ভ ন্যাণ বি লেভ বস্গনিবপেক্ষ 
স্ন্দ্যশ্নেব বেভ এক্মার পম বলিতে ততবে _নিকছ্েন হাত্াছ ইহাভ ঘেন 
৯ ৯ ৪ এ ৮০ 
ববেব একট ভর্দিত বলদ হালে 551 এহী নৌন্দামদা বলিব িলানাব বাব 


চে তা 
সানি) তঠশার ছদানল ভিন» িলকপেক যাহা বইন্টাম অপবি 


চি রা স্পা মি টাবে চে শু নি 
ঘা লাল হিপ ব এই ভা্পালাব করিতাছ বলি মানেন গ্রেম এ স্মেহব 
হান ববিণাচ্েন 1 কহ দ্দলীল পু্িবীব বুকে মান্ুষেন শস্থাপি জীবনের 
ত্য + রক চর চি রর. ++ স্ব 
শু ম্বেচতে গোর হবো একর পবমান্ঠব বস্ নিঠিন আছে লতি ভাই অপুর্ন বয়ে 
গুল ও] ক তি 6 র্‌ ০ ৮ না লি ৮ ক্র ০্া ৮: 
ন্স্া কবি 1122 5 ৬ মনল আছ 02 2 ঠা 
আনশ বিনাভমান) হাহ[প্ভ শ 


ঙ্ডৃ 
*কনাবাব প্রেমের প্রক্ছা বৈচিত্র্য ও বিলান নি ভতিতদ শিপুণভাস স্গ 


পৃ £ না সপ ৯৪ পু ০৫ চস জ্ত্র আল 

ই।কিএ[/চেন) কিন্তু এছ পাদিব প্রেমে মধ্যে মখাদিবহধব ইন্গত থাকার) ভাতা 
চে চর পাশ এ 

চনত পুষে মর্ডত হহজাতে | তামা নত টিনার এহ পৃথ্বা ও 


আকাশ, স্বগ £ র্ভা, পাদণিব এ আাধবিবেৰ মিলন হহছাতে | 

£৬ব। ভাণবে' কবিউ [| দেখ যাণ, গারতিব আবেষ্টনা ববি-মিনেব উপৰ 
অসাম প্রভাব বিশুাব ববি তে) প্রকতির সঙ্গে মানুষের মেক এক ন 
এঁটে | তাহার বৈচিতজা করিব মনে বচিদ্ধ ভাবের ২ 

বসাকাল উম্চল পবিপূন্তাব প্রতীক | বুল, কাল কেতকা ফুলেৰ 
মহাপমাবোচছে ধব্গা আনন্দ-বিহবল | ব্ষাব পবিপূশতাব মনে এব 
আবেগ উপস্থিত হজ়। ববির জদ্য ৭ এ সমঘ কানায় কানা পূণ হইয়াছে । 
পরিপূর্ণ বরণ একট। অশিপিষ্ট প্রেমবেদণাধ কুয়াশায় কবিব চিত্র-গণন আচ্ছন্স 


২৫২ ববীন্দ্র-কাবা-পন্ক্রিমা 


হইয়" উঠিতেছে। কবি কোনো অনামী পণম পাছার কালে চোখের সৌম্ষ 
বর্ণ; কবিতে আতাব আকাচ্ষ কক্তেপ্ছশ। কটি বিধৌত আকাশে শুনব 
মেঘদলেব অভিযানের সপ্্গ কর্বিধ চিন ক্ুশপরিণি উন কবিহ শত-সহম্ন অতো 
নিজেকে বিভক্ত কাবতে চ।2িতেছে। কশাখে ফুলের মেল) পাখীর গান, 
নিভৃত পাতাব আড়াম্ল কপোত তন কিল একেবাব বিহ্বল লবিদ দিতে | 
দিনবাত্রি প্রাণে তাহার পিচিত্র বাঠি বলাশি বাজতে | 

প্রত্যাখান রা প্রেমিক গেম শক সম্পূ্কপে শাক্মদান বনু 
পাবিতেছহে ন। অদ্চচ পগ্ুমাম্পহদেব 5ম ছানাতও ভাহাব প্রাণ বেদণা 
জাাইতেছে। প্রেমিক তাহার মলের সথ বান্ত কবিতে পানিতে ন সে 
আম্মু াপন কবঘ বঞ্মাঙ্গে। শান গেল ব।মন*শলঙ্কশীন শিক্নল হয় নাই। 
প্রেমাম্পদেব প্রেম গ্রঠণ কবল *উলে যেপ্পল-জল্নব পরতো ন, তাহ ভাহাব 
নাই, সেই মহোত্তম “প্রেণমব দান সে গ্রণ করি ওক্ষম বলিচ। অন্বস্বদনায় 


চাঁন তেবব লই ভাশার সহিত 


৯৫ 


অশ্ব ইইকতিগে। প্রেমিক প্রো 
মহাসমাবোচে চালিত শত আনি *চ্ছে বিন্ধ পেন শিফন মানানো 


খু 


রি 
অন্ধকারে পটিয়া আাতচ্-তা।সদন লন ৎ।সক কচন তাসন্তঙ হভছু পরিউিদা তত | 


তাই সে বলেছ, 
2 পরি রি ও । «পু 
*তবপ্র দা বলল কক 
লা ৮০ বঠন 2 ঠা 
একাবার্ তান তস্য 
শলপয় 8 পখলন। পতি 
রা 

+ সপ ৯ 4০ খা ডং 
'লজ্ভ' কর্বতাটি প্রেম হনক্কতরন গিপুণ বিশ্খমণ | শবনাপাব পেমলালান্ি 


লঙ্গাব ক্ষীণ আববণটকু মণ্না ম আণুথব সৃস্টি বলে এই তি শন ০১০৪ব 

উপর একটা এন্দ্রজা্লকেব প্রালাদ্ নিমিল »% _ কল্পনার শতবর্ণমন এশ্বণ্র 

বিচিত্র খনি এই লন্দ্র,১ এই সকোচ, এ5 শিথিল 25৫ আবরণট? নবনাবার 
জগ 


প্রেমেব মধ্যে অভিনবৃত্ত দান করে| এই ক্ষন লপ্ত পক নাণান মমন্ত বৌন্দদপুণ্প 


বিকশিত হভবর' আছে, 
স্তর এর কু পা যু) 
১17৯ ভর করি 
এমন মাণূর্থী ধর্রি 
"শামাপান দা হাম ফুট্য়, 


রপীন্দ্র-কাব্য-পন্্রিনা ১5৩ 


ণসন চাঁন জা 
গনারু নান হাতি 


নান শাকণ। ন এ নর 


াদয়যখুনাত পপি প্রেমের লরগ্ানী, জনব্াপিক বাহক দিত ক ঠন 
ববিখাচছেন। ববি বিশ্ববালীলে হঠাদের বিভিম কিল ৪ € 


ব্ণেব জঠা তাঠাব জনণহ্ নাট শান কর্লি2াসেন। হাহা 


পু 
৯.) 
এম 
সি 


আগ্মবস্বন্ি, পলিপণ মিলন পুতি পেন সরগবার প্রয়ে সন ভাব অপন্সান 


“বার্ন কবিশাটি বাধ শর্তিনাদি বত শান বর এ দাত | টুরুদল স্দ।বূলী 


ম'ভমে লমন্ত সঙ্গ পুততনিষত মার তিছব তাতিত টিন 


& 2৮৮৪ 917৮ ৪৭ 


ৰা 


চিনির রাহ ভার এ] 
পে - ৫ ত রর 
চষ্টি চলন তে কমা ০ মতা মতি থে) লিশ্ব এই লিহিল বি গ্তহ্যক 


তা নি 

পন্বতকই প্রত মহত প্বস মহান হাত ৯ভতত বক্ষ বরিকর পন্থা বাগণ 
1০১] 
এ হা লও 3 ০৯০৯৭ 


পন লাঠ ছিব হশাডিএ পুল, 


ডা জাত নণকিব ৪ ৯ লতি ১ এ 
পা »”৬ নত লহ 
খা আঃ ৬৮ প্র কি ৬৮ ব্যাস্ত 
হাম বর কে মেক তুপ মাজা ভুতাব শা ১ তইহহ লক কার আই তি ধা 


চিবন্থদী করোতি চায় । বাদক বচশমানালিক হঠচলল তব 


শস্য নি 
গা উই তগ নহি 
৬ 


০৭ (পম বিল মান রি 


৮৭ সাদার পাতা পাদ বি বিগ, 
ন:» নাশি দিল াশ্বার শাযায 
**সার বতে। আমি শাতাশ স লারে 


নেকি বহু হামা হতে দার বেত গাছে)? 


২৩৪ রবীঝ্ব-কাব্য-পরিক্রমা 


একদিকে মানুষের লেহ-প্রেম, অন্যদিকে নিষ্টুব মৃত্যু-স্থষ্টিব অপরিবর্তনীয় 
বিধান। এই ছুয়েব ঘ্বন্বে আমাদের জীবনের একটা চিরন্তন ট্র্যাজেডি লুক্কায়িও 
আছে। এই চিরন্তন মানব-বেদনাব ইঙ্গিত কবিয়াছেন কবি এই বিদায়-দৃশ্যে। 

(উ) ২ধ্প্রতীক্ষা' কবিতাটি মৃত্তু-সন্বন্ধে কবিব প্রথম উল্লেখযোগা কবিত'। মৃত্য 
সম্বন্ধে কবি বহু কবিতা লিখিয়াছেন। জীবনেব শেষ অব্যাধেও বিভিম ৮ইিওষ্গী 
লইয়া তিনি মৃত্যুকে বহুভাবে দেখির়াছেন,_ন্ৃভুব শির্মমত, অনিবাযত , বহতা, 
দ্শনিক তত্ব প্রত অপবূপ ঠবশিষ্টা তাহাব করিতাধ প্রকাশ পাইয়াছে। 

মান্থষেব ন্রেহ-প্রেমেব ল'লায়, ভকুৃতিব নিআনৃতন ইতৈচিঙ্রো। নোভি & 

সংগীতে, এই সংলাব নন্দন-কানন , কিস্মইঠাব এক কোণেমৃতুয মংগোপনে বাসথ 
আছে সথযেগ্বে প্রতীক্ষায়। ম ভরা অনন্থ বহশ্তামব বাচ্গেব অশিবাপী। আমাদের 
এহ সংসারের ক্ষত শ্ধছুঃখঃ আম আকাজ্ষার মণ আঅলশন্মা হাজার মে মৃড়াণ 
প্রভাব পড়িয়। ইহদিশকে অপূর্ন বহস্তে মর্গুত কবে। করিব বক্ষোবাসী হাত 
পক্ষী কবিব প্রিয্। তাহাব দিকে নিশিমেষ নৎনে চাল মা পীববে স্ক্কা ভালে 
ধ্যানমএ। তীাহাব প্রাণপক্ষী নব নব বসন্থে নব নব হকশাখে চঞ্চল শত গীতে 


আহি 


'আনম্মহ্াব।। ক্রমে নেমুত্াব হাতে ধব দিবে এবং কষ্টিব পবগ্রান্তে অনা বা হব 
কোলে দ্বজনে মৌন বালব-মানাপন সম্পন্ন কবিবে। করে বলিতে তছিন। এঠতু৭ 
তাহাব প্রাণ পক্ষীকে স্বত্ব 

সম্গীত শেষ হয় নাই শিতা-নৃহন আনন্দ-স্বাদের সম্ভারন হাহার বহদান। 
কবিব সন্পুথে এমন অপূর্ব কপ গ বসের প্রন্রবিণ পুধিবী উন্মুদ ইহ বাতি । 
তাহাকে ভোগ কবা হর মাত যদ এভী ক এ লনা | শনিকেন দেল) 


রণ সি 
মুহর্তেব খেল" তব বর এই মিদ্যাব বন্ধনে আবদ্ধ ঠভহ কিছুকাল এউ পৃদ্দিশিকে, 


ভোগ করিতে চাঙেন। আভা পেশ তাহ 


-মি 


পেলাব পুর সহবহ ৬ 
তাবপব, যখন পবিখত বলে, জীবনের শেষে তাদ-লামদা স্মিত ঠহদ আলোর 
নেই সময়েই করে মৃতাকে আহ্বান বি? হতেন, 


£ুন বোধ, 
হানার পবাণার বম ১% প্রন রণ 


বৃ€ ৩৮7717ৰস 


রখ 


ধর্পেবে তোনার বাছি, »৭ন ঠাঠানে হস 
মঠ প্ড £লয়ো $ 
পুষ্ঠিন ধর তার [নিবিড় চু্ঘন দানে 


পাণু ক'র দিয়ে! 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ২৩৫ 


'ঝুলন' কবিতাটিতে আম্মশক্তির অসাড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামেন আহ্বান 
আছে। এখানে ছুইটি বিপরীত শক্তির মধ্যে সংগ্রামের ইশিক় আছে। একদিকে 
কবির প্রাণ--অপর দিকে তাহার ব্যক্তিত্ব) একদিকে কোমল ই বিচিত্র 
'অন্গভূতি- অন্যদিকে কবির প্রথর লভ্তাবোপ | কবির প্রাণ রূপ ৪ রসের আন্দাদনে 
বিহ্বল, নিবিড় স্থথভোগের আবেশে আশ্মহার ন্বপ্রপুরীর অধিবানী রা | কিন্তু 
কবির ব্যক্তিত্ব ন্যার ও কর্তব্যনিষ্ঘ, বর্মপ্রবণ ৪ সভ্যাশ্ররী। এই স্থথমোহাবিই্ 
প্রাণের সত্য পরিচঘ্র তিনি পাইতেছেন না-ভাহার বৈশিষ্ট্য ৪ মধাদদ প্রকতভাবে 


উপলদ্ধি করিতে পাবিতেছেন না। তা, প্রবল আঘাতে তাহাকে উদ্দ্ধ কররিয়। 
তাহার ভোগন্তখের আবেশ ভাঙিয়ত ম্বপ্রঘাতাজাল ছিন্ন করিয়া তাহাকে নৃতন- 


ভবে উপলক্ষি করিতে চাছেন। তি প্রাণের লঙ্গে ভাহার ঘব্ণখেলোর 
আরোজন-_ কঠিন আঘাতে তাহাকে আম্ম-লচেহন কিতাব ভাহান প্রঘান। 


মুল শু ৯১ ্ ॥ টা, পি ৬ এ রিল - 
তাই অড-বঞ্ক' তুঃথখবিপদকে আহবান কিয় কবি ঠা উর 


প্রঃ তে £ তন হি 1ম, পু নে 
সি লি 

6 রব এ 72০ নর 

চিনি রিবা য় ছু 


পে লপেল দোল? 
দফা পাহিরিহে আল 


তলত, শা? এ শা 
দ্রঃ রঃ গা । 


এই করিত |র কবিব এই মনোভাব সন্থদ্ধে 

"বঙ্গ হলে "যমন লোন, শু হয আমন শাস্স পচছহাল, 2তমান প্রাত 
একটান! আনুছি ঘা বেযল। চেতনায়, হাতে মহাবোধ [নিস্থেল হয়ে খাজে | তাহ দুতখে। ৪ বাদে 
বিছবে, অপ্রকাধের আহবশ কারিযে মানুষ ছাপনাংক প্রবল হারতে উপনান্ধ করতে চাষ । 

একদিন এই কথা আমার কোনে! এক কবিতাধ টা , বলছিলাম, শামা অনবরত আম 
তালনে, আবেশে, বিলামের প্রশষে ঘুমষে গড়ে; নর্য আঘাতঠ ভার অনাড়ত। ঘুচিয়ে হাতক জাগছে 
তুলে হবেই সেই আসল আপনাকে শিবড় বরে গাহ, মেই পাওয়াতেহ আনন্প।”? 

গাহিতাতন্ব-প্রবাদশ বৈশাখ, ১৩৪১, মা হতোর পথে, পৃ 


২৩৬ রবীন্দ-্াবা-পবিক্রমা 
৭ 
চিত্রা 


( ১৩০২) 


£চিত্রাল ধবীন্্রনাথেব অতি প্রবল ৪ পবিপূর্ণ বিশ্বলীন্দয-অন্তড়ুনে অপর 
ভাবৈশ্ববমণ্ডিত হইযা আহ্মপ্রকীশ কবিধাগ্ে। সানাব তবী'তে যে সৌন্দ খলকষরল 
সহিত তীাহ!ব প্রথম পরিচস ংইয়াছ্ছিল, তাহাবই পৃষ* তাঙাবই বন্দন -গাঁন, অপকপ 
গবমায় “চত্রায় অনুষ্ঠিত হই াচ্ছে । মান স্থনবী'তে বিশ্বসৌন্দযের যে মূলগন্ত 
ভাবে “তনি এক নকীমৃতিব মণো আবদ নেখিতে চাহিয়াহিলেন। মেই নিখিল 
সেন্দষেব আদ ভাবক তিনি বিশ্বজপতের মধ্যে প্রত্িফলিন করিনা দেখিয়াছে? 
--তাহাঁব মন্গবশাফিনী £সীন্দযলক্ষ্ীব সে১ই আদরুপ্ক তিন পৃঙ্গ। কর্বয়াছন-- 


রা 


দিনা এ 
শাহাব বগান স্বিফ্কাঞ্ছিন। সৌন্দুযুব আলি ্ণ বস্কনবপুপশ্গ (1) চেছি 6, 
ছি ০24 রা রর রঃ তে 
ইন্দ্রিয় ভেগ্রে অলীল ভাবঘয় একই অন্প্রেবণা। মৌন্দযেব পশ্বী কব 
২ নন ররর ৭ 

সেই মূল সৌন্ষকে ন্ণ্ব, কপ ও বসে শিত্রা অন্তর করিঘাহেন। 
£5্র" কাবোব তঘঘ করিত টিচ এই গ্রশ্থেব ন্থলিতিত ভাতের 
র্‌ ০ তন + ₹. ০ রর €. ৮০5 দর রর তে কু পাস্প 
তব তব ণক রি চু করত এ বশ্বতপ শহিলন্ত বব শব চু 

১০ 

কণ্বয়া? ক্রেন £নঞ্গিল নশ্বর মন্ত্র পেউন্দহল মুল বাহতাতজি হক বল 


,সীন্দ্মতী। সেই আদি তৌন্দয বহিজ্ঞত ৪ প্রতিষানত ইডি জ£ত তব লা 
কিছু ুন্দব আমব কপ বস, *কা, স্পর্শ, $ন্ধ গডতি হ্রদের সাতাঘো অনুভল 
৬ 


কণ্ব, তাহ সেই আর সৌনমের পরিণত | নেই মা লেনের কোতুন 


-% 
বি 


বিশ সত্তি নাই? তশতেের বিতিগ্র লৌন্দসকপের জপ্যে পাতার পিলাশি হইদু 


হাঁ! কোনে নিদিই অবদুব ন অর্ক নাহ | লৌনচ্যব আর্দ কপ বস্থশিরপেক্গ 


৫ ূপাতীহ। বিশ্বের সকল সৌন্দযেব মলে থাকি লে ও সকপকে হার করম লরিয় 
সে অরপ | বিশ্বেব সমস্থ মৌনাধেব লাশাব আাপি নৌন্ধযমদ্টীবে বৃহিজগাতের 
রুপ্-র্ *ন্দ-স্পর্শ-গক্দেব বিভিন্ন আহিব্ারগুর মনা হভতে। সবাভছ। লইগ্া কি 


ভাপন অস্থুবের মধ্যে চান মবন্থান অনুভব বাবাতেচ্ছেন। বা ইগ্লে সেও 

পটন্র্ধ বল খাপার বিস্ছুর্র ত হপস[হু প্িররূপতটন ও চঞ্চল, কবির অন্থুরে সে অচপল 
৫ অতধলী কবির সমস্ত 23 ব্যাপিঞ। নেভ মহিমমগী সৌন্পযপক্ষমী বিবান্ত 
বিতেচে। আর কৰি মুগ্ধচিন্তে সেই অন্তরবাসিনীর পুজার মগ হইছাছেন। 


- 


[হিবের প্রকাশ্মান বন ছদয়ে একে পর্ববসিত হইয়াছে | অস্থরেব এই সৌন্াধ- 
নভূুণ্ত কোনে বিশিষ্ট কপে ব চিত্রে কূপাস্সিত হয় নাই, ইভা কেবল বিশ্ব 


এ 


পপ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরি ক্রম ২৩৭ 


আনন্দে অগ্রভূতি, ধ্যানের তন্ময়ত্ত,। যোগের অথগড এবাগত ও মানব মনের 
একটা মহাভাব। নেও বিশ্বের নমন্ত লৌন্দবের প্রাণ মকিমমত। সৌশাদদবার 
পূজায় কবিব নমস্ত বাব্য-প্রচে্। কেন্সীতহ হতগাছে। 

এই “চিত্র কবিতাটি সমগ্র চি হ। কাব্যগ্রন্থের খল বের পুন আলাপিস। 
'পডিও কোমলে ক ০০0 প্রেমকে পাললাদর ভেগের উদ্লেসতাহলাব 
চন্য চেষ্টা কবিদ্ধাছেন। “মানসাশত পাথিব কামনাতিত ৫ম ৪ শৌন্দমের সঙ্গে 
যুদ্ধ কবিয়! উহাদের উপের্ব অথণ্ড ও অপািব প্রেম, ৪ সৌনাবেব সন্ধান 
প্হচাছেন। এলানাব তবাতে কবি েভ ম 

তুম বধিদ' সকণা নৌন্পদের আপি সপপ্ডন্রপের আঙ্গাহ পাওছ।চেল | 


টগর চপিদাে পেত বশুগ) পাও, অল 'পশ্ুতণন শতবণ উপানপ । 





পেব বাণনকালাক্চ ৩ সৌন্দছেন সাদ 


খু 


মারা বিশাল ৪ পবিপূ় অগ্ইাহতে বি £কেলবে আাগুহার 
ইতমাছেন। নমন্ত মৌন্দযেব মূশ জাণরে ফেল তান আ বব কাবনাচেন। 
বন রা [পানাকাল* *র্পি জাবনের লর্ঘ পর আতিঞম করিত) বিণি৭ 

দন্ব & অন্ভূ ৩ব মা দিরা এমন একটা তবে শালবন পোিপাহেন) বেলে 
ভাহাবৰ অদম্য লেৌন্দবঠষাব তৃপ্ত ঘটিঘাচে, জাঁবশ নতক।ব নেন ও ৩ঞ নেব 
অমৃতম্বদে ধন্য হইফাডেলাপনাব রী পাথর ৩1 পবন তেউববধৃপ্ ভহহাতছ। 
“চত্" কর্বিব সৌনদয-সাবল।ব বিভয তৈতমগ্া। 

“চিত্র ঘূপৌন্দম-সঙ্গদ্ধে কর্বিব চবদ অগ্রঁতিব বিষদ বিবেবভাবে বাবে ও 
উহার সহিত নঙন্ধবিন্ি ৪ কছেকটি ভাবণাবাবকবিহ। আছে । ক টিন -্চার 
ব/বলে এহ নব ভাবধাবাব বচঘ পাণছা ঘা) 

(ক) কর্ধিব সৌন্দয অগ্তড়াত গিচন্র উরিবশি, 
'জ্যাৎল্সাবাত্রো, পুটিম 2 টলিলাতোণে ভিত, 

টান 72 ..8 ৪০০ মার: রঃ 

(এ) প্রেম দিত মানব + টিএবলনের উলল কঃ ম্বা ৮ঠত পশাদি। 
“লান্বন) গগেছেব মভিমেক। বিতিত্র ও প্রভাতি হুতাাল, 

(গ) আখবত দেবতাভাবতমিলকগঅঙ্গযামী ও জাীবিহপেরত 2 সিল 2 ঙ্ধ 
"বো হননি, 

(ঘ) নিপ্খ সন্ন শ্মাব লৌন্দগভেনের ভবন হতে বম ও কঙতবোব 
মাবান-_এবাব মিবাতহ মোবে। নিনবনগাত হন, 

855 

(ড) মৃত্যু বা শে প্বিণশি সঙ্গদ্ধে_মৃতাব পরবে» ১১০০ লালা» শিপ্রাড 
প্রন্ভূতি। 

(ক) “চিত্রা” কবিতাটিতে যে ইশ্রিমভোষ্খাতীত, লাংপাবিক প্রয়োজনের 


২৩৮ রবীক্্-কাব্য-পরিক্রমা 


উধবগত, অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড সৌন্দর্য, বাহিবে রূপ, রসে, শবে, স্পর্শে, গন্ধে 
বিচিত্রব্ূপিণী হইলেও কবি-হৃদয়েব গোপন অন্তঃপুবে একাকিনী অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, “উর্বশী কবিতার কৰি তাহাব অপূর্ব স্তরতিপাঠ ও অন্পপম বন্দনা-গান 
গাহিয়াছেন। সেই অখণ্ড ও বস্তনিবপেক্ষ বিশ্বমৌন্দধেব প্রকৃত স্ববপ ও পূর্ণ 
বিকাশ প্রকটিত হইয়াছে, “উবশী' কবিতায় । 
ভাবতীয় পুবাণ-বগিত স্বর্গের বিলাসিনী, অনম্মফৌবনা, চিব-প্রণয়িনী নর্তকী 

উর্বশীকে কবি এই বিশ্রদ্ধ বিশ্বসীন্দযের প্রতীকরূপে গহণ কবিয়্াছেন | নাবী- 
রূপ্ণী হইলেও উবশ্ব শন্ম সারাবণ নব শাবীব মত নয়। সমুদ্রের তলচদ* 
হইতে তাহার উদ্ভব। মে সমগ্ত সম্বন্ধেব মধ্য দিয়া এ সংমাবে আমবা নাবীকে 
পাই, উর্বশী নে সমস্ত নন্বদ্ধেব মধ্যে না5_সে তাহাব অভীত--সে কন্যা নষ্চে) 
বধূ নহে, ঘাত। নহে । নে সম্ত মানবী" সঙদ্ধেব গাব বাহিবে। সে অকুষ্ঠিত' 
_-অনবগ্ন্িতাঁ_মাপপাতে আপনি সম্পূর্ণ, মানবনঙ্দ্ধবিকাববনিত একটি চিবভাক্ক ব 
সত্ত'। রূপ্ণার্বণী হইঘা9 নে অকণশ-মমৃত। সে বাস্তবনিবপেঙ্গ, বস্থুনিবদেক্ষ, 
বিশ্বেব সমস্ত সৌন্দধের বিশুদ্ধ নেযাস। সমুদ্মন্থনে উরশী উঠিল -এক হাত 
অমুত-পাত্র, অপব হাতে বিষভাগড লইয় | নির্মল লৌনদয় অন্তভূতিত অমৃত, বালন' 
কলঙ্কিত সৌন্দর্যুভাগ্র অপর্ণতাব বেদশাই বিল | লৌন্দঘেব স্পর্শ পাউযা জল 
স্থল-মন্তবীক্ষ শ্িহবি উঠিল, বঙ্গ বেক্ষুকক সমূত স্ন্তিত হইর বিস্ময় ও অন্ধ 
কুন্ষপ্তুত্র নগ্র-শ্বন্দবীর চরে মস্দক অবনন্ত করিল। উর্বশী বিশ্বে চিব লৌবনেব 
মূর্ত প্রকাশ-_ তাঁহার ইশশ্ব' শাই,ককার্ক্ায নাই_নস্ত ফৌবনশ্রব তাহাল 
কোনোই হাল বন্ধ নাই। দেই মৌন'ধমদ্** সাব বিশ্বের চিবন্থুণ প্রণপ্িনী _ 
সকল ক!লেব, সকল লোকেব আকাক্ষাব ধন, একট প্রলদঙ্ধবী শক্তি বা প্রেরণ । 

2 নগল “ 'না6 দেয় পদ *পত্যারু সান, 

7০প্নপ্রি কটাক্ষ পন নিভুবন মাঁনন চঞ্চল, 

"হামার মপ্রগঙ্গ হন্জ বাম বণ ভারিন্িত, 

মধুনবুওশ্রসম মুদি করি সি এ 2৩, 

পাম লাগগত | 


উর্বশী নুরে সমদ্ব-তবঙ্গের লীলাদিন্ত নুষ্তা, পরশীন বুকে শন্যেব এশ্বশ ৪ 
আনন্দ-শিহবণ, নৃত্যান্দেপিভ শ্রনহাবের স্থাশচাতিতে আকাশের উঙ্গাপাত, 
নৃত্যবাগবঞ্িত প্ুকুষ্েব চিতে উম্মাদ্নাব প্রকাশ) 


ছ/ন্দ ছন্দে নাচ উঠে পিঙ্কমানে তরঙ্ের দল, 
শল্যশীর্ধে শিহরিয়। স্টপ উঠে ধরার অঞ্চল, 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ২৩৯ 


তব শ্রনহাপ হত নতস্থলে «লি পড়ে হারা, 
গকশ্মাৎ পুরুষে বঙ্গ নানে চিক আঙ্হার। 
নাচ পাবার | 
কবি লেখিযাছেন-_লমস্ত বিশ্বের সৌসয ও প্রেমের গলে হত উরবীর 
শন্টপ্রেবণা | ৮ ভ্রিকবনের যৌবন্চাঞ্চলা, ধুনিগণের জনমে প্রেমের আ। 
তপন্সাভর্ণ, বিশ্বেব বুবতিসপ্ভাব, কবিব কাব্য ও নশ্গীততেব উন্নাদনা সনুদ্রেব ভরঙ্গ- 
না, পবশীব শঙ্তোব এশ্বন, মানবের 0 ওবিকাব-এহ সমন্তেবভ মলে উর্বনাব প্রভাল 
৪ প্রেবণ!। উহাদের সঠত হাব কোনো! প্রত্যক্ষ লঙ্ন্দ ' দাকিলে৭-ইহাদেব 


পৃভানব 


রি 


“হল নু, ৪১ হাতার নুতহাব মআঙান আমবৰ 


| 


মরো হাহাব ৩শ্রা্গাল। 
সাঠিতিহি | নে এই সবের চবন কপিনা হহলেও ভালে উপ্রে উহাদের 
5 চলে 


অতীত বিশের নঙ্গবশাতিনা এহ মেন্পমঘদা পামানের চিভলোকে, আমাদের 
প 


না বাচবাতেশ্বরা হতিতিত বিবাতিত | বশ্বেব নমন্ত সেনন্দঘ। তাকণা ও 
৫ হব আরো দান 0) িপলন্ধি করিতে সান মুগে সুগে এই 


সনদে হৃবনমোহিনগে পালার শা বাকুল হউতেঠে-ছাবাধনা 


৮1 জ৬নুতশা শু শীত ধু নন * হা । 
দল [কপুহীনিহ প জাই হর ৩রণ হত সি, 
52৮৮ | বলণপভা লন এত লশ্বাত সন 
»বৃলপ্প সাফি গান তিল 5 বাগ ঠানিল 
ইক লার 
5 4 নানগ৮1 দিলখুল।্জ , 
ই *খ্রনা9ল 
কাব মনে ববেন, হিশ্বমালব ৪ বিশ্পর্তি সেই নৌন্দ্যলক্কাশে আব পূবেব 
মতা মন্তভন ও উপলদ্ধ করিত পাবি তে না -শিখিল চবাচব দেন এই বিচ্ছোদ- 
বেদলাপ এশা বিনজন ক বিতেেতছ| 
29 নল, যি রুবন ত্য তত শির তিত 


| ৯815 লা তলা তিশা । 

এ জগতে বলগ্ত ৪ পৃনিম বাব উচ্ছল এ পবিপূর্ণ আনন্দের মণ্য কেমন “যন 
একটা অতপিব দীর্ধখান পড়ে, বাকুণ বিচ্ছেদ-বণনাব অশ্ব আমাদের নছনে 
দেখ! যায়। 

এ সংসারে মাণষেব নৌন্গযভোশেব মর্ধো একটা অতৃপ্তি ও বেদনার বেশ 
লাগিয়া আছে। জগতেব এই সব লৌন্ধধ খণ্ড ও সীমাবন্ধ। ইহাবা যে এক অলীম 


২৪০ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রেম। 


ও চিরন্তন মূল সৌন্দযে অংশ-সৌন্দধ-গঙ্গোত্রীর মূলধারার সহিত ইহাদের যে 
যোগ আছে, একথ। মানুষ ভূলিষা-গিযাছে, তাই তাহাব লৌন্দর্-উপভোগেব। সমস্ত 
দিকৃচক্রবাল একট' স্থশ্ম বেদণ। ও অতৃপ্তিব কুয়াশায আচ্ছম্ম। কবি মনে কবেন, 
এই অতৃপ্তি ও বেদনাব ক্রন্দনেব মধ্যেও এই আশ। হৃদয়ে জাগে যে, একদিন নেই 
অনন্তযৌবন! সৌন্দধময়ীব পু দর্শন মিলিবে__তাহাব সহিত পূর্ণ সংযোগ-সাধন 
ঘটিবে_ক্গতেব সমস্ত সৌন্দয তাহাবই পুণ্যধাবাষ মাত হইয়া অতৃপি ও বেদনার 
উধের্ধ উঠিযা চিবনবীনত্ব লাভ কবিবে। তাই কবি চিবযৌবন ৪ চিরনৌনাধেব 
প্রতীক উধশীব নিকট অ।"বদন জানাইতেছেন, নে ঘেন পুবাকালেব মত আবাৰ 
আবিভ্ত হয--আবাব নির্খল বিশ্ব সৌন্দম এ তাকণ্যের স্পর্শে পগকিত 


নাল যু প্রাঠন এ জশতে কিবিবে কি চা? - 
জতল হকান হাতে দিল্ুকেশে উঠি ভাবার ? 

রঃ 
প্রথম তে তনু ন লেগ শর প্রথন প্রভাতে, 
হাপাঙ্ নার্দিব এ নাল পহন জি ৫৮৩ 


বার কন্প5 1 


তবন্দাহ দহাশুধি অপুন চাকা ও 


পো 


৬ তে 2 দিদা হাটায়াড ৮০, 
উপস্যাসিক ব্যাবিঃনাব প্রভাতকঘার মুধোশাধ্যাণকে লিখিত এক পন্ছে ও 
£ 


চৈত্র, ১৩০২) ববীন্্রনাথ “উবশী' কবিত, লঙ্গন্ষে বলিফাছেন)_ 


€৬) 


"গেট যাচাকে বুলন 5707৩ চতেতোন] উড) 05 চিত উিত৮10] 6 আন তাহাকে 
উ্মনিমুতির মধ) প্রতিষ্ঠিত করছ পুরান লিলি চি জামান ৮ হত কোনোরাপ নথ আবছি নাত ) 
বধু নতে, মাত নত কহ লতে। ঠা প্রদণী ত লে জামালের হরর হত বরে লে পিস কা গামানের ভিত 
বিরাছ করে, সে হামাপের লিলি, ন আমানের দৌীধাদতিকে চন ক রম £ বে, জুন তাহার 
দতিত পুর্বপুক্ষগত সম্পর, পাহাহাতে গদাছিতেন ডি হু নেব শন। হাহা ল 
বন্ধন নণ্ত , মে আদিম বহশুননুদ হইতে শ্েঠার নার নাত সণ এ প্রিম ছন্সথিত করম ভু লয় - 
গেলেন, "নী পোহৃনাভুতীন গৃহ ন সঠল হইতে তঠ নিবিধোরল ঠক উঠি আ০ 7154 মু নালা 


ধানভক্ষ। করবদের করি ওদিক ৫ বহাদের টিথ।বলোণশ ক।প্রচ গানিঠেছে। সে হা বার, 


১ 


গন করে, আপা দান কর্ধে এর আসাদের বাসনার ওরদহার্থ সত বাকে লাল কাবে। পার একটি 
৬৬১৮, পরিনতি থাকেন, তিলি গামানন্র সেল করেন, বাজ করেন, কল [৭ শিরান কারন, £৮ন 
নানাদিগকে ভালোবাসেন । ঠাভাক ছাদর' বানাই, দুধে দিঠ » হিনি ঠাহার হশশারাণোত প্রফুলহা? 
করণ আনদুদর এহ মাটির ঘরশকু চক্ল করিয। প্লাপেন। লাদশ গ্মণাকে দুই ভাগ করিয়। দেপিলে 
এক তাপে 1776 036৪4016001, এক ভাগে 10176 0০০9৭ পড়ে । ভধশা কবিতায় প্রথমোক্তুটির শ্ণগাশ 


আছে ; দ্বগ হইতে শ্ায' কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়। ঘায়।'? ( চর, গ্রন্থপরিচয ) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম' ২৪১ 


“বিজয়িনী' কবিত[তে কবি চিবপ্তন সৌন্দযেব প্রভাব ও £বশিষ্ট্যেব মমক থাকে নব 
রূপ দান কবিফাছেন। লৌন্ধকে পুষ্ট কবে আবেই্টশী- স্থান, বাল ৪ পাত্রের 
সমন্ধয় । বসন্তকলেব সমপ্ত খে]উ| ৪ মাম়াব মশো, নিজন লবোনব ভীবে, অপূুব 


এই স্থানে প্রেমেব অভিনব উঠ উপধুক্ত ক্ষেত্র এই | তাহ বামশাব 
দেবত। মন এই নাবী-হদমে বাননাব উদ্বেক কবিবাব জ্গ্য তা ্ 
প্রয়োগ করিল। কিন্তু মদনের প্ুপ্পশবে নাবা বিন্ুুমান্্র বিচলিত ভহল ন 

মদন নতজান্ত হঠয়। আনম্মনমপণ কবিল। নাবা হহল বিজদিনা_মদ্ন পবাভিত। 
বহিন্গগতেব কপ? বল) শা, গন্ধ ৪ স্পর্শে বভবিচ্ছুবিহ, চঞ্চল ও বিচএকপিন হইলেও 
বিশ্বেব নমস্ত নৌনা দের প্রাণদ্বকপ্পিণা 9বশ্থন নোন্দবমদ্দীকে বব লিজেব অন্থবে 
পবিপৃণ। ও অচপপক্র্দণীকপে পৃ করবিগাত্ছেন চিএ ববিতা । লেভ বিশ্ব 
নৌন্দণলক্ক্রব হুর প|ঠ ববিগাতেন স্বরণে অন্দাব চিবপ্রণিপা উন্ধীকে প্ুতীককপে 


৬] 
সি 
খ্ট] 
চা 
বি 
৯ 
না 
91 


এস 
সারা 
€ 9 5:2 টি বত ৫ 
গ্রহণ খর্ব” উপল তি হত সহী পলিশুর্লণ পাখি লৌনযদেবীবর প্রভাব ও 


শর্িব অপবাজেষ্তাব 5" 5 বর্নগুতেল এবিজদিনা করবিতাল। লিখল বিশ্বে 
নমপ্ত লৌশাঘের গ্রাশন্বর্েণা এহ  বিশনৌনাঘলক্মী বহ পলিগুৎ। লৌন্দ্যদেবী 
মাণবেব কামণদ বাণনাণ উদ্দেত হের আতাতিত আগলাদুত আপনি 
সম্পূর্ণ একটি পর্বপূত্ সপ্ত সদল তোতা প্রেঘেব দেবত 2. নব-নাকী, 
দেব-দেবীর জপতে কামনা ৩ হেগস্পুহ লা নোভ তাহার কাজ, কিন্তু 
সমস্ত কামন-বাননাব অতীত, পাবপূ  পৌন্পথলেবাব লক্মুথে মদন নৃতন 
নত্যেব সন্ধান পাইল-_ তাহার প্রম ব্যখতা উপলক্ষে ক।খল। দেব” 
চবণে তাহঠাব কামনা-বানশাব প্রতীক পুষ্পশবৰ উপহার দিদা চবশবন্দন। 
কবিল। পবিপুশ সৌন্মযেৰ নিকট সমন্ত কামন।বাসনা অন্থহিত হ২১ পৃজাব 
আবেগে চিও উদ্বেল হয়) ও শক্তিৰ ছিল শান্থবলে চানত কনার কানায় 
পূর্ণ তর 

ববীন্দ্রণাথ শাবাঁদেহে বলৌন্দদ্কে বিশ্বসীনাযেব রতীককপে গ্রহণ ব বিঘাছেনশ 
ইহ। আমবা পৃবে দেখিপাণি। তাহার “ঘানণ আ্ন্পবাকে হিপ নাবকাপ লেঠিল 
চাহিঘ।ছেন, বিশ্বনৌন্পঘলক্ী অগবিণিত বহশ্মশী শাবশকপে তাহাকে নিকছদেশের 
পথে কোথার লহঁয়। »লিদাতে, শিংথপ সৌন্দখেব আধিশভাবকে 1৩ এ গবচত্রকাপথা? 
বশির। "অস্থববাপিনা" করি'। লহ্খাছ্ছেন * অনস্থমৌবন। নাবা ও তিনি বস্ত- 
নিরপেক্ষ বিশ্বসৌন্দযেব প্রতীকব্ষপে গ্রহণ কবিয়াছেন, গবিজয়িপী'তে সৌন্দযলস্জ্রীকে 
তিনি অপূর্ব বূপযৌবনসম্পন্ন॥ ক্রীড়াময়ী নাবাবাঁপে কল্পনা কবিয্লাছেন। পববঙা 


৯৬ 
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কালেও অনেক কবিতায় বিশ্বলোন্দধকে তিনি অপূর্ব রূপলাবণ্যমযী ন।বী বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছেন। 

নাকীদেহে যে সৌন্দযের প্রকাশ, তাহা উপভোগের জন্য পুরুষেব প্রাণে 
কামনাব বহি জ্লয' উঠে । কিন্তু সেই টৈহিক সৌন্দধেব অন্মমিহিত যে চিবস্যন, 
নিত্য সৌন্দষ আছে, যে অপাধিব কূপ আছে, তাহাৰ আভাস একবার পাইলে 
সমন্ত কামন'-বানন', সমস্ত ভোগস্পৃহী শান্ত হইয়া যায় ও সেই শাশ্বত ৌন্দয_- 
সেই পবিজ্র, স্বগ*য় বূপকে পূজ। কবিবাব জন্য চিন্তে আন্কুল আগ্রহ উপস্থিত হয়। 
এই অপাধিবসৌন্দযমগ্ী মতই নাবীব চিবন্থন বল্যাণী মৃ্তি, দেবীমতি। হহারই 
নিকট হইল মদ্নেব পবাক্তয়। এই মৃতিব সন্ধান যখন সে পাইল-তখন আর 
তাহাব পুষ্পশব নিক্ষেপ কবিবাব ক্ষমতা বহল ন-_- তখন 

থমকিয চাড়।ল সঙ্ন | মু সনে 
চাহিল “নুমনহী'ল নশ্চন লন 
শ্ণকালতার | রন্ণে তন শর 
জানু "বাত বল, নলাক ক্স তান 
নত করে, পন্পন্ু পস্পবারু তার 
লদ্পিল পপপ্রণাথ পড় 55 এ 
ভুণ হল করি 
তারপব, 

রিল মকপ নি 
চাভল। নর শাগ্ভ প্র“ বয়ান 

অজিতক্ুমার চক্রবর্তী বলেন, 

“উর্বশী' ও বিঙ্ঞ্যনী" মে দ্রহষ্ট করিত চিনার় আগ, হাহার নধে। এলীশবকে সমস্ত মানবসন্ক্ধের 
বিকার হইতে, সমস্য প্রযোজনের ল'লীর্ণ সীমা হাত দরে তাহার বিশ্ুঙ্গ চান, তণগু তায় উপলক্ষি করিবার 
তন্ব আছে।” 

“আবেদন” কবিতার কবি সৌন্দর্যলক্ষষকে সমস্ত লৌকিক প্রয়োজনের বাহিরে 
শুধু সেবার আনন্দেই পরিপূর্ণভাবে সেবা করিতে চাহেশ। বিশ্বসৌন্মধের সহিত 
কবির সঙ্বন্ধ এউ কবিতায় কূপক আকারে ব্যক্ত হইফাছে। কবি সৌন্দর্ধলক্ত্ীর দাস। 
সমগ্র জীবনব্যাপী ঠাহার একমাত্র সাধনা-াহার একমাত্র লক্ষ্য এই সৌন্দধ- 
লক্ষ্মীর সেবা। বিশ্বসৌন্দর্ধলন্্বী মহামহিমমন্্রী মহার[নী-_বূপ-যৌবনেব পরিপূর্ণ 
প্রকাশ । আর কবি তাহার দীন ক্ত্য। দেবীর বনু ভৃত্য আছে, তাহারা 
কাজেব খাতিরে, স্বার্থের প্রেরণায়, এই দেবীকে সেবা করে, কিন্তু কবির কাজ এই 
বিশ্বের অফুরম্য সৌন্দর্য সম্ভার লইয়া মাল! রচনা করা--কবিতায় এই অনবস্ রূশ- 
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স্থষমাকে ব্যক্ু করিয়। এই দেবীকেই পুজ্জ। কর।। লৌকিক প্রয়োজনের দিক 
হইতে ইহার কোনো মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু কবিব নিকট ইহ! অর্থপূর্ণ; 
কারণ তাহার কাজই তো, 


অকাজের কা যত, 

আলঙ্ের সহপ্ সঞ্চয় । শত শত 
আনন্দের আযোজন। 

আর এ কাজেব পুবঙ্গাব শ্রুধু নেবার আনন্দ, 

প্রঠাহ প্রহাতে 

মলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাত 
মানি যখন, পল্মের ক লকাদন 
পদ তব নুষ্টপানি করে ধরি নদ 


মাপনি পরায়ে দিব, এই পুরন্গার । 


%৮ শন্দাণবলা, জশেগ্কর প্রন্কুকানে 
চিত্র পদঠন, চরণ জঙ্গুলি প্রান্ছে 
লেশমাত্র রেণু _চুদ্থিমা মুছিয লা 
এঠ পুরঙগান। 

বাঙজবাজেশ্ববী ভক্ষভীতোব আবেদন মন্ুব করিলেন, 

উঠা, আগবেদন ত 

কর্রনতু গহণ। গাছে মোর বভ মন 
বু টনচ্গ, বহু দেনা তি, বশ যী 
ক্যান রত, তুহ থাক চিরদিন 
শ্রেচ্ছাবন্দী দান, খণা।তহীন কমভীন। 
রাজ্নভাবহিণপ্রান্তে রবে ভোর ঘব - 
তুই দোগ মালগের হবি মালাকর। 


চা 


নক্জ্যোৎল্গা-রান্ে কবিতায় কবি জ্যোতম্নাহমসিত বজ্তনীব অন্তবালবতিনী 
মৌন্দ্যলক্্মীকে আকাঙ্ষ! কবিতেছেন। পৃণিমা বাত্রিতে চবাচব প্লাবিত কবিষ 
জ্যোতস্বার বান বহিয়া যায়। এই জ্যোত্ক্ামধী রাত্রি অপাব বহস্তময়ী। অনন্ত 
আকাশের দূর অন্তরালে তাহাব সৌন্দধপণভা ও আনন্দ-সন্ভোগেব আয়োজন 
মর্ত্যের কবি উদভ্রান্ত বাসনায় কাতর, উৎকন্তিত। তিনি জ্যো১ 'বাত্রিকে তাহার 
দিব্য মৃতিতে, তরণী লক্ষ্মীর মতে। তাহার হৃদয়ের তীরে, আখির সক্মুখে আহ্বান 
করিতেছেন। সে আসিয়' কবির সমস্ত চঞ্চলতা, গ্লানি ও আবিলতাকে দূর 
করিয়া দিবে, অপার আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া অমরত্বের আম্বাদন দিবে। 
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জ্যোতস্ারাত্রি এক অসীম সৌন্দধময়ীর অভিব্যক্তি--তাহারই অঙ্গভ্যতি। কবি 
জ্যোতারাশির সৌন্দধনভায় যাইয়া সেই বিশ্বসোহাগিনী সৌন্দধলক্ষী, জ্যোতির্ময় 
নারীকে ববণমাল্যে অভিনন্দিত করিতে চাহেন। জ্যোত্ক্সাবাত্রিব সৌন্দখে মুগ্ধ 
হইয়া কবি নে সৌন্দযেব আদি কারণ চিবন্তন সৌন্দমধময়ীকে নন্ধান করিতে 
উতস্থৃক,-- 
খোলো দ্বার, খোলো দ্বাগ। 

হামদেব মাঝে মোরে লহ একবার 

শীন্দব্সভাষ । লন্দনবনের মাঝে 

“ন্জন মন্দিরগানি,সেখাষ বিবাছে 

একনট কুহুমশযা। রত্বদীপালোকে 

এব [কিন বসি আছে নিদাহই'ন চো 

ক্শ্মমোহাগিনী লঙ্*,। ভোরতিদফী বালা, 

5ম কাব ঠাব তরে আাননযাছি মাল । 

পূণিমা কবিতায় করবি অনুভব করিতেন যে, সংসাব জনেক সময় 
পৌন্দঘকে মাডাল করব বাধে | সংলাবের কর্মপ্রবাহ, ছন্দ, আবিলত। 
আমাঁ্দগকে এমন কিয়া ববি বাখে যে, ইহাদের বান্চিবে যে অসীম লৌন্দ্য 
আমাদের জন্য অপেক্গ করিতেছে, তাহার কোলে সন্ধানহ আমবাপাই ন। 
এই সংসাবেব আবরণ হঠাৎ ভাডিক গেলে বিশ্বব্যা পলী সৌন্দঘলক্াব সন্ধান পাই । 
বাহিবেব কোলাহল নেই নৌন্দঘম্জব শীরব বাণাড্রবাহঘ় দেড় তাহাব শর্ধাহাসিব 
জ্যোতিকে আবুত ককে। | 
এই কবিতাটি ববন্দ্রনাথেব একটি ব্যক্িগত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র কবিরা 


স্বর এ 
উৎসারিত হইয়াছিল, 
“নেদিন সঙ্গ বেলা একছ নল ই রু্গ সমালোচনার বট নিয় কবিতা, সোনম, গড প্রশ্ত মাখামুত 


তে 


নানা কথার নানা তপ পড়া যাচ্ছিল তত ননাকে রানিও অনেক হওয়াছে বট ধা বরে মুড়ে ধপ, কানে 
টেবিলের উপর ফেলে লয়ে শতে বাবার উদ্দেশে এক কায নাতি নিবেয়ে দিলুন | দেবামাত্্রই হঠাৎ 
চারিদিকের সমস্থ পোলা জানলা খেকে বেটের জে ক্ষেতহশ্র। একেবারে চে প্চুল। তঠাৎ যেপ 


জমার চমক ভেঙে গেল | শামা শন একর বাতির শিপ শ্যঠানের আহা নারব হানি হাসছিন, 


্অ/ 


€ 


০ রা 
অথচ দেই শক কিদ্ধাগ হাতিপু 


নহে 


৯ 


বিশ্বব গর শশার প্রেমের হনীন আনন্দচ্ছাকে একেবারে গড়াল করে 

রেপে ছল । লীন হরগ্থের বাকারণ*র মৃধা কী গাছে পডান্ছিগম | [সকঠঙদণ খেকে সমস্ত আকাশ 
পরপূর্ণ করে নেতকে বাতরে ভাতে ছিল |? 

( শুন্নপত্র, শিলাহইদা, ০১ টিসেম্বর, ১৮৯৫) 

“পুণিদ। ক বাট লশাগটনামাক | এক দন বোটে বিগ বা ত হ!লাইয়। সনগ্যাবেল। ডাউডেন 

সাহেবের সনালো5চন পাছে পড়িতে পাত পনেক ভতল এবং ঈদয় স্ক তইয়। গেল-িবশেষে দিক্‌ 
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হইয়া 'বইট। ধপ করি! টে'বলের উপর ফেলিয' দিঘ! নেদ ন নাত নিবাঠঘ' লাম হননি চারদিকের 
মুক্ত জানালা দিষ। একুইণঠ অনস্থ আকাশ ছর। পুণিন। আমার বো? পরিপূর্ণ ধর্বয নি একে উচ্চহাশ্টে 
সকৌহুকে হা।সয়। উঠিল । যখন নদস্ত আকাশে দৌন্দ। আাপনি আাদেয়। হাডাঠল। আছে ৩ধন বাতি 
জ্বালাইঘ| টেবিলের উপর শ্ুকিন। পড়যা এাউডেনের পুথি হভচে দৌশ তু হাটি ০ উদ্ধার 
করার দ্রশ্েষ্ট। অশান্ত হান্তজনক _পৃর্খবীব প্রান্তে কও লা ভর ডিঠরে একটি ছিদ চাননের এপ মুত 
আচরণে অনন্ত আকাশ হইতে এতবডো একটঢ। শদিট পরিহান নকম্মাৎ দশ্ঠাহ হহতে তামার পাচ 


চে 


আপিয় সন্গেহ আঘাত করিল, ইহাতে গাদি চমকিন! ঢঠি [ছিলাম | উন লাক হঠঠে পৃথখলোক 
পমন্থ কতখানি ভোত্ম , অথ১/১বলের ওপরে একট বাতির বিদ সন্ত পু শ্রিগা শ্যাছিল_ অনন্ত 
নন্ঘ-লোক হইতে এহ লিস্তরঙ্গ ননংপ্ল শগু লী পরবিপুণ হাম মন হকতি। আগত শখনের কাচ এাডডেন 


সাহেবের এহ অকিছ্ধিহবপ্প বিভনে ঠএঠপ আকানের স্তর নওবত একবারে হাশোচর হভয। 


তে 


গিষাছল। (নই পুন! সঙ্গ ৭5 দহত প্নাট প্রথদ একটা ন সাজা তিখাহিলান, তাহাতে 
মল কথাট' মাটি হঠযাছ্ছন - তাহা হাব, কত শা তলার সঙ খিল 25 স্থাছি। হাহা 
লিতিয। দিলাম, পতল কহ ণকুনল ন শন আাখাশ দাত কাটি তত ভলঙ প্রহাতবুনার 

ুতাপাবালকে লিিত। ৬ই দন 7 

দিনশেষে কবিতা দেখি, কবি সনাব ছারডছ। চিন্শ্রন্বেবরাজো বাস 
কবিতে ইচ্ছ। কবিন্তেছেন। বিশ্ববিলানিনী মৌন্দঘলক্্'ল 2িবত!কণাম্তী মৃতি 
কবিব নিকট আভাসে ইঞ্জেতে বাক্ত হছু মাত্র । দেই হকণীক নব নব ভঙ্গী, নব 
নব ূপনজ্জা কবিব মনকে মুগ্ধ কবে, ছিনি তাহার সমাক পলচঘ পাইতে চাহেন, 
কিন্ধ সে স্তযোগ তাহার ভাগ্যে জুটে ন'। যে আবেষ্টনীব মধ্যে এই তরুণীব পের 
স্কুবণ কবিচিন্তকে স্পর্শ কবে, কবিব নিকট তাহ পবমবমণীছ _সৌন্দয 9 মাধুর্যেব 
নন্দন-কানন। কবি সমস্ত সাংসাবিক কর্মপ্রচেষ্টা হইতে অশ্লন গ্রহণ করিস 
আশা-আকাঙজ্ক্গাব দেলার আাব ন' দলির়" চিবন্ঞীবনেব মদত সেই স্থানেই বান, 
নাশিতে চাহেন--সংসাব ছাড়িয়া চিবস্তন্দবের বাদ্য বাম কর্বিতে আকা 
কবেন। তীহাব বাসনা__ 


বৃ 


যদি কোথ খাজে পাই 
] মাথ রাগিবাব ঠাই, 
বেচাকেনা 2 ল যাহ এলি 
যেখানে পথের বাকে 
গেল চ'ল নত মাথে 
ভরা ঘট লয় বাদে তণা। 
এই ঘাটে বাধে! মো তরণা ॥ 


(খ) এচগ্রা"র দ্বিতীর ধারাব কবিতায় দেখিকবি অখপ্ড বস্তনিবপেক্ষ সৌন্দ্ধ- 
পূজায় আব যেন তৃপ্তি পাইতেহেন না-ব্যক্তিনিরপেক্ষ অবচ্ছিন্ন আদর্শলোকের 


২৪৬ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


প্রেমও তাহাব তৃষ্ণা মিটাইতেছে না। তাহার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়। স্বর 
হইয়াছে । এই অখণ্ড বিশ্ব-সৌন্মধকে তিনি আবাব খণ্ড রূপ ও বসে অনুভব 
করিতে চাহেন। ববীন্দ্রনাথেব এই বৈশিষ্ট্যেব কথ পুবে বহছুবাব বলা হইয়াছে। 
তাহার কাব্যে সসীম ও অসীম, বাস্তব ও আদর্শ, ভাব ও ৰপ, স্বর্গ ও মর্তে্যর অপুর্ব 
সময় হইয়াছে । তাহাব প্রতিভাব ইহাই স্বূপ। যতই তিনি আদর্শলোকে 
উঠিয়। অতি বৃহৎ ভাব ও চিন্তাব পক্ষ বিস্তাব করিয়া উড্ডীন হন না কেন, অতি 
সুক্ষ অথচ কঠিন লৌহতাবে খবশীব দুর্বল মানবেব সহিত তাহাব পা বাধ' আছে, 
দেবীকে পুজা কবিতে গিয়া তিনি মানবীকে ভুলেন নাই । মানবীব মধোই তিনি 
দেবীকে দেখিযাছেন। টা খণ্ত-অথ্ডেব ল্ল-__-ভাব-দপেব অবিবাম 
আবর্তন এই অন্ুভূতিই কবি-প্রতিভাব মল উৎস। উঠাই তাহাব অসাধাবণ 
বোমার্টিক গতিভাব বৈদ্নষ্টয | 

1৪৮0১৮৮০৪৮6 সৌন্যেব স্বর্গ হইতে বিদার লইয়। করে মানবা 
প্রিয়াব মর্তো অবতবদ কবিতেছেন-তাভাবই কগ' বল হহঞ্জাছে ন্ব হইতে 
বিদায় কবিতায়। এই পাবার লমন্ত কবিতাতেই কবি মানবা ্রুলাব মৌশ্য 
ও প্রেমেব জরগান করবর়াছেন। 


ঙ 


ন্বগে চিব-আনন্দঃ চিবন্খ ৪ চিব-শান্রি বিবাণ্তিত । সেখানে হুঃদন্ ক 
নাই, বেদনা নাই, হতাশার চিন গ্লানিনাহ | সেখানে বৈচিজ্ঞাহন, হাসনুস্হীন 
স্খভোগের অফ্ুবন্ত আফোজন। কিন্ধ কবে বলেন, মর্ডোব মানবেন নিকঈ 


ত্বর্গস্বধেব কোনে' সার্থকতা নাউ । যেখানে ছঃথ নাই, সখ সেখানে গ্রকুত আনন্দ 
দিতে পাবে না। চু আাছে বলিয়াই আমন। ভখেন বৈশিষ্টা, স্মথেব মাধুষকে 


উপলব্ধি কবি। পৃথিবত্তে ছ্বঃদেব সহিত স্থঘ বিজডিত মাছে বলিয়াই আথেৰ 
এত মুল্য । যেমন মন্ধকাব ছাড়। আলোর কোনো অথ হছ় নও দ্বঃণ ছাডাও 
স্থখেব কোনে। অর্থ হয় ন | জর্গে খে ন থাকা কে]নে। সান্থন ব। সমবেদন 
নাই । ন্বর্গ তাহাব কোলে ৪ বিদায় দিতে বিন্দুমাত্র বিচ্ছেদ-বেদন, 
অন্রভব কবে ন'। লে হাদঠীন, প্রেমঠান।  বিষ্ক মানবের মাতভমি_-এই 
মর্ত্যভূমি ভাতার সেকোনে অধিবাসাকে বিদায় দিতে বাথ 'অন্ততব কবে, 
তার চক্ষু বাতে 
হাশক্গলধার'। যদি ঢুদিনের পুরি 
হঠাত ছোড়ে দেয দুদণ্ডের ঠরে। 
যত নদ য় লগিণ যত আঅভাজন 
যত পাগীতাগী, মেলি ব্যগ্র চ্গাণিঙ্গন 
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সবারে কাম বশ সাণ্ধবার চাষ__ 

ধুলনাণ তন্ুম্প শ দয জুড়ায 

নন প। 

বিচ্ছেদের বেদন। ন। থাকিলে প্লেমেব কোলোউ মাধুষ নাউ । ক্গেব অপ্নরা 

কে|নোদ্িন প্রেমের বেদন। অগ্রভব কলেন কেবল মানবের বুকে পেমহীন লালসার 
অনি প্রজালিত পবে। কিন্তু এই ধপণার নালা তাহার জদষ্বে সমস্ত গেমের তর্ধ্য 
দিয়। তাশাব পেমাম্পদকে ববণ ববির ল» লাহাব জন্য অকানবে সমস্ত ভগ গ্লানি 
সহ কবে, তাহার মঙ্গন্নব ভনা দেবনাব নিকট ব্ব প্রার্থণ আব | 


৪ লু পণ শশার লপশতালু 
বন “বণ দপশন্য প্রচ্ছন বুটরু 
৮০. 717, পল লক এল 
পা লি এএঠ কলি শর্ত বর 
নান ৭ ৮ গঠন | শিশবাল 
নল 2২2বরল ০ £1৫67 স্ব ন 
»17৮8 *. 2, পল অল ভঙ্দমা হত? 
হননি পণ 1 'ননাঁচাতচ ্ল 
4 কত কাতিস্ন ৩ কাল্ল 6৮ কমন 
ভিত উহ এল. ই 1.7 ৮1 “া ন 
রক ৫ 18 ? ৫ লর্ল ফাল্তাছে 
১15 তানালি সলাত না ন 
পড়া টি ৩ পানু লিলি শক, 


এ +7 [এ শত বদ ৪ | £ পু ণান 


5 খত ছি এ | 

কবি মনে কাবন, বৈ০ন্বাহন পদ এ) জিততশীল আরশ ৬প শ স্থ ছু হালি, 

কানা ভব) এই গনতশীল টৈচিহামক৯ পরাণ অপিব তব কাম। | স্ব অচেন" অজান, 

সববেদনাহীন ও প্রবানতুলা, আাব এ৬ পুর্ব আমান্দব ১ দণল্াব, আমাদের 

স্সেহময় মাভ়ীকোড । শত ছর্ববলাঘল হই/লও এই খবশীকি কৰি প্রাণ দিরা 
ভালোব|,.লন-উহাবই বক্ষ আআ কবছিয বিতে চাহেন। 

এই মুণ্ডিকাব পৃথিবীকে ভ।লোবাসাব *কখ। কবি অনেক কবিতায় প্রকাশ 


২৪৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


করিয়াছেন। *চিত্রা'র অনেক পরবতী যুগের কবিতাতেও এই ভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে। কবির এই মনোভাব তাহার ছিন্নপত্রের অনেক স্থলে চমৎকার 
প্রকা পাইয়াছে। 

প্রেমের অভিষেক" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রেমের অপরিশীম শক্তি এবং 
অসাধারণ গৌঁবব ৭ মহিমার কথ' বাক্ত করিয়াছেন। প্রেম শিতান্ত হীন ও নগণ্য 
বাক্তিকেও অসামান্ গৌরব দান করে। মাগ্ুষ সমাজে পতিত ও লাঞ্চিত হইতে 
পারে, কর্মস্থলে উতৎপীণ্ডিত হইতে পারে, দাবিত্যের কশাঘাতে জজরিত হইতে 
পারে, কুৎ্নিত কন্ণাকার সইতে পাকে, কিন্ত তাহার প্রিযপাত্রীৰ নিকট সে পরম 
গৌরবে গে্ববান্থত। প্রেমিকা তাহার টন, লঙ্জ', ক্ষত" অক্ষমতা ঢাকিয়া 
তাহাকে সর্বাপেক্ষা অপিক ভালোবানির, আদব কারির॥ সন্মান দিঘ। স্ুগতের মধো 
তাহাকে রাজরাতজশ্ববেব মাননে অভিষেক কব । প্রেমে সে অতি ক্ষ্র হইলেও 
অতিবৃহত হইয়' ঘার। শিতাঙ্গ নামান হইলেও অসাগাগ্ত লাভ কলে। সংসারের 
লোকের কাচ্ে নে শতবার উপেক্ষিত, লাঞ্ছি 5 হহীলে ও, প্রিগার জন্ম সিংহাসনে সে 
অপ্রতিদ্বন্বী রাঙ্গার্পবাঙ্গ। প্রেমিক-প্রত্মিক হাহা প্রেমলালার মপ্যে জগতের 
বর্যযুগের, সর্বকালের ইততিহাল-প্ুরাণের প্রথ্দা-প্রণ্িশাব প্রেমলীলা উপলব্ধ করে । 
প্রেমিকা মানষকে হারার অপুর স্পর্শ, অরাময় বাপ, আখিব লিক দি দিদা তাহার 
দেহমন, অন্বর-বাণ্ির পরিপূর্ণ করিয়া বাখে-দ্বর্গবাষী দেবতার অমরত্ব তাহাকে 
দান কবে। 

এই কর্বিতাটি যখন প্রথম দদাপনা পশ্িকাহ় প্রকাশিত হয় হধুন কবিতার সমস্ত 
উক্তিটি আপিমেক সাহেব-লান্কিত এক দবিহ কেলানীল মুখের উক্কি বলির! দেওয়া 
হইয়াছিল । পরবে “চিত্রা পুস্তকে কেরানীব কথ উঠাইয়া দেএমু। হয়| 

“পান্বনা' কবিতার কবিব বক্তব্য এই যে প্রেমিক। প্রেমান্পদের ভগ্ত ঘেকোনে। 
স্বার্থত্যাগ করিতে পারে । প্রেমিকা প্রেমিকের অপেক্ষার তাহাব শিভত, নির্জন 
গৃহকোণে মিলন-খঘ্যা রচনা করিদু! তাহাকে বরণ করিছ। লইবার আশার বসিয়া 
ছিল। আকাক্ষ' ছিল, এই রাত্রি সে নিবিড মিলনানন্দে যাপন করিবে । কিন্তু 
প্রেমিক যখন আসল, তন সে কোনো কারণে গভার মর্মাহত, ছুঃখে অশান্ত ও 
অশ্রভারে আগ্রতনয়ন। প্রেমিক তখন তাহার মিপন-রক্ছনীর সমস্ত হুখ-আশা! 
ভুলিয়া, তাহাকে সাস্বন। দিয়* তাহার ছুঃণ দূর করিব।র চেষ্টা করিল। সেম্থির 
করিল, প্রেমাম্পন্রে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাস! করিবে ন" তাহাতে হয়তো তাহার হৃংখ 
আবার নৃহন হই পারে, হয়তে। ব। লঙ্জ| বা আস্মগ্রনিতে সে আরে। মর্ষপীড়া 
অন্থভব করতে পারে কেবল সে প্রেুমর নীরব সহাঞ্ভৃতিতে, মমতার বাকা- 
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হান 'অভিব্যক্কিতে তাহাব ঘঃখ দূব করিবে। তাহার মিলন-রজনী, তাহব বাঁসব- 
শয্য। যদি বার্থ হয় হোকৃ-তাহ|তে ভাহ[ব কোনো ঘখ নাই, বদি তা্গাল 
প্রোমকেব আহত চিত্তেব বেদ কিছু উপশম হয়, হবেই মে পবখ আনন্দ 
ও চরম সার্থকত। লা করিবে। 
নাবীর প্রেমের সঙ্গে কলাণ মিন্রহ গাছ্ছে, প্রণরিনীব ঘবো জদদ্ধানীক্ষপ জননী 
আছে_-ববীন্দ্রনাথ এই ভাখ ব্যক্ত কবিয়াছেন "বারে ও প্রভাতে কলিলাছ। 
নাবীব এই কপ্যাণী মুত চিবাদনই কবিকে মাকপণ কবিয়াছে। নাবী ধেমন ভোগে 
সামগ্রী, কূপ ঘৌবনেব ইন্ধনে সাব বিশেব কামনার অগ্নিগজালনকাবী মহিন, 
সেইরূপ মে সাব। বিশেব চিবশ্লাদেব৭  প্রমবরণ দনবাত। শ্রিভকামনাল, 
মঙ্গলচিন্ঞায় মাতহদরের ্েপাণার নে ন্বর্গের চদবািক্স অদ্ধাব পানী, মানবের 
পৃক্তাব শ্রেষ্ঠ অর্থা পাউবাব যোগ | 
বানর নাবীব প্রেরসী মতি ৪ প্রান্তে মঙ্গলমব* তদবীগন্তি কবিব ভ্লকার় অপূর্ণ 
সৌন্দযে ফট! নগ্টি ১১, নিব পি পরব অনম শ্রদ্ধাপুশ্পাজলল পাইছ।ছে 
নালী,__ 
“গত পরদ্র বকা ঢাল 
হম 27. প্রাণঙ্থর 
টায়ার রা 


€ 
হা চর 
০০ 


৮ 


টং ১০ 
দাদি স্তন াল কা নি পচাত 
দ্র এ ৪ লন ত ঠিতল 
চাপ হন লাহ এন লা 
নিন নব *রে। 
নাবীব মো এই ভাবের বিকাশকে কপি শসন্তাহ লক্ষা করিলাছেপতল 
একছন 7 বশী সুন্দর 
নিশ্েল কাসন পাছে পান, 
স্সশর ম্বসীলা 
তান লঙ্গদীা ন ক্লা?”। 
বির অননা চারে হান 
হাব ঈঙব | ঃ 


(ছুহ পশার। , ব্লাক ) 


(এ) 'চিত্রাব জীবনদেবতামূলক কব্ভাগুচ্ছেব আলোচনায় আমবা 
রবীন্দ্রনাথের কবি-মাঁনসেব একট। অনন্যসাধ|বণণ ও স্বতন্ত্র রূপে সম্মুখীন হই । সমগ্র 
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সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল শক্তি-উৎস রূপে, সমন্ত ভাব, চিন্তা ও কর্মের নিয়ামকরূপে, 
জন্মজগ্মান্তর, রূপ-রূপাস্তবের পবিচালক রূপে, জীবনদেবতাৰ এই বিচিত্র বহম্তম্য 
অনুভূতি রবীন্দ্রনাথেব সম্পূর্ণ নিজস্ব, পৃথিবীব অন্য কোনো কবিব মধ্যে এই বিশিষ্ট 
প্রকাবের অন্কভৃতি, ও কাব্যে এইকপ স্থম্প্ট একাশ বোধ হয় আব দেখ 
যায় নাই। 

কবিব কবিত্ব-শক্তি যে অলেদ্কিক অন্তঠেবণাব ফল, একথ ইযুত অনেকেই 
বলিয়াছেন । কিন্ত একটি কৃতব সন্ত যে শ্রৎ-ছুংখ, ভাব চিন্তা, কর্ম। সমন কাবা- 
প্রচেষ্টা, ইহকাল, প্বকাল, জন্মলশানব ডি ঈবন-চতনাকে পর্বিগপন 
কবিতেছে, এইবপ প্রত্যক্ষ অন্তত কোনন দেশেব কোনে কর্বিব খাব 
কাব্যাকাবে গ্র্থিত হয শাই-ব কোলে করবি হিতিঙাবে অন্ভতে বদ ভোগ 
নাই। প্রাচীন ৪ অর্াধুগেব বাল বাবে। করেব ছুএকটি অনেইকিক 
অক্গাপ্রবণাব হ্বীকাবোক্কি দাণ্রহ ফান । লি মাত বিগত করি কু হবাস 
বাজসভায় গিয়া বলিফাছিচেন। 

টি 2 2৪748 82 
অর, 9 ন-88-88 

তাবপব, স্বপ্পে কোনে লেবু আলি করিবে নেউ দেবার দাহ [ গু) লা হন 
কবিয়। কাবাবচণ কণ্বুুত আলেশ পিদাচছেন ও কবি হবি দান কিছ শিলা 
একপ কথ মামব! বাণলাব মঙ্গল কাবাওরলিতে অনেক পাহ। 
সম্পূর্ণ পিন্ন ধবনেব। ইহ নিঠান্ত নাপাবণ, ৪ সাম  বাবাছি গর উৎপাত ৭ 
কবিত্বশন্তিব লামাগ্ত সুরত মাহ ভঠ বির হারলে হলদেক হই তুত উদ ত 


একটা প্রচণ্ড অন্তপ্রেবণ নে, জীবন মরণ, হ্জক[কিলবগাপা কেনে শব 


-) 


'লাবহ্ম্য শর | ববীগ্রনবের এহ অন্ধ তব সঙ্গে ₹ এবান এ চা বণত্দব 
মনভ্ভভতিব আকাব-পানাল গল | পিশ্ব সা শতন্যি ববগন্্র [দেশ নিজ ত এব 
অন্রভূতি অভিনব ও অদ্বিতহ। 

ববীন্দ্রনাথের এহা ভাবতলের হারান লহছা বি5 আালোচস হইতাচছ। 
ললালোচকদের মণ ভলেক লমলে মনের একা হদ় শো8। ববি স্বয়া 
একাপ্িকবাব ইঠাব ভাংয বদ] করিছে অগলব ইউচাছেন। করি নাটাকাব 
ছিজেন্্লাল প্রহৃতি করব কথিত এ৩ এখ্ববিক অন্টপ্রেবণ। ব লৌকিক শক্ষিব 
দাবীকে আন্মপ্রণ“লার ছলুবে+ বলি ধরিদ্। পহয়। বলতে মাতিচাছেন | এ সম্বন্ধে 
কোনে বর্সন্মত নিচ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয়নাই । অবশ কাব্যের উপভোগ 
ব্যক্তিগত, স্বতবাং বিভিন্ন অশ্ভূতি ৪ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখাব ফলে সমালে|চকদ্বে 
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উপলব্ধির মধ্যে অনৈক্য থাক। অন্বাভাবিক নর়। কিন্তু ববীন্দ্রনাঠিত্যের সাধারণ 
পাঠকের কাছে জীবনদেবত।র রহশ্ত-আবনণ এখনো সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় নাই 
বলিয়! মনে হয়। 

জীবনদেবতার শ্ববপ আলোচন। কবিবাব পূর্বে, কৰিব সহি জাবনদেবতাব কি 
নন্বন্ধ, তাহার উপব জীবনদেবহার কি প্রভাব 9 শুীবনদেপার প্রণহ কৰিব 
মনোভ!ল বিবেচন! কর! আবশ্টক | অবশ্য কবিন জীবনদেবতাভাবমূলক কণ্বতাগুলি 
বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে সমস্ই ভান মাল এর” উহাব উপবেহ আমাদের নিব 
কর' সমীচীন । 

“অনযামী' কবিতাছেউ প্রথম ববীন্দ্রনাথ স্পঈুভাবে শিগেব জীবনে এই 
মহাশক্তিব লীলাব কণ প্রকাশ করবেন। কলি অন্থববানিনী মভাবপ্তি কবি 
লীলা এক পূব কোক কবিতেতেন। কবি ঘঘন ভাহ।ব লাঙ্িভা-বচন। কবেন, 


হখণ মনে করবেন, নিই তাহার বচিন সাহিতনাক লঙ্ী, বচনাধ ভাভাবইঈ বার্িগ 


ভাব-চিন্ত!-অগ্ভতি প্রকাশ কাবতেছেন, 'কগ্ধ পরবে দেখেন, ভাহাব লেদার মধ্যে 
এমন এবটা শ্বব ধরি হ রা [তছে, যাঁহ' উাহাল আশ্রিত বন্থকে অদিক্ম কবিয়া 


বেখেব হয় পণ্ডয্াছে, সামহিককে। ক্ষশিককে ছাডাইহ হিবন্থনের পরাধক্ুক্ত 
হইসাছে। কবিব কাবা-বচনায় হাহঠাব কোনে শাস্রকতত নভ। হাউ ভাহাব 
কবি চিনের নিমামক টি বদলে ল। 


, 
গু মালে বটি হি হবঠ 


৮৬ ৫ম হা কত তই 
পতল ক সহ টে শী বু 
[দিশোত 1 না » 

ডগ নে ত্য ও 1 এ 


হা নানু বগি হা নিহিত, 
লনা ভরিচাদ ০ 
চি $$ এ রথ 
হরর ১2 
বে ০ ভ ০ 
«মন লাধা পু পহহ  2শাা 
ডুন্ধযে উনাতহ শঃলেব ছে, 
যশ ৫০৩ ২৩7 বৰ 
শন গু এম নাশ 


গ ঢল মানব সত 
তাহার কাবোব প্রকৃত অথ যথার্থ তাখ্পয করবি নিজেই জানেন না, বিভিন্ন 


সমালোচক বিভিন্ন অথ বাহিব কবিযা কোনো মীমাংসায় উপস্থিত হইতে না 
পারিয়া অবশেষে কবিব নিকট তাহাব অর্থ চিজ্ঞাসা কবে। কবিও কোনো 
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সন্ভোক্বজনক অর্থ কবিতে পাবেন ন!। কবিব এই অক্ষমতায় তাহার অন্তর্ধাথী 
জীবনদেবতা হাসেন, কাঁবণ কবিব কাবোব প্রক্কত অর্থ এক অন্বধামী ছাডা কবিও 
নিকে জানেন না। 
কে কেমন বোম অথ তাহার, 
কেহ এক বাল কেহ বালি ঝা, 
আমার শধাব বুথ বাব বার, 
লও হম হাম বুক। 


কবিব বাক্তিণত জীবনও €ই অন্ধামী জ্রীবনদেবতাব অপীম প্রভাবে 


| 
কবিও সেইকপই কবিষাণ্চিলেন, কিদ্ধ তাহার অন্তধামী তাহাকে অ-সাধাবণ ও 
অনামাগ্ভ পথে চাপ্লত কবিদাহ্েন। এই নৃহন পথে কবি ভাবাবেশে তন্ময় ইইচা 
লোকনমাক্ত হইতে স্বতন্ত্র ঘাকিদ ক্ষাপাব মতে জীবন ঘাপন করিতেছেন । 
তাহাব পথে শত এল বাপ বিদু স্বখতোক বরমান বটে, কিন্ত জীবনের 
পরিপূর্ণ হাব বাণী, পার্থকতাব আহবান £তনি পাউছাঙ্ছেন বলিব মনে হয়ু। তাহাব 
হেতু অনন্পভূতপূৰ আনন্দে মা ৮ স্টিদাত ৪ ম্যাক ৪ মবুঘ্। অমৃত মল বো? 
হইয়াছে | করি তাহাব জবনবাশাব পরিচালক, পরমরপ্রদ অন্যামাকে উপল 


বত ডি | 


4 


ক রসি 2 নর লতি হদাপল, 


লাশ ঙ 
কাঁদি পা ঠাদাতে 2 
চর 


"5 লইতুক নত পুহন 
“খে বৌ হুকমযী । 
শাদীল হি নোমার এহ্ধ 
সলনাও মারে আঅয়ি। 
ন্র্ধামী জীবনদেবতা কবিকে গভীর দুধে দিয়া তাহার জন্র়েব শ্রে্ঠ সম্পদকে 
পৃথিবীতে প্রকাশ করিতে চাহেন। কবিব গ্রুদয় পবিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবার 
জন্য আকুল আগ্রহান্থিত , এই ঘঅপ্রাপ্ত ও 'অনাম়ত্ত আদর্শকে লা করিবার 
আকাঙ্ক্ষা ৪ আগ্রহের বেদনার তাহার হাদয় কাতর । তাহার হদয়-বেদনার মধধ্য 
তিনি বিশ্বের বেদনা! অন্ভভব কবিত্েছেন-বিশ্বজনীন লহান্ভভৃতিতে তাহার হাদয় 
পূর্ণ হইয়াছে । কবির মধ্য দিয়াই জ্ীবনদেবত! আম্মপ্রকাশ করিতেছেন-_ 
কবির প্রেমের মধো চিরশ্বন, বিশ্বজনীন প্রেমের ঝংকার বাজিতেছে আর নব নব 
কির আগ্রহের বেদনার তাহার চিত্ত প্রজ্লিত হইতেছে । 
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হেলে, কি মোরে প্রদীপ তোমাক 

করিবার পুজ। কোন্‌ দেবঠাব 

বঙ্গ দের জসাম গাগা 

মহামশ্দির 5০1 

515 নং হাত কার লাগি প্রাণ 

মর্ধে দিয] নিশিবিনমান, 

মন নচে৬ন পনদান 

৮575 লা হু তা। 
কি বলিতেছেন, মুত্াপ পবেউ কি তিনে হাবননদেবতা মহযামাহ অতপর 
বুঝিতে পাবিবেন_রঝিবেন কেন তিশি করিব হ্াণে নবকষ্টীব আকাজছাৰ আরন 
জালাইয়াছিলেন, মাব কেনই বা তাহাকে এই সাবাবণ জগছুত আ-লারবাবণ করিত 
নষ্ট কবিলেন। দে শবধইব ভাত্র আকাক্ষোনল কবির চিনে জ্লতেছে, সে 
আগুন জালাইঘা করি জাবন-দেবতাব হোম করতেছেন, মতাব পরে আ[এ 
করবেন, নেই জীবন-পে।ডানে। আগ্তন হতে নত নন্ভাব্ন,। ৪ সার্থক লা 
কবিবেন-সাব। জীবনের সারনাব সফগন্। ৪ প্ুবঙাব তাহার লাভ হইবে 
জীবশদেবতাধ সহিত মিলনে করিব গাণে নব নব +ষ্টিব বেদন। জাগঠিকাছে | 

এই বেদনা অবোই করিব ছুঃনহ আনন | কবির পাণে *ষ্টব আপনা-বিদলা 
জ[গানোই জীবন দেবতার টৈশিষ্ট্য । নব কষ্টর মধোভ কাবব সার্থক 
অন্তপ্রেবণা মাসিতেছে জাবনদেবতার স্পশে গতবা ভাবনদেবহভি 
»ষ্টব মলে। তাহ মন্বানা জাবনদেবতাতকে করি সঙ্গোধন করবতেছ্ে 

চরুপিবসের সমর বথ, 

এত নাদব চরসফলত। 


»নারু প্রেনা, লামার শিবত। 


কবি এই মব জন্মে পে জীবনদেধতাব সাই হত কোনে। সপন্ধ 'বচ্ছি্ কবিতে 
চাহেন না এবং উভয়ে পাখির, প্রাকতিক আবতনতাববতনেব বাহিবে বৰ 
জ্যোতির্মগুলে মিলিত হইতে চাহেন। অন্থণামী জীব্নলেবত তিন বিকে 
বাব নৃতন বূপে, বিচিত্র ৬পীতে, সবতব নন্াবশীততাৰ মঝো গঠন কবিবেন। 

কবি তথন অপর আনন মুদ্ধ হউন” আবণেশ বমস্ত বচন আভজ্ঞতাৰ 
পরিপূর্ণ বসান্ুভৃতিতে শরলে আানাপাশ লেখা লিবে। আবনদেবতৎব স্পর্শ কি । 
সমস্ত রপানভৃতিব উৎস। কবি তখন ভাহাব স্থইতে একেবাবে তময হইয়া 
থাকিবেন_:হু্টিব উদ্দেশ ব। তাপ লঙ্গদ্দে বোনে। জ্ঞানই ভাহাব থাকিবে লা 
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কেবল আম্ম-ভোলা হইয়া চলিবে তীহাব ক্ষ্টি-সাধনা। কবি যে স্থষ্টি করিবেন__ 
তাহাব মধ্যে হইবে জীবনদেবতাব আত্মপ্রকাশ । তাহা ব্যক্তিগত কবি-হঙির 
কোনো তাৎপয ন। থাকিলেও১ উহা তাহাব অন্তযামী জীবনদেব তার অভিব্যক্তি 
বলিয়৷ উহার অর্থ, উহাব তাৎপর্য হইবে গভীব ও পূর্ণ। কবির কাব্যে জীবনদেবতা। 
নিজেকে উপলক্ধি কর্ববেন। তাই কবিব কাবা-স্থন্টব মধ্যেই জীবনদেবতাব 
সহিত তাহাব চিব-মলন হইবে--অগ্ত কোথাও নয়। 
না'হকে অথ, নাহকো তঙ্থ, 
না,কে। মিথ , না।হকে। সভা, 
গাপনার মাঝ জাপনি ম৭-- 
কেখিধ। হাসবে বুঝি । 
হান*”* হুমলাহিতর আসবে, 
ফিবিতি হাল ন গুহ 
করি জন্মে জন্মে জীবনেব মধ্যে জীবনদেবতাব লীল দেখিতে চাহেন। জীবন- 
দেবতার লীল। অর্থে কবিব প্রাণে নব নব স্থষ্ট-প্রেবথাব উপলন্ধি। এক জীবনের 
এক প্রকার সৃষ্টিতে করি সন্ধষ্ট নহেন_তিনি আবো পাইতে চাহেন, আবে 
বৃহত্তৰ ও মহন্তব স্থজণলীল' দেখিতে চাহেন_আবেো। নব নব কপ ৪ ভাবের 
অভিব্যক্কিতে জীবনল্বেত। তাহার জীবন পূর্ণ করুন, ইহ'ই প্রাথন কবেন,-- 
তবে তাত হোক, দেবি, অহরহ 
কনতম জনম রহ তব রহ, 
[নত মিলন 'নহ গা 
জ'বলে জাগাও প্রা । 
শব পব কপে গো! কপহয, 
পায় লহন্দাদার জদয, 
ব্দাও আামারে ওগে। নির্দ্ঘ 
চঞ্চল প্রেম দিয়ে। 


কাব এজন্সে নবতম, বৃহঝম ৭ স্বন্দরতম কপ ও ভাবহট্টিব জলন্ত আকাজ্কষায় 
পুড়িয়া মবিতেছেন, পরজন্সেও তিনি নৃতন স্থগ্টির বেদনার মধ্যে তাহার অন্তরে 
জীবনদেবঙাঁকে উপলব্ধি করিতে আকাক্ষে। করিতেছেন, 
এবীরের মে] পুরিয়। পরান 
1 তীব বেদন। করিয়।ছি পান, 
সেনুর! তরল অগ্রিদমান 
মি ঢালিতেছ বুঝি। 
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আবার এমনি বেদনার মাঝে 
(তোমারে দিরিব খু 

এই শব বেদনার মানে কবিব অসাম গানন, পবম সার্থক ত' ৭ চবম সঞ্লত| | 

কবিব ব্যক্তিজীবনেব মধ্যে জাঁবনদেবতাব যে লীল। চলিনাছে, সেই লীলার 
বান্তিজীবনের শত সপ্কার্তা, অসম্প্রণত, শবপন-পতন-ক্রট কিভাবে দূর করিঘা 
ক্ষীবনদেবত। উহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বঙ্গাৰনেব প্রতীক কবিদা লইখা আানম্মপ্রকাশ 
কবিমাছেন। তআহাবই গোপন ইতিহান কবিব প্রশ্নে বাজি হইয়াছে, 'জীবনদ্বেত? 
কবিতাদ্। এই কবিতার কবিব অন্তব-জাঁবনেব পরিচালককে কবি পুকুষক্ষরপে 
সম্ষোধন করিঘাহেশ। করিব অন্গব "বনের মধ্যে 5 মগাশক্ষির বে প্রকাশ 
হইর[ছিল, তাহা শব নব কপলীন্পম 9 ভাবম'পুঘেব মনে প্রবাহিত হইয়াণ্ছল-- 
গপুব সাগীত ৪ কাবো তাহ অভিবান্ত ভউঘান্ছল | এই মঙাশক্তিকেই কবি 
পিশবস্াবনেব সৌন্দম 9 মাসুমের প্রাণ বলিয়া অন্তশব কবা, অসম বহস্মন্রী নাবী- 
মণ্তত উঠ কাবব জনদ ও কল্পপা,ব আচ্জম করিয়াহল। তাই কখনে বা অনন্ু 
সিন প্রেদনীরূত, বণনে ব লেবাকীণে এভ মশাশক্তিকে করনা করা 
হইয়াছে । কিগ্ব এই একটিমাত্র কবিতার কবি জাবনদেবতাকে পুরুমকপে অস্থভব 
কাবচাচ্েন। হঘতে এই শক্তিব নিকট এমেভ করি পূর্ব আম্মবিসজন কবান্ ও 
এই শঞব মাপুষকপ 'সপনার্বিত হইব এশ্বনন্ধণহী বেশি প্রকটিত হপ্চপাম় কবিব 

মন্তভৃতি ৪ কল্পনার উহ পক্ষের কপ বিশ কবিণাচ্ছে। এবার কবিব জীবনই 
মহাশঞিব প্রেমসী। 

কবি বলিততছ্েন যে তাহার সম জন দর্লিল মথিত কবিগ অনিবাষ বেদন, 
মণো যে নব শব হষ্ট ফুটগ। উঠিয়াতঙ১ তাহ। জীবনদেবতাকে তিনি অর্থাবূপে 
উপহাব দ্াছেন। কবি স্গীবনেব সঙ্গে জাবনদেবতাব যে মিলন, সেই মিলনের 
শীলামাধুযই অভিনব ছন্দ ও স্তবে কবিব কাবাকপে রূপাহিত হইয়াছে, এবং এই 
বিচিত্র কাব্য-_-এই বিভিন্নদপী নব নব শষ্টিব উৎপত্তি হইগাচ্ছে জীবন-দেবতাব 
নৃতন নৃতন লীলার খেরালে। কবিব ক্ষ ব্যঞ্জি-জীবনকে অবপদ্থন কবিয়া 
জীবনদেবতা যে বৃহত্তব স্ৃপ্তীব আকাক্ষ। কবিগাছিলেন, সে আকাক্ষ। 7 এ 
হইয়াছে, ইহাই কবিব জিজ্ঞান্যা। | 

কবিব জীবনে জীবনদেবভাব আবিরাব শ্মত্যন্ত *অপ্রতাশিতরূপে হইদাছে। 
তাহার জীবনকে জীবনদেবতা তাহাব অজ্ঞাতসাবেই অবলম্বন কবিয়াছেন। 
জীবনদেবতার উদ্দেশ কবিব নিবট অপবিজ্ঞাত। কবিব ক্ষুত্র জীবনের নিরালা 
হুদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জীবনদেবতার সিংহামন। এখানে আর কেহ 


২৫৬ রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা 


নাই, কেবল কবির হৃদয়ের অধীশ্বর রূপে জীবনদেবত' একাকী বিরাজ করিতে ছেন। 
কবির সমন্ত কর্মের একমাত্র ডুরষ্টা এই জাবনদেখতা , ভাব, অস্থভূতি, চিন্তাব 
একমাত্র বোদ্ধা এই জীবনদেবতা , তাই কবি ভিজ্ঞানা করিতেছেন যে, জীবন- 
দেবতা কি তাহার ক্ষত্র ভীবনের অন্তব ও বাহিবের সমস্ত পৃভাব অধ্য সানন্দে 
গ্রহণ করিয়াছেন? করিব জীবন শত-ছুবলতায় ভবা-শত বাথতায় পূর্ণ, 
জীবনদেবত! কি সমন্ত ছুবলত ক্ষম। করির। বার্থতাকে নাথকত। দান করিয়াছেন? 
জীবনদেবতা মহাকবি, নব নব হৃষ্কর্তা তিনি, কর্বব জীবন-বীণায় তিনি বিচিত্র 
শ্ররের আলাপন কবিতে গাহেন_কবিকে দিয়া নব নব সই করাইতে চাহেন 
কিন্তু কবি জীবনদেবতাব নেই মহান পরিপুণ বশ্বসংগীত গাহি বাব অপু 
ভাই বলিতৈছ্েন,_- 


ক ৫11. নার পর ঠতু বা তত 
তাস কিগঠাহতত পাব 
2 রগ £ 7৮-5৮5 স্টিক তে মাক ক এ 
কব পোলিশ ব বঃতহহনঃ এ | এ । খে তো] €বে | 
কও ৮৮217 মোন? হু ৮৩-2 ৪ ্ 
বকা চবমে পোহাতে ১ তাহার দ্বাব' বুচভব,ও মহছব এত উত্কুহুতন কোতনে। 
তে 


হ্ঃ 
৪: আব সম্ভব নম্ব। তাত এ জখবন চিলির বাহ ণৃতন ৩1] ০72, £121তক নবম 


কস 


&« বুহভম হ্্টকাথে নিহোজিত কবিবাব জগ্ত জাবনদেবহাব 
করিতেছেন, 


৮? লপর্বাপ, গান শন শো 
নুতন করুম! লহ আনা 
[চরপুগ্াঠন মাতে 
নৃতন নবতে লা ধানে সাদার 
নগান হলনা । 
এই “মন্থুধামী' ৭ ঠজাবনদেবত” কবিতাতে ববান্্রণাথেব জীবনদেবত।র 
অন্নভূৃতি একট! বিব্ষে কপ ও রনে প্রকাশিত হভছাছে । এই ছুহটি কবিত। 
অালোচন। কর্রিলে কবিব জাবনে জ্াবনদেবতাব আবিভাবেব স্বরূপ লঙ্ঘদ্ে 
এঠভাপে একট। মোটামুটি পাহণ! ঠহতে পারে তি 
(ক) ব্যক্তিগত জাবন এ সাহিত্যস্থট্টিতে কবি এক মহাশক্তি বা জীবন- 
দেবহ|ব পাল। অনভ্ভব করেন। 
(৭) কবির সঠিত্য-ন্থট্টির মূলপ্রেরণা জোগাইতেছেন এই জীবনদেবতা ! 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম ২৫৭ 
নব নব স্থির বেদনার মধ্যে কবি নিজের জীবনে জীবনদেবত।র প্রভাব উপলঙ্ধি 
করিতেছেন। তাহার রচনার মধ্যে আাস্মকর্তহ নাউ, উহা জীবনদেবতারই লীল|। 

(গ) কবির সাহিত্য-হ্থষ্ীর মপ্য লিযা জীব্নদেবত। নিজেকে অভিবান্ 
করিতেছেন-শিজেকে প্রকাশ করিতেছেন |, 

(ঘ) কপি ভন্স জন্ম পবিরা জাঁবণে ভাবনদেবতাব লীল অন্তত ককিন্টে 
চাহেন_নবতর ও বৃহত্তব শির প্রেবণ। উপ্লকি কবিতে চাহেন। 

কবিত| ছুটির বিগ্লেমণ হঠতে একটি ছিনিন বিশেষভাবে লক্ষ্য কব। যান ফে 
কবিব জীবনে এই মহাশরিব লাল এভী জীবনদেবতার অ্ভূ্তিব ম্বব্পই 
হইতেছে _ করিচিনডে নব নব নাহিত্যাঙ্গ্ী, নব শব বুল ও বদষ্টিব আবেগ । 
এই দেবতা তাহার অন্তবে বলিব! তাহার অব্য গিব' বিচিত্র কপমন ও বলোচ্ছল 
িলীল! প্রকাশে কবিকে বিশ্যিত, মধ ও বিহবল কবিছ। দিতেছেন। 

এখন দেপ' শাক সমালোচগকগ্ণ ও কবি ম্বমং জীবুনগেবত ল্বক্ষে কি বাবণ! 
কবিয়াছেন। 


টি 


এই কবিহ। ভহটি লেখার পিিছুকাল পরবে ই্পগ্ভানিক  প্রভাতকুষাব 
মুখোপাব্যায়কে কবি এক পরতে ( ঠউ £চহ) ১৩০২) জীবনদেবত সম্বন্ধে 


£লণ্ধততছেন১ 


ঠা 


"জীবনলেবহ হাকফিচক লি হীলনপেরহ হম আীবনটিকে পারত কাছে ০৭ অন্তঘামী শক্তি 
আপনাকে আভব ডা কবে ভলছেন আরম চাকে তিজ্ঞান। করছি, লামাকে দাহণ ক্যারি হে হ্বামন্ তভুখি 


[ক চপিঠাথতা লা করেছ মহত চেয়ে ছিলে, যা করত চেফেছিলে,। 2 


ক নব সম্পন্ন হযেছে। 
আমার দ্বাগ যা কিছু হওয়া সন্তব গাব যাপ শে কর থাক, এদন বাদ তোঙাব তালাচে মার এ টপ 
চার ন। বো ওঠে, তোমার হলি তমাতএ লানার মলোসন্থ ভার ছুটতে নিল, তবে এই জীণ, 
আলা ভ' তভেচচচুশল্স ফলে আবার নামা,ক শতন কা নুতন প্রাণ পাও , নৃতন নাকি মধো নেষে গি 


আমাদের অনাদিকালের চিপ্পুরাতন ববাহবন নহাক্ত করেদাও।? ( ০, প্রান্থপনেচয় ) 

মোহিতচন্দ্র দেনই ববান্দ্র-ক্1ব্যব প্রথঘ সমালোচক । ভাহাব সম্পাদিত 
“কাবাগন্থে তিশি 'জীবনদেবহ! শামদিপ্া কতক গুলে কবিতাকে শ্রেণীবদ্ধ করেন ও 
এ গ্রন্থের ভূমিকায় জাীবনদেবতাবৰ টবশিষ্ট্য সঙ্গন্ধে এইবধপ লিখিলাছেনশ 

“এক জীবনদেবতা কে? কাগাকে লহযা তিনি মিলন উত্সবে মগ্ন এখ১ এক হাহা 'মুসেস শব 
কাড়িয। কর্থা কতিযাছেন, শমণাষে পাপন হরে?" ধমপ্রাণ ব্য কনাত্রেই এম ছীবনদেবতার সহিত 
(বঙ্থদেবতার নৌনাদৃণ্ঠ কজন! করিবেন। কিন্ত হহাকে বিশ্বদব বলিলে কবির আকাপক্ষ, ও সপ্তোগের 
যথার্থ তাংপব বুঝা যায় না। আমাগ মনে হয ফুলফলভারে অবনত কৌণন। ত৭ নিজের অন্তধামী 
প্রাণকে সন্বোধশ করিয়। কবির ন্যায় প্রশ্থ করিতে পারে, “আমাতে কি এ*বশ্বহুমি সার্থক হইয়াছ ?” 
এই প্রাণ অনন্ত প্রাণ নহে, ঠত। শুধু এই বৃক্ষটতেই আবদ্ধ । (কস্ত প্রথম হইণার ইহাই বৃক্ষকে অধিকার 

১৭ 


২৫৯. রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


করিয়া আছে এবং ক্রমশ পত্র-পুষ্প-পর্ধায়ের ভিতর দিয়! তাহাকে নৈপুণাসহকারে গঠিত করিয়। সার্থকত। 
দিয়াছে। মানবজীবন তে। এহরূপে ছুইভাগে বিশ্লিষ্ট কর! যার। রবীন্দ্রবাবু একস্থানে [লিখিয়াছেন, 
“আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত হখ-ছুঃণের (তর দিয়া একট বৃদ্ধ অনুভন করিতে থাকে । আমাদের 
ক্ষণিকজীবন এবং চিরভীবন ছুটে। একজ্রস নংলগ্ন হয়ে আছে কিন্ত দু'টো এক নয়, এ আম মাঝে মাঝে 
স্পট উপলব্ধি করিতে পারে । আমাদের ক্ষণক জীবন যে সুখ ছুঃখ ভোগ করে, আদাদের চিরজ্জীবন তার 
তকে সারাংশ গ্রহণ করে ।” 

"এই যে দুইটি জীবন ইহার ভিতর কবি প্রণঘ কল্পন। কবিয়াছেন। একজন স্থুনিপুণ। গৃহিণর হায় 
অন্তঃপুরবাসিনী, আর একচন শাহার যতকিছু দৈনিক স্মপছঃপ, সভ্যমিথ্য।, ধারণা? চিন্ত। ও ভাব জড় 
করিয়। আনিতেছেন।। অন্থবামী প্রকৃতি তাহার ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট এবং অনির্ধচনীয় আন্ন্দর উপাদান 
সকল গ্রহণ করিতেছেন। কিন্ত যদও ইন গৃইণ তবু উহার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় এখনে। হয় 
নাই। ভিনি কতকটা মুড ভাবে ইহার অধীন। ভাই ঘপন উহার পাগিণ ঠাহার কবিতায় ধ্বনিত হয়, 
তিনি অবাক্‌ হইয়া শ্নতে থাকেন। সে পরর5য় যে আছে ভাহ! কি করিয়া বলা মাঘ? ইনি কত হুন্দগ 
্াহা কি কবি ভানেন? উহার বাণর গউর অথথ তিনি কি পরিমাণ করিযাদ্ন? উহার মানন্দের 
উচ্চশ্িখরে তিনি কি আারোহণ করিযাছেন” কত যুগযুগাণুর লোক লোকান্থুর হইতে ইনি কত 
বর্ণ ও শক, ভাব ও ভাষা, "শীত ও নৌন্দশ নংগ্রহ করেছ আনিয়াছেন, এনং কত বস্থর সহিহ কি 
প্রগাচ আল্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, কবি তাহা ঠে' বলিতে পারেন না। ঠিঁন শুধু জানেন যে, সময়ে 
দময়ে আশাতীত দৌভাগোর ম্যাষ ঠাভার চিন্ু হাহার আ্রীবনপ্বেতার সৌন্দনে পারত হয এবং হিনি 
দিচিত্রকপিহা হইয়া চাহে হের কথায় উদলানু করেন | শাতাতক ভিন শ৬জনমের চিরসফলত। 


বলিয়াছেন এবং ঠাহারই নহহিত ভক্ছেছ্য দিলন কানন করিমাছেন 1” (কাবাগস্থ, ১১১৯, গুথিকণ ) 


ইহার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবদদেবত ও ভাহাব ভীবনে জীবন- 
দেবতার প্রভাব দন্বন্ধে মালো5চনা ক্রেন । বিক্ষবাসী' কাবালয় হইতে প্রকাশিত 
বক্ষভাষার লেখক” (১৩১২) নামক গ্রন্থে ববীন্দ্রনাথ ঠাহার করে-ভ্রীবনেব একটা 
ক্রমবিকাশের ধাব! আলোচন! উপলক্ষে জীবনদেবত/-প্রসঙ্গ উত্থাপন কৰেন। 
'অন্তর্যামী' কবিত' হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
“আমার স্দীঘকাদলর কবিভালেদার ধারাকে গশ্চাহ ফিরিয়া যপন দেপি, তপন ইত! সপ দেপিতে 
পাই এ একটা ব্যাপার, বাহার উপর আমার কোনে কঠ্ধ ছিল ন'। যপন লিপিতেছ্িলাম, তখন মনে 
করিয়াছি ামিহ লির্দিতেছি বটে, কিন্ধকু আজ ভানে কথাট। নতা নহে । কারণ, সেট থণ্ড কবিতাগুলিতে 
আমার নমগ্র কাবাগ্রন্থের তাত্পম লম্পণ তয় নাই লেই ভাৎপমটি কি, ঠাহাও আম পূধে জানিতাষ 
না। এইক.ণ পরিণাম না জানিয়। ছামি একটির সহিত একটি কবিত। মোজন। করিয়। আসিয়া, 
ভাহাদের প্রত্যেকে র ষে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পন। করিয়াছিলান, আাজ সমাগ্রর সাহাষো নিশ্চয় বুশিয়াছি, সে অর্থ 
মতিক্রম করিয়া একটি অনিচ্ছিন্ন তাৎপদ তাহাদের প্রতোকের মধ দিয়া প্রবাহিত তইয়। আসিয়াস্থিল।-** 
“বশ্থবিধির একটা নিয়ম এই দেশিতেছি যে, ষেট।*মাসন্্, যেট। উপস্থিত, তাহাকে সে পর্ব করিতে দেয় 
না।*”* যপন ষেটা ভ্ভিভতছিলাম তখন সেইটিকেই পরিণাম বলিয়। মনে করিয়াছিলাম। **'আমিই 
যে তাহা লিখিতেছি এ টাক্িও সন্দেহ ঘটে নাই । কিন্তু আজ বুঝিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষামা্র ;_ 


$ চি 


রবান্দ্র-কা ব্য-পরিক্রম! ২৫৯ 


তাহার! যে-মনাগতকে গড়িয়। তুলিতেছে, দেহ অনাগতকে তাহার! চেনেও ন।। তাঙাদের রচয়িহার 
মধ্যে আর একজন রচনাকারী আছেন, ধাহার সম্ুণে সেই ভাবী ভাৎপন প্রত্যক্ষ ব্মান। 

“আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একট। হুর আপিয়। পড়ে, যাহাতে তাহা বড় হইয়া উঠে, ব্যক্তিগত 
ন| হইয়া বিশ্বের হইয়। উঠে। 

«*****শুধু কি কবিত! লেখার একক্তন কর্ড কবিকে অণ্তরূম করি তাহার লেপনী! চাঁন, 
করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইচাও দেখিয়াহি যে, জীবনট' যে গঠিত হউয়। উঠ্ঠিতেছে, তাহার 
সমন্ত মুগছুঃখ,_তাহার সমস্ত যোগ বিযোগের বিচ্ছিন্ততাকে কে একছন একটি অথও তাপসের মধ্যে 
গাখিয়া তুলিতেছেন। সকল সময় আমি ঠাপ আনুকুলা করিতেছি কিনা জানিন|, কিন্ধু আমার 
সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাথিঘা জডিয়। দাড় করাহীতেছেন | 
কেবল তাই নয়, আনার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, মামার জীবনকে যে অর্থের দধো সীনাবদ্ধ করিতেছে, 
তিনি বারে বারে সে লীম| ছিন্ন করিয়। দিতেছেন ; ভিনি স্থগভীর বেদনার দ্বার", বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের 
সহি বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয। দিতেছেন। 

“******এই যে কবি, মিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, গাদার সমস্থ অনুকল ও প্রতিকূল উপকরণ লয়! 
আমার জ্রীবনকে বচন করিয়। চ!লয়াছেন, ঠাহাকেই আমার কাবো আমে 'উঈ'্বনদেবত"" নাম দিয়াছে । 
তিনি যে কেবল আমার এড ১১গ।ব-নস মমন্ত পওঠাকে বক্যদান কবিয়' বিখের সভিত তাহার সামগস্ত 
স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে ক্র ন।--মানি জান, আনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্মত অবস্থার 
মধ্য দিয়। তিনি আমাকে মামার এই ব্মান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করেঘাছেন , সেহ বিশ্বের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত অস্তি্থধারার বৃহত্-স্মত ঠাহ।৮ক অবলম্বন করিয। হামার অগোচনে দামার মধ্ধে রহিয়াছে 
সেহ জম্য এই জগতেপ ভক্ত পশ্মপক্ষীপ সাঙ্গ এমন একট' পুরাতন উকা অনুভব কাপতে পারি 
মেউজন্য এতবঢ় রহশ্তুময প্রকাণ্ড জগৎকে আনান ও ভীগণ বিষ মলে হয ন। 

“***যে শক্তি আনার জীবনের সমস্ত সুএছু কে সমস্ত ঘটনাকে উকাদান, তাৎপন্লন কারিতোক্ছে 
আমার রাশান্তর _-জন্ম-জম্মান্তরাকে একশত গাখি.তছে, মাহাগ মনা দিঘ' “বশ্রচরাচতবন মত” ঈক্য 
অন্ুতন করতেছি, তাভাকেই 'চীবনদেবত'' নাম প্যাঠিনাম। 

“***নিজের জীবনের মাধা এই আর্বভাবকে অনুভব কর! শে নে জাবিভাব অইতের মধা হইতে 
অনাগতের মধ্যে প্রাণের গালের উপর প্রেমের হাওয়! লাগাইয়া আমাক মহাকালনদার দৃতন নূতন ঘটে 
বহন করিয়! লইয়। চলিয়াছেন, সেই জীবনদেব চার কথ। মামি বললাম ।” 


রবীন্ত্র-সাহিত্যোর শ্রেট সমালোচক অরজিতকুমাব চক্রবতী, মোহিতচন্দ্র সেন ও 
রবীন্রনাথের'মতই একপ্রকার সমর্থন করিয়াছেন। 'অধধিকন্ত তিণি পাশ্চাত্য দর্শন 
ও বিজ্ঞানের তত্ব দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কবিয্াছেন যে ভীবনদের- ৭ ভাব 
রবীন্্রনাথের মধ্যে উদ্ভৃত হওয়া খুব স্বাভাবিক । কারণ, ববীন্দরনাথের বর্তমান 
ব্যক্তিত্ব বহু জন্মের বিচিত্র বাঞ্তিতহের সমষ্টি এবং বর্তমান দেহেণ জীবকোষসমূহের 
মধ্যে সেই বহু বন্ধ প্রাচীনযুগের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নানা জীব-জীবনযাত্র"' 

'স্কারনকল স্ুধস্বতিরূপে আজও বিদ্ভমান। সেই জন্যই বিশ্বজগতের সঙ্গে এ 
অন্তরতম যোগ ক্ষণে ক্ষণে অন্থতূত হয়,_তরু-ঈতা-পশু-পক্ষীর সহিত এঁক্যা |] 


২৬৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম' 

সহজ হয়। যুগযুগান্তব হইতে প্রবাহিত এই জীবনধারার অস্তনিহিত সতাই 
জীবন-দেবতা। এই সন্তা অথণ্ড বিশ্ব-চৈতন্যলাভ-প্রয়াসী। তিনি কবির মধ্যে 
থাকিয়া চিরকাল ধরিয়া কেবলই কবির জীবনকে গড়িতেছেন এবং বিশ্বেব সঙ্গে 
নানা লম্বন্ধস্ত্রে বাঁধিয়া সকণ ভেদসীমা দূব করিতেছেন, এবং তাহাকে বিশ্বেব 
সবত্র ব্যাপ্ত করিয়া দ্িতেছেন। ( জীবনদেবত') বাব্যপরিক্রম।) 

জীবনদেবতা কবিতাটি লেখাব দশ বসব পরে, রবীন্দ্রনাথ “বঙ্গভাষার লেখক' 
পুস্তকে এই ভাবেব প্রথম ব্যাখ্যা কবেন, তাবপব প্রায় ব্রিশবৎসব পরে, আবাব 
প্রসঙ্গক্রমে এই 'জীবনদেবতী" ভাবেব বাখা। কবেন,-- 

“***আপন সভার মধ্যে ছুটি উ* সন্ধির (দক আছে । এক, যাকে বল শাম, আর তার সঙ্গে জড়িযে 
মিশিয়ে আছে য কিছু । যেন আমার সংসার, জামার দেশ, জমার ধন জন মান, এই যা কিছু নিয়ে 
মারামারি কাটাকাটি ভাবন টচন্থ | 'কন্ধ পরমপুক্ষ আছেন এই সমস্্রকে আধকার করে এবং অতল 
করে- নাটকের স্বষ্টা ও ড্ষ্টা যেমন ঠাচ্ছ নাকের সমস্যাকে নিয়ে এবং তাকে পোবিয়ে । সম্ভার এত 
ছুই দেককে সব সমযে মিলিযে অনুভব করতে পারনে। একল আপনাকে বিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
ক্ুখদুতথে আন্দোলিত হহ। তার মাত্রা খাতকে নাঃ হার বৃহৎ লামঞ্র দেখিনে | কোতনা এক সময়ে 
দৃষ্টি ফেরে তার ছেকে, মুক্তির স্বাৰ পাত তখন যন তাহ” আপন রকাপ্তিকঠ ভোলে তপন লেতে 
সম্াকে। আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে জীবনদেবত এগার কাকে । 

'ওগে' জগ্তর তম, 
পমটেছে কি তব সকল হাম 
হাসি অন্তর মম? 

আম যে-পরমাণে পুল অথাৎ বিশ্বতুমিন, সেহ পরিমাণে জাপন করেছি তাকে, উ্রকা হয়েছে ঠাপ 
সঙ্গে । দেই কথ' মনে করে বলে হলাম, তুম কি কাশ হয়েছ আমার মাধো তোমার লীলাগ প্রকাশ দোলে । 

বিশ্বদেবত। আছেন, তার গানন লোকে লোকে প্রহচজ্তারায়। জ্রীবনদেবতা বিশেষভালে জীনানে? 
হাসন, হাদযে হৃদয়ে মার পাঠস্থান, সকল অনুকূত সকল আভিজ্ঞতার কেশ্রে। বাউল ঠাক বলেছে 
হলের দানুব । (মানব হা, প্রপানাত ০৩৪০, ভে)» মানবের ধন। পৃ নিত ৯১) 

দেখা যাইতেছে যে, ববীন্দ্রনাথ নিজে, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবতাঁ 
প্রভৃতি জাবনদেবতাকে একটি পৃথক আধ্যাপ্মিক সন্ত। ব। মেটাফিজিক্যাল সন্ত 
ঘলিতুরিয়াছি আমিই লিশিতেছি বটে, কিন্ত আজ জানি কথাটা সা নীধীনেব বৃহশুম গভীরতম 
* আমার সমগ্র কাবাগ্রস্তের তাৎ্পম সম্পূর্ণ হয় নাহ_সেঠ তাকেও দা্শনিক-রবীন্দ্রনাথকে 
৮। মনে করিয়াছেন | রহ সা রবীন্দ্রনাথের কে 'ভগবান ব। বিশ্বদেবতা 
'কী। সেই সহ্াই মাহছদ-রবীজদাধক্ষ্ কাব রবান্দ্রননার এই সত্তাকে “বিরাট”, 
পরিচ/[লিত করিতেছেন কিন্ত কেহই এই শক্তি ইহাকে বিশ্বদেবতা বলিতে 
বলতে চাতেন নাই। ববীঙ্তনাথ দ্বিতীয় জেড " লয় ইহ বোধ হয় 
পুরুষ" “সত্য? প্রভৃতি বলিয়। উল্লেখ রিলে ২ নামান্তর, এবং উহাই 

রা? র্‌ সতল ও উয়াছি, 

নাই | বাউলের “মনের মান্য” যে ভগবাণ 
খেরই ব্যাধ্যা। কাবণ “মলে মানুষ যে ভগবানে। 
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যে অন্বয় পরমতত্ব ইহা ধাহারা বাউলের গান আলোচন। করিনাছেন, তাতাঁরা 
জানেন। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, যে-শক্কি জন্মজন্মান্থর ধরিয়া 
তাহাকে ও তাহার কাব্যপ্রচেষ্টাকে পরিচালনা করিতেছেন, যাহ' উভার ক্ষৃ 
ব্ক্তিচেতনার মধো বিশ্বচেতনার মিলন ঘটাউতেছেন ৪ চিরস্থন পরিপূর্ণতার 
দিরে অগ্রসর করাহতেছেন, তাহ তাহার জীবনেরই দ্বেত', বিশ্বের নয়, এবং 
এই দেবতার সঙ্গে তাহার গভীর প্রেমের রহশ্তমঘ্ বিচিত্র সন্বন্গ। কবি ঘনে করেন 
সমগ্র বিশ্বত্রন্মাণ্ডের ম্প্য দিয়া যে মহাশক্তি, ঘে বিরাট পুরুষ আগ্মপ্রকাশ 


টি 


করিতেছেন, তিনি হইতেছেন বিশ্বদেবত!, এই বিশ্বদেবত' যখন কবির বাণ্জি- 
জীবনের মধ্য দিয়া আম্মপ্রকাশ করিতেছেন) তখনহ তিনি হউতেছেন, জীবন- 
দেবত]। ব্ক্তিলহাঘ অরিষ্টিত বিশ্ব-দেবভাব কপই জীবনন্বভী। এই জীবনদেবত! 
তাহার অতীত, বর্তমান 9 মনাগতকে জুড়িয়ণ তাহার সমস্ত ভপহঃখ, ভাঙাগড়ার 
মধ্য দির! তাহার জীবন-চেতনাকে পূর্ণ প্রকাশের পথে চালিত করিতেছেন । অবশ্য 
ভাবতীয় অধ্যাম্-দর্শশ অনুন।তর ঘে এ,ক্ষ বিশ্ব-বপ্ধাতগুর মলে, তাহাই মানবমনে 
ঘাশীল। ইহাদের মধো সতাকাব কোনে প্রভেদ নাই । কিন্ু রব*ন্দ্রনাথ অভিনব 
রূপ দুষ্ট) বূপন্বষ্টা ও শিল্পী হিসাবে তাহাৰ অনড় 5 কননন'র বৈশ্য অন্লারে 
এই সন্তাকে পথকভাবে উপভোশ চরিমাছেন। 

পরবতী সমালোচকদের মধ্যেও অনেকে উভাদেব বাখ্যাকেই অলবিস্তর 


মানিয়। লইয়াছেন। আধুক্ত প্রশান্চন্দ্র মহলানবীশ বলেন,-1৮০৫০ ৮৮ 1৪ 
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চারু বন্দ্যোপধ্যাযও বোধ হয় এউবূপ একট ভঠবই প্রকাশ করিতে 
চ|হিয়াছেন,স- 
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আবার কোনো কোনো সমালে।চক যুক্তিমূলে জীবনদ্দবতা অর্থে বিশ্বদেবতা। 


বুঝিয়াছেন। শ্রীঘুক্ত স্থবোপচন্দ্র সেনগুপ্ধ বলেন, 
“***জীবনদেবত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগগনে ধৃমূকতুর মত উদ্দত হইয়। বিলীন হয় নাই। জীবনন্বত) 
বিশ্বদেবতার নামান্তর ব| রাপান্তর মা ।” ( রবীন্নাথ, ১২৬ পৃ) 
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টম্পসন্‌ সাহেব তাহার পুস্তকে জীবনদেকতা সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথের একটা উক্তির 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ববীন্দ্রনাথ টম্পসন্‌ সাহেবকে বলিয়াছিলেন,__“ণ্গ)৪ 
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. উম্পসন্‌ সাহেব দ্বাব' ববীন্দ্রনাথেব কাব্যবিচাব সম্বন্ধে হয়তো মতইৈধ থাকিতে 
পাবে কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় যে উদ্ধৃত অংশ ববীন্দ্রনাথেবই উক্তি । কাবণ, 
ববীন্দ্রনাথ যাহা কোনে" দিন বলেন নাই, একপ কোনে' উক্কি ববীন্দ্রনা্ের মুখে 
বসাইয়া! দিয়া তাহা প্রচাব রন দুঃনাহস সাহেবের হয় নাই । ববীন্দ্রনাথের 

শাতেই এ পুস্থক শত হয়, এবং এই উক্িব সত্যত। সম্বন্ধে কোপুন' 
প্রশ্নই উঠে নাই । কৰিব টড টিবিশেষ লক্ষ্য কবিবাব বিষয়। জীবন- 
দেবতার রা যন সর্বপ্রথম করি-চিত্তে উদ্ধৃত হব, তখন তিনি আনলে, 
আম্মহার। হইয়) গি়ান্ছিলেন। এই অন্তনতি ছিল উাহ।ব কাছে সম্পূর্ণ নূতন, এই 
অন্চভৃতিব কাছে তিনি পূর্ণ আশ্মনমর্পণ করিছাছিলেন। জীবনদেবতার অন্তত 
আর তাহাব মধ্যে বর্তমান নাই, তিন*এন সাধারণ পাঠকের মতে জীবনদেবত 
কি তাহাই জানিতে চেষ্ট কবিতেছেন। 

এ উক্তি অবিশ্বান্ত নহ। কবি-মানসেব ধাবাবাহিক ইতিহাসে জীবনদ্বেতার 
অন্রভূতি একটা বিশেষ স্তব | হয়ে গুথম জীবন হইতেই এই অন্রভূতি কিছুমাত্রায় 
কবিব অন্তবে ক্রিয়াশীল ছিল-_েষে একট স্তরে পৌছিয়া প্রবল আকাব ধারণ 
কবিয়াছে । তারপর মাঝে মাঝে এই ভাবের বিক।শ হইফাছে বটে, কিস্ধ বছভাবেব 
অন্পভূতিতে ইহার একমুখী টবশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে ও পৌর্বাপর্ধস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে, 
শেষে মনেব অবচেভন-স্তবে আশ্রয় গ্রহণ কবিঘাছে । তাই কৰি বলিতেছেন, 
জীবনদেবতা যেকি ওকে তাহ। তিনি এখন আর বলিতে পারেন ন1। রবীন্দ্রনাথের 
কবি-মানস নিবস্থর পরিব্তনপ্রয়াসী ও বনু বৈচিত্র্যকামী। যখন কোনে একটি 
ভাব কবির মনে উদ্দিত হইয়াছে, তখন উহ। এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে 
কবি তাহাব মধ্যে এ্কেবাবে ডূবিয়া গিয়াছেন-_এবং এ ভাবের আবেষ্টনকে একান্ত 
করিয়। দেখিয়াছেন । তারপর, এ চক্রের মধ্য হইতে বাহির হইবার জন্য কবির মনে 
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জাগিয়াছে অস্থিবতা-শেষে এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইছ। আবার অবস্থান্তরে 
প্রবেশ করিয়াছেন । আবাব সেখান হইতে চলিয়াছে যাত্র। ভিন্ন অবস্থব দিকে । 
তাহাব বচিত বিরাট সাহিত্যেব একট! প্রধান £বশিষ্ট্যই এই | বিচ্ত্র নমাবোতে 
এ সাহিত্য একট! অতি বিন্মর়ক ব প্রদর্শনীতে পরিণত হইয়াছে । 

কবি-মানসেব কতকগুলি বিশিষ্ট ধাবা সঙ্দদ্ধে হয়তে! ববি চিবকালই সচেতন 
আছেন কিন্ত সেই বিশিষ্ট ধাবার কোনে সামগ্িক অভিব্যদ্ত ৪ তাহার বাধ- 
কাবণত্ব, নিবাট হ্টিশ্োতের মব্যে কবিব মনে ন। থাকাই সম্ভব । ভাই কণ্বকে 
যখন হাব কাব্য ব্যাখ্য' কবি হইছে, পন সেন কোছেন প্রবাশ 
টবশিষ্টোেব তন্বেব আগতার ফেলিয়া কাবাণত সেই ক্ষণিক ভাবকে চিবন্ধনৈর 
পথায়ে উন্নীত করিমাছেন ৪ ভাহাব কবি-মাননের বিশেষ পর্সেব অস্কহূক্তি কবিহা 
লইয়ছেন। তাহ করব প্র্ণ৬ উন্মেষেব প্রথম মুন্বে “নঝর্বেব প্রভা? 
কবিভাটি৭ ববি বহুকাল পবে “অহংমুজ আগার প্রবাশ বলল বাধা 
কবিঘাছেন। কর্ব তখন এ পি অচ্গভৃতিব জগতে নাই-_কেবল উীাহাব কবি- 
মানসেব একটা" সাধ[বণ পধাবণান্ক ভত্ববপে উপল করিয়া উহাকে তাহাব পর্যায়ে 
ফেলিফাছেন । ভতবাং কবি জে জীবনদেবত। সম্বন্ধে বালসাছেন যে এ ভাব 
বৈষ্ঞবেব দ্বৈত ও উপনিষদেব অধৈতৈব সমন, ভাহ। ভাহাব পব্বতীকালে তববপে 
উপলদ্ধি, কিন্থ উহা জীবনদ্বতাব মূল স্বব্পেব অন্ঠভূতি নয়। সে অনুভূতি, 
তাহাব চেতন -ল্গের হইতে বতদিন অপনাবিত। ভাই তিনি পাঠকেব সঙ্গে 
বর্তমানে সমপধায়তুক্ত | এ কথ! তিনি অন্তত্রও বলিয়াছেনচত এই হাব্য 
বোঝবাব কান্দে কেউ কেউ কবিব সাহাধা চেফে থাকেন। তাব। লে যান, 
যে কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আব যিনি ব্যাখা কবেন, তিনি আৰ 
একজন। এই -ব্যাধ্যাকর্৷ পাঠকদেবই সমশ্রের। উাব মুখে ভুল ব্যাখা, 
অসম্ভব নয়।” (কবি-পবিচিতি, কবিব অভিশাষণ, ২-৩ পৃঃ) 

একটি কথ! এখানে লক্ষ্য কবিতে হইবে-যা 1 কবিব জীবনদেবত ভাবেব 
কবিতাগ্তলিব মধ্যে বিশেষভাবে বিবাজ কবিতেহে। পুবে উল্লিখিত “অন্থযামী, 
ও 'জীবনদেবতা" কবিতাব বিশ্লেষণ হইতে দখ। যাইবে যে জীবনদেব তাব অঙ্ভূতি 
কবিব সমস্ত কাব্যস্ষ্টব মুল প্রেবণা। এই অন্তভতি অর্গে নব নব কপ ও ভাব- 
সথট্টিব বেদনাব আনন্দ। জীবনদেবতাব সঠিত মিপনেব লীলামাধুযই বিচিত্র ছন্দ 
এ স্বরে কৰিব কাব্যরূপে রপায়িত হইয়াছে । 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবনদেবতা কে? কবিব ব্যাখ্য। যাহাই বলুক, কবিব 
কাব্য যাহা সাক্ষ্য দেয তাহাই প্রকৃত নির্ভবশ্যোগ্য । আমাব মনে হয়, এই জীবন- 


২৬৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


দেবতা রবীন্দ্রনাথের অন্তরবাসী শিল্পীর সত্ত'--তাহার কবি-পুকুষ | ইহাই তাহার 
সজনী প্রতিভা--সমগ্র কাব্যপ্রেরণার মূল শক্তি এবং বিশ্বসৌন্দধের অতিপ্রবল 
অনুভূতির দ্বারা এই কবি-শিল্পীলন্তা গঠিত। এই বৃহত্তর শিল্পী-জীবন কেবলই 
নব নব হ্ষ্টিতে আশ্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে আর কবি আশ্মকর্তৃহহীন হইয়। 
এই প্রেরণাব ক্রোতেব মুখে ভাসিয়! চলিয়াছেন। প্রবল স্থ্টর প্রেরণায় কবি 
যখন অভিভূত, তখন মনে কবিয়াছেন, তাহার জীবনেব মধ্যে একটি বৃহশুম জীবন -__ 
একটি বিপুল শর্কুশালী লতা একটি অস্রতম দেবত' তাহাব সমন্ত ভাব, চিম্ব।। 
কাব্য ও সংগীতকে প্রিচ'লনা কবিতেছেন। তিনি সেই শক্কির সম্পৃণ অধীন, 
উহার হাতের ধেলনা মাত্র। কর্ব অন্ঙব করিতেছেন যে এই দেবত ভাহাব 
মুখ হইতে ভাষ কাডিয়া লইফ্তছেন, এবং তাহাকে যাহা বপাইতেছেন তিনি 
তাহাই বলিকুতিচ্েন | কর্বব এই অন্থবব+শী শিননদেবত' নব নব মুত গডিতেছেন, 
নৃতন ছন্দ ছুটাইতেেন ও নৃতন তা [ঠিকেছেশ। তাহার সমগ্র জীবন যেন 
এই দেবতার বীণ, এবং এই বীণা হইদ অপৃব সংগীতের মগ্ছন। ধিনিত 
হইতেছে । এই «দ্বতাব দীন সেবককপে কবি শিভজেব অক্ষমতা ৪ শ্লন 
ক্রটিতে সবল শম্কিত। স্ষ্টিব প্রেবণ ৭ আাবেগ করিব টিতে এতই প্রবল থে 
তিনি উহাকে তাহার চিন্তেব অনীশ্বর ও চালক বলি মনে করিতেছেন । 
ববীন্দ্রনাথের অন্থববালীব শিমী-জীবনেব এই বে প্রকাশঙ্ষুণ ১ এই থে গৃষ্ীৰ 
প্রেরণ" ইহাব মূল উত্ন তাহার কবিগানতুসব একটা আভভুতিব মর্ধো বহিছাক্ছে | 
এই অনুভূতি হইতে কষ্টিব প্রেবণ ও আবেগের উদ্ভব 
আবেগ যপধন প্রচণ্ধ আকাব প্াবণ কবছাচ্ছে, হশই কাব উ 
উপলপ্ধি করিয়াচ্েন। এই অন্ভূতি বিশ্বসোন্দযের অখগু মম্তক্কতি। এড বিশ্বানোন্দ ফেব 
অথণ্ড অন্ুভূর্িই কবির ক্র-প্রেবণাব মূল কাবণ-ভাহার হগ্গণা প্রতিভার 
পটভূমিকাঁ তাহার বসল্প্মী। আনলে িশ্বনৌন্দধের আ টা “বনদেবতার 
অন্থন্তি এক-_কেবল অন্ন্ভতিব চরম মুহর্তে উহাকে একট স্বতঙ্গ সন্ত বলিয়। 
অন্তভব করিয়াছেন | ছাহা করিব “ঘানসন্বন্দপী" ব' নিক অগিষ্ঠাত্রী, 
বিশ্বসৌন্দধলক্ষ্রী ব" সৌনদ্বদেবী, তাহাউ জংবনদেবতায় পরিণত লাভ করেয়াছে। 
অন্ুভৃতির আরহিশধ্যে কবি উচ্গাকে স্রীবন-মরণ ও জন্সজন্মান্তরন্া।পী একটা 
পকিরুপে সাজান বিশুসীন্দধের আসভভৃতি 07012) এব 1)1%)6 হইতে 
1769113০৮এর 01505-এ উন্দীত হইয়াছে _অন্ভৃতি উপলক্ষিতে পরিণত হইয়াছে । 
তাই পা কতকট, তবেব আকারে উপস্থিত হইয়াছে এবং কবি ও ইহাকে 
ভত্বব্ধপেই খ্যাখ্য' কবিয়াছেন। মুলে ইহা! বিশ্বসৌন্দ্ব-চেতনার অগণ্ড অন্ভূতি। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ২৬? 


প্রকৃতি ও মানব লইয়। এই বিশ্ব গঠিত । এই প্রক্কতির সধপ-রস-এন্দ-স্পর্শ গন্ধের 
শতশতবিচিত্র প্রকাশ ও মানবের দেহ-মশের অগণিত সপ ৪৭ রসের অভিব্যক্ছি 
একটি অথণ্ড সৌন্দধন্রপে কবি তাহার অন্তরে অন্ভব করিয়াছেন। প্রকৃতি ও 
মানবেব পরম্পরের সঙ্গে গভীর নন্বঙ্ধ বর্তমান, এবং এই সঙ্গন্ধ নান। ক্ূপে ও রলে 
জন্সঙন্মান্তপ পধস্ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে |. আর এই প্রক্তানষ্ভীবন ও মানব- 
জীবনের ঘাত-প্রতিঘ|তপূর্ণ সম্মিলিত রূপের অথণ্ড সৌন্দযান্রভৃতি কবির চিন্তে এক 
অলৌকিক চেতনা বিরাজ করিতেছে | এই ঘে বিশ্বসৌন্দযচেতনা ইহাই কবির 
সমস্ত কাবাস্ষ্ির মূল প্রেরণ | ইহাই তাহার সোনার ভরীর মানি, বালোর 
সী, ফৌবনের প্রেরসী মাণনন্তন্দবী, নিরুন্দেশ যাত্রাব সঙ্গিনী, জদরবাসিনী চিত্র, 
তাহা অন্থযামী-জীবনদেবত;| ঘে সৌন্প.5তন' একট বস্থনিরপেক্ষ বোধমাত্র, 
শুধুমাত্র অন্যের একট। অতি-প্ুবল আনন্দ-অন্তভূতি, কবি উহাতে সজীব সন্তু 
'আদ্বোপ করিয়' উহাকে এক অনন্থরহস্ামছ* অপার সৌন্দদমতী গ্রণযিনী নারীতে 
পসব্মনিত করিয়াছেন এবং কেপুষু দেতাঁয় উন্নীত করবিযাতেন। কবি অন্ভব 
কবিয়াছেন, শৈশব হইতে এই রহশ্গাময়* নাবা তাহাব জীবনের উপর অসীম প্রভাব 
বিস্াব করিতেছে, ম্বর্গমততোব নমণ্ত মানন্দ অন্ষেণে তাহাকে সঙ্গে ক্রয় লইয়' 
চণ্ললাচ্ছে ও জন্মঙ্গম্মান্থবের মূসা দির। ভাহাব জাীবনচত্রটি পরি আছে। 

ইহ? পূর্বে দেখ গর ঘে ৪ পত্ডে ৪ অথপ্ডে বিশ্বসৌন্দঘেব অন্ভূত্তি কবিকে 
অভভুত করিয়াছে । বিশ্ব-জীবনেব বে অথণ্ড সৌন্ধ্য কবিকে কাবাপ্রেরণা 
ক্ষোগাইয়াছে, তাহ। েমন তিনি বস্থনিবপেক্ষহাবে অন্থবে অনুভব করিহাছেন, 
আবাধ খিশ্বজ্জীবনের বিচিত্র থগ্ুপ্রকাশেব মঝো তেমনি তাহাকে প্রতি নত 
করিয়' দেখিয়াছেন। এই বিশ্বসৌন্মযচেতন। তিশি অথগ্ডে ও খন্ডে অসীমে ও সস মে, 


সত এ পি 


'মস্রে ও বাহিবে উপপন্ধি করাচ্ছেন | যাহ' অসীম ও অনন্থ,_যাহ; কেবল 
ভাবের মধো, একট। চেতনাব মবো আবদ্ধ, তাহাকে সীমার মধ্যে, রূপের মধ্যে 
পরি ন। পারিলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপলর্ধি কর" যায় ন'। আবার যাহা সীমা 
বা রকপবিবেষের মবো আবদ্ধ, তাহাকে অসীম ও অর্ূপেব মধ্যে নিমজ্জিত ক। রয়: 
|| দেখিলে তাহাব সার্কত, পাওস। যা না। একবার কব বাক্তি-চেনাল লীম - 
বদ্ধত|র মনো বিশ্বচৈতনাকে যেমন উপলক্ধি করিয়াছেন, তেমনিই ব্যক্তি-চেতনার 
সীম, ভাডিয়। উহ! বিশ্বচৈতনাব সঙ্গে মুক্ত করির়। দিফাছেন। ই নশীম ও অলীম, 
ধণ্ড ও অথণ্ত, রূপ ও অনূপ, অংশ ও পরিপূণ উভয় উভঠুকে আশ্রম করিয়াই পূর্ণ 
সাথকত। লাভ করিরাছে । কবি-মাননেব এই অন্ুভূতিই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাবা- 


প্রচেষ্টার নিয়ামক । ট 


২৬৬ রবীন্দ্র-কাবা-পরিক্রম! 


বিশ্বসৌন্দর্যেন অনুভূতি মূলত সৌন্দধ 9 প্রেমের অনুভূতি । সৌন্দর্য ও প্রেমের 
তীব্র অহ্থভূতিই কৰিব জীবন-দেবতাব অন্নভূতি। ইহা একট। অগণ্ড ভাবেব 
অনুভূতি । এই ভাবের বধ্ধনী বশ্শিতে তিনি প্রতি ও মানবের খণ্ড 9 ক্ষণিক 
সৌন্দধ ও প্রেমকে দেখিযাছেন, তাই দেহসর্বস্ব সৌন্দধ 9 প্রেমে মধ্যে একট' 
অপাধিবত্ব আসিয়াছে । অন্যপক্ষে কেবল বস্হীন, ভাবমূলক প্রেম 9 সৌন্দযে তিনি 
সন্ধষ্ট হইতে পাবেন নাই, উহ্নাকে মর্ত্যেব মাটিতে কপেব মধ্য নামাইয়াছেন বলিয়। 
উহাঁব একটা সার্থকতী আসিয়াছে । 

কবিত্ব-উন্মেষেব আহল্মাধারি পতাষ হইত আবন্ত করিয়' চিত্রার যুগ পথ? 
তাঙ্থাব কাব্যে প্রকৃতি ও মানবে পূর্ণ এই বিশ্বেব অন্তন্বতিব বিবর্তন পাব" অন্নলরণ 
কবিলে জীবন-দেবতা-ভাবেব তাৎপয অনেকট স্পষ্ট হইছে । 

রবীক্জরনাথেব তেব-চৌন্দ বলব বয়তুন লেখ 'বিনফুল' নামে কাবা আছাত্িকার 
মধ্যে কিশোব কব প্রকতিব সহিত মানবের লিগ্রচ সম্থতদ্ধব কথা বন্লয়াছেন। 
বিজন প্রকৃতিব সহিত মানুষের সঙ্গদ্ধ সহক্ষ, সবল ও সবপ্রকার আবিলনাশৃহ । পিস্ 
লোকালয়েব সংস্পর্শে মাষেব মধ্যে ক্র্জিমত জন্মে এ হাদয়েব সাবলীল এশ্বয + 
মাধুধ নই হইব যায় তাই, সংসাবেব মর্পিন-স্পর্শকলন্কিত মানুষের সহিত 
প্রকৃতিব সহজ এ ন্বাভার্বিক মিলন স্নভিন্ধ হণ | তাবপব ষোল ধংসব বহুল লেখ 
'কবি-কাহিনী' নামক কাবব্যব নাক কর্ণ প্রকুতিব বিচ্চিহকাপের লৌন্দযে মু্জ 
হইতেছেন। কবিব নিজেব বাল্যজীবন তা 9৪ কর্চাবীদের অর্ভভাবকতত্বব 
কাবাগাবেব মো কাটিয়াততে | এই অবরুদ্ধ জীবন প্রকুর্তিব সহিত করিব কোল 
ঘনিষ্ঠ পবিচয় ছিল ন'। তাই কল্পনাঘ কবি-£৫কঁতব বিচিত্র সৌন্দ্য উপভোগ 
কবিতেছেন। যদিও এই সময়ে প্রকৃতির স্কিত করিব প্রত পরিচয় হয় নাই, 
কাব্যন্থষ্টি একট। উচ্ছ্বাস ও কল্ননাব বায়বীয় আকারের মবোই আবদ্ধ আছে, তবু 
প্রকৃতিৰ প্রতি টান ৪ তাহাব সেংস্্ষ উপভে" করেবাব একট আকাক্ক। কবিব 
মপ্যে যে জাগিয়াছে, তাহ বেশ বুঝ যায় । ক্রম হকৃতি এ মানব-সমন্থিত এ 
বিশ্বের সঙ্গে,সহজ ও স্বাভাবিকভাবে যুল হইবাব ভগ্য করিব প্রাণে প্রবল আকাজ 
জাগে । বিশ্বের সহিত পূর্ণ ভাবে মিলিত হইতে না পাবার বেদ্ন ৪ অবরুদ্ধ শবস্থাব 
অন্থরতা 'নন্ধ্যাসংগীতে' বাক হঈমছে | াবপব 'প্রভাত-সমগীতে' কবি বিশ্বকে 
প্রথম লাভ কখিলেন। বিশ্বপ্রক্কতি ৪ মানবপ্ররুতিব সহিত তাহা প্রথম যোগ 
স্থাপিত হইল। দেখিলেন, সমগ্র বিশ্ব আনন্দ, পৌন্দধ ও মঠিমায় পরিবাপ্ত। 
প্রথম্‌ বিশ্বকে পাইবার উল্ল[স ৪ আবেগ পপ্রভাত-সংগীতে'র কবিতায় প্রবলবেগে 
উৎসাস্থিত হইয়াছে । গিবি 9 গানে চলিয়াছে এই বিশ্বের বিচিজ্ঞ দুশ্যেব ছবি 
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ঝআক1। কবি আনন্দে বিভোর হইয়। বল্পনার শত বর্ণচ্ছটার সাহায্যে অপূর্ব 
ছন্দোময় ও শব্ষময় সৌন্দর্ষ-চিত্র ঝ্বাকিঘাছেন। “কড়ি 9 কোমলে' দেখি মনব- 
জীবনই কবিকে বেশি আকর্ষণ করিয়াছে । মানবজীবনের বিচির বভশ্তের মধ্যে 
কবি প্রবেশ করিতেছেন । যৌবন-স্বপ্র-বিহ্বল কবি বিশ্বের স্ণত্র আনম সৌন্দযের 
বিচ্ছুরণ দেখিতেছেন, তবুও বিশেষ করিয়! এই “কড়ি € কোমলো'ব যুগে নাবীর 
দেহের সৌন্দয কবিকে বেশি আাকুষ্ট করিয়াছে | “াননী'তে বিশ্বের স্পর্শ কৰিব 
চিন্তে তাঁহার মানলী প্রতিমায় বূপায়িত ভভয়ান্ছে। প্ররিতমুহর্তে বিশ্বজীবনের 
বিচিত্র তরঙ্গ কবির চিন্তে আঘাত কবিতেছে, এ আঘাতে উহার মনে এ 

অনুভূতি জাগিতেছে, সেই অন্তভূতির ভাবমদী বানা-রূপ্ কবিব যানন্টী। 
অনস্থকাল ৪ 'অনীম বিশ্বজ'বন খণ্ড কল এ খণ্ড ভ্রীবনেব কূপ কবির চিন্তকে স্পর্শ 
করিতেছে । কবির কোনো বিশিষ্ট গণের ব' নিদিষ্ট ভীবনেব ঘে অন্তভতি কবিব 
কাবারূপ ধাবণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে অনন্থ কাল ৭ অসীম বিশ্বজীবনের ব্যঞ্জনা 
বিরাজ করিতেছে | রঝ।্রণ!ণি চির লীবনা ধবিয়া তাহার কবি-কর্ষে শুধু 
“মসীমের সীমা" রচন। করিয়া গিয়াছেন। মানসীতে এই বিশ্বের প্রকৃতি ও 
ঘানবের মধ্যে, মানবের প্রতিই তাহার দৃষ্টি বেশি আকষ্ট হইয়াছে । পড়ি ও 
কোমলে'র মানব-সৌন্দ্যভোগেব ধারাটা "মানসী তেও চলির' আনিরাছে। দেহ 
হইতে এখানে মনে উঠিয়াছে- প্রেমের মাধুধ-লীলা-বহশ্তেই কবি বিশেষ মগ্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন। তারপ৯১"সানার তবী'তে প্রকৃতি-৪ মানব-সংকলেত এই বিশ্বের 
অন্পভভতি কবিকে ঘ্তন আবেগ, নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নবতর প্রেবণ দান করিয়াছে । 


এই - অবারিত সমারোহের মধ্যে কবিকে খ্ছ সময় কাট' তে 
ত” গগনক্কের রপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-গাঁনের অনির্বচনীয় লৌন্দর্য ও মাধুখ কবি 
অ।-৮ ন। মানুষকে ও তিনি এ সময়ে নৃতনভাবে চিনিয়াছেন। 


মানুষের শান্ত সহজপ্জীবন, তাহার হথখদুঃখ, ভাসিকান্স', আশা-নৈরাশ্, প্রেম- 
বিরহ প্রভৃতি তাহার শচিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে । স্ৃতরাং, সারা 
বিশ্বকে তিনি পরিপূর্ণভাবে দেখিয়াছেন_ তাহার লৌন্দয ও মাধুবের মধ্যে একটা 
নৃতন অন্থরূু্টি ল।ভ করিয়াছেন। 


প্রকুতভাবে “সোনার তরী'তেই কৰি প্রকৃতিজ্গীবন ও মানবজীবনের অন্তরে 
প্রবেশ করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য* একেবাখে তাহাকে উদভ্রান্ত 
করিয়া দিয়াছে। এই বিশ্বসৌন্দষের প্রবল অনুভূতির আবেগে কবি সমস্ত 
সৌন্দধের প্রাণকে, তাহাব মর্মগত ভাবকে একটা নারীমৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
উপভোগ করিয়াছেন। সে মুত্তি তাহার *মানসন্থন্দরী' ; সমন্ত বিশ্বসৌন্দধেব 
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মূলগত অথণ্ড ভাব অপাব রহশ্যময়ী নারীমূতি পরিগ্রহ কবিয়া কবির অস্তরে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেশ৷ সেই মানসহ্থন্দবী এই বিশ্বের শত-সহত্ খণ্ড রূপ ও রসের 
আম্বাদনে তাহাকে আজীবন পবিচালিত কবিতেছে বলিয়া কষি অন্গভব 
করিয়াছেন! তাই বিশ্বসৌন্মযেব এই ভাব-মৃত্তিই কবিব “সানার তরী'র মাঝি, 
তাহাব “'মানস-হ্ন্দবী', নিক্দ্দেশ যাত্রা ব রহস্যময়ী সঙ্গিনী, তাহার "চিন্তা", তাহার 
গঅন্তষামী'__“জীবনদেবত" । নিখিল বিশ্বেব বন্ধে বন্ধে বিচ্ছুবিত যে সৌন্দর্য, 
তাহার মুলগত একা একটি পবিপৃণ মৃতি ধবিয়। তাহাব কবি-কর্ষকে পবিচালিত 
করিয়াছে, এই স্বতত্্ব স্তাব অন্থভূতি__এই বিশ্বজীবনেব অথণ্ড সৌন্গধেব অগ্ড়তি 
স্*তাহাকে নিবন্তব নব নব কপ এ বসহ্গ্তে অন্ুষ্প্রবণা জোগাইয়াছে। বিশ্ব 
সৌন্দষেব অন্রভৃতিব এক অশিনব বপা্ণ কর্বণ জ্রীবনদেবত 1 এই অনুভূতি 
তাহার সমস্ত কাবাশপ্টিব যুল উতৎ্স-তাহার বসলক্মী--তাহাব অন্তববিহ[বী কবি- 
পুরুষ--তাহাব শিল্পীব সন্তাব জসদাত , পোষণকত। ও একপ্রকার কপান্থব মাত্র। 
এই ভীবনদ্বতাব অভভূর্তিতে করিব সৌন্পম সান ৪ বস-মাধন। চরম স্তবে 
রর রি এ ই তাহার বস বনের শিল্প-ঈবলের  সবপ্রেগ 


চিনি এই স্তক্ে এই 2ত্রাব যুণোহই বেবল জ্রীবনদেবত করিব লিক 
একটি স্বতঙ্ছ আধ্যান্ঘক সভাজাশে অনুভূত হয় নাই | উহার পরেও দপ্থদিন ধরিয়া 
কবি জীবনন্বেতাকে ভাখনক সৌন্দয প্রেম ৪ মানবায় ধসের অন্ুপ্রেরণাদা 
বলিয়া অন্ত ববিদ্াঞ্ছেন দেখ যারা গআর্বার্িক অর্বীছিত ও 35 ৩ব নত 
চিন্তাপ কর্বব মন আচ্ছন্ন গঁকিলেন্, যখনত ৫5 প্রণব রাত উপ 
জাগিঘাছ্ে। তখনহ জ্তীবন্বতাকে অনুভব কাবরাচ্ছেন পুত পরর5য় হয় না 
সহিত গত এ ক্ীবরনর সেখন্দ্য প্রেম এ বিচি বলমাপুখের ই আন 'প। সম্বন্ধ 
যেকবির অবচেতন মনে আশ্র" করিনাছে, হাহা বেশ লক্ষ্য বর যায়। 

এ যুগের পরবতী কবি ভবনে যগনই কবি ক্রুতি ও মানদ্বিব সৌন্দধ মাণুষেগ 
মণ্ো ফিবির়' আসিয়ান, তখনই এই রর, ভীবনদেবতান সাক্ষাৎ 
পাহমাছেন। 'মশলী' তারি ককেণিক ? পবন্ধ চলিয়াছে সোন্দধ-প্োেমের, ব্ল- 
মাধুষের জীবন; তাহার পরব হতে কবি ক্রমে বিশ্বদেবতার গভীর অন্গন্ৃতিব 
মণ্যে প্রবিছ হইয়াছেন । ০ ছাণ্ডদ্ব' বিশ্বের শপীশ্বরকে কে করিয়। 
চণ্লিগ়া্ছে কপির কাবা-সাধন পীতালি পযস্ত। তারপব 'লাকা'য় কবি-ভীবনের 
একটা মোড় ফিিসাছে | চিব-তারুণোর গভিবেগই যে মান্ষের জীবনকে ক্রমে 
চরম বিকাশের দিকে অগরলব করায়, এই অন্তভূতি কবির মধ্যে জাগিয়াছে, এবং 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৬৯ 


এই স্থপ্িধারাকে, এই জগৎ ও জীবনের ন্বরূপকে, কবি দার্শনিকেব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। 
অন্থভব করিয়াছেন। 'পুরবী'তে পৌছিয়া সেই অধ্যাম্ম-বর্গিক ও দার্শনিকের 
অনুভূতি ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে । জগৎ্খ ৪ ভীবনেব চিবকালেব 
রূপরসভোগী কবি জীবন-অপবাহ্ে প্রকৃতি ৪ মানবেৰ সৌন্দয-মানুষ-েমেব ভগ্ 
আকুল হইঘু! উঠিয়াছেন। 

এই ভালে! আজ এ মন্গমে কাশাহানির গঙ্গ' বমুনায 

ঢেউ পেয়েছি, ডুব দেয়েছি, ঘট ভারছি, নিয়েছি বিদায় । 

এ ভালে রে প্রাণের বঙ্গে এঠ আনবঙ্গ সকল হঙ্গে মাপে 


পুণ। ধগার ধুলে। মাট ক্ষন হাওখা পল হুণ তকর সনে | 


৮ 
টা 


বিগত দিনের এই প্রককতি-মনব-বন-যু? ক হুলিয়। দানি কবি জন্শ্]চন। 
কবিতেছেন,-- 
কী ভুণ ঠলেছিলাম, আগ, সব চেয়ে য।নকও হাত। 
এপ ভয়ে পচন তিল 
কাছেকে ভাঁড পেলাম কাত চারদিকে এহ থে ৰ জাছে 
তার দিকে মাল ফিরল উপালীন। 


যৌবনবেদনারসে উচ্ছল" দিনগুলিব কথা তাহার মনে পড়িল । বার্ধক্যেও 
আবাব যৌবনের আনন্দ-উল্লাসে প্রাণ ভবিদ। গেল, হৃদয়-আকাণ আবাব সৌন্দর্ 
৪ প্রেমেব বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হউয়। উঠ্ঠিল,_- 
»াঃলাকে ভোর দিক না ভারে ভোবের নর রব, 
ধাগ। পে বীণ কাজ । 
গগনকোণে হাওঘার শোলে ওঠ পে দুলে কাব, 
ফুরাচলো তোর কা । 


যেমনি কবি এতদিনেব হুঁলিয়া-যাওয়া পৌন্দয-ম|বুষেব জী'থনে ফিণ্বিলেন, 
অমনি তাহার মানসন্বন্দরী লীপাসঙ্গিনী জীবনদ্বতাৰ আবিভ]ব 1-- 


ছুযারপাহিরে যেমনি চাহ রে 
মনে হল .'শ (চিনি, 
কবে, নিক্পমা, ওগে। প্রিয ৩ম।। 
ছিলে লীলামাঙ্গনী ৷ 
কাছে ফেণে মোবে চল গেলে কান দ্র 
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে 
ড|কিলে আবার কবেকার চেল! সুরে 
বাজাহলে কিন্কিণা। 


২৭০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


বিস্মরণের গোধুলিক্ষণের 
আলোতে তোমারে চিনি। ( লীলাদঙ্গিনী ) 


কুতজ্ঞ-চিত্তে কবি সেই প্রিয়তমার খণ স্বীকার করিতেছেন,- 


***একদিন তূমি দেখ! দিয়েছিলে বলে 
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে, 
আজে! নাই শেষ ; রবির আলোক হতে একদিন 
ধ্বনিয। তুলেছে তার মসবানী, বাঙ্গাযেছে বীণ 
তোমার আশির আলে । ভোমার পরশ নাহি আর, 
কিন্তু কী পরশম্ণ রেখ গেছ অন্তরে আমার-_ 
বিশ্বে অমৃতছরি আজিও তে। দেখ। দে মোরে 
শ্বাণে ক্ষণে, অকারণ মানন্দের সুধাপাত্ত ভ'রে 
আমার করায় পান। (কৃতজ্ঞ) 
রবীন্দ্র-কাবো জীবনদেবতা ভাবেৰ উৎপত্তি ও শেষ পরিণতিব ইতিহাস লক্ষ্য 
করিলে কবি-ভ্ীবনে ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাইবে। 'পুরবী'ব পরে বিশ্ব- 
রহশ্কচিন্তা ও আম্মতন্বজিজ্ঞানাব চাপে এই জীবনদেবতা-_-এই দ্বিতীয় ভীবন ব' 
কবি-শিল্পীজীবনকে কবি আব অগ্ভভব করিতে পাবেন নাই। এই শিল্পী-সন্ত। 
আর জগং ও ভ্রীবনব কপবমভোশে তাহাদক অন্তর্প্রবণা দেযষ নাই । এই সত্' 
আর এক গভীবতর তাখপয ও বিদ্দাজেব নঙ্গে কবিব মনকে আচ্ছন্ন কবিষাছে। 
এই কাব্যরসোংসাবিণী জীবনদেবতাঁকে কনি আব একবাব স্মবণ কবিরাছেন 
পরিশেষ' গ্রন্থে। “ভুমি নামক কবিতায় ক্রীবনদেবভাব সহিত তাহার সন্বন্ধেব 
একটা পরিণতির ইতিঠ[স জুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । কবি বলিতেশ্ছন,-- 
প্রেমের দিযালী দিয়েছিল আল 
ততামারি দীপের দীস্তি। 
মো স'বীতে ভামত লাপিতে 
তোমার নব তৃপ্রি। 
দামারে পুকায়ে ভুমি দিতে আন 
আনান ভাষায় গভীর বাণ, 
চিত্রলিগায জানি আরম জান 
তব আলিপন লিপ্তি। 
হাৎশতদহল তুমি বীণাপাণি 
হুরের আসন পাতি 
দিনের প্রহর করেছ মুপর, 
এখন এলো! যে রাতি। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭১ 


কবির হৃদয়ের সেই মহাকবি তাহার জীবন-সন্ধযাঘ্ন এখন মৃক, অলীম রহস্যের 
আবরণে সে ঘেরা-মহানীরব,__ 
চেন! মুপপানি আগ নাহি গ্ানি 
আধারে হতেছে গুপু, 
তব বাণরূপ কেন আগি ঢুপ 
কোথায় নে চাষ হুপু। 
এবগ। &ত ৩ব চা ধা, 
মহামৌনের নাতি পাই পাব, 
হাদিকান্ার ছণ্ধ তোনাপ্ 
গহানে হল মে পপ্থু। 
এখানেই কি কবিব সহিত জীবনবাপী পরিচয়েব শেষ, তাই কবির 
বাকুল প্রশ্ন, 
এ জীবনময় তব পর্র৮ঘ 
নদ, কি হবে এুতা ? 
2ম মে বীণা বেধেহলে হার 
এগন কি হবে ক্ষুম ও 
কবি-জীবনের এই প্র হতেই তাহার অন্তববালী "বনদেবত। জগৎ ও 
জাবনের নৌন্দয, প্রেম এবং বিচিত্র রসমাধুযেব নন্ত! ত্যাগ কবিরা তাহার মধ্যকার 
বৃহন্তব আধ্যাশ্মিক জীবনে পবিণত হইয্াচ্ছেন। তাহার কবি-শিল্পী-সন্ত: নিতা- 
'আমিতে পযবদিত হইয়াছে । জীবনদেবতী ইপনিষদিক আম্মার রূপান্তরিত 
হইয়াছেন । শেষ জীবনের কাব্যে কবি এই আম্মার রহস্য শু গভীরতার ই ন্ধির 
বাণী প্রকাণ করিয়াছেন। কিন্তু এই আম্মতবনিণয় ও আম্মার রহশ্যোদ্ঘাটনের 
মন্যেও ঘখনই জগৎ ও জীবনের রসমাধুযের অনুভূতি কবি-চিত্তে জাগিয়াছে, 
তখনহ তাহার জীবনদেখতার দশন মিলিরাছে। 
একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে, মৃত্যুর পূব বঙ্মরে, তাহার বহুদিনবিস্বত সেই 
লীলাসঙ্গিনী, হদয়লক্ষ্মী ক্ষকালের জন্ত দেখ দিয়াছে । তাহার “সানাই' কাব্য- 
্রস্থধানি দীপশিখার অন্তিম নিঃশ্বাসের মতো রনমাপুষের দীপ্রিতে জ"1 উঠিয়া 
পূবেকার রবীন্দ্রনাথের _সোনারতরী-চিত্রা-ক্ষণিকার কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক 
আভাস দিয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থে বৃক।ল পরে পূর্বের মতে। রসোচ্ছল কতকগুলি 
স্ন্দর লিরিকের দেখ! পাওয়া যায়,-কবির অপূর্ব রসদৃষ্টিপাতে জগতের আপাত- 
দৃষ্টিতে কুৎসিত বস্তও খ্বর্ণ-আভায় মণ্ডিত হইয়াছে । আশী-বছরের কবির মানস- 
দেহে আবার যেন বাসম্তীম্পর্শ লাগিয়াছে। 


২৭২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কবি তাহার মর্ষের গেহিনীকে দেখিতেছেন,_কিন্তু এ কি? তাহার তো সেই 
পূর্বের বেশ-বাস নাই” লে রূপ নাই, সে লাবণ্যের দীপ্ধি নাই ! 

মহাকালের তাগুবনুত্যে সেই অপূর্বলাশ্তবিলাসিনী নতিনীর হাতের কন্কণ 
কোথায় ছুটিয়৷ গিয়াছে, বাতাসে বেগে মাথাব স্থুসংবদ্ধ বেণী উচ্ছৃত্খল কেশস্ত,পে 
বিপর্যস্ত হইয়াছে, নানা আভবণ চাবদ্কে বিক্ষিপ্ত পুষ্পমাল! ছিন্ন-বিচ্ছি নন, 


নৃতাগীতোজ্জল আনন বাত্রব লীলা-বিলান শেষ! 


এদকতে নটরাজ বাজালেন তাগুবে যে ঠান 
ছিল করে দিল ভার ছন্দ ঠব ঝংকুহ 'কঙ্থত। 
হে নতিনা, 
বদর বঙ্ধীনমুক্ত ঙান্দপ্ত তোমাৰ কেশজান 
ঝঞ্চাব বাতা 
উচ্ছল উদ্দাম উচ্ছখাণ, 
[কদণ 'বছ।হদাঁতে ভামার বিহ্বল বিভাবর 
-হহন্দরী। 
দীহখের তণ্ি হব প্রবালে গঠিত কষ্ঠহ 
»ন্ধকাণর মগ্রু হানে চী্দিকে বিশ্বিপ্ূু জল কার 


নিগর নুত)র ছলে, মুগ্ধ হন্তে থা পুন্পশা- 
ক্শ্িপ্ন দলিত দলে বিকীণ করিছে পঙ্গশাল 
“মাহমাদ ফেনা যন কানায় কাশাষ 
-ম পাথপানাষ 
মুক্ত হোতে' গমেব্‌ প্লাবন, 
ম্ভাঁর ন্ষে পাতা গালি মে করিল গদযাপন। 


, (।বপ্বব) 


তাহার আভবণশুন্য রিক্তক্ূপ আজ নকলের মবজ্ঞাব দৃষ্টি আকরণ করিতে ছে । 
“মাধুধের প্রচণ্ড মরণে' সে কবিকে দেষা কবিঘ়া তীক্ষ তরবারিব মতো। কুদ্ধ পৃপ্ি 
কবির উপরেই-নিক্ষেপ কবিতেছে। কিন্ত কবি আব এখন সেই ক্ষুদ্ধ, নুর কট|ক্ষে 
বিচলিত হইবেন না। তাহার হৃদয় বিহাবিণীর এই মাভরণহাঁন, রিক্ত কূপ আজ 
নৃতন এক ল'কেত জানাইতেছে। 
বেছে এঠে চা, শঙ্ছ। শিহরায় নিশখ গগনে, 
হে নির্ঘঘ়। কী স'কেত বিচ্ছুরিল খত কক্কণে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৩ 


এ নৃতন জীবনের ন'কেত- নূতন বূপান্থরের স'কেত। “পুণবীতে বে কিন্ছিগা 
বাজাহয়। শীলানঙ্গিনী তাহাকে আহ্বান করিয়|ছিল আজ কোথা তাহ চূর্ণ হউদ। 
ছুটিয়া পড়িয়ছে। 

তাবপর এ জীবনের অতো করিব শেষ দেখা ভাহাব এই জদয়- লক্ষ্মীর সঙ্গে 
মুড়ুব ছুযোগের আশঙ্কার মধ্যে। 

ঈশনকোণে মেঘ জমেদাছে, আলম অন্ডেব ভন়্ে চবাচৰ দির রপনা নে 
পৃরেব বূপ, বল, গঞ্ধে উদ্জল হহনা ক্ষাণকের জগ্ত প্রিয়তমার আগমন । 


দুবাগের ুমিকাদ £ঠম ছাজ কোথ হতে হানা 
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৫২০5 বনপা মাল । 


রা 
“কিচেন গমন নবীন 


1. 
ক ক: 
ক্রু বগগ%ুপ্র প্রধন তা! ও 
ঈীবন- ও হা 
্ এনছিলে আালাছের প্রথম দুখিক 
লইয়া? 
চে শব চে 
সি 2 নিধুটলত, ভু ক | 
ভ|বহলব ও 
্ মদ ঠতল উঠিল কুন 
লইয়। যা চকাস শ্ধয সাব, নাহ ভান নান কো হতে 
দরীতি চনত শালোক হতে দৃষ্টির » 
এমি রুহ? থ, হে 5 উনারিক 
চ [2 ভায়া কুন, সুণল" পু দ্রুততর £শপ1 
ক" হস্ত ম্োতিছে মুবে তন, 


সি 


তঠার তাদ আভনব 


( শেষ জঅভিনার ) 


আজ যে-পথ বাহঠয। ভাহাব হদয়-লক্ষী আমিয়াছে, লে পথের চিচ্চ প্রায় লু 

ভাহাপ আহ্বত ফুলেব নান এ গন্ধ কৰিব অপরচিত। কব আজ মৃত্যুর সম্মুখে 
দাডাইয়া,তাহাথ হাতের মালাখাশি আজ মৃত্যুর ববমালাম্বকপ ক'ধর গলায় 
অপ্িত হোক, হদদবেশ্বরী শেষ অভিলাবে আনিয়া মৃডাব সঙ্গে করিব 'মলন 
কবাউয়া দিক--ইহাহ কবিব অন্ছিম পাখনা । | 

আদি যে পথ বেয়ে সেদিনের চেনা পথ এ ক"। 

এম দেপি 
কোথাও ব। ক্ষীণ তার রেখা, 
কোথাও চিষ্কের লুজ লেশ্মাজ নাহি যায় নেপা। 


২৭৭ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


ডালিতে এনেছ ফুল শ্মত বিশ্বৃত, 
কিছু বা অপরিচিত। 
হে দতী এনেছে আজ গন্ধে তব যে তুর বা”। 
নাম তার নাহি জান। 
মৃত্রা অন্ধ কাবময 
পবব্যাপ্র হয়ে আছ আমন্ন চাতার পরিচয় । ৪ 
তার বরমাল।খান পরাইহ1 দাও মোব গলে 
স্তমতনন্সন এহ ন'রবের মভাঙ্গনহলে , 
এই তব শেষ সছিসারে 
ধরণ'র পারে 
মিলন ঘ্টাযে যাও অগ্তানার সাথ 
অন্তহীন প্রান। 


(“দন মাভলাক ) 


এই কবি-নত্ত, এই শিল্পিলন্ব, এই কাবাপ্রেবণাদাত্রী ভীবনদেবত। চি 
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাহার অন্ত্রবে বিহাব কর্বয় শেষে মৃত্াব নঙ্গে তাহ 
কবাইয়া দ্িলেন। ইহাই মোটাদুটি জীবনদেবত,-৬াঁবেব উৎপত্তি ও? 
ইতিহাস। 

ইহাই ঠিক বলিয়া মনে ভয় যেজ্রীবনদেপত। প্রক্কতপঙগে বঝিজীবনেব মু 
পৃথক আধ্যাম্মিক সভাবিশিষ্ট কোচনা দেবতা নহেন। এঠ সন্ত। তাহ [রি কৰি 
সত্ত-যাহ। নিখিল বিশ্বেব গণ্ড ৪ অখণ্ড লৌন্দধচেত্ন। ছাব 5গিত হইয়াছে 
আর যদি দেবতা বাঁলতেই হল, তবে বল। যাইতে পাবে-গহা কবিচিত্তেব রস 
দেবতা । এই সৌন্দযচেতন', এই বল-চেতন। যখ্ণ অত্যন্ত তীক্ষ এ প্রবল হইছে, 
তখনই কবি ইহাকে তাহার অন্ববিহাবী এক অলৌকিক সন্তা বলিদ্বা অস্তভব 
করিয়াছে, এবং তাহার জন্মজন্মান্থবেব নিয়ামক বলিয়। ধারণ। ববিয়াছেন। 


ভীবনদ্বত।-ধাবার আর একটি কবিতা 'নাধনা" | কবিব কাব্যপ্রেবণাদাফিনী 
সৌন্দর্যলন্্বী জীবনদেবতার চরণে কবি তাহাব জীবনের সয়স্ত “বার্থ সাধনা, অকুত 
কাধ, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফপ বাসনা উৎসর্গ কবিতেছেন। তাহার 
হদঘ-বিহাবিণী জীবনদেবতা তাহার সমস্ত বিফলতাকে সফল করিয়া তুলিবেন 
মান্তষের জীবনের কোনো ব্যর্থ চেষ্টাই নিক্ষল হয় না। ব্যথতাই সফলতা 
মোপান--ব্যর্থভার মধ্য দিয়াই সার্থকতার জর়-বান্্।। খণ্ডের মধ্যেই অথ 
আছে, অপূৃর্ণের মাঝেই পূর্ণ, ৫শেষের মধ্যেই অশেষ । কবির সমস্ত বার্থ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫ 


পূর্ণতাকে জীবনদেধতা সার্থকতায় রূপান্তরিত করিবেন, এবং জীবন ও কাব্য- 
চষ্ট।কে সুন্দর ও সার্থক পরিণামের দিকে লইয়া যাইবেন । | 


'এবা; জীবনদেবতা-ধারার শেষ কবিতা “সিন্ধপারে' | একট। রহস্যময় ও 
বুম এ আবহাওয়া কবিভাটিকে উপভোগ্য করিয্বাচ্ছে। কবিতার মূল উদ্দেস্থা 
'ন হয় একট। তভৰ। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাকে শুধু কেবল তাহার কাব্য- 
'চষ্টারই নিয়ামক বলিয়া মনে কবেন না, জন্মঙ্ঞন্সান্থবের মধ্য দিয়া জরীবনদেবতা 
হাব জীবন-স্ত্রটি পৃপিয়া আছেন এবং বিচিত্র ভথ-তহখ, ভাঙাগড়ার মরা দিয়। 

৬হাকে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসব করাইতেছেন-_ইহাও তাহার বিশ্বাস। স্থৃতরাং 
ববনদেবতাই জন্মে জন্মে কবির বাক্তি-চেতনার অধাশ্বর | তিনিই পূর্বজীবনে কবির 
স্িত্রধারা বা প্রাণকে ধারণ কবিরা ছিলেন, এ জ্রীবনেও আছেন এবং পরজীবহুনও 
|কবেন। মৃত্যু আলিয়া যখন উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় বুঝি এই বর্তমান 
সীবন-চেতনা বা 'তপব অপীশ্বরের নিকট হইতে অন্য কেহ উহাকে ছিনাইয়া 
লইয়; গেল , ইহার সহিত সকল সম্বন্ধ বুঝি এই জীবনেই শেষ হইল। কিন্ত এই 
জীবনে অধধীশ্বর জীবনদেবতাই মৃত্যুর ছনুরূপে আমাদের প্রাণধাবাকে অন্য জীবনে 
লইয়া যান। মৃত্তাবপবে দেখি সেই পৃর্জীবদেব অপীশ্বব চিবপরিবচিত জ্রীবন- 
দবতাই এ জীবনেও চেতন-পাবাকে অবলম্থন কেয়া আত্ছন। এই ভা 
কচ্ছলে বলা হইকাছে। মুক্তা-সঙ্গদ্ধে ববান্দ্রনাথেব মনোভাব নান" কর্বতার 
নানারূপে প্রকাশিত হইঘ্াছে। এই কবিতার ব্যক্ত হউযাছে যে, মু্া জীবনেবই 
এপবদিক-_ইহার বিবোপী শয়। মু অর্থে জীবনে 'অবনান নে ত্য চেতন. 
দাবাকে নৃতন অপ্থিত্ে মর্ধোনবতকব জীবনে বহন ককিরা লইয়া যায়। 
এক গভীর রাত্রতে শঘা। হইতে এক অবগুসনমুখী অশ্বাবোহিণা নারী কবিকে 
উঠাইযফ়া লইয়া নিন্ধপুলিনের এক প্বিপ্রহায় প্রবেশ কণ্বিল। করিব নিকট সেই 
স্থাননৃতন ও রহশ্যময়। সেখানে এই "জ্ঞাত অবগ্ুগনবতী নাবীব সহিত কবির 
বিবাহ হইপ। কিন্তু চারিচক্ষেব মিপন হইল না । নার? বিবাহেব সময় অবগু£ন 
উন্মোচন করিল না। বানরশযায় কৌতুইলী ববি বহিলেশ,_ 


স্পেস 
পা 


“***-সব দেখিলাম, তামারে দেন শধু 
স্থধীরে রম-1 ছুবাহ ভুলিয়',_ অবগুঠ্ঠনগানি 
ডঠায়ে ধরিযা মধুর হাসিল মুখে ন' কয' বাণ। 
চকিত ন্যানে ছেরি মুখপানে পড়িশ্থ চরণ ৬লে-_ 
“এপানেও তুম জীবনদেবত," কহিনু নয়নজলে। 


২৭৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


সেই মধুমুখ, সেই মৃছৃহাসি, সেই সুধাডরা আপি, 
চিরদিন মোরে হাসাল কাদাল, চিরদিন দিল*ফাকি | 
খেলো করিয়াছে নিশিদিন মোর সব স্ৃথে সব দ্রথে, 
এ অভান! পুরে দেখ! দিল পুন মেই পরিচিত মুখে । 


মৃত্যুতে মনে হয় জীবনদেবতার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু প্রকৃতপ ক্ষ 
তাহা নয়। তিনিই ইহ্জীবনে ও পরজীবনে সমানভাবে জীবনের নহিত যুক্ত আদেশ 
ওপন্তাসিক থারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে (হত চি ও 
১৩০২) কবি “নিন্ুপারে' কবিতাটি সম্বন্ধে লিখিরাঁছে ন৮ 
দেদ' দিয়া হানন 


শা) 4 


“মৃত্যুর পরে “নিষ্ুপারে' এই ভীবনদেবতাই আদাকে চিরপারচিত প্রিঘমতিতে 
-আমি মিথ্যা! তয় করিয়াছিলাম, মনে কারয়াছিলাম, যিনি আমাদের এহ ভবনলীলাধ মর মাধগানে 
আরনয়। আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিন বুঝি চিরকালের মতে ছুটি লইলেন। হাব £কজন 
অচেনা লোক আমা.দর পুধাপরের মাঝধানে একটা ভয কর বিচ্ছেদ জান্য়ন করতেছে 
লোকটি যেমন ঘোসটা হলফ! ফিল অমনি পেলাম, আমাদের সেভ চেসকতিলত সা; দিকপাল ভয় 


৮1 3) 
] নে 
দেখাইয়া আরে যেন অধিকতর ডাতলাবানার সঙ্গে কাছে টানিয়া লাল, টু ৰ তাত 


বসি 
০১ 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “রবি-রশ্মিতে কর টি ৭ ঃযখ্যাব 
উল্লেখ করিয়াছেন, ২ | 

“যে প্রাণলম্ত্রীর সাঙ্গ ইহস্তীবনে আমাদের বিচিত্র হখদুণপের সন্থঙ্গ, মং ্ রি নগদ 
বন্ধন ছিন্ন করে বুঝি আর কেউ নিযে গেল। যেনিয যায়, সুত্র ছন্সবেণৎ রি বিএ | 
পরজীবনে মে ষগন কাছলো ঘোম্ট। খুল্বে তখন দেখতে পাবে চিরপ প্চত নুপস্থী [তোরাণেক 


পরলোকের কথ। বলছিনে, সে কথ। বল! বাহুলা, এবং কাবারনিকদের কাছে এ কথার” পরুন নেত 
্ে 
যে, বিবাহের অনুষ্ঠানটা রাপক | পরালাকে জামাদের প্রাণনঙ্গলীর লাজ ঠিক এত র্‌ 'গছেমলন 
ঘটবে সে আশা নেই । আমল কথ। পুপাহনের সঙ্গে মিলন হবে নুতন আনন্দে | ক ছে 
চু ৃ 


দিও? 


(ঘ) “চিত্রা'র এই ধারার কবিতায় দেখ! যায় রবীন্দ্রনাথ তাহার ক' 9 
হইতে, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্ষচর্চার জীবন হইতে, বান্তবের মধ্যে, কর্ম ও ছি সু 
মধ্যে অবতরণ করিতে চাহিতেছেন। পূর্বে বপ। হইয়াছে যে, টচিজ্রযের অ.ধাদের, 
জন্য কবি চির-লালাদ্িত। নৃতন আবেষ্টনীর মধ্যে একটি প্রধান ভাবকে 
চূড়ান্তভাবে উপভোগ করিয়া সেই আবেষ্টনীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া তিনি আবার 
নৃতন ভাবের গণ্ডী গড়িয়ােন। আবার দেখান হইতে যাত্র। অভিনব ভাব-চক্তের 
মধ্যে। কোনো ভাবই দীর্ঘদিন তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। 
“চিত্রা”য় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেম-সন্তেগের পর কবি মনে করিতেছেন যে নিরস্তর 
এই রসমাধূর্ষ-সস্তোগে তাহার জীবনের প্ররৃত সার্থকতা পাওয়া যাইতেছে না। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ২৭৭ 


বাস্তবের মধ্যে, সংগ্রামের পথে, দুঃখের পথে, সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবনকে 
উপলঞ্ধি করিবার প্রবল আকাক্ক্া জাগিঘাছে কবির মধ্যে। 

“এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্যর অন্যতম টৈশিষ্ট্যপৃর্ণ কবিত|। 
বৃহত্তম জীবনের জন্য, পরম সত্যের আদর্শের জন্য কবি-চিন্তে যে আকাক্ষা 
জাগিয়াছে, তাহারই তীব্রতম প্রকাশ হইয়াছে এই কবিতার । কল্পনার 
মোহিনীমায়াপাশ হউতে মুক্ত হইয়', আম্মকেন্দ্রিক ভাববিলাপসিভা ত্যাগ করিনা, 
কঠিন বাস্তব সংসারে, কঠোর কর্তবোর মধ্যে অগ্রনর তইবার জন্য কবি নিজেকে 
উদ্বেধিত করিতেছেন । পৃথিবী ছুঃগ-নৈন্যে পরিপূর্ন হউয়াছে, দুবল সবলের হাতে 

২পীন্ডত হইতেছে, অতা]চাব, অপিচার, লাঞ্চনায় দেশবালী জঞ্জরেত। এই নব 
বাখিত, লাঞ্চিত, প্রন্তকাছরের উপায়হন, অলহার মানবের হ্্ন্য কবি জীবন উৎসর্গ 
কর্রছে চাঠেন। তাহার কাঙ্জ হইবে, 


ম হন লে পলাঠাবে বেছে) 
"ম সঙ্ষুদ্ে তাহার তখনি লে 
পথ কুকুরের মৃত সংকেত সরল যাবে মিশ ৬ 

এহী কাধসাধনে কবির একমাজ্ম সহায় তাহার কাশি-_ভীাহরি কাব্য-রচনা- 
শক্ত । ছাহার দ্বারাই তিনি এই অনসাধাসাধন করিবেন। তিনি যদি এই 
অবসাদ গ্রস্ত, দূর্বল, দিগত্রান্্ মান্ষেব অন্কতব নৃতন আশার সঞ্চার করিতে পারেন, 
মানবজীবনে যাহ: সবোত্কৃ্ট। মহত্তম ও চিরম্থন-তাহাঁকে পাইবার জন্ত যদি 
তাহার অন্তরে ব্যাকুল আকাক্। জাগাইতে পারেন, ততবই তাহার কাব্য-রচনা 
সার্থক হইবে-ধন্য হইবে । মানব-জ্বীবনের মহত্তম, বৃহত্তম বন্থলাভের ভন্ত কি 
করিতে হইবে-কবি তাহার নিদেশ দিতেছেন। ইহাই ভাহাব মহাগীত-_ 
কাব্য-রচনার বিষয়বস্ত।, 

নিজের বার্থ, শিজের ভোগ বিনর্জন দিয়া, স্বাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা, 
সাম্প্রদায়িকত। ও আম্মীয়তার সংকীর্ণ গণ্তী অতিক্রম করিয়া যদি আমাদের কর্ধ, 
চিন্তা, ত্যাগ ও প্রয়াসকে স্থদূর দেশ ও কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেই, তখন 
একটি সম্ভতাকে আমরা 'অন্তরতমরূপে অন্থভব করি--যাহা আমাদের মধ্যে 
থাকিয়াও, আমাদের ব্যক্তিগত পরিধিকে অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত। সেই সন্ত! 


২৭৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


মহামানবের । তখন এই মহামানবের জন্য আমরা আমাদের প্রাণ ও আত্মস্থখকে 
সানন্দে বিসর্জন দিতে পারি। এই মহামানবকে আমর। উপলব্ধি করি মানুষের 
পৃণতার প্রকাশে- বিজ্ঞানে, দশনে, শিল্পে, সাহিত্যে মানুষের চিরন্তন সম্পদে । 
এই সব সম্পদ আময়ুর ছারা পরিমিত পশু-মাহ্থষের নয়_চির-মানবের বা মহা 
মানবের ইতিহাস ধাহার মধ্য দিয়া সমস্ত সংকীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া সার্জনীন 
সত্যরূপকে উদঘাটিত কবিতেছে । ভগবানেব মধ্যে এই মানবধর্মের চরম পূর্ণতা_ 
এ সংসারের সমস্ত মানব-কল্যাণের, মহৎ আদর্শেব উৎসই তিনি । তিনিই নিত্া- 
মানব, তিনিই মহামানব । তাহারই মহান স্বরূপ ও আদর্শকে উপলব্ধি করিয়া যে- 
সব মহাত্মা নিজেদের ব্যর্তিগত সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বমানবের হিতের জন্য সতত 
প্রয়াসশীল, ধাহার] এ জগতে এক অত্ুচ্চ আন্যাত্মিক ও টনতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাব 
জন্য জীবন উত্সর্গ করিয়াছেন, সেই ব্রহত্তম আদর্শবাদী, জনকল্যাণনিবত 
মহাপুরুষরাও এই মহামানবেব প্যানহুক্ক | 
নিজের স্বার্থ, স্থখভোগাকাজ্চা ৪ সংকীর্ণতা ত্যাগ করিলে শদূর দ্বেশে 9 কালে 
আমাদিগকে প্রনাবিত করিদ। আমব। সর্মানবীঘ় ভাব ও কর্মধারার সহিত যুঝু 
হইতে পারি । এই আম্বস্বা্-বলিদান ও বিশ্বমানবেব নেবাৰ পথে আমব' মানব- 
ধর্মের চরম বিকাশ ধাঠাব মধ্যে, সমস্থ মানবকল্যাণের চিরন্থন উত্স মি“শ--সেই 
ভগবানকে উপলন্ধ কবিতে পারিব। £তনিই পরম সতা আদর্শ --তিনিভ মঠওম 
জীবনের আদর্শ | ই চবম সত্য উপলব্ধির জন্য-এই' মহভম ভীবনাদশ লাভেব 
জন্য, যুগে যুগে মানতষ সবন্থ ত্যাগ করবয়াছে, জাবন বিসঞ্জন দিয়াছে, আনানের 
সঙ্গে শত শত অত্যাচার, শিফাতন সহা করিয়াছে ও চবম দুধকে বরা করিয়। 
লইয়াছে। 
তারলাগি পানি জঙ্গকাগে 

চলেছে মানবঘাত্রী যুগ হতে হুগাস্থুরপানে 

ঝড়সঞ', বন্ধপাতে, আালায়ে ধরিয। সানধানে 

জন্ুর-প্রদীপখানি। গ্চধু দানি, যে শুনেছে কানে 

হাহার আহবানগী ত, ছুটেছে সে নিহখক পরনে 

নংকট-আবঠ মাঝে, দয়েছে সে বিশ্ব শিনর্জীন, 

নিঘ[তন লফেছে নে বক্ষ পাত; মৃড়ার গর্জন 

গ্নেছে লে সংগীতের মতো । দ হয়াছে অগ্রি তারে, 

বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্্ তারে করেছে কুঠারে, 

সর্বপ্রিহবশ্থ তার অকাতরে করিয়া ইদ্ষন 

চিরঙ্ন্ম তারি লাগি সেলেখে সে হোম-ছতাশন-_ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৯ 


25186595255558 স্নয়াছি, হার লাগি 
রাপু « পরিয়াতে খিশ্র কন, বিলছে ব্বাণা 
পথের |উশ্বুক |... ০, 
ববীন্ত্রকবো এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য 
নাহিত্য-স্থষ্ৰ মধ্যে রূপে ও বভাবে কুটি স্িিতও একটি চনংকাব 
প্রকাশি হইফাছে এহ কবিতার । এই বিশ্বমানবতার পথেহ করি, মানবপর্মের চব্ম 
পৃণতা ধাহাব মধ্যে, পেহ মহামালব ভগবাশকে উপলন্ষি করিতে আকাভিক। 
করিয়াছেন। 


কবিব মতে এভতত্যাণের পে, আম্মবিলোপে র পথে, কঠিন দু্ভোনের পদেই 
আমর' আমাদের পবম প্রিয়াক লাভ করবি । এই ছুঃখ-ছন্দ্দকভ তিনি মাছন্দৰ 


শ্রেদুঃ বলি অভিহিত কবিদাছেনত45 

“ম আয় মানুদের আজ কে 9 পর তথ ছু ন্দব পাথ জপ পায় হি হা নাতে এন, সা হয়া 
51»ধ ক-রঠ প্রিষবে গাবাও চাক কাউ চিরায় সার ফিরা 4 করিতাটির মাল শ্াক্প্ঠু ০ এ 
হাহ্চ | শাশ্র সু রা প্রতি ধর্ধার পিচহ সবিতাগ্গ লাবদু। মরা ২ শু, এ ক বহার লি 
* লহ | বিরাট এব নাঙ্স আনবতিতন এঠ 2 5 লি বিশল আবাপদব্র কবন মাধৃহের ত নয়) 
৬৬তম লু নক থক মূ জাহান এ শু! 5৮ 22 নল শ্াবু সং ০ হতুলান 7 এক্রকত 
বাল , কনন্দে তত তর চাক, প্লাগ শান ঝুম নলে নল ( জমার ধন। সনু শত আঙুল 


” আনি, 
কাত, ৮ 


শি 
খপ 
১ 
ঢা 
মদ 
পা 
সণ 


'প্গাণ গাফিবাদ মারি পর তশ্রুহত হত ত ণকাপর বু আন শির তহপীদুন ১ ল তস্থিল। হাহা এ 
পক কিছু কাহশা টিবাতি কাল ৩এডা হহ কাবা নতি পরুন | আবি পেরু পাত লাল্ঙ্কুৰ। 
হারেজ মশলার পর বথায় বিদ্যা ক ত্গ কি ডালে লবন ইত উর জক্াতত জা তাল হু 
হণ, হার থকমার তল হয়লাব বাজিদের গাশ্ত | এ খের 5 কাশী বাত কবিয কর দানে যে 
ঢন্েজনাষ্টি ৮, চাঁতাহ বহার যিবাণ আগুস করকিশায প্রকাহ হতয়। শিয। 

পৃথিবীব দ্বব€্রাগ্ুবানী সম্পূর্ণ অপ্িবচিত এক অসহা ভাঁতব পুত অত্যাচারে 
ববীন্্নাথেব জদয় যে বাথিভ হইল, তাহাৰ কাবণ সশগ্র মানবজাতিৰ সহিত 
'আস্্রী়তাবোধ--ভাহাব বিশ্বমনিবত। | - 

অবশ্য বাস্তব জগতে এই আদর্শে দ্বাব, এই ম্হামানবতাতবাণেক ছ্বার' সব- 
প্রকাব দুর্গতি দুর কবিবার আশা কম পোকেই কবিয়' থাকে । কবিতাটিব প্রথমে 
কবির যে একট| উদ্দীপনা-পূর্ণ কাধ-তালিকা৷ দেওযা আছে, তাহাতে মনে হয় ফে 
ববীন্ত্রনাথ বাভ্তব-সমশ্যা! স্ঘন্ধে কিছু একটধ সমাধানের ইঙ্গিত করিবেন, কিন্ত 


২৮৩ রবীক্্-কাব্য-পরিক্রম। 


শেষের দিকে যে সমাধানের কথ! বলা হইয়াছে তাহাতে কবিতাটি মানবসঙ্বদ্ধ- 
বিচ্যুত হইয়া অতি উধধর্” ভাবলোকে উঠিয়৷ গিয়াছে । ইহাই ভাববাদী রোমার্টিক 
কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য । কিন্ত ইহাতে কবিতাটি সর্বাঙ্গীণ রস-পরিণতি লাভ 
করে নাই। 
কল্পনা ও ভাববিলানের জীবন হইতে, শাস্তি ও নিলিপ্ততাব জীবন হইতে কবি 

উত্তেজনাময় কর্মজীবনে প্রবেশ করিবাব জগ্তা আকুল আগ্রহ করিতেছেন 'নগব- 
দংগীত' কবিতায় । কর্মের ফেনিল মছ্য পান করিয়। তিনি আত্মহারা হইবেন ৪ 
সাধারণ বিষয়াপ্ক লোকের ন্যাপ তাহার কল্পনাকে সংসাবেব স্খ-ংখ 
উত্থানপতনের মধ্য দিরা অবাধ গতিতে ছুটাইয়া দিবেন। এই কর্মের উন্মাদনা 
জীবনের এক নৃতন অধ্যায় উদঘাটিত হইবে ও [শি নব নব অকাক্ষ। ৭ কামনাব 
স্বাদ গ্রহণ কবিবেন। কবে অনাধ্যসাণন করিতে চাহিতেছেন, - 

শু শান্ত করিব তুচ্ছ, 

পন্ড়ব (নম, চড়িন উচ্চ, 

ধরব ধৃমকেড়র পুচ্ছ, 

বানু বাডাহব তপান। 


তিনি সমস্ত আম্মলাৎ করিয়া পৃথিবীর উপব নিশ্ত আর্বিপত্য স্তপন কবিবেন,-- 


ধনমম্পদ করব নে, 
লুষ্ঠন করি মানি শগ্য, 
অস্বমেধের মৃক্ত মগ 

ছুটাব বিশ্বে হতে । 


" এমন কি, চপল লক্ষ্মীকেও তিনি বন্দিনী করিবেন, 
শ্ধু সম্ুণ চলেছি লক্ষ্যি 
আম নীড়হারা নিশার পক্ষী 
তুমিও চুটিছ চপল। লক্্ী 
আলেয়। হান্তে ধাধা, 
পূজা দিয়া! পদে করি না ছিন্।, 
বনিয়। করি না ভব প্রতীক্ষা, 
,কে কারে জিনিবে হবে পরাক্ষ।, 
আনিব হোমারে বাশিয়]। 


মানব-জ্রীবন অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, কালন্নোতে সংসারের সমস্তই ভাপিয়! 
যাইতেছে । তবু৭ ক্ষণকালের জন্য কি এই জীবনকে উপভোগ করিতে চাহেন । 


রবীলক্দ্-কাব্য-পরিক্রম। ১৮৬ 


তবে দাও ঢালি -কেবলনা 

চ চাগ্রি দিবন, দ্ব চারি পার, 

পূর্ণ করিম জীবনপাব 
ভন-স*নাঠ মাদর' | 


রি 


রবীন্্নাথ এই সমর নান! ব্ষর-কর্ষে নি্গেকে নি করছ) দিয়ি]ছেলেন। 
সরেন্দনাথ ৭ বলেন্দ্রণাথের সহযোগে হিনি কুষ্টনাতে একটা বড় রকমের পাটেরু 

বঘ প্রবল আহেগ এ 
ক্রি এই করছাটি। এই 
চি 


পেন। এই লমরকারু 


বাবসা আরম্ভ করির[চিলপেন। কর্মের জন্য তাহার মনে 6 
আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছিল__ভাহা বই উচ্্বানপৃর্ণ অভি 
কাজের মধ্যে কবি জীবনের একট সার্ঘকভি: লাঁভ করেতে 
এক পত্রে তিনি লিখিয় ছিলেন) 

“যত বিচি পরকদের কাজ হাতে নন্চি তঠহ কা হানিলটার পরে আমার শদ্ধ বাছছে। কর 
বে মত উতকৃ্ু পদার্থ সেটা কেবল পাখির ডগদুদলজাপে্ট হানহদ | এদন বনেত অনুভব করুণ 
কাছের মধ্তি পুকমের যখাথ চি তগ57 কাছের মর ছিযেঠ ছে নন চিন, মানুন চিনি, বৃহৎ কক্ষে 

চার সঙ্গে মুগামুডি পরিজম পটে । দেখছে গ্ুবব লোক যেগানে বভরে থেকেও মিলেছে, সেইখানে 
মদ মামি নেমেছি , মানুষের পরস্পর শঙ্জশেবন্ধ তত তক প্রয়োজনের চিসন্বন্ধ করের এই সুদরু- 
প্রনাবভ ওুপা। আন প্রহাক্ালোগব হতেছদ ৮ শিশ্রণন ১৪৬ আগস্ট, ১৩৭২ 

(৪) “চিত্র ।'ব এই বাধার কবিতান মানবস্তীবনেব অনিবায প্রিণাঘ সম্বন্ধে 
কবর মনোভাব বাকি হইয়াছে। 

তার পরে" কা সি একটি উল্লেখঘোগা কবিত। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির 
ধাবণ। নান। কবিতার নানাভাবে বাজ হইয়াছে । এই কবিতাতে মত যে জীবনের 
৮৮ সার্ন করে এই ভাবটি প্রণানত বাক হইয়া? 

হের ক্ষুদ্র আকারের মো দেশ-কাল-পাত্রেব নেদিষ্টতার দ্বার। চিত 
রর যে মানবাম্ম। বাস কবে, মুভ্ভাব পবে উহা” অনস্ত জীবনের মধো মিশিয়। 
শিরা অনন্ত কাজে নিজেকে বাপূহ রাখে । এই জগতের খণ্ড, ক্ষণিক জীবনে 
কোনো পরিপূর্ণতা, কোনো |নার্কতা নাই । মৃত খণ্ড জীবনকে অথণ্ড করে, 
ক্ষণিক জীবনকে অনন্ত করে এবং গ্রকুত সাথকতা দ্বান করে। 
বমিযা জাপন দ্বার ভালোনন্দ বল তারে যাহা ইচ্ছ। তাই । 
অনন্ত ভনম মাঝে গেছে যে অনন্ত কাজে, সে আর সেনাহ। 

এ জীবনে যাহা অসম্পূর্ণ, নিশ্ষল, ব্যর্থ মুত্ুর পরে হয়তো দেখ? যাইবে, তাহা 
অপূর্ব পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছে। মৃত্যুই জীবনের পূর্ণ সফলতার 
সহাষক। 


২৮১ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


হেথায যে অসম্পূর্ণ, সহম্ম আঘাতে চুণ, বিদীণ বকৃত, - 
কোথাও কি একবার মম্পুণতা আছে তার জীবিত কি মৃহ। 
জীবনে য| প্রতিদিন ছিল মিথা অর্থহীন ছিপ ছডাছড়ি, 
মৃত্য কি ভরিয| সাজি তারে গাঁখযাণছ আজি অর্থপূর্ণ কবি । 
তেখ' যারে মনে হয শুধু [িফলতামধ অনিতা চঞ্চল 
থায কি চুপে চুপে শপর্ব নহনবপে ভয মে সফল । 
.স হযতে। দেখ্যাছে পদে যাহা ছল পাছে আছি তাহা জাগে, 
ছাট যাঙা চিবদিন ছিল অন্ধকারে লীন বঙে। হযে শাগে। 
“গা ঘুণার সা খ মানুষ আপন হাতত লেপিযানছ কান 
নতন শিম চেখ (ভাস ডম্ছুন৩। (ক দিযাপ্ছ জবার" 
এ জীবনের ব্যথত ) অসম্প্রণত' পবজীবনে পর্ণত লাভ করেবে-উম' 
ববীন্দ্রন/থেব বিশ্বাস, 
"কনে য*। পূজা হানে ন সারা, 
হান হানে তাও হযনি হার 
যেফুন প ফুটিত 
নদ অসসতাঠে 
ন শগ সকদাথে 
হারাল। ধার 
দান ঠেজান ৮1৭ 
হন কার 
$ বান চে যাই বাছা (লি, 


র্পন চে লানি তাও চনি জা, 


বা ৮৭2 নি 


মানুষের এই জীবন অনন্থজীবলেব অন্ধমান্জ। তই সংদাবেবস্বত ওএক্গণিক 
জীবনকে সংসাবেব মাপকাঠি দ্িছি। মাপ! বথ) ভহ পুণজীবনেবমহাজীবনেবই 
৭গুপ্রকাশ | মৃত্যুই গণ্ভী ভাড়ি। ক্ষুতকে পৃহতেব সঙ্গে যুক্ত কবে) এই জীবপকে 
চিবন্থুন জীবনের নঙ্গে মিলাইয়। দেয়, শ্ীবণের সতা পবিচদ জ্ঞাপন করে। 


ব পিয়া সমন্জ বিশ্বে দেগে। হারে সর্দদৃগ্গে বৃহৎ করিয়া 
ঈ'বনের ধু খুষে দেখো তারে দূরে খুয়ে সন্থুগে ধরিয়া । 

পলে পলে দণ্ড দণ্ডে ভাগ করি গণ পণ্ডে মাপিথে। না ভারে। 
থাক বন্দ মাপ, প্রদ পুণা, ক্ষ পাপ, স'লাংরের পারে ॥ 


খণ্ড কাল ও স্থান যে কবি কাব্যকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে নাঃ উহা যে 


১৮৫ 
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ২ 


যুগোতব ও অবিনাশী, যতদিন মানুষ এই পূর্ণিবীব বুকে বাস কর্রবে, ততদিন যুগ 
নিবপেক্ষ হইয়া কবির নাবোর রনাগ্বাদন কবিবে -ববীন্রনাথেব এই বণ, ১৪০০ 
সল' কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। একশত বংসব পবেও এই পবণীতে প্রকুনিব 
সৌন্দর্য ও মাধুর্য সমানভাবেই বর্তমান থাকিবে-_হাহার ফরপফারের বিচিত্র কপ 
9 বসের কোনো পরিব ভন ঘটিবে ন1। পাবপাশ্থিকের পবিবর্তন হইলেছ আনিসের 
সৌনদ্ধান্থহৃতি লোপ পাইবে না। 
নববসন্থেব যে আনন্দ-উন্মাদনা করি হজ মন্তভব করিতেছেন, একশত বহসৰ 
পরেব কবিও তাহার শিঙ্গেব কালের বসম্ুদিনেব 'আনন্দঅভভতি ছ্বাব। ভাত! 
উপলব্ধি করিবেন এবং শিজ্ঞ অভিজ্ঞত। ছাব ববীন্দুনােব ক!বোর বলাস্বাদণ 
করিবেন। ১০০* স[লেব নৃতন কবিকে বর্তমান কবি আনন্দ-অহিবাদন ছেবণ 
করিছেছেন_ 
ভাল হতে হত বঙগ পি 
"লন করিছে তান চে বাশনহন কৰি 
তান তের তু। 
51কাগু বচাণুরু সাল ঈ হস্লন 


গাঠাছে পিলম হাব করে। 


সত ভাত ভাত বনি তক 


'পৃববাব “ভাবা কাল" করিভাটিতেও ববান্ছনাদ কন করিয়াছেন থেনুব 
ভাবী শতান্ষ*ব এক নগদ সুন্পবী তাহার কণবা পাঠ সবিতেছে, ছা 


এিখি 
| 


হতনা টি ১ আছে দল 
ইত রহ পলি হক, 

তামাবে বানঠ পবা ভালে |? 
হাতা বলছ মান। “সে শাহি আনান গার কত, 
ভার লাগ তবু ঃ 


মোগ বাতাধন হল আক বালছালিলাম আলো 
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৮ 
চৈতালি 


(১৩০৩--প্ুস্তকাকাবে ১৩১৯) 


নৌন্দধ ও প্রেমেব যে নিবিড় অন্মভূৃতি আমর। £চিত্রা'র দেখিতে পাই, 
“চতালি'তে তাহা পরিণতিব শেষ স্তরে আমিদা পৌছিয়ানে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ 
ব্যাপ্ত হইয়া যে সৌন্্যন্নোত প্রবাহিত, মানব-জীবনের শত শত বৈচিত্রামর 
প্রকাশে প্রেমের যে অমৃত-প্রত্রবণ ঝবিয়। পডিতেছে-_কবি মনেব আনন্দে এতদিন 
সেই পুণ্য-সলিলে ক্রীড়া করিয়াছেন। এই বিশ্বনৌন্দয 9 প্রেমকে তিনি জগাতের 
মধ্য হইতে ও ভগদতীত কবির", খণ্ডে ও অথণ্ডে, রূপে ও ভাবে উপলক্ি 
কবিষ়াছেন । সুতরাং ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ উাহাব নিকট উদঘাটিত হইয়াছে। 
তিনি দেখিঘ্াছেন, প্রক্রতিজীগন ও মানবজীবন স্ব আদম প্রভাত হইতে 
আবন্ভ করিয়। স্দূর ভবিষ্যৎ পর্বন্ত এক বিরাট একো নিয়ন্ত্রিত ইহাদের বিচিত্র 
খগ্ুপ্রকাশেব মূলে অখণ্ডতা বিবাক্ষমান_ কোনে কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়_্গতন্ত্র নয় 
তিনি বুঝিয়াছেন। এই পবণীব পূলিকণ" পযস্থও অপূর্ব গৌববে গৌরবাফিত , পকিছুই 
নিরর্থক নদ্ব্যর্থ নর। সবই লৌন্ন্যময়। মধুমর,। অমতমর | সৌন্দধ-সাধন" 
প্রেম-নাধনা ও সমন্ত বস-সাপন! তীহাব সার্থক হইয়াছে । নিবি আঙ্মতপ্রি ও 
পরপূর্ণততার স্থিগ্ধা্জল শান্তিতে তাহার চিন ভবিয়া গিঘাতে | এই পবমতপি এ 
পূর্ণতাব স্তর 'চভালি'তে ধ্বনিত হইগাছে। সোনারতরী-চিত্র "যুগে স্বতীত্র 
রসাম্ুভৃতি চতালি'তে একট। সংহত মৃতি ধারণ কবিয়াছে, যেণ সম সম্ভীবনের 
মূল সৃররটি আবিরের আনন্দে কবি-চিন্ত ওবপুর। শাস্থু পবিত্তপির ন্িপ্ষোজ্জল 
নয়নে কবি জগৎ ও জীবনকে আবাব ঘেন একটু নৃতন করির়। দেখিতেছেন। 

এই পরিবিত দৃষ্টিতে কবি দেখিতেছেন-জগতেব কিছু তুচ্ছ নয়, ক্ষুত্র নয়, 
ক্ষ, নগণ্য মানষের স্থখ-ছুঃখ ও বৃহৎ তাতপধে ও সার্থকতাব মধো বিরাজ 
করিতেছে । 'অবশ্থ রবীন্দ্রনাথের রোমিক কধি-মানসের দৃষ্টিভঙ্গীহই এই, তবু 
প্রকৃতি ও মানবকে, জগৎ ৪ জীবনকে 'চতালি'র পূর্বযুগে যে আবেগ, কল্পনা ও 
সংগীতে অন্তভব' করিয়াছিলেন, চতালি'তে যেন তাহার একটু পরিবর্তন 
হইয়ছে। তিখত্র অনুভূতি যেন* গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে । শান, 
সম[হিত চিত্তে যেন কবি জগৎ ৪ জীবনের সত্য-দর্শন করিতেছেন, আর ধীরে ধীরে 
তাঠ' ব্যক্ত করিতেছেন। “চতাপি'র কবিতাগুলির মধ্যে ইহ! অনেকটা 
স্প্ভবে দেখা যায়। কবিতার আকার সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, ভাষায় সেই অজন্র 
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'অলঙ্কারের এশ্বয 9৪ চমত্কারিত্ব নাই, নেই বিপুল আবেগ১ লহন্গত করন। ৫ 
সংগীতমদ় বিচিত্র ছন্দ-নত্যেব প্রকাশ নাভ | ভহাব! যেন উপনঞঝ সতত্যব 
'শন[ড়হ্গব প্রকাশ-কবিব জীবন ও গছ নগরে বিশিষ্ঠ দ্খনেব দুল্যবান দলল। 
কবিব কাব্য-স্থটি যে একঢট। মোড খুবিবার উপকম কবিতেছে, তা বশ 
বুঝা যান । বিশ্বজীবনেব নকণ নৌন্দঘ ও বল বর্বেধ চিবকালেব উঠঙে!গের 
নামগ্রী, কিন্তু “চভালি'ছে দেখি, প্ররূতিভাবন অপেক্গ মানবলাবনের উতৰ 
কবিব দুষ্ট বেশা পণ্ডরাছে | লোনাব তবণ “বিল কবিত।, চিএাব স্বর্ণ হইতে 
বিদর” প্রভাত কখিভাঘ কবি মানবকে গোবর পি অঠিমা দান কর্বযাছ্েন। 
“চঙালি তে অর্ঙ সাধারণ মাভষেব ভাবন ৭ ভাভাব ভচ্ছতম পাব মন্যে তান 
অসীম গৌবব & মহবর লক্ষ্য করিহাছেন। গজব পাব এ সামাগ্ত পবলাবার 
গাীবনযাত্ঞ! তাহাব সহান্রভতি আকর্ষণ বংবচাতে ৭ তাহালের মগজ হে কাব মুগ্ধ 
হইয়াহেল।  ঠিচতাপি তে করবি মানবে এক এহন রী ৪ মহমাব 
দেখিযাছেন। ক্ষুদ্র ক্ষত মানবচ্গাবন ধাই।ব 
লইদ। দুঃখ-িকে, হারি-কালাব মধ লেপ, নানাব ক 
প্রান কিছুই নিবর্থক ন-গহীব তাঞপযে মকিমা নত | এই খবণ সহ্য ও সশপব, 


খন 


এবং ইহার বক্ষোবিহাব মানবঞ সহ্য এ সনাব-শিখিল হষ্টিৰ মুলে যে আনন্দ, 
5হ[ব। হাহাবহ ব্যক্ত কপ। ক্ষুত্ চিতা কাবাথান খবণাকে সত্য ও জন ব 
শাবে গ্রহনের তপি ৩১ তাথত এ মানব-ম ইমাব জয় ঘোবশা করিতেছে । 
মাণবেব বুহতহাব ৪ আনর্শেব পিকে করি হেল একটু সুকিয়া পর্ডিতেতছন 
বলনা মনে হছ়। মাগষেব হয এ ভ্যান ভখ যেম্বাথতাগঃ যে দেশপ্রেম) 
“মবিশ্বামেব অগ্ঠ যে আয্মদান, কঙবাপালনেক জন্য যে ভুহববণ মাহষেব 
অন্তশিহিত দেবন্কে প্রমাণ কবে, মানবতের দেহ বুভাব এ আদশেব দকে 
কবির দৃষ্টি আরুই হইরাছে বলিয়া মনে ইফ। অবস্থা কৰিব পরবতী বাব্যসস্ি 
'কথা' এবং কাহিনীততি আমর। হহাঁব পৃণ পবিচন্ধ পাই কিন অই গ্রহ হইহতই 
ভাহাব হচনাৰ 'আভাস-পাওয়াযা্।। কবব মতে কই মনযাহের, এক বৃহৎ ভাব 
ও আদর্শের শেষ্ট প্রকাশ হইাছে প্রান ভাবতৰ সাঁদন। ও 
মহৎ জীবনের মরহুম? পরিপূর্ণ মানবতাব আদশ্ব ক দেখিয়াছেন প্রাচীন ভাবতে 
সংস্কৃতিব মধ্যে _তাহাব ভাব, চিন্ত, কর্ম, ভপস্থা ও জীবনঘাঁপন-প্রণাল*তে। 
পরিপূর্ণ মানবতাব উদ্বোধনে প্রাচীন ভারতেব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আদর্শ যে বিশেষ 
উপযোগী--ইহাই করেব শ্তিব বিশ্বা। প্রাচীন ভাবতেব সাধনাৰ মুলে আছে 
নিখিল বিশ্বকে অখণ্ডরূপে, সমগ্রন্ূপে, সববিষয়ে উপল্ধি কবা। পরবিপূণ মানবতার 
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আদর্শকেই প্রাচীন ভারত জীবনে অনুনরণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের 
জীবনে ও কাব্যে এই ।পরিপূর্ণতার, সমগ্রতার, অখণ্তার উপাসক। ইহাই 
শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীতে বূপপরিগ্রহ করিয়াছে এবং দীধঘকালের সাহিত্য- 
সৃষ্টির মধ্যে এই অন্থভূতি ও বোধ বহ্ৃরূপে আক্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচীন 
ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইহার অখণ্ড বিশ্ববোধ, ইহার পরিপূর্ণ মানবতার 
আদর্শ যে রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে, তাহার প্রথম আভাস 
আমরা '“চৈতালি'তে পাই এবং ইহার পরিপৃণরূপ দেখি “নবেদ্ে' | রবীন্দ্র-কাব্য- 
হুষ্টি-প্রবাহে “চতালি' এমন একটি স্থান, যেখান হইতে শ্রোত পৃবনিদিষ্ট ধারা 
হইতে একটু বাঁকিয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত “কাব্য-গ্রশ্থাবলী'র ভূমিকায় কবি 
লিখিয়াছিলেন,__ 

“চেতাল-শীন কবিতাগুল লেখকের সর্শেষের লেখা | তাহার অধকাংশই চৈএমানে লিখিত বলিয়' 
বৎসরের শেষ উৎপন্ন শন্টের নামে তাহার নানকপণ করলাম ।* 

চাকু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষনে মন্তব্য করিয়াছেন,-- 

“কবে ঠাহার কাবা-জীবনের এক এক পণাযের প্রান্তে আমিয়। প্রায়ত মনে করিযাছেন ইহাই ঠাহান 
নধত্ষ লেশ। তাহার করি জীবুনর শেদ ফণল্‌। এই কাবতাগুলতক কাব ঠাহার প্রাতভাগ শেদ দান 
মনে কতিয়' ইহার লাম চেতাংল রাখিয়া কছিতলেন,। যেমন পরে কবি বারংবার নিং্র কাবার সঙা প্রহ্5ক 
নান রাথয়াছেন- খেয়া, পূরবী, পারিশেল, শেপের কাবতা। কিন্ধ চাহার ভীবনদেবত। চাহাকে দিয়া 
'পুনশ্চ' লেপাইয়! ছা ডুযাচছেন।” 

তবে একথ! ঠিক বলিরা মনে হয় যে একটা দীর্ঘজীবনব্যাপা বিশিষ্ট ধারার 
কাব্যপ্রচেষ্টার ইহাই শেষ উৎপন্ন শশ্ত। “চিন্তা পযন্ত কবির কাব্য-মন্দিরে 
সৌন্দর্য, প্রেম, মাধুধ ও বিচিত্ররসের মহামহোত্সব চলির়াছে। “মানশী- 
সোনারতরী-চিত্রা'র যুগেই রবীন্দ্রনাথের রস-জ্ীবনের পরম প্রকাশ হইয়াছে। 
“চৈতালি' হইতে কবির কাব্যে এক নবমুগের অরুণোদয়ের আভাস পাওয়া যায়। 

“চৈতালি'র প্রথম কবিতা একটি শেষ পরিণতির চিত্র । মৃত্তিকা-জল-বাযু 
হইতে গাছ তাহার জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করিয়া পত্র-পুশ্পে স্থশোভিত হয়, শেষে 
ফলপ্রসবে সে সার্থকতা ল'5 করে । ফল যখন পরিপক হয়, তখন পুষ্পের, ফলের 
চরম পরিণতি উপস্থিত হর । তন ফলকে হয় ঝরিয়! যাইতে হইবে, না হয় কেহ 
তুলিয়া লইবে। বৃক্ষের ক্রমবিকাঁশের পথে এক পর্ধায়ের ইহাই শেষ পরিণতি । 
কবির হৃদর-কুঞ্জবনের দ্রাক্ষাফলগুলি আজ স্থপরিপক--রসের উচ্ছ্বাসে ফাটিয়া 
পড়িবার উপক্রম করিতেছে। দ্রাক্ষালতার জীবনে একট। পরিপূর্ণত। আসিয়াছে, 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 
কিন্ত সে পরিপূর্তার কোনে। নার্থকত! নাই যদি তাঠ1 কেহ উপাভোগ না করে। 


আহা মো দাঙ্গা কু বান 


গুচ্ছ গুস্ছ ধর্রিযাছে ফল। 


তাই কবি ভাহার কাব্য-প্রেবণার অবধিষ্ঠাত্রী জীবনদেবতাঁকে আহ্বান করনা 


২৮৭ 
কবি-চিততিব নকল ধন-নন্ভাব, লমন্ত সম্পদ ৪ এখন উত্পর্ণ করিন! দিতেহেন 1 


পরিপুণ বেদন'র ভুতুর 


€ 


মৃ2:55 বুঝ দো পাছে, 
ভুদি 
এ 


তল লকুগ্ি নবানে 


স্সা নান্ু লাথক-লারন।' 


স্ 


কবি 


পুতে লও ভপ্রিয়া চগ্ষন 
"বানের সকল সন্গণ ্ 
কবির এই পূর্ণতার বোপ জগ ৪ জীবনের মধ্যে পবিব্যাপ্ত হইদ্বা ঠচতালির 
কর্বেতাগুলির একটি বৈর্শগা বচন। করবিরাছে! ঠিগতালার মবো কব চিনের 
নম্বলিখিত ভাব-ধারাগুলি লক্ষ্য কবা য[্,-- 
(ক) স্থুখছংখপূর্ণ এই ধরণী ৪ মানবজগীবনকে ভালোবানা ও ইহাদের মহিম' 
উপল, _ব্বরাতিল", 'প্রহাতও থুনভ জন্ম, দেবতার বিলাদ। পুণোর হিনাব 
“টবরাগ্যা, নেষকথ।। বনের । £সভঘ ইত্যাদি কবিতা । 
(খ) তুচ্ছতম মানবক্ঞাবন ৪ তাহাব ক্ষুদ্র কম ও হাদএপু্তিব মধ্যো অলামান্তত? 
দশন,-_দির্দি, পিচ, পু, ই বন্ধু) ক্ষ) আ্সেহদ্হ্বা। অনন্ত পথে, 
ক্ষণমিলন, 'সতী' হতাযাদি। 
(গ) ভাবতীর বংস্কৃতি ও আদপশেব প্রাভ অনুবাগ,-সিভাতাৰ প্রুতি। 
“তপো বণ, প্রাগান ভাবত, কিতুনংহাব। 'মেঘপৃত। কালিদাসের প্রতি ইত্যাদি 
(ঘ) পরিপূর্ণ মাণবতাব আদশেব সহিত বাঙালীজীবনেব তুগন ও সেজগ্ 
বেদনাবোপ,তম্হগ্াস। বিঙ্গমাত) | 
(৬) নারী ও প্রেমের স্বজপ-নিক্পণ-“ম!নলী, “নাবী এপ্রয়াও ব্যান' 
ইত্যাদি। | 
(ক) এই ধরাতল কবিব চোখে অপূবনৌন্দযম্তিত বোধ হইতেছে এবং 
ইহাকে সকল অবস্থায় গভীবভাবে ভালোব।পিতেছেন, 
ধন্য আম হেরতেছি আকাশের আলো 
ধন্ঠ আম জগতেরে বাসিয়া ছ ভালে! । 


(গ্রভাঠ ) 


২৮৮ রবীক্জ্-কাব্য-পরিক্রম। 


ছালোসন্দ ছুঃখহদ অন্ধাক11 মালে। 
মনে হয সব পিষে এ বরণ ভান । (ধান) 
চে শপ পেস্ডি ০ টি ্ 
এহ ্ন্দব ধবাহলে কসশাভ ছুলভ-বহুভাশ্যন পেক্ষ। 5 
বাহ 11 ১1 21, টু ৩৮ ল্য, 
“কল এর্লভ বা শাহ মনল হ 
“্ভ এ ধর ণাশঠম স্থাস, 


র্লত এ হশ.তর খতম পা পভ তন্ম) 


১৪] 


এই ক্ষুদ্র হ্খহ্ঃখপুশ, ক্ষণিক মানব-জীবন মহন ৮উবব ও মহিমাম সমদ্ধ | 

“দেবতাব বিদাধ' কর্বতান দেখা যাড়,। দবত -৬্াবীকপে ৬?গবান বাবে খাবে 
ঘুবিতেছেন * গৃহহীন, বন্বহান, অন্নহান ভিথাবখকে হালোবাণসিলে শগবানকে 
পাওযা যায। মালাজপ 'নবত প্রবণ ভপ্ত ভগ।বাতক সপবিত্রজ্ঞানে মানব 
হইতে ভাডাইলা দশ | হাবপ্ব-_ 

« কহ ১০ ৭1৯ ৩১০ ৩৭ 

তর এ বৃত্তি পো ৩ 
৩৫ বাত, শ্রয় মাক? এ 
পলিত কত সহ বর পি ও 
এ নপারুদবা 9 ময় ৩ 


গে 
বি রী 1 


হজ: 


কবি মনে কবেন এ চি? পবঃ হহাবে ভালোবাসাই 


সাব 
পুণ্য। পুণ্য গার কিতা দেছি যে এব নাণু ৮ পিছ দেখেন যে হতদ্দন 


(তিনি সংসাবরে ভালোবালিছাভিলেন, চা তাঙাব পাবে নেক পুণা জম। 
মাছে, আব যগনণ ন"সাব হ্যাগ কণঠ্বয়া। ৬ বালেৰ চলায় নিমগ্ন চলেন, তন 


উাহ|র হিনাবে কোলে পুণযই জম। নাভ) ভাত বিশ্মত এ কুদ্ধ হইয়। কাবণ 
জিজ্ঞান। কবিলে 


(,%পু ৬ম কান রি 5০ ৭ক 
পপর বা হা বাবাণ, তাপ ব বাপ 
বৈবাগ্য,করিতাছ কবি মনে কবিবাছেশ। এই বসাবে, স্বাপুতপিংরজনের 
মধ্যেহ ভগবানেব আবশ পাত, নী ভাগ করিলে শ্গবাশকেহ ভাগ 
কব! হয়| স্্রীপুত্র পরিজন ত্যাগ কবিছ। সংসারবিবাগী ব্য ইঞ্দেবেব সন্ধানে 
গৃহত্যাগ করিলে 
[পক্ত| নিশ্বাস ছাড় কাহণেন--তাষ,। 
হামার ছার্ড়িয়। ওক্ত চলল কোগ।ঘ। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৮৯ 


কবি ক্ষুদ্র-বুহত-ভালেমন্দ-সশ্মিলিত এই ধবণার মধ্যেই চিনস্ন্দবের প্রকাশ 


০০ 


দেখিয়াছেন এবং এই সংনাবেব মধ্যে থাকিয়া আানন্দ অন্থভব কবাই সেই 
চিবানন্দঘয় ভগবানের উপাননা বলিহা মনে করিয়াছেন | 


৯ 
ক 


অবশেষে বুঝ ফেটে শপ বলি ভাল 
হে দিরুতন্দর,। হাসি তোরে ভালোবালি। 
(শ্মে কথ ) 
জানু হানলহন [ননলন ধু 
»[শলাব্রে ভা কুরে শঠানা কর। 
লাগান ) 
»[নল্দত 5 নন চুশন্দমাগেপ্র | 


(সঃ) 


রে মিস্ন 2০০2৬ তি 
ভবের চোট মেছেটিব কর্ষবাশ্ততা ৪ ভাহাব দা 


সি 


চপ 
(খ) পশ্চিমী ও 
ক ্জ তাত ৫ পদ পো 
শক চপ চ মু 0 
ভুল ৮. তে আগ 
রবির হর হী রা লি 
ঞ ক 
ধর্ম পা 58 আলী ও সলল 2 প্র 2৫ ণ্ধু 
খু শে ভি ৬ 14 গর রর 


ক্ষেত ৫7 ও. সী ঠ লন ৫ 
গ্ ০১৮ তু তত ডল ৩ ৯ এ শি 


না 
ক তল ০ তে কান পরি পেত 
ল5282 225 ভিত তাতে 
৪ হইত) 
৫ ৮ দিতে গা পে ওত শী হা? 


এ 
৯ 
8৭ 
*৮৯ 
এ 
শর্ত 
4 
০৯ চ 
টি 
ই 


৯৮ ্ 22 টু 
তল ৫ দান তি তি মাসিতষব সেহও কাবক মকর 


যে গশরে ক্স হতহ হানার আন, 
হাদয পলি তরে ডাকে পুটুকাণ ৬ 
বুদ্ধ আনে হেল উঠে, বলে, কী মুভা । 
হপ্য় লজ্ডায ঢাকে হাদঘেরি কথা।। 

( হূ্দয়ধম ) 


১০ 


২৯০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


অস্থিচর্মসার কুড়ি বছরের ছেলের শীর্ণ, রোগজীর্ণ দেহখানিকে শিশুর যতো 
কোলে করিয়া মাতা অসীম ধের্ষের সঙ্গে প্রতিদিন রাস্তাব ধাবে লইয়া আসেন। 
রুগণ ছেলে সংসারের কোনো হুখগ্রহণ করিতে পারে না-_-উদালীন, হাসিহীন 
তাহার মুখ। সংসারের সর্বস্থখবঞ্চিত পুত্রের প্রতি গভীর ম্বেহ ও সমবেদনায় 
মায়ের মন পূর্ণ। একটু ক্ষীণ আশা। তাহাব এই,__ 
আসে যায রেলগা।ড, ধা লোক জন, 
সে চাঞ্চলো মুমুন,রর অনাসন্ত মন 
যদি কিছু ফিরে চাষ জগতের পানে, 
একটুকু মাশ! ধরি না তাহারে আনে । 
( স্নেহদু্ঠ ) 


মাতাব এই মুড ভালোবানাব মধ্যে যে অনিধচনীকুহ্ব আত্ছ, কবিকে ভাহাই 
আকরুষ্ট কবিয়াছে। 
এক দোকানীব ছেলে গাড়িচাপা পডাঘ এক বেশ্ঠা আর্তনাদ করছ উঠিল। 
নারী যে অবস্থাব মধ্যেই থান্ুক না কেন, তাব চিবন্থন মাতিজদ্র কখ-না নষ্ট হয় 
না। ।নিন্দিত জীবন মাতৃ-হদয়েব শ্মেনিঝরকে শুন কবিতত পাবেন ভাত 
লহন। উঠিল শো বিলাপ কাহার, 
হতে মেন মাযাতদবী করেভাহাকার। 
উর্ধব পানে চেয়ে দের স্ব পিতবনন 
পুটাযে পুটীয়ে হুনে বাদে বাাঙ্গন | 
( কবণ। ) 


এই বারাঙ্গনাকে কবি অসীম সহান্রভ্তিব দৃষ্টি লইছা দেখিদাছেন। তাহার 
নিন্দিত জীবনের পিছনে যে কতো সত্য-মিথ্যাব ইতিঙাস লুকানো আছে, তাহা 
ভগবানই ভানেন,_-তাহার মনের সত্য পরিচয় 9 তিনি কেবল ক্গানেন। 


সতীলোকে বসি আছে কত পরেরহ 
পুরাণে উচ্ছল আছে শাহাদের কথ । 


ডগঞ 569 ৩৫ ৪৪৩ 


তারি মাঝে বদি আছে পঠিত। রমণা 
মত্যে কলস্কিনী, স্গগে তীশিরোমগি। 
হেরি তারে সতীগর্নে গরবিনী যত 
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ২৯১ 


তুমি কী জানিবে বার্তা, অন্থসানী যিনি 
তিনিই জানেন তার সতীহকাহিনী | 
(সতী) 


এই ধরাতলে আমাদের আম্বীম্-স্বজনের সঙ্গে পরিচয় অল্পকালের-_-অসীম 
কালের মধ্যে অনন্ত যাত্রাপথে ছু'দণ্ডের ভন্য মাত্র । ভবুও এই ক্ণিক মিলনে 
আম্মীয়স্বজনকে মনে হয় চিবকালেব। 
এ ক্ষণ মিলনে তবে, ও শে মানাহর, 
ডোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর! 
মুহহ সালোকে কেন। হে অগ্ুরতম, 
তোমারে চিনিনু চিরপররণচিত মম ? 


( ক্ণ “মিলন ) 


মানবেব স্সেহ-প্রেম যে অনশ্বত্থব উপল্জি ভাত তাহাক ল্রেহ-প্রমেব পাত্র 
পাত্রীকে নিত্যকালেব ব'লয়' মনে হয় । 

(গ) ভারতের সাধনা, তাহাব আন্ুম্গিক জণ্বনবাত্র, ভাহাব কাব্য-পুরাণ- 
ধর্মতবেব বৈশিই্য, তাগ ৪ €ভোণেব অপূর্ব সামঞ্রল্সোব আনর্শেব দিকে কবি থে 
ক্রমাগত গভীবভাবে আরুষইট হইতেছেন, 5তাল ব মণো ভার স্বম্পষ্ট চিহ্ন 
বর্তমান। বঙমানের বস্থভাব পীর্ডত মন্তষ্ধনাী নাগরিক সভাতাব কবল হইতে 
মুক হইয়া কবি প্রাচীন হাবভারর নভ্যত এ জবনধাবাব মর্ধ্ে প্রবেশ কর্বতে 
চাহিতেছেন,- 

হে নবদভ ঠ । হে নিচুর নবশ্রানী, 

দাও নেই তপশবিন পুণ চ্ছাযারশি, 

গ্রানহখন দিনগুগল, সই সন্ধাহান, 

সেই শোগরণ, সেই শানু সামণান, 

নীবার ধাঙোর মুষ্টি, বঙ্ধল বলন, 

মগ্র হযে আত্মমান্থে নিত" আহলোচন 
মহাতহৃগুল। ( সভার প্রত) 


প্রাচীন ভারতেব "তপোবন' কবিব চিত্তে অপূর্ব *বশিষ্ট্য ও গ€রমায় উজ্জল 
হইয়া উঠিয়াছে। ভাবতেব বাজশক্তি তপোবনেব নিকট হইতেই তাহার ভোগ 
ও ত্যাগের সম্মিলিত আদর্শ গ্রহণ কবিয়াছে_খষিগণকে গুরু-ম্বব্ূপ মানিয়। 
তাহাদের নিকট হইতেই এহিক ও পাবত্রিক উপদেশ লইয়াছে, শেষ বয়সে বাজা 
ত্যাগ করিয়া তপোবনেই আশ্রয় লইয়াছে। 


২৯২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে 
অশ্বরথ দূরে বাধি যায় নতশিরে 
গুরুর মন্তরণ। লাগি,******** 
শেষে 
প্রবেশিছে বনদ্বাপ্ে হাড়ে নিহারন 
মুকুটবিহীন রাভা। পরকেশঙগালে 
হাাগের মহিমাজ্যোতে লয়ে শান্ত ভালে। 
( তগোন ) 


প্রাচীন ভারতেব সমন্ত প্রদেশব্যাপী শক্তির তরশ্বধ প্রকট হইলেও 
ব্রাঙ্বাণর ততপোবধন অদূরে তাহার, 
নিধাক গস্ত'র শানু স্যত উদার । 
হেথ মন্থম্কীতস্কৃত ক্ষাত্রয়গরিমা। 
হোথ স্তব্ধ সহামৌন আঙ্গণমহিমা | 
( প্রাটান ভারত) 


প্রাচীন ভারতের কাঁব্য-ত্তিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে কবি কালিদানের 
মধ্যে । রবীন্দ্রনাথেব উপব কালিনাপের প্রভাব খুব বেশ লক্ষ্য কবা ঘায়। 
কালিদানের 'কুমারসন্তব', 'মেঘদূত, ঝিভুসংভারা, “শস্ুস্থল।" রবীন্দ্রনাথের কল্পন! 

ও ভাবাবেগকে যে অনেকথানি অন্তবঞ্ধিত করিফাছে। ইহা আমবা তর দে ৪ ূ 
কালিদাসের কাব্য যে তাহার ? ০ 
হইয়াছে রবান্দ্রনা্ধর ! 
বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিছাছেন, আব জি নি বানত যক্ষের বেদনার খান 
প্রিয়া-বিরহ-বেদন' ব্যক্ত হইছাছে। ববীন্দরনাথ মনে করিতেছেন, কালিদান 
তাহার কল্পনার কুঞ্চবনে-_যৌবনের রাভপিংহ।লনে প্রিগাব নঠিত বলিয়া আছেন, 
ষড়ঞ্তুর ছদ্র নেবাদানার মতো» তাহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে ও তাহাদের 


নজর ভবনের জপান্থর বা প্রতিচ্ছবি, দাবণ| 
€ 


যৌবন-তৃষ্ঠাকাতব মুখে নানাবণম়া মদিবা তুলিছা দিতেছে । এই লংসার যেন 
তাহাদের বানরঘর-_সেখানে 
নাই ছুথে নাহ দৈশ্য নাই জনপ্রাণ, 
তুমি গুধু আছ রাঙ্তা, আছে তব রাণী। 
| ( খতুসংহ্ার ) 
তারপর, 'অকম্মাৎ দেবতার অভিশাপে কবির সে সথখরাজ্য ছারখার হইয়া 
গেল, প্রিপ্লার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল ;.ষড়খ্ত্‌ সভা ভঙ্গ করিয়া চামরমছত্র, পানপাত্ত 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১৯৩ 


প্রশ্ততি ফেলি! দিয়। দূবে পলাইয়া গেল । ফৌবন-বনন্তেধ বান পবার পবিবর্তে 
আষাটের অশ্রমূখী পবণীব 'মাবিাব হইল | ইহাই রবান্দ্রনাথেব মতে পিভুসংহাবি? 
ও “মেঘদূতে”র দুইটি বিভিন্নমূখী চিত্রের মর্মক€্। | রবীন্দ্রনাথ করনা কবিয়াছেন 
যে কালিদান তাহার কাব্যেব নঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ভরিত আাভেন। কালিদাস 
পার্বতী-পবমেশ্ববেব সেবক এ তাহার কল্পিত অলকাব নর্পিবালা প্ছিলেন এবং 
শিবের নৃত্যেব তালে তালে বন্দনাগান গানছিতেন। গানেব তশষে পার্বতী 


স্ব 


তুষ্ট হইয়া 


কণ হতে ব্য খুন শ্রেহহাক্ত ছাল 
পরায়ে দিতেন গগাঁরী তব চিচাপতরে। 


কুমারনন্তব' কাব্য ক্ালিদানের প্রছম বল্গুনর লেগ । সপ্রঘ সর্গ পদস্থ 
কালিদানের লেখা ও উহাব পরবতী বর্গ ওলি অন্য লোন শর্বিব বচনাক পরবর্তী 
নংযোজন, উহাই কাব্য-বনিকদ্ব মত | সাব হব-পাশিইশ কালিলাদেক উপাস্য 
হ্যায় কবিব পর্ষে নাপাবণ নাদগব-নাদিকাল ভাদ ভাশার বিভা 
অন্বাভাবিক। ববীন্দ্রনা মনে স্বেন, কা্লিলান 


দেব-দস্পতীব লজ্জ! দেখিয়| সপূম নঙ্গেব পবে আব অগ্রলিক হন লাইগা 


- 
এ 
এ 
শু 
“9 
ে 


পে বৃ হাত 2 পশম 


তে 


৮২7 থাণ্দলে ভুমি অলমাণ পা 


থ 


হমাবনন্থুন পাল) 


ববীন্দ্রনাথেব ধাবণ| যে, বাক্ডিগত আীবনে কর্ব অনেন দুখ-ুভাশ্যক আঘাত 
সহা কবিয়াছেন, কিন্কু নীলবগ্বে মতে" নে দি পাঁন করিয়া জগতকে অপূর্ব 
কাব্যামূত দান করিয়াছেন, 


(ঘ) বাগালী-ক্জীবনেব থণ্ডতণ পশ্থৃভ ৪ ক্ষুততী ব্বান্দ্রন 
কবিয়াছে। পবিপৃণতাব, সমগ্রতাব আদর্শ হইতে বিচাত চিলির হতকাণ- 
প্রিঘ বাঙালীকে তাহার পঙ্গু জীবনযাত্র' হইতে উদ্ধাব কবিঘ নুহাত্তব কর্মক্ষেত্র ও 
বিরাট জীবনের মধো পবিচালনা কবিবাব কন্য কণ্বব প্রাণে জাঞ্াছে তীত্র 
অ।কাজ্ষ।। চিব-ন্ষেইমদী বঙ্গমাতাকে সপ্ঘোধন কবিয়া ক্ব বলিতেছেন, 


অন্ধ মোহবদ্ধ তব দাও মুক্রু কবি। 
রেখে! না বসায়ে ছারে জাগ্রত প্রহরী 


২৯৪ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম! 


হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে, 
সম্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে। 
(নজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার, 
সন্ভুন নহে গো মাতঃ মম্পত্তি তোমার । 
(স্েহগ্রান) 
আবার বলিতেছেন, 

পুন পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ঢোকে 
কেধে বেধে ব্রাথিযো না ভালে। ছেলে করে। 
প্রাণ দিষে, ছু'থ সযে, আপনার হাতে 
»ংগ্রাম করিতে দাও ছালোমন্দ সাথে। 
হন, শল্য, লাধু তব পুজদের ধারে 
দাও সবে গৃহছাড়া জঙ্্রছাড়া করে। 
সত কোট সন্থানেরে, হে মুগ্ধ জনলা, 
রেছেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি । 

( বঙ্গমাত। ) 

(উ) নাবী পুরুষেব মনের হুষ্টি। পুরুষের মনের আশমাকাজ্ক -আাদর্শ 
নারীতে রূপাছ্ছিত হইয়া তাহাকে অতো স্বন্দর ৭ মধুন করিয়াছে । কেবলঘান্র 
বিধাতাই নারীকে ভন্দর করিয়া স্থ্ট করেন নাই, পুরুষেব কামন।-বাসনা-কল্পনা 
তাহাকে অপরূপ সৌন্দঘ ও মাধুব দান করিয়াছে । কবি ৭ শিল্পী নিজের 


রা 


“মনের মাধুরী" দিঘাউ নারীকে লৌন্দব ৪ মাধুষেব মহিমার মহিঘান্িত 
করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন, 

পচ বিধাতার সষ্টি নহ তুমি নাগী। 
পরল গণ্েছে হোরে ৫ তা রা 


পন আন্ুর হে । 
₹তুছে তোমারে পরে প্রদাপ্ত বাসনা, 
র্দেক মানবী তুমি, অর্বেক কল্পন। | 
(মানসী) 
পুরুষের চিছ্েই সৌন্দর্মময়ী নারীর জন্ম, তাই জগতের সমস্ত সৌন্দধে পুরুষ 
নারীকেই প্রত্যক্ষ করে । কবি বলিতেছেন, 


যপন তোমারে হেরি জগতের তীরে, 
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ২৯৫ 


যখন তোমারে দেখ মনোমাষণানে, 
মানে হয জন্ম জন্ম মাছ এ পর্রানে। 
মানসক'পণ ভূমি তাই দিশে দিনে 
সকল লৌন্দণলাথে মাও মিলে মিশে । 


কবি ভাহাব প্রিঘাকে আব ক্ষুত্, থণ্ 
অপরূপ সৌন্দবে মাছাবশ্িতে সাবা বিশ্ব কবিব লশিকট আনে 
প্রিয়াউ বিশ্বের পথ-প্রদ্ক, 


নগ্ন হভোমান গপ্র নি নাল 


দ্র ৰা 
হন শাক দেগা পারনি তদন| 


ম এল ছলে হালে দাত যে কারে, 


*্ 
তি 


ভব গাছ পাচ্ছে তিশ্ব তিল অন্ত | 


( প্রেহ ) 


লাভ লিন নাতি বুক নাহি দণ্ড পল, 
প্রান রর হলবুশি স্রন্দ আচগল | 
যেন “প্র মাঝ তন পণ বিকৃত 


জল ৮ এপি ১৫ ৫ 
একনা ক ছি তম সহেছ হ্থাপিফা | 
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“পাম নে হে বহন হাক়প্র তবাণা। 


(ধান) 


৪ 


কণিকা 

( ১৩০৩ ) 
জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে দেখাব ফলে রবীন্দ্র-প্রতিভা 'কণিকা'য় এক 
অভিনব সাহিত্য-কূপ হষ্ট করিয়াছে । জগতের প্রত্যেক বিষয় ও বস্তকে অ-সাধাবণ 
সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার অন্থনিহিত তব ও সত্যকে কবি অতি অল্প কথায় অপৃব 


২৯৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিদ্লাছেন। ইহাদের তলদেশে গভীর জ্ঞান, নিপুণ 
শ্লেষ ও প্রচ্ছন্ন নীতির একট] ধারা প্রবাহিত হওয়ায় এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্চলি বাংল'- 
সাহিত্যের এক মহামুল্য সম্পদে পরিণত হইয়াছে । অতি ক্ষুদ্রাবয়ব এক একটি 
কবিতার মধ্যে এক একটি ভাব চমৎকার উপমা, শ্কেষে 9 আপাত-বৈষম্যের 
সাহাযো পাঠকের চিত্তে অপুব বিম্মযঘ্জের স্স্ত করে, এবং উহার লৌন্দধ, বৈশিষ্ট্য ও 
সর্বশেষে উহার ইঙ্গিত, মুগ্ধ পাঠকের চিন্তে গভীর রেখাপাত করে। ইহা একপ্রকার 
কবিত্বের মাধুর্ষে ম্ডিত করিয়া জ্ঞান পরিবেষণের রূপ। ইহার পরবতী সংগ্রহ 
'লেখন' ও “স্ফুলিঙ্গ' গ্রন্থে এই প্রকার বচনার পূর্ণরূপ ফুটিয়া উঠিয়াচ্ছে। 


ইয়োরোপীর় সাহিত্যে এই প্রকার রচনাকে সাধারণত এপিগ্রাম বলে । সমার্দি- 
স্তম্ভের উপর খোদিত করিবাব জন্য সংক্ষিপ, সরল অথচ অর্থগৌরবে মূলাবান্‌ এক 
অেণীর কবিতার স্থ্ই হয়। উহাই এপিগ্রাম। তারপর সমািস্ন্ডেব উদ্দেশ্যের 
গণ্তী হইতে বাহির হইয়া এইপ্রকার এপিগ্রা কবিতা একটি বি শ্রেণা-মঘাদা 
লাভ করিয়া সাধারণ পাঠকের চিন্তরঞ্ন করিতিত থাকে । অর অল্পকথাছু। নমন্থ 
বাহুল্য বর্জন করিয়। সতের কবিত্ময় বপপ্রদর্থন ৭ ভাহাব রি প্রচ্তন্ন ভান ও 
শিক্ষার একট ইঙ্গিত এইজাতীন় কবিতাকে জনপ্রর করিদ্াতছে। প্রান রগ 
রোমে এই-ক্রাতীয় কবিতার প্রথম প্রচলন হল, ৪ পে শতাদাব পক শতাক্জা ধরিয়। 
ইচ্ছোরোগীঘ় সাহিত্যে ইহা ছাইয়। পড়ে ইংবেঙ্গী সাহিছো 
রচনা-কৌশচলর ভন্য পোপ বিখ্যাত । বংস্থত-সাহিত্য আনেক উদ্বুটশ্রোক 
এই প্রকার রচনার নিদর্শন । রঃ লাহিত্যে টি দুম রচিত কপ 
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স্ট একটা বিনি স্থান রনি করিনাচ্ছে। 


অতি নাধারণ ব্স্থ ব্যাপারের মর্দো কবি কেমন গভীর তত্র এ স্তোতর হঙ্গিত 


করিদাছেন, তাহা “কণিকার কছেবটি কবি পর়িলেভ বেশ এআ ঘায় ১2 


গৃহভেদ | শসন্ভব ভালো 
নাঙ্গ কনে, একদিন হে মাকাল ভাই, ঘথানান্য-হালে। বলে, গো আরে ঘালো, 
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই | কোন্‌ দর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো । 
মানুষ লইয়! এলে। আপনার রুচি, আারে।-আালে। কেঁদে কে, মমি খাকি হায 


যুল্যভেদ নুরু হল, সানা গেল ঘুচি॥ অকর্পণা দাত্তিকের অঙ্গম ঈর্দায় | 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ২৯৭ 


একভ পথ মোহ 
নদীর এপার কহে ছাটিয়। নিশ্বাস, 
“এপারেঠে নর্বস্রপ আমার নিশান । 
ননীপ্র পার বনি" দীর্ঘশ্বান হাডে, 


দার বন্ধ করে দিয়ে অ্রমটারে বর্ণ । 
লতা বলে, আমে ভবে কোথ। দিয় ঢুকে 


৮5, মাত 2 
ভক্তিভাজন কে, যাহা কিছু শপ সকলে হপারে । 
বিরাম 


রখযাহা, লোকারণ্য, মহ ধুমধান বরাম বাজেরহ অঙ্গ, একদাথে গাথা, 


হকক্সা লুটায়ে পথে করিচে প্রণাম | 
পথ ছাবে 'আমি দেব, বথ ছাবে “কানা, 
মতি ভাবে 'আামি দেবা, ভালে অশুসানী । 


চে 


মানের দেশ ঘন নয়ানর পাত । 
চালক 
দুরে শধালেম, চিরদিন পিচ্ছে 


ও 


মোন নির বালে কে মোরে গেলিছে। 


ক্ষত 

সে কহিল, ফিরে দেগে। | দেখিলাম খানি 
টিশারে জাতির এজ তিতা ক নম্দুঙে ঠেলিছে দোবে পশ্চাছের ছামে । 
রিভিাতি হাতে উর নৌন্দমের সংঘম 

নপগ কুছে। 'নৃর্র ্রমোর যাভা উচ্ছ্ছ কু ।? 

মাখাবেব সহ্শহ তার নিন 

সম নিশ্চিনে তলে ছিনব লাগে, পে গদে বাদা তব কনে ভারে নর। 
[নিই সর্দাদ চিনি লেন তফাত) কি কুহু, হাত নার হয়েছে সুন্দর এ 


২৩ 
কথা 


( ১০০৩) 


'ঠৈহালি'ছে দেখ। গিছাঙ্ছে যে, ববীন্ছ-কবি-মানস “মাননী-সোনারতরী- 
চি্বাব পথ হইতে ভিন্রপপে মোড ফিরিহাছে। করি এতদিন প্রতি 9 মান্ধষের 
লোন্দয ৪ প্রেমে তন্ময় হই ছিলেন। এন আর সে সৌন্দঘ-প্রেম সাধনাদ 
কবি-চিন্ত তৃপি পাইতেছে না। বৃহৎ ভান মহহ আদর্শ, মন্থষ্যত্থের শ্রে্ঠ প্রকাশের 

প্রতি কবি প্রবল আকর্নণ অনুভব কবিতেছেন। কেবল রসসন্তোগ _কেবল 
শিল্পীর ভীবনই তাহাকে তৃপ্ি দিতে পারিতেছে না। তিনি জীবনকে আরো 
গভীবভাবে উপলব্ধি করিতে চাঙেন--নৃতন সাধনার পথে অগ্রনর হইতে চাহেন। 
যে ব্ুহৎ জীবনের জন্য তাহার চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ 
তিনি দেখিতেছেন ভারতের ইতিহাসের মধ্যে, তাহার কাব্য-পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থের 


২৯৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


মধ্যে । সত্যের জন্য, ধর্মবিশ্বাসেব জন্ত প্রাণদান, অপূর্ব স্বার্থত্যাগ, শক্রকে ক্ষম” 
কীরেব ধর্মপালন, স্বদেশেব জন্য ত্যাগ ও নিভাঁকতা! প্রভৃতি যাহা মানব-মহত্বের 
নিদর্শন, কবি সেগুলি ভাবতেব ইতিহান ও পুবাণেব মাখ্যার্িকাব মধ্যে 
পাইয়াছেন, এবং অসাধাবণ কবিত্বেব মায়ারশ্শি নিক্ষেপে সেই আখ্যায়িকাগুলিকে 
অপূর্ব ওুজ্জল্য ও সৌন্দয দান কবিয়াছেন। 'টচতালি'তে দেখা গিযাছে যে কবি 
প্রাচীন ভাবতেব সভ্যতা, তাহাব তপোবন-আদর্শেব প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন । 
কাবণ, এই আদর্শেব মধ্যে মানবন্ধেব চবম বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া তাহার 
ধারণা । ভাবতেব সাহিত্য ও পুকাণেব মব্োত উপনিষদেব উপাখ্যানে, শিখ- 
বাজপুত-মহাবাষ্্| জাতিব ইতিহাসে এই ভাবত-আদর্শেব_-এই মানব-মহবেব__ 
অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই দৃষ্টান্তগুলিকে কবি অপবপ কবিত্বমণগুত গাথাদর প্রকাশ 
কবিয়া ভাবতেব ত্যাগ ও মহবেব আদর্শকে কপদান কবিয়াছেন। এই গাদাগুলিই 
“কথা” কাব্য গ্রশ্থেব বিষযবস্তর | 

শষ্ঠভিক্ষাণ কবিতায় এক দীন-দণ্বদ নাবী উলঙ্গ হইয়। অবণোর আডালে 
লজ্জা গোপন কবিয়া তাহাব একমাবর পিন বস্বখানি বুদ্ধদেবেব জন্য দান 
কবিল। এই দান নাবীব স্বাভাবেক লঙ্জাশ্লতাব উত্ধ্বে উঠিরা আস্মবিলোপা 
মহান্‌ ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হউরাছে। ইহা ধরব অপবিসীম উশ্বদের 
কিঞ্চিম্াত্র দান নহে ইহা ভিথাবিনী লাবীব বস্বগত & জনদুগত নন্দ দান। 
ধনীব বাশি বাশি ম্বণ উপেক্ষা কবিয়, বুদ্ধশিষ্য অনাথপি গুদ ইহাকেই মহাতিক্ষক 
বুদ্ধেব জন্য উপযুক্ত দান বলিয়া গচণ ক্বিলেন। 

'প্রতিনিধি' কবিতার দেখি শিবাঙ্তী শিজ বাজা-বাজবানী তাহার প্রক বাদদাল 
স্বামীকে দান কবিয়া গুরুব সহিত ক্ষার বাঠিব হইলেন । শেষে গুকব আদেশে 
তাহারই প্রতিনিদি হইয়া পুনর্বাব বাজা গ্রহণ কবিলেন। বাভাব অভিমান, দ্্প 
চর্ণ হইল, উশ্বর্ষ-তষণ| ও ভোগলিপা। দ্বব হইল, লমস্ত বিমদভোগত্ত্ষ। হইতে মুন 
শিবাজী বাজ্যহীন বাক্তা হইয়| বাজ্য শানন কবিতে লাগিলেন। ত্যাগের চবম 
নিদর্শন ইহাই । সমস্থ এশ্বমে পবিবেষ্ত হইদ্াঞ্ নিষ্কাম ৪ উদাসীনেন মতে। 
কেবল প্রঙ্গাবর্গেব স্থশান্থি বিধানের হন্য, কর্তব্য ৪ দাযিহবোণে বাজ-ধর্ম পালন 
প্রাচীন ভারতের বাজার আদর্শ। শিবাজীকে কবি নেই আদর্শের প্রতীককে 
দেখিতে চাহিতেছেন। ইহাউ ভোগেব আববণে বিরাট ত্যাগ । 

লৌকিক ধর্ম, চিরাচরিত প্রথা ও সামাজিক নংস্কাব বর্জন করিয়া সত্য-ধর্মকে 
গ্রহণ করার নংনাহস দেখাইফাছেন খষি গৌতম ব্রাক্ষণ' কবিতায় । বিদ্যার জন্ত 
'মাকুল আগ্রহই ছাত্রের পরিচয়-কোনো জাতি, বংশ ব! কুলই কেবলমাত্র সে 


রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। ২৯৯ 


'অধিকাব তাহাকে দিতে পারে নাএই মূল সত্য উপলব্ধি কৃবিয়া ত্রাঙ্গণ-শিক্ষক 
গৌতম কুলগোত্রহীন জাবজ সত্যকামকে শিষ্তরপে গ্রহণ কবিয়াছেন। নিতা- 
ধর্ম লৌকিক ধর্মের উপবে স্থানলাভ কবিরাছে। 

বাজশক্তির দস্ত পবাজদ্র মানিহাছে মভবেব কাছে “স্তক-বিক্রঘ কবিতা 

ধর্ম-বিশ্বাসেব ভন্য আাগ্রদান কবিছদাছে বুদ্ধের লেবিক। শ্রিঘতী প্ুজাবিণা' 
ববিতায়। 

'অভিসারে" সন্গ্যাী উপপ্রপূ নিদাবণ বদন্ব-বোগ-গ্রস্থ, পুবপবিধাব বাতিবে 
পবিত্যন্ত বাবনাবী বাসবদন্াকে স্বহস্থে সেব-শ্ুশদ কহবলেন। ন্দরী নটা 
বাসবদন্তাব সাদব আমন্ত্রণে দন্ত্যালী তাভাব বাড়ি হতে আাক্গন্াব করিয়াছিলেন, 
কাবণ বিলাম-বালন' পক্তিপি ভাহঠাব উদ্দেশ্ট নহ়। ভাবপব একন্দন অনাহত 
হইয়া সর্বজন-পবিতাক্ত বানলবদভ্ভাব চবম বিপ্দেন দিনে তাহার লাহাঘ্যেব জন্য 
উপস্থিত হইলেন । ন্ার্ত, বিপন্গেব সেন নন্গ্যাপী-জঈবিনেব কাম্য) কোনো 
ভোগ-বিলান নয় 

পবিশোণ? কবিতাটি কাবা-গৌবছব ৪ অনস্তরেব কল্প বিশ্রেমণে অনুপম । 
০ স্তনদ্ব ৪ কঙ্গভাবে ফুটিতাছে 
বজলনেব চবিরে। সবল, নিবপবার ম্দার্থ প্রেমিক উত্তীছেব জীবন গ্রহণ 
করিয়াছে শ্বামা বঙ্গনেনেন জন্বা | কঞজজলেনের প্রত শ্বামাব প্রেঘেব মব্যে বহিঘাছে 
বথার্থ প্রেমেব অপ্রতিদানরূপ জদদুহীনত 9 জার প্রেমাম্পদকো লাভ করিবার জন্য 
শতান্ত সরল, শুভ্র, াঁবেগ বিহ্বল একটি জাবণকে হাব মহাপাপ । খঙ্ছসেন বুঝিল, 
মহাপাপ-হল্-কেন। তাহার জীবন একট বরবোণিত চবম পাপের জীবন্থ নিদর্শন 
'আাব বজসেনেব প্রতি শ্বামার প্রেম এক পাষাণ হৃদ লালবী লাবব যে-কোনো 
উপাদে জঘন্তা দেহ লিপ্প-চবিতাথতাব আবাজ্ছ মাহ । ভাই বজসেন নিভেব 
জীবনকে শতবার ধিক্কাব দিল ও শ্বামাব প্রেমকে দ্বর্ণিত বোধ কণি 


দর্রতচেহনা এ হ্বাযনোণের সঙ্গে প্রেমেক ছন্দ অ 


ক্ল। দারুণ ঘৃণ1 
৪ বিতষ্ায় হ্ামাব সঙ্গ নে ব্ষবং ভ্যাগ করিল। বিস্কহাদয়েব দিক দিয়া সে 
শ্বামাকে ভালোবাসিয়াছিল। হ্যামাব সঙ্গ ভাহাব বহবাঞ্ছিত তাই শ্বামাকে 
ত্যাগ কবিয্াও সে আবাব বহ্িমুখ-পতঙ্গেব মতে। শ্বামাব জন্য নৌকায় ফিরিয়া 
্টীসিয়া সমন্ত অন্তব দিয়া শ্যামাকে কামনা কবি.ত লাঞগিল। পকন্ধ হামার 
আবিভাবে 'আবাব তাহার বিবেক ও ধর্মবুদ্ধি মাথ' উচু কবিয়া হুদয়কে ঢাকিঘা 
ফেলিল। সে শ্বামাকে আবাব তাডাইয়া দিল। নুদ্ধিব সঙ্গে জদয়েব,--বিবেকেৰ 
সঙ্গে প্রেমের যুদ্ধই ব্তসেন-হামা-আখ্যায়িকাব মূল বস্তু» এবং এই যুদ্ধে কৰি 
ধর্মবুদ্ধি ও বিবেককেই জয়ী করিয়াছেন। * 


৩০০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


“সামান্য ক্ষতি কবিতা দেখি রাজার অসামান্য স্তায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ । 
প্রমোদ-বিহ্বল রাণী রঙ্গ-কৌতুকচ্ছলে সখীগণ সঙ্গে দরিদ্র প্রজাদের জীর্ণ কুটিরে 
আগুন লাগাইয়া যে আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন, রাজার বিচারে তাহার 
ফল তাহ হাকে ভোগ করিতে হইল, 

রাজার আদেশে কিস্করী আলি 
ভুমণ ফেলিল খুলিযা ; 
অকণবরণ জ্দরখানি 
নেম করে খুলে দিল টানি, 
ভিথারী নারীর চীরবাস ছানি 
দিল রানী-দেহে তুলি! ॥ 
পথে লাঘ ভারে ক হলেন রাঙ্গা, 
"মাগিবে ছুঘারে দুষারে ) 
এক প্রহরের লীলা তোমার 
ঘেকট কুটার হোলো চারখান 
হতেনে পাপর' নে কট আনার 
গাড়ি দিতে তবে তোমারে ।” 

“মূল্য-প্রাপ্প' কবিতার দরিদ্র শ্দান মালী বিশ মাসা স্বর্ণ উপেক্ষা করিয়। 
অকালের পদুটি বুদ্ধদ্দেবেব চকণে উপহাব দিয়া কেবল তাহার চরণেব এক কণা 
ধূলি গ্রহণ করিল। দরিছের পক্ষে ত্যাগ ও শিলোীভতার উহা শ্রেষ্ট নিদর্শন | 

“অপমান-ববে' কবীর নমস্থ অপমান-বিদ্রপ সহ করিছা ঈর্দাপরাহণ ব্রাঙ্মণদ্ল 
প্রেরিত দুষ্টা নারীকে ভগবানের দান বলির গ্রহণ করিলেন, 

**০৮০০*০০ বুমণা কানা পিল নাবুর গ্রণবুলে_ 
কহিল, “পাপের পঙ্ক হ্ঠতে কেন নিলে মোরে ভুলে? | 
কেন অধমারে ব্রাথেহা যারে সতিতেছ আপমান 1” 
কহিল করর-“ছলশী, ভুমি ঘে হানার গুদুর পান ।” 

প্রকৃত সাধুর পক্ষে নিন্দা-অপমান, যশ-প্রশংলা সবই সমান-নবহী ভগবানের 

দান বলির! গরহণার। 

ম্পর্শমণি' তে সনাতনের বিপুল ত্যাগে ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষু রি | স্প্শমণি্টিক 
তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে ফেলিয়া সনাতন নিরম্থর ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন 
স্প্শমণি ব্রাহ্গণকে দান করিলে ব্রাক্ষণ 

১০০৪৪৫০৯ লাধুর চরণে লুটে? 
কহে হশ্রজলে।-- 


রবান্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩০১ 


| “যে ধনে হউয়! ধনী নাঁণরে মানে না মণ 
ভাহারি খানিক 
মাগি আদি নতশিরে 1”- এত বপি নর লীরে 
ফেলিল নাণিক । 
বেন্দীবীরে শিধ-বীব বন্দ। স্বদেশের জন্য নিভীকচিন্ডে হাশেষ বঙ্ছণামদ মৃত 
বরণ কবিল। 
'রাজবিচার' কবিতার, বাজা। বতন বা নাবীব প্রত অত্যাচাব-উদ্ত স্বার 
পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দির হ্তা্বিচাবের পবাকাগা দেখাইফাছেন 
শেষশিক্ষা'ঘ শিখগুকু গোবিন্দ ক্ণিক উন্ভেভলাব বশে £ 


টি 
্ঃ 
রা 
নম 
রে 
উ 


কবি, সেই পাঠানেব পুহেব ছাব। নিজেকে বদ কবাইদত নিবর্ঘক বন্কপাতের 
পায়শ্চতত করিলেন । জীবনে বিনিময়ে নিজেব জীবন-দান করিলেন । 
পণবক্ষাদ্ব প্রশ্ব আদেশে বাবের পর্ধ ত্যাগ ন করিতে পাবিযা দুর্গেশ ছুমবা 
প্রাণত্যাগ করিতনল। 
'দেবভাব গ্রান' কবিতা মৈত্র মহাশ লাগবনঙ্গম হইতে ছুবন্থ ছেলে 
বাখালকে তাহার মাসীর বোলে ধিবাহীঘ দিবেন বলিল কথা পিহাণ 
যাত্রীদের বাকুলতার বাখ'ল লাগবে 'নঙ্দিপ্ হহলে, দৈত্র তাহাকে উদ্ধাব করিবাব 
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₹ র্‌ ০৭:৫৫ শিক ৯ ও £ 
জন্য জলে ঝাপ পিছ প্রা আব উঠিলেন ন | অঙ্গাবাব লক্ষাব জন্য প্রাণ দিলেন। 
৫৯১ ৫ 1 ৮4" উন ০০ 62-751৮- 
এরূপ কদা বাস শব ক হিতাহিত 
সি পা লা ঙ রি 
ইহ। চবম ত্যাপ পন্থা এবং সহানিষ্ট।র বাশ াহিশা গ্রন্থে সম লেউকিক 
সি 


র্মিব উপবে মানবেক 2চবস্থন বমেকু হ২-ঘোধিল বুক ইত 


'চৈতালি' হইতে আবন্ড করব কথ ৪ তিনটাল মনা নিত ববীন্দ্াকবি- 
মানসেব একটা পরিণতির ধারা লক্ষা করা যায়| লববচ্ছন্ত্র শিষ্টাব মাধুয 


এ 


জীবন হইতে, নৌন্ধ, প্রেম ও শাবনেব বি১জ্র বসলভ্তোগ হহতে কি একট 
সন্ভিয়া আনিয়া জীবনের গভীবতব অংশের দিকে _মা-াবব শাশ্বত নত্য-্থরূপেক 
দিকে ধীরে ধীবে অগ্রনব হইতেছেন। তাগ, সত্য, স্থার ও ধর্মনিষ্টা, যাহা মানবের 
বৃহত্তর জীবনের অঙ্গ, তাহাব রড কণ্বব চিত্ত গভীবশাবে আকুই হইর়াছে। 
এই মহাজীবনকে লাভ করিতে হইলে ত্যাগের সাধন। প্রয়োজন, স্্দুঃনহ বেদনাব 
তোরণ-পথে এ জীবনের আবাহন, ব্যক্তিগত ভোগেব মায়-সৌধ চূর্ণ করিবা 


৩০২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম' 


জীবনকে উপলব্ধির কঠোরতম তপশ্তায় ইহার উদ্বোধন। কবি সেই কঠিন * 
সাধনায় অগ্রসর হইভেছেন। “কল্পনা'তে সেই সঙ্গে রসসম্তোগের জীবন হইতে 
মুক্তির আকাঙ্ষা কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, আবার সেই সঙ্গে পূর্বজীবনের 
সৌন্দর্য ও মাধুর্ষের অনুভূতি পূর্বস্বতির পথ বাহিয়া একটি মনোরম কল্পলোকের 
এশ্বর্ধ ও বণ্চ্ছিটা বহন করিয়া অপরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । ছুইটি বিভিন্নমুখী 
ধার! মিশিয়াছে একত্রে এই গ্রঙ্থে। তবে “কল্পনার সৌন্দর্য-প্রেমান্থভৃতির মধ্যে 
টবোশষ্ট্য এই যে উহা কতক পরিমাণে প্রাচীন ভারতীয় অব্দান-এশ্বর্য অবলম্বন 
করিয়া উৎসারিত হ₹ইয়াছে। 

“কল্পনা য় বিভিন্নভাবের কতকগুলি গান আছে, তাহা ছাড়া অন্যান্য কবিতাগ্ুলি 
বিশ্লেষণ করিলে এই ধারা দুইটি বেশ লক্ষ্য করা যায়। ববর্ষামঙ্গল', 'চৌর- 
পঞ্চাশিকা”, ন্বপ্ন', “মদন ভম্মের পূর্বে» মিদনভন্মের পর", মার্জনা" স্পর্ধা, পিয়ালী? 
পসারিনী”, শরৎ, বসন্ত পপ্রণয-প্রশ্না, প্রকাশ" প্রভৃতি কবিতার মানব ও প্ররূতিব 
সৌন্দর্য, মাধুয ও প্রেমের রসোছেল অন্ুভুতি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাব। 'সোনারতরী- 
চিত্রা” যুগের কাব্যের সমগোত্র হইলেও প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ও পুবাণের 
পরিবেশ ও ভাবচক্ষেব পর্রপ্রেক্ষিতে কবির নবতম বৃষ্টিগৌববে ইহারা অপন্ধপ 
সমৃদ্ধ। অন্যদিকে শিরবচ্ছিন্ন নৌন্দর্ধ-মাধুর্যের জীবনের আবহাওদা € শিল্পীর 
ভোগের জীবনের গণ্ডী কাটাইঘ্লা ত্যাগ ও ভোগাকাক্ষা! বজ্তনের কঠোর সাধন- 
পথে বৃহত্তর জীবনকে উপলর্ধ করিবার কামনা কবির অনেক কবিতায় প্রকাশ 
পাইয়াছে। কবি-প্রকুতি লৌন্দয-মাপুযেব চিরকাগাল--বূপ ও রসেব ক্ষুধায় সে 
নিত্য-লালাগ্মিত। সেই নব নব বূপ-রস ভোগের মহোল্লান হইতে নিজ্গেকে 
বঞ্চিত করিতে কবিচিত্ত যে বেদনান্ন বিদীর্ণ হইবে উহা খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু 
বৃহত্তর ও গভীরতর জীবনের আহ্বানে তাহার সাড়া নাদিয়া উপায় নাই; জীবনের 
এই রূপান্তর অন্তরতম জীবনের প্রবল তাগিদে_আম্মোপলব্ধির ক্রম-পরিণতির 
প্রবল প্রবাহ-বেগে। তাই এই ভোগ ও ত্যাগের প্রবল ছন্দ তাহার অন্র-জীবনে 
দেখ! দিয়াছে । এই দ্বন্দের প্রকাশ হইয়াছে “ছুঃনমর', "অসময়'» “অশেষ, “িদায়?। 
বশাখ', বর্মশেষ', রাত্রি প্রভৃতি কবিতাম় । এই দ্বন্ব চতালি' হইতে আর্ত 
করিয়া ক্ষণিকার কৌতুকহান্যের ছলনার মধ্যে শেষ হইয়াছে । সৌন্দর্য-মাধুর্ষ- 
ভোগের জীবন ক্রমে পরাজিত হইল--তাহার সমাধির উপর নৃতন গভীরতম 
জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন জন্মলাভ করিল। 

প্রকৃতির বন বিচিত্র সৌন্দর্য 9 অনির্বচনীয় রহস্তের গভীর অহথভৃতি রবী্ত্র- 
কাব্যের অন্যতম প্রধান উৎস। প্রকৃতির এই রূপ ও রহস্যের অদ্বিতীয় বাণীমূতি 
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নির্মাত। রবীন্দ্রনাথ । প্রথম জীবন হইতে শেষ জীবন পর্বস্থ এই প্রক্কতি নানা রনে, 
নান! সৌন্দর্ধ-চেতনার়, নানা উপলঞ্ধির চমৎকারিত্বে কবি-প্রতিভার অনুপ্রেরণা 
জোগাইয়াছে। «সানারতরী-চিত্রা'য় দেখা গিয়াছে কবি প্ররুতির £সৌন্দর্য ও 
রহস্যের নিবিড় অনুভূতিতে আস্মন্ারা,_ প্রকৃতি এযুগে প্রত্যক্ষভাবে তাহার সমস্য 
সৌন্দধ-মাধুর্ধ লইয়া কবির সম্মুধে আনিন। দাড়াইয়ান্ে । কবি তাঙ্গাকে উপভোগ 
করিঘাছেন সন্ণপ্থিত প্রত্যক্ষ নত্তার মতো। কিন্ধকু কল্পনা কবির প্রকৃতি- 
উপভোগের মধ্যে একট। টশিষ্ট্য আছে । এই প্রত্যক্ষ বদপ-মৃদ্তিকে ছাড়িয়া 
কল্পনার দ্ুরবিসপিত দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে পারিপাশ্িকের বন্ধনচাত করিন্না একটা 
সাবঙ্গনীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিঘাছেন ৪ তাহাব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য ধ্যান 
করির়াছেন। কবির এই ধ্যানদৃষ্টির কাছে প্রকুতির এক একটি মৃতি কল্পলোকের 
অপাথিব আলোকে উজ্জল হইয়া উঠিদা নিভাকালের প্রভাকে পববদিত হইয়াছে । 
তাই বধ তাহার কাছে সংঙ্কত কাব্যের অভিনন্দিত বর্ম, শরৎ বাপ্লার এশ্বয- 
প্াচ্যময়ী জনা এ হতিব প্রতীক | বসন্থের পুপ্প-সৌন্দঘের মধ্যে লোক- 
লোকান্থবের চিরম্থন মাধুব, টৈশাথ ভপঃঞ্রি্ট সন্গানীর টবরাগোর মৃতি, রাহি 
ভুধানী, যোগী ও ভক্তদের জ্ঞান ৪ ওব্বোপলক্ধির উদ্বোণক | 

মানবের প্রেমকে ও কাব এই গ্রন্থে উদ্র্েউঠাইয়। ছইঘ। অতাতের ঘদ্ো বিমপিত 
করিয্' দি নকল কালের নহিত বন্বদ্ধ স্থাপন করিঘ়াহেন | কবি অন্ুভন্‌ করিয়াছেন, 
তীতের পুরাণে, কাবো, কিংবদন্বাতে প্রেমের যে নপ» থে তাখপথ প্রকাশিত, 
বতম!নের মহিত ভাহার লন্বন্ধ রহয়াছে, একই প্রেম নানা কালে, নানা পরিবেশে, 
নানা রূপে অঠিবাক্ হইয়াছে । সকলের মুধে একটা সাবজনীন একা মাছে। 

'কম্পনা'র বিধামগল' কবিতাটি, প্বনি-গান্তীযে, শব্মযোজনায়, ছন্দের লীলাচ্িত 
বৃত্যে অন্থপম। ভারতবর্ষের সকল কবির অভিনন্দিত নববধার এক অভিনব 
রূপ ও ভাব ফুটিয়। উঠিঘাতে ইহার মধ্যে। ভারতীয় বর্ধা-কাবোর মধুর নিরধাসটুকু 
রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের স্বণময় পাত্রে পরিবেষিত হইয়াছে । কালিদাসের 
মেঘদূত ও খতুসংহার, জ্রম়দেবের গীতগোবিন্দ, টৈষচবপদাবলীর বধাভিসার ও 
অন্যান্য সংস্কত কবিগণের বমাবণনার পরমস্থুন্দর মায়া কবির এই কবিতায় আবদ্ধ 
 হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে আমরা স্থান কাল ও পাত্রের গণ্ডী এড়াইয়া মেই 


মায়াপুরীর মধ্যে প্রবেশ করি । নবযৌবনমত্তা বধার অন্তরের যে সংগীত কবির 
কাব্যবীণায় ঝংরূত হইয়াছে, তাহা বছ যুগের বহু কবির সংগীতের সমবায়, 
শতেক যুগের কাবদুলে মিলি আকাশে 
ধ্বনিয়! তুলিছে [মত্তমদ্দির বাতাসে 
শতের যুগের গী?িতক]। 
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ন্বপ্নী কবিতাটিও কালিদাসের কাব্যলোকে কবির প্রয়াণ। কালিদাসের 
কালের একটি অপূর্ব পরিবেশ স্থট্টি হইয়াছে এই কবিতায় । কবি মনে করেন 
তিনি জন্মজন্মান্তর ধরিয়! বর্তমান আছেন। কালিদাসের কালেও তিনি ছিলেন 
ও-উাহার প্রিয়তমার প্রেমে ধন্য হইয়াছিলেন। এই যুগে বাংল! দেশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া স্বপ্নে তিনি সিপ্রানদীতীবে উজ্জয়িনীপুরে তাহার পূর্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে 
প্রয়াণ করিয়াছেন। তাহার প্রিয়া সে যুগের বেশ-বান ও প্রনাধনে স্থনজ্জিত 
হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল বটে, কিন্তু সে ভাষা ভুলিয়া যাওয়ায় তাহাদের 
বাক্যালাপ হইল না--কেবল চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব ও দেহের স্পর্শে পরস্পবের 
প্রণয় ব্যক্ত হইল। 
মোরে হেরি প্রিফা 

ধরে ধারে দীপদানি দ্বারে নামাহয। 

আইল দম্মুধে মোর হন্যে হস্ত বাখি 

নীরবে শধাল শুধু, নককণ আছি, 

তে বন্ধু, সাছ ভে' ভান 71 ধ্রশে তাপলগাহ 

কথ। বলবারে শেনু- কথ লাগ নাহ । 


কক টড স্€ক ৪ 
নে ভাম! ভুলিফা গেছি," 


ভব প নণ করে, শূলাধপ্র হশ 
নন্দ র পা নভে, মুন ৩3 

নহবৃণু প্লনম এ বশে শামা 

নানিযা প়িণ পারে এল্াবুর ডলান 

নি শব্দে 'মণিন শানি নগানে 1নগ্বান। 

কবিব কল্পনার একটি অপূর্ব কপ-__-একটা। মপুব প্রেমেব ্প। শ্দবব অতাতিব 
কাব্যকল্পলোকে প্রিয়ার উদ্দেশে কবির মাননিক অভিলার। 

“মদন-ভন্মের পূর্বে কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রেমেব দেবতা মদন ঘখন 
মহাদেবের রোষাগ্রিতে ভন্মীভূত হন নাই, তখন তাহার &দহিক আবির্ভাব সকলের 
কাম্য ছিল। মদন-ভম্মের পূর্বে লোকে তাহাকে দৈহিক ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের 
জন্য কামনা করিয়াছে । তরুণ-ভরুণা মদনের সঙ্গে লীলারসে মত হইয়াছে। 
কুমারীগণ তাহাকে আরাধন। করিয়াছে; কবি প্রণয্বরসের সাধনা করিয়াছে, 


এমন কি পশু-পক্ষী পর্যস্তও তাহার আহ্বানে সাড়া দিদ্াছে। এই স্থূল দেইগত 
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প্রেমনাধনান্ডে ৪ মান্তষ অপূর্ব আনন্দ লাড করিয়াছে * সার! পৃথিবী অপূর্ণ কাব্য ৪ 
মাধুষে মণ্ডিত হইয়াছে । কবি সেই দেহপারী, উন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত মদনকে 
আহ্বান করিতেছেন, 


পান 


রর 
পু 
৬ 
্ 
এ 
এ] 
মে 


এন গোপনে মবহচরাণে বাসর 2ঠ হযারে 


- 
রন 
৪ 
ট 


স্রিনিতশিগা প্র 


হল, প্রতারক খতনা হো অনুভুত হহত। এখন ভাহাৰ প্রভাব লাবা। বাত 
০ হ্যা কফ & পপ টন সস ৮ ২০ সপ মম চি সপ এলি স্প্রে 
ডাক! গাড়ছ তি তথন্‌ সল) গ্রুহাক্ষ প্রভাব হততত সহকেতিঃ ভাত ৪ ক্ষণ- 


৯৭৭ ০৩ গা ০ চা 3০৬ ” ৮১7 2০ ঙ্ ৬ 
বারনার পনপনহ হহাদাহক 1 মনন হাশর জা হতে মনোাবতঙ্গা প্রবেশ 
কব শুন ন ৮০৪7০ (৫2৮ ক টহশ্ণ ৮১১1৮ ২174১ 
4 | 15৪ কী এ সর ও হত রত (1 বং, ৬1৭. ॥ ৪5 € এ থ্ গত | আকা 
নু ক স্যন্ত 2 ডগ ক ৬» ৯ ৮. ৫৬ 
পাঁচাতন আজ গর সাক ত | প্রেমলিপ্স, পৃবণে আস্মধ প্রণয় প্রণরিনীদে ব 
4 শা ৮ সপ / ক ৪ নে চক ৮ ৬ - ০১৩" ৫ নি সি ্ ছি 
বেদনা আঃ শস্য বিরহব্লনান কণান্তাবত হত, সাহা বিশ্বকে উতকন্ঠিত 
নাভির হিলএব লুল হত পঞঙ্খপশু রা রঃ পিয়ঘলকরনব বং ৯০৮২ 
নি হও ২৮৩ টি | রঃ ২ চা নল শ্রী িখ] ন্ রস রী (টি সলকনৰ 3২.সকা হক, ৬ 


বাক হইতেছে ৪ অতশ্িব ক্ষীণ বেদনায় নাব। বিশ্ব বাখিত হইয়া উঠিবাছে 
প্রিতমাকে নাপাপ্য়ার বেদনাব মধ্যেই তো প্রেমের সমস্থ সৌন্দব ও মাধুষ | 
কবি দেখিতেছেন)- - 


প্রয। ডতঠ নির্গেল ভব ব্রত বিলাপ-ল'বীতত 
চাঞ্চল দিক বাদিয়া 2 শ্ঘাপলি। 

ফাঁওনমামে নিমেষমান্ধে না জান কাপ তলত 
শিহলি উঠি মুরঙ্গি পা আননী। 

শা জকে তাই বুঝিতে নারি কিসের ধানে মণ। 
ইস্য বীণাযন্ধে মহ! পুলক 

তরুন বসি ভাবিফা মরে কী দের তারে মন্্রণ। 


মিলিয়া সবে ছালোকে আঁর ভূলোকে । 


৩০৬ রবীলক্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


'মাজনা” কবিতাটি একটি স্থন্দব প্রেমেব কবিতা । প্রেমেব মধ্যে একটা মুঢ 
আবেগ, বুদ্ধিহীন আম্মবিস্জন, পাত্রাপাত্রবিচাবশৃন্ততা ও ভাবাতিশযো আশ্ম- 
সংববণহীনতা আছে। প্ণধিনী প্রেমাবেগে তাহাব প্রিষতমেব শিকট যে কপ 
প্রকাশ কবে, [স্থববৃদ্ধিম্পন্ম লোকেব শিকট তাহা পাগলা“ম বা ছেলেমানষি ছাড। 
আব কিছুই নয়। কিন্তু তাশাব নিকট প্রেম সত্য-তাহাঁব যখাসবস্ব | যদি 
প্রেমাম্পদেব নিকটে সে ভালোবাসা গ্রাপিব আশা না৭ কবে, তবুও তাহার 
জীবন আলোডনকাবী প্রেমকে তাহাব ছাডিবাব উপায় নাই । প্রেমাম্পদ তাহাকে 
ভালোবান্ক ব না বাস্থৃক, মে দিস্ক তাহাব ভ্রক্ষেপ নাই, প্রেমের অন্ভভূরতি ৭ 
অভিব্যক্তি তাহার সমানই খ'কাব। এই করিতাধ প্রণঙজিনী তাহাব প্রেমাস্পকে 
বলিতেছে যে, মদ এ্রলনম নাহাকে ভালে ন বল্ল তাহ হহল্ল তাহাব 


অস্থিবতান্দে সে ছেন ক্ষম কবে তাহাচক বিদ্ধপ হানি দেন উদ্হান প লবে। 


তে € 
চে শক 


আব ঘর্ণদ 


আতিশষ্যলে, প্রেমের আতব মর অভ্িবাতশিক, শাহান লেভঙাগ্োের ণরশে সে 


গিয*ম 2 তকে ভালোবাস, তন খাশাব অআনানৰ 


যেন ক্ষম কণ্ব। 
০ 25875477 4 
শু পুবু শাম বে হন পণ ন 
সপন তন পুল লস াম প্রবল 
27 * ন *লএ শাসক প্রক প্র সন, ক সর সন। 
হাদয়ে প্রেমেন আবিশাব নাবালে নাশ শশার «এ আঠকম্পাব পার কবে। 
স্পর্ধা? কবিতাটি £ণদিশব মশ্রবেব একটা সরব আগশখা। পিছত ,ঘব 
দ্বার অত্যাচার” দার হপ্যে শাহাব গোপন আনন » কশ্ব, বাণতবেব সক 
9 লঙ্গ' তাহাকে পুতিন ক্র এই বাঠি/লব নুগাব আবরণের ভলে প্রি ল্মপনের 
একট নদাপাক্ষে €বলভাবে বর্তমান থাকে | অধাচিত £ অনাকারিক্ানভাবে 
প্রেমজ্ঞাপন কব্য়ি প্রদান ন পাত বগন প্রিফতম চণিয়। গেল, গণ সে 
বল 


বে 


5 


21 নো না, শালাতছ মাপিশীর, 
কন সে থুল। শা ফার। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রনা ৩০৭ 


পয়াসী' কবিতায় প্রভাতবেলাদ ছুপ্ধদোহনরত এক ভন্দবী পখা এক পুরুসকে 
শাহাব অশোভন-ডাব-ভঙ্গীর জন্য তিবঙ্গাব করাতে সে 
দিতেছে | পুরুমের এই বক্তবাই কবহার্টিব বিষ্রবস্থ। সে হকপ্রাব সহিত 
(পানে। বাক্যালাপ কবে নাই, কেবল মুগ্ধ দষ্টিতে তাহ|ব 

ত বকুলশাখায় পাখী ডাকিয়। উঠিল, আম্রমুকুলে ভ্রমর জন কবিনে লাঞ্ছল, 
টি ঘণ্ট| বাচ্ছের। উঠিল এন" প্রভাত-মালোতে গ্রামের পথে গোক চত্রিতে 


1] 
্ 
হে 
৬ 
চা 
রর 
এ 
৬৭ 
হা 


বাপ (টি প্ৰ | এ ভিত বত স্কিপ টি সি 5১, ৬ ৮ 2 পের 
গ্ধ 9 তষিত এ ত বমণাব মনে হয়ছে! অকন্যাহ একটা প্রেসের অন্ত ভি জাঙাহাছে, 
€ ন্ 36৭ লা শ্ণা পলল্্মপস্থ 4521 নল 5৮ স্যর *ঠলে পরল রী হাক ল-িহ 
(৭ পন 31014 ধা ৩১ %৫) নন” সি | ক ব2:272..5 ন!ব।ল পল 2 বিহিতবর 
মগ হব্ণাব প্রানি আপুকা। এত বোল প্রেতমবু আশুল পাজি যাইলহছে। 
টি নন ০ বক্র 2 2-481 
এই উভয় পঙ্গেব অঙ্বীকু' হল মলো স্বারা তব আভানভ কবিতাতটিল কুবিনা। 
৮ 2৫ পে ভ” ৯ ৮৮ ১. 2 রী পর কি পি পি নি . স্পেস 
প্রেমাক্ক্াতাপির শশা কোনে উচ্চ বা অনানাকূণ আশেক দিকে পাত 
০:2১, বির ততদিন ১৫9 সাজ লনা তাহার এপি তা টিসি 
হহতল্১ বা! কোল অআঅহিদবঃ আনাল% পশ্গ।বপ।ব জাকির নিকিও আগ্ালমপিন 


৮৬৩ ।০খ। ত + নিলি হও স্েতি ৯৯০ টিন এ নি 
ভারত শর গাড়িও. গা রহ হীরা কু হত 1 হি তি রি 
সিন রি কত 
চা ন্‌ এ ন21৭ তর চপ ত ৬ ৬ শি ] 
রে এ ॥ ্ি লে রে ২ মা রা 2 
রিয়ার ররর তক বুল তা তা রত জিকা ভিতর হুর চি 
শা ১ড, | 1 লনা শাদা রি হাতা বাহ বিালিছাা তল যে ১ব'বক লা বসিদিজ দাপসল ৫ 
4 ০। ৭০প্চা € এ খ ্ ও এ ঠা ॥ € । “থপ তি পল ৫৩ 
কুবি০1ি এ চি লহ নল 1৮ শলাতবিনী' কুঃবক লন ব তব কুছ হান হত 
(ব১115 পা চযা বোর য় ববাশুনা।তদব গলা বন। বৃহ লে পিবাব কুছ মতন হও 
হোদে লো [বানা নন গুণে কেনন হালে তু 
রি 
শা চলে কালু তে বসত আমার বোছুল, 


সন কি শা নিন মাম। 


ক গংমিঘাছে মুগ দপ নাণে বড় ছু, ২ 
পম ভর আমশণাল কবরী । 

গমলা রতন মাথে পোঙটিবর ভয় পাখে, 
লা হলে নইবে কা ডুফা। 

তোমার লাগিয়। মামি এই পথে মহাদানী, 
(হল আধ ন। বাওগ্ছাডয। ॥ 


৩০৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


ভরষ্টলগ্র" কবিতাটি একটি চমৎকার ব্যর্থ-প্রেমের কবিতা । প্রেম নারীহনদয়ের 
অতি গোপন ধন। নারাব স্বাভাবিক দ্বিধা, সংকোচ, শরম ও সামাজিক রীতি- 
নীতির শাসনে এই প্রেমের প্রকাশ সহজ, সবল ও স্বাভাবিক ভাবে হয় ন|। 
নারীব বুক ফাটে, তবু মুখ ফুটে না। তাই প্রেম-প্রকাশেব কতো শুশ-মুহূর্ত বৃথ। 
চলিয়া যায় হাদযেক গোপন-প্রেম ব্যক্ত হয় না, কতো মিলন-লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া যায়? 
স্বীয় স্বভাবেব ছুর্বলতাঁব জন্য হতাশ-প্রেমেব বেদনায় জীবন জর্জবিত হইতে থাকে । 
ভ্রষ্টলগ্নে' তকণ পথিক যখন প্রভাতে বাজবথে আসিয়া 
অধাল কাতর, “নস কোথায, সে কোথায।” 
বগ্রচ্রণে আমার ছুযারে নামি, 
শ্রমে সরবিয' বলিছে নাবিনু ভাষ, 
“নবীন পাথক, [স যে জমি, সেই আম । 
তাবপক, সন্ধযাবেলায় যখন জাবাব আলিয়া 


ভি 8৬ চঃ ন্ট রঃ 
শ্লান কাতিতুপুত 27 কাথায়। লি কথিত | 


৭৪ শালা আসন জঙগবের লঙ্গাত্ পুষে নিকট আম্মপ্রীকাশ করিত ত 
পাবিল ৮-তাহল পেম খরা বাবদ পিছ ভমকে আবাহন কখিতে পাবিল আা। 
তাবপব্, ক।,এবেলাব নে দন আাদ্দিন্ান করিতে প্রত্থত ইইপ, খন সময় চলিছ। 
গিছুছেঃ লন এ চঙাছেও [প্রত হাহাবচ অথেষণে কোন্‌ পুবপৃবান্ধবে চলিন। 
গিহাছে | বদর বা, যাণশের নাজ লতা ও বেশবিগ্ঞান তাহাব মহা্িক 
ব্যর্থতার পর্রিণত। চব-প্রতাক্ষার বেন্নাই তাহার জীবনের নঙ্গল হভল। 
পালছি লিন পাহপ্থগানে চাতি, 
বাতামনতল বেছি ধুলায় নামে, 
রিমাম। যামনী এক' বনে গান গাতি 
“হঠাশ পথিক, সে মে আমি, নেই আমি ।” 

:প্রণন-প্রশ্ন' রবীন্্কাব্যেব একটি বিশিষ্ট প্রেম-কবিতা। প্রেমের গভীবতা এ 
তন্ত্র প্রেমপানী প্রেষিকেব নিকট যে-ন্ধপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে কেন্জ 
কবিদ্ধ। প্রেমিকেব চিন্ত যে ্ধপাগ্ঠব লা কবে, তাহার একটি পরিপূর্ণ চিত্র দেণয়। 

হইগ্াছে এই কৰিতান। এখানে প্রেষপাত্রী প্রেমিককে জিজ্ঞাস করিতেছে যে 
তাহার জন্য প্রেমিকের চিত্তে বে যুগীস্থ্কারী পরিধর্তন হইয়াছে, তাহা কি সত্য। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩০৯ 


প্রেমিকের এইবূপ গভীর আবেগময় প্রেম সংসাবে বিরল। প্রেমপাত্রী নিজেকে 
ধন্য মনে করিলেও তাহাব বিশ্বাস হইতেছে ন।। "তাই তাহার প্রশ্ন । প্রেমিকের 


06 2415 
পরিবঙনগুলির বর্ণশাম় কবি প্রেঘেব ম্মপ্নহ্ধর চরম চিন আাকিছাছেন । 
প্রেমপাত্রীর চকিত চাহনীতে প্রেমিকের ছদগ্ে ঝড উঠে ১ তাহার মণ্যে টিব-বলন্বু- 
পুষ্প | বিকশিত হয়? চবণক্ষেপে শত বাখ। বগক্ুতি হউয়া উঠে প্রক্তি আহাকে 


িরিয়া প্রভাতে ৪ শিশার তাহাবই মলৌন্দম প্রকাশ করবে  বধাঠান হাহাব তপু-দপ্র 
স্পর্শ করিয়াই মন হইয়া! ছুটে, অন্ধকারের শিএকবব মতে। ৃ 
দিনের সমস্ত আলে! কে ডাল বির বারে, আহার জভালিসতন মণতণর মততং 
জীবন-বিশ্বতে আনিয়া দেন, প্রিপহমাব অঞ্চলছানার প্রেমিক বিশ্বদরশন কবে 
তাহার কগের বাণাই বেশ্বেব সমন্ত কলকোলাহলকে ঢব,5য। ত্েমিকেব কর্ণে 
ঝংরৃত হইতে থাকে এবং প্রিছতমাৰ নও ভাভার হক 


বোপ হয়। ইহাই বোধ হম প্রেমের গবম অন্ুভুতত-পবম তত হা ।  বৈষণ্ব- 
যা 
12 


পদাবলীতে ০ দর্শন মিচল। ববীন্দ্রদার ভাহ।ব শিহন্ব ভাবাস্িতে 
ঘাবে। উদর উঠির' উইকে ঈন্স জযান্থবের সমপ্রা কবিদাতেন। এতহমাধ 
গ্য প্রেমিক করতে! কতো জন্ম আকাচক লবিঘ় আট তাত ঠা চবতাল 
অন্যেণেব ক্লান্তি হইতে মুক্ত হহল। 
৫*[মারু প্রনৃত 7 তল প্র / 
উতর 2255 852 
এক 7* 


পর € ৬ ঘ ৮০ 
[িগহপানর তম লতা শিবা ক 


এব সাত । 


ও এ।এ 
অনিরবচনীয়নবের জগ্য। প্রেমেব আকবরণেব দল বইসা প্রেমপাজাপ মাধো এই 
অলীম্থর উপলঞ্জি-ইহাই ব্বীন্দ্রনাথেব অঙ্গভতি। 
মোর হকুমার নলাও ফলতক 
(শব! »গঃংমন্র ত মি 
হে গামা চিপ্রলক্ী ও 
এক মত 
“চৌবর-পঞ্চাশ্িকা' কবিতায় রবীশ্রনাথ বিছ্য'-সৃনাব উপাখ্যানের মধ্যে বিশ্বের 
প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য যে চিবন্তন প্রেমের বাণী আহে, তাহাব ইঙ্দিত কবিযাছেন। 


সি 


৩১০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


“চৌর-পঞ্াশিকা" পঞ্চাশটি ক্সোকের সম । বিগ্ভার সঙ্গে সুন্দরের গোপন প্রেম 
ধরা পড়িলে হ্বন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তখন স্থন্দর পঞ্চাশটি শ্লোকের দ্বারা 
তাহার ইঞ্টদেবী কালীকে স্তব করেন। এই শ্লোক গুলি দ্বযর্থবোধক--ইহার এক 
অর্থ কালী-পক্ষে, অন্ত অর্থ বিছ্যা-পক্ষে । রবীন্দ্রনাথ কল্পনা কবিয়াছেন ষে এই 
পঞ্চাণটি গ্লোক বিছ্ভাব প্রতি হন্দবের প্রেমের চিবস্থায়ী দলীল, এবং হিশ্বেৰ পদ 
প্রশকী-প্রশন্ননীব প্রেম নশিবেপলের ইই11১বনশ প্রতীক হইয়া বহিখাঃ 

প্রকাশ করিতাধ ববীন্্রনার ভাঙ্গত করিবাছেন তব) বিশ্বপ্রধ্ধী তর সনে) যে 
০০াপশ প্ুখখ সাঁস। চালাত রুনু 1 পান উপথা ওল কাবিধা তত 


নবনাবীব নিক€ট প্রচাব করুংন। 


"৩ -ঘ পন মনের মিলন উবানে ইবনে জাতে, 


কথ কেমতল তঠল প্রকাশ প্রথন কাহার কাছে 


এই মণেব মিলন-বিহস্ত করিই প্রথম উদ্ঘাটন করিয় দেখান । 


£তবাল ব্ ঠাহার হবু গিল ছল কোন দুলে। 


২ রর ১০ ্ৈ 42 ৮৮ ্ এ 
এই মানবার প্রেম-মারুব উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে করি প্রক্ুতির নসৌন্াথ 


বান্লার বং ভব একটি পরিপূর্ণ গজ করি ঈাকিদাছেন ১ বিসন্বা কবিতাখ 
বাধাকে কবির যৌবন-বেদনাব মপা দি, 2৩ কর হইতাছে । 
বিহারি রধীন্দ্রকাব্যেব অগ্ঠতম শেঠ ববিত্ত'। খ্রতে বঙ্গপন্ধীৰ যে 


এ 
1 
৮ 
নখ 
সখ 
4 
তা 
না 
রঃ 
পর 
শি 
০ 
বে 
7 এ 


চ 
লৌন্দব-এখধ-পুচঘমছ বল্যাণা মাতিমতি কুটিছ। উঠে, তাহার অপূর্ব তক এ 


বেলন কর্ভাটি কবি-ক্লনার মনোরম দাশ বসম্থক[লের জলে-শ্থলে, আকাশে 
বাতাবে, ভাহার পুশ নগাবের মধ্যে ঘানবের যৌবনের বিচিত্র কামনা, অশ্র 


সস 


পুলক-থান চিনশ্ষন জ্পায়িত হয়া শাগে। ধবান যেদিন প্রথম বলস্থেব শাবিভাব 


রবীন্দ-কাব্য-পরিক্রমা ৩১১ 


হইয়াছিল, সেদিশ অপূর্ব পুষ্প-সমাবোহ ৪ দক্দিণ-পবনের কুহকমদ আবেষ্টনীব 
মধো, নবনারী বিচির আনন্দে, শৃত্য-গানে উগ্মন্ত হইয়া উঠিরাহিল। তারপর 
বরে বধে সেই চিরন্তন পুষ্পসন্থারেই বসন্থ তাহাব হালি সাঙ্গাতর বর্পতে অবতীর্ণ 
হহতেতে। এত শত বহসবের নবশাবীব বিচিত্র শৌবন বেন ও হাতানের অঙ্ক 
“ল ঠাশ, তাশাতদার প্রণদ ছাকচ্ছোহ ভাত এ পপলদ ১05 5257 


ঠাঠ &1 4 ৮1৮ শা বু 14 গল পু 


চস 


স্ব ক ৫7 ৮ 


রে 44 নুরু? 


নাঁদকার বৌবন-আাকাছিছ আঅভিঠব কবে) কত ৫গছেল ৯:52 অনা শি কতে 


চন ও লাগনের সৃতিত ৫ তালেব জব এল প্র চাদ | ছি শা এছ বলন্তের 
ৈ নয ৮ নিলে রি 
মর্ধে। গিত)কী তলের হহাবিন আবী ছে পিপি আত) তা *লপালা বনের 
৩৪০ রর ( ্ঃ টু এ সর 
আব তবু দলা লাগ দভকল উত্ন লন তভলু লঙুল কলির গিট বনকলেল 


টি 
গে বৰ ্ শা স্পস্ কী ৮ পা ক এ চিক 
125. বাত, তা তির সাজ 855৮ 8৮75 ১ পি বিল ১ হমলা। 


স্্ 
৮ রর নি ০ স্পৃ্ 
বশ থা দবরবিব বোৌবিল শাবি 5 হাতত হত আঅহেঃ ৬5 ২ ব এল বানন- 
৮ ঞ শা ঠ জা হী এ ঝি ্্ ক প *্ তি রী শা 
জল সত পারত রর টিউন এজি ক উজ জুল ভাতা 
রেপ পর জব হান ৫ ৫১২ কুটি ক ৪ স্পা কি রি নয ৮5 লাস লতি এ এজ তু» 
৭০৬ খ ও এ শি ৪ 45 পখর্স্ 6 ঞ 1 স্ট শী ৩৫৫ ৬৪ ৬৭ ৪৮ ) ৮৮ 
রর 
১5৭ বৃহিল | তিল পুকুর এ তত ৩ হুল নুল শাবি ১ কত সমন মল বনান্ের 
২৬ 
চি চল ও পন ড় শি ক স প মর ক ক” স্াক্জ ০ 
টি হার হলের তু. ভিত ভা পচতে ডর কক ব্রিজ জা ক রি রতি 
১প পের দিতে বলার পুরা সব মাল উড বি শত কাই পি হত ান্তর 
[ব 
4০৭ * লা ক ঙ্ি ্ পর না ঙি শাটার সপ এ 1 
৭ প্ঠ “ রী ৮ পু পুশ এ ০ জাগি তে ৬ 15. 22 র্‌ পক রি চিক | 
£ 
[মি 
৮ বু ০] ৬০৩ শা) 
চে ৪৮ এ ও ্ঃ ক নিলে রঙ ্ 
রঃ ৮ 
বা স্্ 
রি 4 পু 
£ 
্ নন এ হু $ রঙ 
০ এ 
এ এন 
২ 
২৮ দু বলল শা, চু 55445 চা চা 
অন্বু শ্হথু 2 
২ ₹৮ বত টা চর 
৮৪পু মাশানার ২3 হী লেন 


১৫০ খাাহীাশি। 


কনা র অন্ত ধারাব কবিঙাব মো কৰিব অন্তহবশপেব প্রবল ্বন্দেব চিত্র 
খুটয়। উঠিযাছে।। চিবপবিচিশ ও এভপদনকাধ পাশের প্রেম ও লৌন্পযেব বাজা 


৩১২ রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা 


ছাড়িয়া অনিদিষ্ট নৃতন জীবনের পথে যাত্রা করিতেছেন কবি, তাই নৃতন জীবন- 
যাত্রার শঙ্কা, সংকোচ ও চিরাভ্যন্ত পুবাতন জীবনযাত্রাব আকর্ষণ তাহাব অন্তবে 
দারুণ বিক্ষোভ স্থষ্টি কবিয়াছে। 


ছুঃখময়' কবিতায় তাহাব এতদিনেব পবমপ্রিয় বলজীবছনব__শিল্পজীবনে 
সন্ধাা। ঘনাইয়া আপিয়াছে-তাহাব চিত্ত বিহঙ্গকে তাহাব চিবণবিচিত নী৬ 
ছাডিযা একাকী এঅজান' পথে পুতিন জীবশেব উদ্দেশে খান্জ। করিত ইহ. । 
তাহাতে বহু ৩য়, ধঃ স কোচ, বহু সনোঠ , ৩19 শিভযে ভানাকে ওহ ভুঃনাহশিক 
অভিযানে বাঠিব হইতে ইইবে। কাখব অগ্ততবব আনবায প্রেবণা হহ1 1হ ৪৭ 
জীবনেব ইহ" আহ্বান। এই নৃতন জীবন যে এতপিনকাবর জবন অপেঙ্গ' সম্পৃণ 
ভিন্ন প্রকৃতিব, কবি তাহা বুঝিতোছেনত - 


এ নহে নুপর বন মমর উিষিত 

এ ষে অভ্াণর গর্ত মাগরু ফি ছি) 
এ হে কু কুন্প বৃহুষ্রিত, 

ক্ষন হাতল কল কলো ন গল 
বাথ ন ল তীর ফুল পনর পূর্ত, 


“কাশ ব লপীদ কাথ জায় হাত | 


আজতঞকুমাব চক্রবতী এই প্রসঙ্ছে বলছেন, 

“লভ)ত সন্ধা)! জিবি "চিএ", " 'লোশার ৬ প্র" 'নু লু বশর কাণ্ড [নিদঃ 1 “নে * তল নর 
ষাএায পক্ষ বন্যার কিয়! দিতে হবে, কিন্তু হায়, কান থে কোন হাব শাক যশতশ বর্রিম 2 
হইব শাহান কানা ঠিকান নাই |" বাস্তন্কি বছ একট একৰণ বিষাপর চা বিজন বার হার? এ 


ফিরিধা গত ভীবানব ননন্ু প্রিয় ছিনিসতসব পির ক বকে হাকাততে উঠত । 


“অনমগ্ূ' কবিভাটিও এউ ভাব ব্যক্ত কবিনেতে | শঙ্গান শৃতনপথের ৪ 
গন্যব্যস্থানের ভন-নংশব, তাহার গোপন কঠিন আক্রমন এব আনব ও প্রকুততণ 
নৌন্দধ-মপুধপূথ এই পরিচিত পৃথিবীর মনোহব মারা করিব চিত্তে প্রবল ন'গামেৰ 
হব কবিয়াছে । ভিনি ভার্ধের পথে অবশেমে বাহিব হইরাছেশ বটে, কিন্ত ভাহব 
গভীব সন্দেহ হইতেছে--তীর্ঘদেবত|র মন্দিরে রা পারিবেন কি ন।। হয়ত 
পুবীর লি“চদ্বাৰ কদ্ধ হউর। যাইবে, কাবণ এতদিশ 


বঙ সং বড বলন্ব করেছি, 
এপন বন্ধা। স্ধ,। আদিল আকানে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩১৩ 


পশ্চাতের আকর্ষণে তীর্থ-দেবতার দর্শনে বিলম্ব হউলে ও তাহার বিশ্বাস, 
তবু এক্দন এঠ দাশাহীন পণ্য রে 
অতি দরে নূরে দুরে ঘুরে শেষে কুরে, 
পীর্ঘ মণ এবদদিন হব অগ্ু এর, 


৮াগু নমর ০ এ বীর চুচাবে। 
ঞএহ লবজীবনণণ মতি পশাত, পততক1৮১ 5৭ এব (৮ কবল ন্যাত শেবহসপদা! 
পেল। কখিব মত জীবনের িক্ণ বিশ বহিসদা ভাবলন্পের তার আঙ্গান 
£ 75 € স্2 তে 4. ল ১৯ ০ 
কাবধ করে ধ্াণত হহশ। জাঁবনপেবহ 6৩ করিব সমন্ত হাব প্রেবলাৰ উল, 


কবির জ্রীবনকে ও জীবন-দেবত' ক্রমাগত ক্ষুদি হতে বুহতের দিতে চারিত 
কর্রিতিছেন, বিলাস ৭ আবাম হইতে ত্যাগ ৪ ভুঃখেব পব্ম সঙ্প দেব অভিমাথে 


হৃভনলীলা তো চিরকাল অঠিব্াপ্ত হভয়াছে। কবির কাব্য ষ্টি ঘে মোড 
থিদববাব উপঞরম করিতেছে, বলসঙ্্াগেল বুনন ইহতে কঠোর প্র মর মবো 


শী তে পা 
অবতীর্শ হইবার ভগ্তঠ যে আঅনিবাধ প্রেবত কবি অন্তর কলিতিতন। তাত হে 


৮ 
রা প্রবল। এই অন্রভতিব আবেগ-ডই  অস্থাবেব 
করিবার তীব্র ব্যান্ুলতাই সমস্ত শিল্পি হলে ৭ 
নব বলভোগের ক্ষধায় চির-বুইক্ষিত। এক শ্রকাধ বস১খব গড 
করিযা অন্প্রকার গণ্ডীতে প্রবেশ কবিবাব প্রয়াস তীহাব মধ্যে চিরদিন বঠমান। 
তাই তাহার সাহিত্যস্থষ্টিতে এত টৈচিত্রা-এত রূপ ও বদের পশ্মেলন। ববীন্দুনাখ 
গতি ও মানবেষ সৌন্দধ-প্রেম এতদিন ভোগপকবিম্পাছ্ছেন। মনে কবিষাছিলেন, 


৮৮ 
ইস 


৩১৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


এই প্রকার রনসাধনাতেই তাহার পরম তৃপ্তি মিলিবে ও তাহার সাহিত্যস্থষ্টি এই 
রসের চরম নিদর্শনরূপে বিবাজ করিবে। কিন্তু তাহা হইল ন|।। নিরবচ্ছিন্ন 
সৌন্দর্ষ-চর্চার কবির কোনো! চবম সাথকতা মিলিল না, তাই নৃতনতর ও গভীবতব 
রসেব সন্ধানে তাহাকে ভিন্নপথে যাজআ। করেতে হইল। এক যুগেব কাব্য-নাধণা 
শেষ হইল-__-আব এক খুশ আবশু হইএ। 

“অন্েষ কবিতা ববি বাশতিচ্িন ৩, উহার জীবনে পদ্ধাযা খনাতদ। 
আিতেছে, আন্ত, কাণ্ড লেসন পিশ্রাষ কামন। করিত তে, এমন সমর শুভন 
ক তব্যঠাব পইখা পতন পদে যাত্রা কারবাধ জগ্য ভাবন গেবত। ভাইকে আমান 


2 এই আহ্বঃন নিতান্ত অনঘয়ে_ 
শিরাসাতির 2627 “শু দিলি তত ৮3০17, 
হানি ৪ পন) 
লাল এ ১, প্র ভাই বাৰ 
থ » নায় "ল 
11 % 2া.শ জপ নন (পুন ধন ঠ7ম, 


এ আহবানে সাড়া লি হইলে তে। করিব বলমাধুযেব জাবন ছাড়তে হতাবে। 
কঠোর কর্মে পথে ছুইগবেদনাব সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করবিতে চলিতে 
এ আহ্বান তে শ্র্দেব আহ্বান পয তি যে জা তপুংঘা তনছ এত উমর শ। 
তাই করি বলিতেছেন, 


জ র্‌ পি ৮৪ রঙ ক 
প্লে হল বে নর, বর রুল 2৬ 


পল শা পনের শোও তত চান 224 

ছমাব ফাদিলী / 
কিন্তু এ আহব!শে কবি ল]ড। শা দিদা পাতিল সান 

রহিল প্রহশা হনে হানা ভাপন সপ 
আমার নিরঃংলা, 

মার সঙ্গ ণপালোক, পথ চাগুম। দ্ুটি চাগঃ 
নচঃ গাথ মআল। | 

৪, 

বব দার, 2 মোর, বঠিণ পপর নয 
সন্সিদ্ধ নির্বাণ, 

গাবার চ'লনু ফিরে বি াস্থ নঠ শি 
গোবার লাহবান। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩১৫ 


কবির বিশ্বাস, এই নৃতন ভীবনে বিস্লবিপদনংকুল, নৃতন ক ধ্য তিনি সম্পাদন 
কবিতে পারিবেন, 
হব, হবে, হবে 5য় হে -পবী করি নে ভয়, 


হব গাম তলী। 


নি 
গাজা শ ৮৮৫1৬০1-1 তব নন তল ণ 
11 বশ. তু ৭ এ7প4 
পি 
চে +শ চি রা, ও ৪ *॥ 


মাপব হাবুন এঘাগিহ এব অবস্থ ইভদতি জপগ্রাশ্থলে হু হি পি কতুভিত | 
শে লি চিএ ঞ চল মা ্ ক ৯ কক 4 স্পা ব্য রা ৬১1 ক টি এ ৮ এ ৰা 
বশ আমর ৫ অবহিত কেতব পি শত, জলে ত বালতি জুল এতদূর 
৬৮ ৮৮ শা 2০ তি স্্ ক সি খ্ তু জা কল 
নবা অত্র শাঙ্লতল আিছ টিপি ত ইন, হত ঠততিত মহত্ব পাতব তকে) 
০.১ এ চি রা 4 নী রি 2555 রি ০ হে 2 টিটি 
লৃঠহ ইত তি লহ এল সততার লক ভ্ীমাছ হিঠী আহার ল5কক বাতি কতিতত হভতঙততন্ভ 
এ ১২ ৮ প্্ €৮১ তি শে ++ নও রিনি ছু লা টির স্জভ 4 ৫1 ৮-৫১ এন স্ভ নদ 
বল ডাখহলব্ি এত এ9লু বাববাবি হ9িক 2 1 এপ অপ. রে সে 
রা 
আহবানে ভাহাকে অচিশ্যাপুর পচে এ কাব ইভডাদুত | 


তে ৫ -» 

শর স্সি শখ $ ০ ৫ ৮ + সপ আহ তি সপ এ ক 
অ।হ্বানে পাড় আতা তেল । হিল তাঠাবর পুরি লি বব হবি হতত 2১ তরি 
না চি 2 ক ক” *ঞে নখ রি রঙ পি বৰ পি রি ক্স এন ক নি র্লি ও ৬৮ এটি চু” ৮৯৯০ ২ ৯ জি শস্ 
কলপ কলা ল ঠঠহ ৩, *ল্ বকে পোনা ন০৩।বর টিবি হত রি লতি ৪ 
সি পো মা রস সস 
রে € ক ৬ চে বল ১৫ ্ কি সপ প্প পল এ নদ সপ 
হত । পর্দা করিত) কবি শা খিত কব বনাহব বক্ষে পক স্তরে শবিও 

নি 

শপ পু খা ক্ষ স্ ক রি ক এ চর $ তা স্প সাকিন $ সি 

ইততত বশ্ঘি লহাদাছেন | হত বিলাপ ছিতা নর, পিস সাগাচিকবন এক 





€ ৮ কত ৯ চি শা ঙ্গ ০০ এ ৩ ৩ চে পা ২০৩ 7 চি 
এন আব হাপি-মশ্ব তদালাদ আন্ত হইত তি চাহেন সশ নাতিন চান 
«উট ৫৭ বাগাঠ়ার এ লা কিআম হাম ন লেপ তু পাত লিসকত 
ডলার বেবাগপামন বিশলাাবিআম হজগাম নক্ষতলাকির পরম শহন্ধীত | 

৭ তএা «বলত 2 ও বানিতম়ু “৩ শাবতঞজ্গল ও) ভি হা ৫ ১ ঞত ৬1 এলশা। £৫ 

রঙ শপ ফি চ" কি গ চি স্ষ সত শ আছ ক রি €. 

শবজীবলের প্রতি সন্দেই। ভর এ সাব ডের যাই নকত সংমাছ অবানষ্ট ছিল 
214 ভায জু ৯৪42 উদদাঘ 575৭ সতঙ্ছ তি কে দিছি শত ডিডিই 
ব্াব্ষ পি বভাষ (লহ খ।শ ৬৪ ।ম *25) শর্ত তি ২৭ ॥ ৭ ৯ ও ৬। উক। 


পেল । প্রুধাতন ভাপ, কান বহনবিধ বিদায়ের সঙ্গে এব তাহার প্রুতাতন কাবা 
জীবনকে বিদায় দিলেন ও উন্ম ৪ কালবৈশাপীকে পবভীবগের প্রতিক বলিয়া ববশ 
[বিয়া পহলেন। এই ধরনেষেব ঝড় তো অস্তুজীবনেখ ঝড। করিব জীবনের এক 


পযায়েব শেষট্ুবু এই কডে শি হইয়া গেল, আব এক নতন প্ৰায় উদঘানটিত হইল। 
গভীব আবেগের প্রকাণে, মর্থগৌববদীপ ও টি শব গ্রযোত? ছশের 


৩১৬ রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা 


সাবলীল নৃত্যে, অপূর্ব সংগীতের চলমান প্রবাহে "বর্ষশেষ' কবিতাটি রবীন্দ্র 
কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ট কবিতা । ঝড়ের পূর্বাভাস, উন্মততা ও বিবতি ভাষা ও 
ছন্দেব মহিমায় যেন রূপ ধবিয়া চোখেব সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটি 
ৰচনা-ইতিহাস ও অর্থ-সংকেত সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিতেছেন, 

"১৩০২ হালে বধশেষ ও দিনশেষের মু$ঠ একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি 1০ এহ ঝড়ে আমা 
ধাছে কের আহবান এসেছিল । যাকিছু পুরাতন ও এণ ভার মালাক্ক ত্যাগ করতে হবে ঝড় এদ 
শুনো পাত উাডযে শি সেই ডাক দিযে শেল | দমান ভাবে, চিরপবীন খিন, তিনি প্রসফকে পাঠিধে 
(হলেন মোহর আবরণ ড।ডযে পেবার ভগ্ি। তিনি চশঠার আদান সংরযে পিযে আপনাকে প্রকাশ 
করুলন। ঝড খাম্ল। বলশুম__অভ্যন্ত কম নিযে হযে এতলিন কাটাবুম। এতে চি তো প্রগন্্ 
হালে! না। যে আশ্বম জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নি্গের হাতে ভাঙতে মমভাব বাধ দেয়। ঝড় এনে 
আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া শিয়ে গেল, আমে বুম পুম বেরিয়ে আস্‌ ঠ হবে)? 

(শখুনাক তন পরধিক ১৩০২, *বশাপ ) 


কবি বর্মশেষেব উন্মত্ত কালবৈশাখী ঝডকে তীহাব জীবনে আবাহশ 
কবিতেহেন। কবিব কাব্যবীণা৪ ঝড়েব উদ্দাম স্রবে ঝংক্ৃত হইয়া উঠিগ' 
প্রবলবেগে নংগীত বর্ষণ করুক | ঝড ঘেমণ ঘর্ণাবেগে বিবর্ণ, বিশীর্ বৃক্ষপত্্ঃ ধুলি ও 
তৃণদল অনন্ত আকাশে উডাইন্া লইয়া যায়, করিব সংগীত সেইবপ ছন্দে ছন্দে 
তালে তালে পুরাতন বংনবের সমন্ত নিক্ষল সঞ্কর চারিদিকে উদ্ভাইদা শেষ 
করিয়া দিক। ঝডবযেন তাহার জদ্য়শঙ্ছে বিভঘ-গনে মঙ্গলনাদ করবে। সেই 
শঙ্ঘ্বনি মৃতিমান সামগাথাব সবল, গন্ভীব উদ্ান্তপ্বশিব মতো ববিব অন্থব হইতে 
বাহিব হইয়া নবল, শ্রত্র, মুক্তজীবনেব জুঘোনণা কঞ্চক | বর্মশেষের এই ঝড 
নবজীবনেব প্রতীক । ঝড ফেমন তাহাব অগগতিব পথে প্র্পুঞ মেঘভাবে সম 
গগন অবলুপ্ত কবিদ্ধা “দয়, নবীনও সেইরূপ অতকিতে মুকর্তেব মধ্যে প্রলয়- 
অন্ধকারে প্রবাতনেব দিকৃচক্লবাল লুপ কবিয়্া দের । কবি ইচ্ছ। কবেন, ক।লো 
মেঘের বুকে বিদ্বযৎং-চমকেব মতে] নবঙজীবনের ইঙ্গিত যেন অন্ধ কুসংস্কবের 
'আবরগণের মদ্য হইছে ভাহাকে নৃতন নির্দেশ দেয় ঝড়ের গর্দনের মধ্য পিয়া 
চিরনবীনের সংগীত ঘেন তাহাকে উদ্দোরণিত করে» ঝড়ের সহগামী বর্ণবাবা 
যেন বৃহৎ 9 মহৎ জীবনলাভের পিপানাকে তীব্রভাবে বর্দিত কবে, ঝডের পবেব 
শাস্তি ও গাভীর যেন তীহাতক বৃহৎ জীবণ উপলব্ধি করিবার ধৈর্ধ ও চিন্তাশীপতা 
দানকরে। কবির জীবনে এই নৃতনের, নবীনের, এই মহাজীবনেৰ আবির্ভাব 
ঘের রাজকীয় নমাবোহে,বিশ্মদ্বে- ভয়ে কবি তাহাকে পবম অ্রঙ্ধা নিবেদন 
করিতেছেন, 


ববীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩১৭ 


রথচক ঘখরিযা এতসছ বিজয়া রাজসম 
শবিই নিভয, 

বরুষান্গ কী না শ বুঝলাম নাহ বুঝলাম, 
নয তব য়। 

হে ছুর্মম। » নিশ্চত। হত৯ন। লিঠর গহন, 
লুল প্ুপশ | 

শের্ণ পুপ্পদল যথ ধ্বস রশ করি চতুশি ক 
বাহর'্য ফল__ 

পুরান পণপুঢ দণ করে বিকীর্ণ করিয় 
অপূর্ব আবাদ 

তেমন সবল তুনি পররপুণ হম প্রবণ 


পণম হানা র। 


পম পো প 
ক্ষুদত১ তুদ্ছত ১ নচ* ও ব্রেন প্রনিতে জবণ পিষাক্ত হহয়া পলাছে আটের 
নু - কি রর হর এ 2 
বেশে, এহা পবন, এড ক শেবিতিও এহ ধ্বধসেব মহান ছ্বাবে আজ উপত্থত, 
বর্ণ কোনে শকে শ হাকাহর এহ খা দেবতাকে আজ জাবনি ববণ কবিয়া 


ন্‌ 
৬ পি ধ্হ০ ক € শি হার শিশ? প্র ধম চি এ গা এনে 4৮ ব্জন্ 
লঙ:বন, বণ ৩ লহ 0৫ লবঙাবাগব নর কবহবিন_ লহ 6৩ ও 


সপ্গাল 'শাবন। 


চলল রঃ ৮ পল শি লিখল দশ ম্পী ০ 
৮ হস ০ লে সপ 
71 4০ শি বুশ দি 1৫ ক হু 
শক জে 1 


এদ £ ₹ শু লহ ব|স্মপশ পন, 
)*% ৮ বৰ _ 

|,ম্ব শন শব নর এত লঙ্দ তিককার লণ্ঠন 
হনজ্ন কর। 

শুধু দিনশাপ নর শধ প্রাণধারণর প্রানি, 
শরাদর বাল, 

(শশ নিত কদ্ী শার শ্ুদশিত শ্বিমত সী 
মানত কান, , 

লোজ পু » ০শাঢা ন, দন লগ দগ্ু এ শজাশ, 
কলই মস শয়, 

মহ না সাহ না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি 

দে দণ্ডে ক্ষর্যা। 


৩১৮ রবীন্দ্র-কাবা-পরিক্রমা 


কৰি জীবানের সমস্ত ভোগতৃষ্ণ, ক্ষুত্রতা, সংকীণতা, কুসংস্কার ধুইয়। মুদ্িয়। দিঘ। 
মহাক্ীবনেব উপলক্িব জন্বা প্রস্থত হইলেন। এই মানমিক অবস্থ। নঙ্গদ্ধে কৰি 
বাঁলযাছেন,- 


“এমনি কবে শে হুম হীকনের মৃধা ধসাক স্পট বরে জ'কার করবার অবস্থ এসে পীঙ্ছেণ। সম 
এট এগিয়ে চল্ল, তত পরজখবনের সঙ্গে আনন বানের একট বিচ্ছেদ দেখ দিতে লাগল । নম 
তাকাশে বিশ্বপ্রকৃতির এয শাশ্িনয মাধুগ-আসন্টা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছন্ন বিচ্ছিন্ন কে 
বৈবোধ বন্ধু মানবূলাকে কদবেশে কে দেখ লিল? এখন থেকে দ্বন্দের ছে, বিপ্লবের আলে ডন 


সেই নৃতন শেখের অভ্রাদ। যেকি রকম ঝড়ের বেশে বণ] দিয়েছিল, সেই লমযকার িনশেষা করিহার 


রা ক প্র ক চা ডু খা 
আদার দহশা বশ ধু জাঙিন কাঠিক। ০০৯১ আস্ত বড 


ঘেব এই বিধশেষা কবিতাব সহিত কেলীব 5৪৮) কবিতাকে 
তুলন। কর্বিঘ কঘেকজ্জন সমালোচক শেলব কর্বিত! অপেক্ষা এই কব্ছাটি শিক 


শি 
এ্খি 
৬) 
1 
টি 

রা 


বলিয়, অভিমত গকাশ করিযাছেন।  শবশ্া লাহি্তাব এবেচাধ হেডব করবে 


বাঁ্তগ্উ বলবো”, দষ্টিউক্গ 9 বিগাব-নুর্ধব উপর, স্রতবাং নে বিচার ছে সর - 
গণ্হা হইবে, তাত বলা হাহ ন 1 তাহাদের মন্তবো বুঝা হায় যে বিরানেষে ব 
মাস্কাসিচত উউয় কবিউ। 


বৈশিষ্টাঞ্ দিক ভাহাব' লক্ষ্য করবেন মাভ, এব এক 
বিচাব কাঁব* নণঙ্গাবদুক্ত, নিন্দেক্ষ বচাবের পর্িচদ দেন নাই। 
কবিরান সাপারণ *বচাছে নটি শনতনব পল শঙ্গা বাত তে [জন 

কিন্ঠির গ্রনুাত১ ক্লিপ পি বির রহ74 

2 বপীন্দনাদব বিরশ্ষ ও খেলল 6৪৮ উন এব পুক্া তি শিহিয | ভতনি। 
চিত বাঙ্ছবণম চির মণ কব) বিশেষ ভাবপমী করেত 1 উই হব ৫খম 
ঝড়দিদ্। আবন্ত, মো ঝড় বর্তমান এব” শেনেব দিকে একবকম কঝডেই শেষ। 
কেনল শেষে কবি ঝক্ডব পাব নবমুছেব আবিভাব ঠহভবে বলিয়া একটা সমশয়াহিত 
আঁশ! প্রকাশ কবিছেছেন । ঝত্ডেব যে একটা ক্রমপরিণত বাশ্তবন্প তাহা কবি- 
কল্পনাৰ বিস্তারের মধো নুন্দব ব্যক্ক হইয়াছে এবং পূর্বাপব একটা একোব স্ব 
বেশ বঙ্গায় আছে । কিন্ত ববীন্দনাণের কবিত1 ?ছন্্ প্রকতিব। এখানে আদ্যন্ত 
ঝড়ের বর্ণনা নাই, ভতীয় প্তবক হউছেই ঝডেব বস্থসনা বিলীন হইয়। গিয়াছে । 
বাড়কে নিতনি অন্বর্পোকে আহ্গ।ন কবিয়াছ্েন। সতবাং ঝড় তাহার কাছে একট। 
উপলক্ষ্য মাত্র। অন্থভীবনে এই ঝড়কে তিনি 'নৃতন ব্ধপে উপলব্ধি করিমাছেন। 
এই ঝডই তাহাব “নগ্যেক্ঞাত মহাবীর", “বিজয়ী রাজসম', কুমার" । অন্তজীবনে 
প্রবেশ কবাব পর হইতে ঝডেত শাব প্রথক অস্তিত্ব নাই। উন্সাদিনী 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩১৯ 


কালবৈশাখী" এ নৃতনরূপে একেবাবে পবিবতিত হইয়! গিযাছে। ঝাছেব বর্ণনা 
এই কবিতার উদ্দেশ্য নয়। নাই এহ কবিতার শাম কোনে ঝিডা নল ইহা 
“বধশেষ' | কাল বৈশাশীব ঝঞ্। উহাকে কি সকেন। কি ইঙ্গিত পিল) যনো গা 
কি পবিবনতণ কবিল, ভাহাবই আবে" নৎক্বুন্ধ উতিহানই উহাব ব্ষবন্ছু। 
ঝডেব প্রতি দৃষ্টিভঙ্গগতে৪ উদর বলিব অন্য পার্থক্য আছে | লমাবি 


ধব'সসাধনে ও মান্রষেব সর্বাগী? বদগনমুরক্িতে লে এই পুথিবাব বুকে এক ন্বর্গরাজ্য 
হন 


১ এ হু 4. স্ক্া? 
সম্ভব রঃ না রিও রি দেব প্রচ বিশ্োত সমাতের বিকাচ্ধে 


রি ্ 22255: 45 

জগনছের বিরুদ্ধে ভাহাব বিডোহ | এই আনশের অঙ্ঘলহার সহ নিনি 

£ঠবনকণ্টকে শতর্বঙ্গত। বন্গাজা | ভাত প্রকুততিব লক এই গজল আদলাডনক বিন 
- | বশ বড টি স্পট এ টি এ সি | ্ট পদক তব সী সি ্্ণ স্পা | | ৩৬৭ | ৭ । 
57 -781 কালি 2 7 ১ 6 সন এড স্ব * 

ঝড়তক তান ঠাহাব ভাবা ক্ষত নবধুনের দেববাণব তবাবালক কলহ আহ্বান 
বর্বয়াছ্েন। ঝাড় বেন ভাহাকে হাহাব বাণ। সব নোলে এত কির নবঘুগ 


প্রবওনেব বাণীকে জগতে প্রচাব শবিঘা নবযুণ গকৃর্ভন কবে] কড সত্হাবক ও 


স্বঙ্গক-হনপুবান্ণ তে পরান ক লিবে, নৃনলের গ্ুলতন লিবে। শীতব পরে যেমন 


চা ২ 
খল আল, ল7ডপ দ্বংল* এ সেতবাপ ৬ত রে চি [লব শা দি চি রদ ডক ?ে 2 পর 
বন ছি রদ দা ২৪ পাটি াদু 
শাল ভুলব গর জুল হাল হুশ ভহহুর 2 স্বর্ন নত জডাকে 


দেঙিদাতেন বাতের €শীক কিলাপল] কপ কঠিন লাগত ভঠোশাকাক্ষা, ঘানি 
লোতেব শেল সাধন বল তা বু ঠিবল গোল জন লা পুশ ও শল্নব 
শঙগি বেন নি স্ব সব তদ তি) কে লাল হত শত লনা তেল দেল | নিশি 
লহারিতুরর জাতে ধর হারান, যত রত তি জুরি তল উজ 4 
“ঠ বত কবির বাত কাড়ে বেশে আহসহাছিলেন। আঘাতের ছক ববির 
45 ওব আপ্যাশ্মিক হ্রীবণের প্ি্ার পস্থাই হাব আমন | ভাই অডকে কি 

আহবাণ করিযাহেন ভাতার ছে ট আমিকে নাশ করবিছ। বিড মাম বক প্রতিগগাক 
ক্ম্য-উাহাব আম্মোপলর্ষিব জন্া_ভাতাব অনা 
একক্রন ঝডকে আহ্বান কনিয়াঞ্চেন, অবাস্তব, কলিত অগাপ্ন 


ক 
তব 
টা 
৮০ 
ক 
- 
এখ 
৯ 
৫4 
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রে 
পরতিঠাব জন্য মাব একজন গভীর অপ্যাম্বজীবনের জন্র__আশ্মোপলাক্কর জন্বা। 
ভাবেব পবিণটি9 ছুই কবিতায় দুই প্রকাবেক ৮ইয়াছে | শেলীব ক বতায় 
ঝড়েব একটা বস্বনি্গ কূপ ধীবে ধীবে স্বন্দবভাবে ফৃটি» উঠিযাঁভে এবং শেষে এই 
বন্ড [বদোহী কবিব নবখাণীব প্রচাবকে পবিণত হইয়াছে । সমগ্র মিলিঘা! ভাবের 
একটা শ্ববিগ্ঠন্ত সংগীতময় বূপমৃত্তি গিয়া উদ্চাছে। 
ববীন্দ্রনাথেব কবিতা:তও ভাবের এক্য *সমানভাবে বজায় আছে। কাল- 


৩২০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


বৈশাখীব ঝডই তে। 'নৃতন", কুমার", 'সষ্যোজাত মহাবীব+-_ সেই তো রুদ্ু। 
রুজই তো শিব-পরমকল্যাখময়_সু্টিব দেবতা--নতুনেব দেবতা । ক্রতরাং 
াবেব এক্যেব কোনো হানি হয় নাই। ছুইটি কবিতায় ছুই প্রকাব ভাবের 
পরিণতি সাদ্ধিত হইলেও উভয় কবিব আদর্শ ও অন্ভৃতিব কপ স্বতস্ত্র। 

ববীন্দ্রনাথেব কবিতায় যুগ্যুখান্তবেব বিবাট স্ববপ প্রত্যক্ষ কবিয়া উপলঞ্ষি 
কবিবাব জন্য আকাঙ্ঞ', আন্মন্বকপেব উপলন্ধিব জন্য ব্যাকুলতা ও অথণ্ড জীবনেব 
আস্বাদ গ্রহণের ভগ্য একা গ্রত' অপূর্ব বাঁব্যে বপারিত হইয়াছে । এই আকাজ্ফাব 
পিছনে আছে বিবাট ভাবতীয় অধাম্স-সংস্কতি। 

শেলীব কভার এক অপ্রাপণাব, বায়বীয় আদর্শবাজোব জন্য আকাজ্ষা অপুব 
আবেগ ও মনোহব নংগীতে আজ্মপ্রকাশ করিয়াছে । কিন্ত ইহাব পিছনে আছে, 
সমাজদ্রোহিত", নান্কিকত, বিচলিত বিশ্বাম ও নিশ্ষল ক্রন্দন 

সব “দক দিযা বিবেচন কবি দেখ" যাধ ঢুইটি কবিতা এক নম এবং এক 
মাপকাঠিতে তাহাদের রিগাব হইতে পাবে লা। 

“বৈশাথা করিতার ববি সর্বত্যাগী টৈবাপা বত কররদেবতাকে আহবাশ 
করিতেহেন। ভাষণ হন্দ, ভান 9 গাতাঁষে এই কবিতাটি বিসব্ষা এব পবিপুবক 
হুখ-ছুঃথ-আব উশবাশ্ারিই, খণ্ডিত, ম্বহু জীবন এনঃশেষে দ্ধ হভদা যাক এবং 


নি 


ভাহাবই উপব তাছেল, ব্বাকছোব টৈরবিক তাক উদ্ডীন হোব) পর তসব পরব 


নবহ্ছিব উস্ণ হোক ইহাভাব বির কামন | পর্বসব অথ শঙ্থাত নগ। নবলাি 


রঙ রণ 
পুবা তিনের পর্বিব তালে শৃদন মুতের আবিলাব-পব তম, মংগম সততার ক্চোতির্স৭ 


[১] 


প্রকাশ | পর্ব সদেবহ।কে ভবনে আহ্বঃন অথে ত্যাগ, বাগ, অনলি, 


৯৮১০ 


সংযম ৪ শুণচতাকে ববণ করা, কাবণ এইগুগলই ঠাহ|ব স্ব্ূপ | কবি গ্লানিহীন, 
ক্লেদতীন, নির্ষল ও শান্থ চিনবে নবম এ মঙ্তোন্তম সত্যকে গ্রহণ করিতৈ অগ্রনর 
হইঘাছেন | প্বশন-ঘজ্ের পর গদ্রদেবত। শাস্থিব অম্ৃত-বাণীতে নবযুগ ঘোষণা 
কবিবেন। 
পিছে লঙ্ুপে হোনান 
লোনুপ চিতাগ্রিশগা, লাহ পেত্ত বিরাত আন্বথর 
[নং লের পঞ্থি শান মৃতস্তপ বিগত বৎসর 
বার ভশ্মল 


চিঠ। ছলে নন্ুগে ঠোমাপ | 


তে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ। 


রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩২১ 


উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দঙ্গিণে ও বামে, 
ম)ক নঙ্গী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে, 
পূর্ণ করি মাঠ। 
হে বৈরাী, করে শাস্তিপাঠ । 


অন্দিতসুম/র চক্রবতা বলেন, - 


“ছুঃণহখ, আশা ও নেরাত্ের দ্বার মাঠ পাবনকে ওত কররযা আপনার দিকে হাহাকে টালিলা 
রাশিবার যে বেদন! কবিকে গাড়ন কর্রিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তিলানের জগ্য সমস্ত “কল্পনা'র 
করিতাগুলির মধো কি কানা সেই আপনার নমস্থ হুণ্ভুঠণের উপরে বেশাপের কদর রৌদ-বিকীর্ণ, 
[বস্তীর্ণ বৈরাগোর গেকয়। তঞ্চল পাঠিযা দ্য আপনাদুক দগ্ধ করিযা নিঃশেষ করিয' ফে'লবার আকাক্ষাই 
“হে ক বৈশাখের গন্ঠীর ছন্দে পাইমাত 0 


৫ ০৯ চার্ট 


কবি এই নৃতন জাবনে প্রবেশ করিও জীবনের ভৃতনভবিষ্যঘবর্মান সঙ্থন্ধে 
একবাৰ নর ০ €" কবিয় লইবাব জন্য আশ্মস্থ হভতে চাহিতেছেন | এই 
আম্মস্থ হইপাব-_-এই আশ্ম-বিচাবের উপঘুক্ সময় বাত্রব গভখব 
'বাত্র' কবিতাধ ববীন্দ্রনাথ বান্েব নভাক ট চাহতেছেন। দিনের কর্ম- 
কে|লাহলেবৰ শে, যখন চবাচব স্রপি-মগ্ত তখন বা্রব জাগবণ। এই বাত্রিব 
ক্ঞাগবণেব মধ্যে করিও পূর্লচেতন অবস্থার আম্মচিন্তায় নিষশ্র খাকিতে 
[হিতেছেন। জন, সোগী, ৬, মাহাব নব নব সভ্য উদ্ঘাটন করববাব জন্য সাদন। 


পাস া 


৯ 
কবয়াহছন, উাহাব বার্হব 'শঙ্গনত নখ দহাব মপোভ শান কব্যাচছেন। 


ক5 [নদাতন চক হুশ সাপ শোনার সাধনে 
গুপুছচিল প্রাঙুব ডর 
সামার শিবা মু হবদৃষ্টে চেয়ে হিল বলি 


কত দক ভন দত কর। 


স্তত্তিভ তমন্বপু্ত কম্পিত করিযা অকশ্মাৎ 

তধরাত নু চুঠেছে উচ্ছাস 
, সন্থাস্ফুট বঙ্গীম্গ আনন্দিত ফামকঠ হত 

শান্দোলিযা ঘন ৩ক্গারাশি 

পীটিত গবন লাগ মহাযোণী ককণ' ক, 
চক বিদ্বাৎ রেখশাবৎ 

তোমার নিখিল-পুণ% অন্ধকারে ঈ্াড়ায়ে একাকী 
দেখেছে বিশ্বের ুক্তিপথ | 


১ 


৩২২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কবিও রাত্রির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যেন সেই সব মুনি, ধষি ও ভক্তদের 
সঙ্গে তাহারও স্থান হয়,রাত্রির ধ্যানমৌন সভায় কবিরূপে যেন তাহার 
আসন মিলে। 


হে শর্বরী, নেই তব বাকাহীন ক্রাগ্রত সভায় 
মোরে কার দাও সভাকবি। 


১২ 


ক্ষণিক। 


( ১৩০৭) 


কবি পূৃর্বজীবনেব নিকট, প্রকৃতি ও মানবে সৌন্দয-মাধুধ-প্রেম উপভোগের 
জীবনেব নিকট, শিল্পীব নিববচ্ছিন্ন সৌন্দয-বস-পানেব জীবনেব নিকট বিদায় 
লইয়া মহাঁজীবক্নব পথে, আত্মেপলদ্িব পথে, নিগুত অধ্যাম্সজীবনেব পথে যাতর! 
কবিলেন। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব অন্ধবতম সন্তা তে। কবিব সন্তা, তিনি আব যাহ। 
কিছুই হন, তিনি সর্বাগ্রে কবি, কবিব হৃদর, কবিব কল্পনাই তাহাকে তাহার 
জীবনের সমস্ত ভাবে ৪ কর্মে প্রবর্তিত কবিঘ়াছে । নিজেই তিন্ষি সে কথা স্পষ্ট 
স্বীকাব কবিয়াছেন,_-"জীবানেব দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ কবতে কবতে বিদায়কালে 
আজ যখন সেই চক্রকে সমগ্রৰপে দেখতে গেলাম, তখন একট! কথ বুঝতে 
পেবেছি যে, একটিমাত্র পবিচরর আমাব আছে, মে আব কিছুই নয়, আমি কবি 
মাত্র । আমাব চিত্ত নানা কর্মে উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে শানা জনেব গোচর হয়েছে । 
তাতে আমাব পবিচয়ের নমগ্রতা নেই 1” (সপ্ুতিহন জন্মোতৎ্বে কবির অিভাদণ ) 

কবি-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে উহ| বিশেষূপে ভোগপ্রবণ। কবিব 
কার্ংই ভোগ-বিচিত্র বসভোগ | ববীন্নাথ এতদিন প্রক্কৃতি ও মানবের বনত- 
বিচিত্র রস, বন্ত-প্রকারে উপভোগ কবিয়াছেন। অবশ্য এই ধরণী ও মানুষ, এই 
জগৎ ও জীবনই--কবি-প্রেবণার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উত্স। ববীন্দ্রনাথও 
ইহাদের গান সাপ্লাজীবন ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিয়। গিয়াছেন। তবুও ভিন্ন প্রকাব 
রসের সন্ধানে আজ তিনি নৃতন পথে যাত্রা কবিতেছেন। কবি-জীবনেব প্রথম 
হইতেই তিনি প্ররুতি ও মানবের সৌন্দষ-মাধূর্ব-প্রেম উপভোগ করিয়াছেন। 
চিরসৌন্দর্যমাধূর্ধময়ের রস এতদিন কবি এই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রক্কৃতি ও মানবের 
মধ্য দিয়া_পান করিয়াছেন । এ রসের হয়তো! চরম উপভোগ হইয়া গিয়াছে। এখন 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩২৩ 


সেই সৌন্দর্য-মাধূর্ব-প্রেমের চিবন্থন উৎসের ধারে গিয়। সেই পরম লৌন্দর্যময় ও 
বসময়ের নব নব প্রত্াক্ষসম্বজ্েব মপ্য দিয়া এক অভিনব বস পান কবিতে চাহেন | 
অবশ্য ইহাও একপ্রকার ভোগ। ইহাও তাহাব কবি-প্রকৃতিরই একটি অংশ । 
তবে এই ভোগের পথ ও পাথেয় ভিন্ন বনের । এই পথে প্রকৃতি ও মানব পিছনে 
পড়িয়। বহিল-_-কবি চলিলেন তাহাদের শ্রষ্টাব সক্কানে-_পূর্ণ জীবনের ভর়প্বনিম্য 
গভীব সংগীতে আকুষ্ট হইয়া ধুনব রহস্যময় দিগন্ঘেব পানে । এ পথেব পাথেয় ত্যাগ 
৪ বৈরাগা, তাহার জন্য কবি 5তাণল" হইনৃতিই একথা?) কাহিনী ৪ কল্পনার 
মধা দিয়া প্রস্বত হইতেছিলেন _ঠাভাব পাথেছ সংগ্রহ করিতেষ্টিলেন | “কল্পনার 
পর হইতে কবিব নৃতনপথে যাত্রা আবন্ত হইল 
তবে কবি এই ধবণীব মানুষ_এই প্ররুত ৪ রি নহি উতাব 
চিবকলেব সঙ্গন্দ , এবং একথ' নিঃনন্দেহ যে, এই 
কাছে সবাপেক্ষ। উপাদেয় ও লোভনীর বন। শ্রভবাণ উহাকে হে ছান্ডলেও 
অনায়াসে ছ।৬। ২৭ ন এবং ছাণডিতিও দ্াকণ বেদনাবোর হয় উভ" স্বাভার্বক। 
ই বেদনা কিছু ভুলিয়া থাব। ব লা কবাব উদ্দেগ্তে কবি “্দপিকা'র নিতান্ত 
নি 


রর শে) 
সী 
এ 
নে 
চি 
চা 
খি 
/ 
এ 
ক] 
এ 


পি 


রব সহজ দিতে এই বসে ক্ষেতরকে একবাব দেখল 1 লইতেছেন 
কৌতুকের আববণে চোঁখেব জল মুছিতছেন | কেনে। বিতর্ক, বিচাব না কবিয়া, 
কেনো 2১ন্থ এ।বনাম মান্দালিত না হইফ। পোনে সামাশস্িক নরম বা 
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চিবপচলিত পাকে ন. মানিলও কোনো মর্গে তথ উদ্দেলেক ন হই) সহ 
সবল ও স তা দুটি দিনা করবি হী আগহ শল্টীবনাক একবার ক্ষণকাতলবস্য ভা দেহি 
মানন্দ মাতবণ কর্বভ্ছন। আব সেই সঙ্গে টির যানে রর 


ঘনবাথাকে চটল পবিহাসেব প্রলেপে ঢাকিতে চেষ্টা কবিতেছেন। 
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বারে বাব হাসির জট 
চিতরে থাকে আগির ঈল। 


( ললা, চঙহসশ ) 


এই আবেগহীন, সতা, সহজ দৃষ্টি এবং অর্থপূণ কৌতুকহাস্তেব উজ্জল, জিপ্ধ 
দীপ্তি ক্ষণিকা'কে অভিনবহ দান কবিয়াছে। জগত ও জীবন সঙ্গন্দে এমন সহজ ও 
সরল সত্য, এমন সহজ ভাষা ও স্বচ্ছন্দগতি লঘু ছন্দ আশ্রয় কবিয়া ইহাব পূর্বে 
কবিব আব কোনো কাব্যে প্রকাশলাভ কবে নাই। 

এই ক্ষণিকা'তেই কবি প্রথমে কথা বাংলা ভাষা ব্যবহার কবেন ও ইহাব 
ভাবপ্রকাশের আশ্চর্ধজনক ক্ষমতা প্রমাণ করেন। এই ভাষা যেন তীবেব মতো 
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বুকে বিদ্ধ হয়, তাই লঘু কৌতুক ও সহজ ভাব প্রকাশের ইহ উপযুক্ধ বাহন । 

ংলা হসন্ত শষেব প্রচুব ব্যবহাবে ছন্দে লাগিয়াছে একটা অপূর্ব লবুননতোব 
দোল1। কথ্য ভাষাব প্রকাশ-ক্ষমতা, সৌন্দর্য ও ধবনিমাধুর্ধ কৰি 'ক্ষণিকা'তেই 
প্রথম বুঝিতে পাবেন এবং বহু গ্রন্থে এইরূপ বচনাভঙ্গীই অবলম্বন কবিয়াছেন। 
নৃত্যদোছুল ছন্দ, সবল কথ্য ভাষ', সহজ নত্য প্রকাশ এবং অনায়াস অপংকাব- 
প্রয়োগে ক্ষণিকা" বাংলা-গীতিকাক্বা এক অ:্ভনব স্থান অধিকার কবিয়াছে। 
ক্ষণিকা' ববীন্দ্রনাথেব অন্যতম অেষ্ঠ স্থ্ট। 

ক্ষণিকাঁব কবি” বিশ্লেষণ কবিলে মোটামুটি নিয়লিখিত ভাবধাবাগুলি লক্ষ্য 
করা যায,-- 

(ক) গত জীবনেব জন্য অন্ততাপ ব আনন্দ ন। কবিয়" বর্তমানের সথখ-ছুখে 
ভুলিয়া, ভবিষ্যতেব চিন্তা না কবিয়। এবং মানবসমাদজেব প্রচলিত বীতিনীতি না 
মানিয়া কেবল ক্মণক1লেব জন্ সহজ ও সবল সত্য জগৎ 9 জীবনকে দর্শন এবং 
উহাদের মধ্য হইদ্তে আনন্দ আহবশেব চে ,_উদচ্ছোধন', “মাতাল, বাঝাপডা, 
“অচেন।১ “অনবসব “উদ্বাসীন', “শেষ, 'লেকালোও জিম্ান্বাত থমঘমুক্ক, 
“কুষ্খক লি”, রসি গলে”, নী বসত লক্ষ, ॥ পিথেও 'নববর্ধ 9 যুগল? 
'যথাস্থান', '্তিপৃবণঠ “অতিবাদ', কল্যাণা প্রতি । 

(খা) কবির চিবাশ্যত্ত ও নংগ্গাবগত ভোগমদ গোবনের বিরুদ্ধ ভাগ 
টববাগোব জীবনকে লইয় কৌতুক কবর) গাতজ্, শান্তা, কিবিব বরসাও 
“ভীরুত।' | | 

(গ) এতদিনের ভোগের ক্গাবানব শিবট হঠাত শান্ত সাঘভ ভাবে বিদায় 
লইয়া গভীবতম আাব)া্ির ক্'বনে প্রবেশ, বিদায়, পিবামশী) থিশিষ হিসাব, 
“অতিথি 'আবিলাবা, “অন্গবতম। পিমাপি | 

(ক) ক্ষরণকা রব প্রথশ ভাব্বারাব পবিহাণ্চ্ছেব মণো উদ্বোধন কবিতাটি 
সর্বপ্রথম উল্লেধবোশ্য । ফলত ইতাত একনপ ক্ষিণিকা কাবাগস্থেব মর্মকথা। 
রবীন্রনাথ সংসাবের ছুঃখ-বেদনা, আাশ -নবাশ্বা, ভাবন-চিগ্াব অতীত শুন্। মুক্ত। 
এক পবমানন্দময় নবজাবন কামন, কবিতেচ্ছেন। অতীতের চিস্তা ৪ বিতর্ব, 
ভবিষ্কতেব আশ।মকাক্ষে। ও বতমানেব 2থ ছুংখের মান্দোশনষ্ই মান্ধষের জীবনকে 
বিউস্বিত করে _আঁপন্দ-দ্বকূপকে শানু কবিয়। বাধে । কবি এমন এক বর্তমান 
মুহুর্ত আবাহন কবিতেছেন, যেএদু্ঠে সভীত-ভবিষ্যতের চিগ্ত। বা আশ থাকিবে 
না এবং বর্মানের স্বখ-ছুঃখের ও কোনে! উত্তেজনামঘ্র অন্নভৃতি থাকিবে ন|। 
এই সমস্ত বদ্ধননুক্ত, কাল-প্রবাহে সুন্দর শতদলের মত ভাসমান, আনন্দঘন, 
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ক্ষণিক-বর্তমানকে কবি বরণ করিয়া লইতে চাহিতেছেন-কেবল অকারণ পুলকে 
সেই ক্ষণিক-দিনের উৎসব-মেলায় ক্ষণিক-জীবনের আনন্দ-সংগীত গাহিতে 
চাহিতেছেন_ কেবল ক্ষণিকেব জন্য প্রভাতের বৌদ্রবঞ্িত শিশিব-বিন্দুর মতে। 
উচ্জল জীবন যপণ কবিতে আকাল্ত্র। কবিতে2ছপ,- 
খু গলারণ পুনকে 
'ণণকর গান গ পে হাজ প্রাণ 
এপ (পেলের পলো ব 
খার' আছে মাধ, হাত পার হাথ, 
প৮2৩ মারা মিরে ন শাক, 
। পদ 2 বায, পুথি শন শ্টপাধু, 
মু জার 27 লাক 


তাহাপেরে গান গ' ব্রে শা প্রাণ, 


গু ণক দিনের জালোকে | 


“বাথা, বিবেচনা, সমন", সন্ধান_ সব সরাভয় ফোপয়' ক্ষণ প্রকাশের বুকে মুতে মহরতে ষ অন্ৃতরপ 
ফুটিয। উঠিঠেছে, কে তাহাই ১ ভরয' দে তিচছন এবং প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছেন ।” 
_অক্িতকুমার চক্রবতী 
“মাতাল কবিতার কর্বি নমন্ত বাণ,-বন্ধন উপেক্ষা ক্রয়, বিচার-বিতক 
ছাঁডিযা, চিরাচবিত প্রথা ও চিবপদনশের অভ্যস্ত পথ পর্বিত্যাপ করিয়া নৃতন জীবনের 
আনন্দ উপ[তোগে একেবারে আগ্মহার হইতে চাহতেছেন। নংসবের অত্যন্ত 
সাবধানী ও বিবেচক লোকদের £র্তিহীন পল্থু জবনধাতাকে উপেক্ষা কবিযা কবি 
যৌবনের উদ্দাম আহেগ ও চিন্তাহীন মহ লইফ দুরূহ, বিপংসত্কুল পথে অগ্রসব 
ইইতে আকাভক্ষা করিতে ছেল,-- 
অঙ্লেধাতে যাত্র। করে শুক 
পাঁজিপুথি করেস পরিহাস, 
অকারণে মকাজ লয়ে ঘাড়ে 
এসময় অপথ দিযে বান, 
হালের দড়ি নিচের হাতত কেটে 
পালের পরে লাগাল সেভ হাওয়া, 
আমিও, ঠাই, তোদের ব*» লব 
সাঠাল হায় গাভাল পানে ধাওয়া ॥ 


“বোঝাপড়া'য় কবি বলিজেছেন, সংনারে লরিপৃণতা বা সবাক্ষন্থন্দরতা আশা 
করা যায় না। এখানে জীবন ভালো-মন্দে মিশ্রিত ও সথখ-ছুঃখে জড়িত। তাহা 
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লইয়া খুৎখুৎ করিলে আমাদের দুঃখ বাড়ে বই কমে না। অকারণ অসন্ধটির 
দ্বার! নিজের জীবনকে ছুঃখময় করা বা বিধির বিধানকে নিন্দা করা বৃথা । স্থৃতরাং 
এই স্থখছুঃখময়, অপূর্ণ জীবনকেই আমাদের সহজ সত্যে গ্রহণ করা উচিত। তাই 
কবি বলিতেহেন,_- 
মশার ডাই কহ এ. 
শসা মশা ধাহাহ আগক 
ল. ৯7৭ শর পহ 2 
“অচেনা কবিতাটিতেও প্রা অগ্রৰপ শাখেব কথাই আছে। সংসাবে 
মান্থষের ব্যবহারে আমরা বাহিরে যাহা পাই, তাহাই লইয়া সন্তষ্ট থাকা উচিত, 
তাহার মনেকি আছে, তাহা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের 
মন বিশ্লেষণ করিয়া উদ্দেশ্য নিপণ করিতৈ গেলে অনেক সময় প্রকৃত সতা পাওয়া 
যায় না_কেবল বিড়স্কনাই সার হয়, কারণ মন ছুজেয়ি। সংসারের দেন- 
পাঁওনার পশ্চাতে মনের প্রশ্ন প' তোলাই ভালে” কেবণ বাহিবে নন্তষ্ট থাকিতে 
পারিলেই জীবনকে আনন্দমর করা যায়। তাই কর্ব বলিতেছেন, 
চাই নে রে, মন চাই নে, 
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই, 
যেহাসি আর যে কথাটাই 
বে ক্ষল! মার যে ছলনা 
ভাহ নে রে, ঘন, তাহ পে 
“অনবসর' কবিতাছ্» কবি বলিতেছেন, যে-প্রেম জীবনের বর্তমান অভিজ্ঞতার 
বাহিবে চলিয়! গিয়াছে, তাহার সোনাব শ্বৃতিকে চিত্তমন্দিবে বসাইর়া অশ্রজলেব 
মালা গাঁখিয়। পূজা কব? নুথ;। বর্তমান লইয়াই মানুষের জীবন_-ব মাপে 
বহু আকর্ষণ, বভ আশপন্দ, বহু বৈচিত্র্য আমাদের ঘাবে উপস্থিত। তাহাদেখই 
দাবি মিটাইয়া প্ুরাতনের জন্য বিলাপ করিধার অবসর খুব কম। তাই 
কবির কথা১_ 
যে যায চলে বিরাগচরে 
| তারেহ শুধু মাপন জেনে 
বিলাপ ক্লরে কাটাই, এমন 
সময় যে নেই, সময় যে নে । 
অনাসক্ত অবস্থায়, সহজ জীবনের সহজ 'আনন্দট্রকু কবি উপভোগ করিতে 
চ[হেন উদাসীন” কবিতায়. তিনি জীবনে স্থযোগ-স্থবিধার অপেক্ষায় বসিয় 
নাই; দুরাকাজ্ষায় ছুর্টছুটিও তিনি করেন না? নিজের অবস্থাতেই তিনি সন্ধ 
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পরের জিনিস তিনি চাহেন না; নিজের বস্তনাশেও তাহার দুঃখ নাই, ৰা 
কাহারে! উপর অসন্বষ্টিপ্রকাশ নাই। জীবনের সমন্ত আসক্কি-কামনা ত্যাগ 
করিয়া কবি এক সহজ জীবনে প্রবেশ করিয়্াছেন,_-এ জীবনে কেবল মুক্তি ও 
খেলার আনন । 
এতদিন পর ছুট আগ ছুটি, 
মণি ফেলে ঠাই ছুটেছি। 
তাড়াতাড়ি কত খেলাঘরে এসে 
ভুটন্। 


৮ 
৬ 


ক ভাঙা বোঝা নব না নে আর ভুলিয়া, 
ঠিবার মাহা একেবারে যাব নুলিয়া, 
মার বেটা ঠারে ভাছা বেউখগুলে ফিরতি 
বহুদিন পরে মাথ। ভুল আজ 


উঠেছি । 
এই কিছু-না-চাওঘ়াব ও কিছুতে-ক্ডাইব-নাপডাব জীবনই তাহাকে 
'অগ্রতাশিত সার্থকতা দিঘাছে__ 
৮.র দুরে আজ ত্রমিতেছি আম, 
অন শাহি মোর (িছু৩-- 
ভাহ ভ্রিবন ফিরেছে নারি 
(ছুতে। 
সবে কাবেও ধ বান বাসন মুহিত 
(পয়েছি সবারে পান বুধ ফুটিভে, 
যনি কহেড়েছি উচ্ছে উঠার দ্ুগাশা 
হাতের নাগাল পেয়েছে সবাত। 
ন্চুততে | 
£শেষ' কবিতাটিতে জীবনেব ক্ষণিকতাবাদের আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছে। যি 
ক্রমাগত ধ্বংসের মধ্য দিয়া চলিততছে। জীবনও শীদ্বই শেষ হইবে । এই ক্ষণস্থায়ী 
জীবনের আরো ক্ষণস্থায়ী আনন্দটুকু নি:শেষে নিংডাইদ্বা বহব,র জন্য দ্রুত 
 প্রবহমণি কালের পিছনে আমাদেব ছুটা প্রয়োজন । 
থাক্ব না ভাই থাক্ব না কেউ, , 
থাকবে না, ভাই, কিছু। 
সেই আনন যাও ব্বেচলে 
কালের পিছু পিছু। 


এই সহজ, ভারমুক্ত জীবনের আনন্দে কবি আজ বাংলা-পঞ্জীর ঘাটে, মাঠে, 


৩২৮ ৃ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


বাটে, নদীর কুলে কূলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন-_ অন্তরে তাহার পরিপূর্ণ তৃপ্তি 
ছায়া-ছবির মতো এক একটি দুষ্ট তাহার চোখের উপর ভাসিয়! উঠিয়া মিলাইয়া 
ধাইতেছে, আর তিনি শাস্তচিত্তে কেবল তাহার্দের সৌন্দধের উপর গ্রীতি-নিগ্ধ 
ধৃি বুলাইয়া যাইতেছেপ। তিনি অকারণে গায়েব পথে বেড়াই তেছেন,-- 


গাধেগ পথ চল হলাম 
শর স১১, 

ব[১1৮ ৰ-* (বাল ৰশ 
বএখ-শ। 


মাপঞ্হীর, 

গধ দ্মে.৩ ড৮ছ নও 
মৌমাহর | 

এ পথ শখ কত গাকষ, 

কত গাছের হায় হায়ে, 

কত মাতের গায়েগায়ে 
কত বনে। 

আনি শুধু হথায়। এলেম 

. অবারণে। (পথে) 


কব ভাডন-ধব। নঙ্দীব বলে, আঘাটায্ “বন। প্রথ্গোজনে বনিদ। আছেন, নেখানে 
৬1৬। পাড়ের গা শু 
“পাও পাধ পাপে 
পোপের মধ্যে খাকে। 
সকাল বেলা অক্ণ আলো! 
পড়ে জলের 'পরে, 
নৌক। চলে ছু একপা'ন 
দলন বাধুওরে | 


গলের পার লেকে পড়। 
খেজুর শাখা হতে 
পে খে মাঞ্রাভাটি 
ঝপিতে পড়ে শ্রোতে। (কুলে) 


& 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! | ৩২৯ 


মেঘমুক্ত বর্যা-প্রাতে পুকুর ঘাটে কবি সকলকে আহবান করিতেছেন,_ 
ভোর থেকে আজ বাদল ঢুটেছে, 
আয় “গ। জায়। 
৮1 গ্রোদথানি পাড়ে বচন 
ভিডে। পাতা । 
[ঝি কঝখঝ।খ বর বা), ৭ 3০ 
ও গা খাও জাঝ দি ৭ হানি ৩, 
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পা স্রুগায। ( ৭4) 
বাংপার নদীর ছুহ পাবের দুহটি ৮ম২কার হাব কর্ধির চোখে ৬।সিতিছেশ 
সাদী এক তীরে বালু ৮প। আহক লক ঘলছাছু আাক গ্রাম - 


শপ বার, ৫১ ওলা র বশ 
* রক ০৭ বে নন নথায়  থ বনচ্ছান 
কাচকর পপ । সা পাতার জাচ্ছাদন। 
ষেথায় ফুটে বাশ “থয বাক গাল 
৬টর চা।র পাশ, নপাত৩ বায় চান, 
শর দঃন বিদশ সব ছঠধারে ভার বেছবছনস 
হাসন বলবান। শাতায় গলাগ ল | 
কচ্ছপের ৭ -র সবল নন বণ 
রৌদ -পাহায় ঠাপ, ৭ 7 বর নল, 
দ্র একদার্ন জেলের ও উল দাল তার তল 
চন্ষেবেলাঘ ৩ । ভে তত ০1 (সুতা হরে) 


কপলে। কবি €দঘল দিনে এিজশপাডাব মাতে কালে তমছে কৃধকলিব কালে 
ইরিণ-চোথ' দেখিয়। মুগ্ধ হহতেছেন। কথখপো অভানণ সাগবে পাড়ি দিয়) কোন্‌ 
স্থদ্ূর অচেনা দেশে বাণিজ্য-যাত্রা কবিতেছেন,_নেখানে অজত্্র সৌন্দধের 
বেসাতি- 
2 ডা তর জয়, 
পাতি - এপ 
লজ নেখাধ ০শু পানে 
14৬ সাব সে 1:৮০, 
নীতের কোণে শ্াামল (৮ ছাট 
প্রবাল য় শের, 
শেলচুড়ায় শী বেধেছ 
সাগর-(বিতঙ্গেন।। 


৩৩০ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


নারিকেলের শাঁখে শাখে 
খোড়ে। বাতান কেবল ডাকে 
ঘন বনের ফাকে ফাকে 
বইণ। নগ-নদী । 
'সাপার রেণু আনব ভান 
মথাধ নম ধা । 
( বাণজো বসত লক্ষী:) 


রৰীজ্ল[খ স্দুরপ্রপারী কমনায় একেবারে কালিদাসের কালে উপস্থিত হইয়। 
সেকালের একজন কবি হইতে ইচ্ছা কর্রতেছেন। «“সকাপ' কবিতায় কৰি 
কালিদাসের কালের সমন্ত সৌন্দমযময় পরিবেশ ও আবহাওয়াকে অন্পম 
চিন্রাবলীতে রূপায়িত করিযঘ্বাছেন। কালিদাসের কাব্যের ঘনীভূত নির্যাস যেন 
তার নেই স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ লইয়া! এ যুগের বিশ্ময়মূঢ পাঠকদের লোলুপ জিহ্বার 
কাছে উপস্থিত হইদ্াছে-এমনই শব্বযোজনা ও আবহাওয়া স্ট্টি করিবার 
কৌশল। রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের কাব্য ও টৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব 
প্রবশ ছিল, একথা! পৃবে বলা হইয়াছে। ভীহাব বহু কবিতায়, বিশেষত বধাব 
ক য় এই প্রভাব সুস্পষ্ট । 


বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্বের মালিকার় দশমরত্ব হইয়| কালিদ[সের মতে! 
নেকালের কবিত্বময্» জীবনযাত্রা উপভোগ করিবার ইচ্ছা কবির। একটি শ্লোকে 
রাজার স্ততিগান করিয়া তাহাকে সন্ধষ্ট করিয়া উজ্লফ্িনীর প্রান্তে কবি কানন- 
দ্বেরা বাড়ি চাহিয়া লইতেন। আব নেখানে 


পেবাপ তটে চাপার তলে 

সভ। বনত সন্ধ্য। হলে, 

ক্রীড়-শৈলে আপন মনে 
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি। 


তিনিও কালিদনের মতো খতুলংহার কাব্য রচনা করিতেন, 


ছ'ট। খু পূর্ণ ক'রে 
* খটত মিলন শুরে স্তরে, 
ছ'টা সর্গে বার্তা! তাহা 
রৈত কান্যে গাথ।। 


জু 


কালিদাসের কাব্যেক্র নায়িকার, তাহাদের সখীবুন্দ, ভাহাদের বেশ-বাস, 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! | ৩৩১ 


হাব-ভাব, চিত্তবিনোদনের রীতি-নীতি বিরহ-মিলন-লীল', কবির কল্পনাকে 
নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার প্রিয়াও 
কুক্বকের পরত চড়া 
কাঁলে। 'কশেগ মাঝ, 
লন কমন রঙ হাত 
বগি ৮ন কাল খাছ । 
অণক না কুশাধু এ 
(শিরীধ পরঠ কমান, 
মেথলাতে ছুলিষে শি 
শব নীঘপর মালা । 
ধারাদন্ছে শ্রানত শেল 
বুপ্র বোধ দিত কোনে, 
লা ধরফুলের শত্রারেণ 
নস মগ বাল |" 
রবীন্দ্রনাথ শেষে এই সাস্বন' ল:ভ করিতেছেন বে কাপিদাসেব কাব্যের 
নাদ্জিকাদেব সঙ্গে তাহাব দেখা না হইলেও, আধুনিক কালে নাবীর। বর্তমান 
আছে। ঘি আধুশিকাদেব বেশভৃষায় & চাল্চলনে বব পাথক্য, তবুও 
হাবভাবে বুঝা যায় যে ল+ বীবৃস্তনী”_ 
তপু দেখো নে কঠাঙ্গ 
আখির কাংণ দিচ্ছে সাক), 
(ঘমনট ঠিক দেখ' যেত 
কালিধাসের কালে। 
মওযয নল, ভ'ঙ, শিপু 
১কুরিকার শোক 
হারা সবাঠ অন্ত নামে 
জ.ছন মতা-লাকে। 
রবীন্দ্রনাথেব সবাপেক্ষা সান্তনা ও আনন এই যে কাঁলিদ।সেখ কাব্য পাঠ 
করিয়া তিনি লে-যুগেব আভান পাইতেছেন, কিন্তু ক্তালিদান তো! ববজ্দ্রনাথেব 
যুগের কোনো আভাসই পাইতেছেন ন"- 
আপাতত এই আনশে 
শর্ষে বেড়াই নেচে 
কালিঙাস তে। নামেই আছেশ, 
আদি আছি বেঁচে। 


৩৩২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


তাহার কালের হ্বাদগন্ধ বিছুধী এই আছেন ঘি ন 
আমি তে! পাই মৃদ্ুমন্দ, আমার কালের বিনোদিনী 
আমার কা.লর কণামাত্র মহাকবির কল্পনাতে 

পান নি মহাকাব। ছিল না তার ছবি। 


কখিব কল্পন। আজ অধাবিত- উদ্দাম এতনি সথসভা নব্যব্গ ছাড়িয়া পবজন্মে 
ব্রজেব বাধাল বালক ই₹ইয়। শে।পলীলাধ আনন্দ উপঙোগ করিবাব কামণ! 
করিতেছেন । “জন্ান্তব' কবিতাটি বৈধধপদাবগীৰ গোষ্টপীলাব মাধুধ ৪ পবিবোচশে 
অপবূপ সম্কদ্ধ। তিনি তাহাতব দতলব এবজশ হবেন, 
মার নিত কথল বেনু চায় 
বশখু১পু তন, 
থান উদ্গী ফুনও নাল গ থ। 
প্র পরায়গ শ, 
যারা বৃন্দাবনের বনে 
সশাহ হামর বাশ শান, 
যারা যমুনা ঝাপিয়ে পণ্ড 
শীতল কালো জনে 
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরাঘ 
বশ তার তালে। 
কবির হৃদয় আজ জনান্বাদিতপুণ আনন্দে ৬বপুর । বষ-প্রকৃতিব বিচিন্রবপ 
তাহাব চক্ষে সৌন্দযের এক নৃতন ছাব উদঘ|টণ কর্ব। দিয়াছে তাহার ও-মষুব 
আনন্দ-নৃত্যে মাতাধাবা। “নবধন্প' কবিতাদ কর্বিব এই আনন্দ ছন্দে ল'লাফিত 
গতিতে, শব্দের মনোহব সম্গীতে, চিত্ব পব চিত্তমোজশাব পাবিপাটেয যে অপূব 
স্বন্দর কূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাংল! গীণত-কাব্যেখ জগতে আাহ।খ ভ্রড়ি মেল! ভার। 
এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ঠ বচনার শ্রেণীহুক্ত ও কবির গীতিকাব্য-প্রতিভার 
উজ্জ্বল নিদর্শন । 
বর্যার সজল, ্িপ্ক-নীল মেঘ পক গুরু গঞ্জনে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে; 
বামুচালিত বাদলের ধারা ছুটিয়া চপিয়াছে বাতাসে বেগে নবীন আউশ ধানে 
মাথাগুলি ক্রমাগত ছুলিতেছে » ভিজা পারবাগুলি আশ্রয় কোটরে কাপিতেছে 
ডেকের একটানা ডাকে চারিদিক আচ্ন্প। কবি দেখিতেছেশ, এই নবীন বর্ষা, 
প্রকৃতিব মধ্য উজ্্ল আনন্দের এক মপরূপ লীল! চলিতেছে » কবির হাদয় এই 
আননের তীব্র ম্পর্শ লাগিয়। উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কবি মনে করিতেছেশ, 
নববর্ধাব সজল মেঘে; নবীন তৃণদর্লে, প্রন্্টিত কদম্ব-কুঞ্জে যে আনন্দ ব্যাধ্ধ হইয়া 
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আছে, তাহা তাহাব প্রাণের আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ । প্রক্কতিব আনন্দের সহিত 
তাহাব মনেব আনন্দেব একটা নিবিড় সংযোগ ঘটিয়াছে। 
সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এক হন্দরী রুণীব লীল| কবি প্রত্যক্ষ কবিতেছেন ॥ দৃব 
আকাশে বিছ্যৎচমকিত নবীন যেঘপুঞ্চ দেখিয়। কবিব মনে হইতেছে যেন এক 
শ্রনাবী তরশী উচ্চ গ্রাসাদ-শিখবে নালাঙ্গবী পবিদ্ন। খেলা কবিছা বেডাইতেছে। 
পদক্সেপে তালে তালে তাহাব অভ্রাঙ্জল গৌববর্ণে তীব্র দীপ্রি শ্খিলিত নীল- 
বসনেব ফাকে ফাকে বিচ্ছুবিত হহতেছে | কখনে। বর্বাবৌতভ-প্রক্রতির নির্রলতা) 
নদীতীরের শ্াামল তৃণদণ, শ্রেতোবাহত আবঙ্জনা ৪ ফেনপুঞ্জের অপলরণ ও 
মালতীফুলের শীঘ্র ঝবিয়! পা দেখিয়। কবি মনে করিতেছেন, যেন লেউ স্তন্দবী 
নদীতীবে অমল-শ্বামল আনে বলিগ। ভল-ভবণে আগতা বিবহ-বিধুব গ্রাম্যবধূর 
হ্যায় দূব "শাকাশেব দিকে তাকাউদ অন্গমনঙ্গভাবে নদীপাঁটেব মালভীফুলপ্রল 
ছিডিয়। ছিলনা ঈাতে চ্বাইত তে ১ কখনে বনক্ুলপেব অজশ্ন ফোটা ও বাদল- 
বাতাসে ঝররয। প 5। পেধয় কবি মনে করবা তছেন, সেই স্বন্দবী যেন বকুল শাখায় 
দোল। ক[ধিল দোতুল দোল খাহতেতে, তাহার আচল উডিগ্তছে, কববী খনিয়া 
পডিতেছে, আব নেই গতিবেণে বকুল যুলিলি কব আব কবিয় ঝরবিদা পন্ডিতেছে । 
আবাব বাদল-চাওয়াম প্রশ্নুটিত ত কে িলেব পাপ ডলি কবিলা পিতে দেখিয়া 
কণ্ব মনে কণ্বিতচছেন। লে স্বন্দণী াহাব নৃনন বশী লহ আনু কেতকী- 
শদ্র ঘাটে লাণাইয় শালার পালিশ ভুলিচ' আচল ৩ পয লহী যাইতে 


দি | 


এই স্ুন্পবী বর্ধাবাণী। উ পাগল ম্মপকা সেঈ্দঘ ও লটলায় কবি 


আনন্দোন্ছেল হউয়ু' উদিঘাণ্ডন,- 
চিল গাদাব সাছ পু গীতি শু 
মাপ মননাদ এ, 
পয নাতে এ 
৮ বু পল জান দুবাস 
কনা. র মাঠ করছ বকা, 
গাকু ব পরাণ স্মাকাশ শা তলা 
চহ্বে কারি মগ র 
গন্য লামার নাচ 1৭ স্বাহি ক 
দল বর নন না তে 
ক্ষণিক জীবনের সহন্র আনন্দ উপভোগের মেলায় নামিয়া কবি মানব ও 
প্ররুতির আনন্দ উপভোগ কবিতে কবিতে তাহাব শিজস্ব কাঁব-জীবনের আনন্দও 
একবার সহজ, সবলভাবে উপভোগ করিতে চাহেন প্রেম ও সৌন্দধ কবিব পরম 
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কামা। আজ তাহা হইতে বিদায় লইবার কালে, সরল সত্যভাবে উহা! স্বীকার 
কবিয়া কবিব চিরন্তন অর্মকথাকে প্রকাশ কবিয়া যাইতেছেন। তীব্র সত্য 
অহ্থভূতি ও অসংকোচ প্রকাশেব ওজ্জবল্যে 'যথাস্থান, কবিতাটি অপরূপ দীপ্ত। 
কৰিব বক্তব্য এই যে, প্রেমই কবিৰ গানের উতৎস। কবিব গানের প্রকৃত স্থান 
তরুণ-তরুণীব প্রেমের মধ্যে । পণ্ডিতেব মধ্যে ভাহাৰ স্থান নাই-ধনী বৈষয়িক 
লোকেব দিকে তাহাব টান নাই, পবীক্ষাভাবগীডিত বি্ার্থী মহলেও তাহার সম্মান 
নাই,__অর্ধশিক্ষিত বঙ্গবধৃূদেব মধ্যেও তাহাব পূর্ণ আশ্রয় মিলিবে না। কেবল 
প্রকৃতিব সহজ আবেষ্টনীতে তরুণ-তরুণীর নিভৃত, সবল প্রেম-মিলনেব মধ্যেই 
কবিব কাব্যব প্রশস্ত স্থান। নবনাবীব প্রেমই কবিব কাব্ব চিবন্তন বিষয়বস্। 


যেখাষ স্বখে তকণ যুগল ফেউপানেতে সরল হাস 
পাগল হযে বেড়ায়, সঙ্গল চোখের কাছে 
আড়াল বুঝে মাধার খাল বিশ্ব গাশিৰ ধ্বনির মাঝে 
সবার মাপি এড়াষ, যেতে কি সাধ মাছে? 
পাপি তাদের শোনায় শীত, হঠাৎ উঠে ডচ্ছ,লিয। 
নদী শোনায গাথ, বহে আনার গান _ 
কতরকম ছন্দ শোনণ্য, সেহবানে মার স্থান ॥ 
পুণ্প লত। পাত। 


'ক্তিপূবণ এ কবি বলিতেছেন পৃথিবীজঙ্গ লোক তাহাকে শিল্প! করিতেছে 
যে ত্তিনি প্রেমেব কবিতা লিখিতেছেন-তাহাব কাবা কেবল তাহা প্রি্যার 
সৌন্দযেব ছবি ৪ প্রিয়্াব প্রত প্রম-নিবেদনে পুণ্ উহাতে কোনো গভীব 
বিষন্ব নাই । কবিতাহাব প্রিয়াকে বলিতেছেন, 


ঠোমষার তরে সবাহ মোরে 


করছে দোনী 
হে প্রেষসী। 
ব্লছে--কবে ঠোমার ছবি নেশায় মেতে ছনে গেখে 
গাঁকছে গালে তুচ্ছ কথ 
প্রীতি গাচ্ছে নিতি ঢাকছে শেবে বাংলাদেশে 
তোমার কানে, উচ্চ কথা৷ 


কিন্ত কবি তাহাতে বিচলিত নন, সেই নিন্দায় তিনি পরম গৌরব অন্থভব 
করেন। প্রিয়ার নয়নের প্রেমপৃষ্ি ও তাহার নিবিড় আলিঙ্গন যদি তিনি পান, 
তবে বিশ্বস্বদ্ধ লোকের ক্ুদ্ধ সমালোচনাকে তিনি জ্রক্ষেপ করেন না। তাহার 
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ইচ্ছা ছিল যে আট সর্গে বীররসপূর্ণ এক মহাকাব্য রচনা করিয়া লোকের প্রশংসা 
ও খাতি লাভ করিবেন, কিন্ত প্রিয়ার কংকণ-ঝংকারে মহাকাব্যের সে কল্পনা 
ভাঙিয়া গিয়া শত শত প্রেম-সংগীতে পরিণত তইয়াছে । এখন দেখিতেছেন যে 
প্রিয়ার পায়ের তলায় শত শত মহাকাব্য গড়াগডি যাইতেছে । প্রিয়াব প্রেমেব 
জন্য তিনি ভবিষ্কতের কীতিব আশা ছাড়িযা দিগাছেন। কিন্ধ সেখ্যাতির ক্ষতি 
তাহার পুরণ হইয়াছে, কারণ প্রিদ্বাব হ্রদ তিনি লাভ কবিয়াছেন,__ 
লোকের মনে সিতাননে 
নাউকে। দানি, 
তোমার মান গৃহের কোন 
দাও তে। চার্ন। 
মরার পরে চাইনি ওর 
ভখনর হাঠ। 
অমপ হব মার হব 
শ্রধার ল্েতত। 


যুগল" কবিতার কবি বলিতেছেন, প্রেমের ক্ষণিক অন্থভূতি প্রেহিক-প্রেমিকাব 
নিকট নিত্যকালস্থায়া বলিয়া বোধ হয়--মলনেব শণিশ আনন্দ যুগযুগান্তবব্যাপী 
স্থারী মনে হম়ু। তাই তাহাদেব নিত মিলন- নুহ৩ এই নংসাবেব বহু উদের্ব এক 
অত্যা্চয, অনিবচনীয় মুহ৩। শান্ত্রশানন, বাজ্যশপন, আম্মীয়-স্বজন-বন্ধু- 
ধান্ধবেব শাননেব কোনে। প্রভাব সেগানে নাহ | তাত প্রেমিকের মিনতি 


ঠাকুর, বে শা্য নমানন, 
পা।পঙ্ঠ এহ অক্ষদেরে শীম। 
নাজ বসগ্ত [বন্য পাধ মম, 
বন্ধ করে! আমভাগবত | 
শ্স্স মল নেহাত পড়ত হব 
গীতগোবিন্দ পোল। হাক ন। তবে, 
শপথ মম, বালো না এত ভে 
হ্ীবনখানা শুধুই হ্প্রবৎ। 
একট। দিনের সঞ্ধি কার্যত, ্‌ 
বন্ধ আছ যমরাজের সময, 
আজ:ক শুধু এক বেলারই তরে 
আমরা দোহে অমর দোহে অমর । 
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হ্থুদ মোদের এই অমরাবত্তী 
মামরা ভুটি অমর, ছুটি অমর | 

বসন্তের উন্মাদনায় কবির চিত্তে বিশবন্থল। উপস্থিত হইয়াছে-__“চিত্তদুয়ার মুক্ত 
ক'রে সাখুবুদ্ধি বহির্গতা' ৷ অতিবঞ্চনেব দিকে ঝোক হইয়াছে প্রবল। সবজনসম্মত 
সত্য কথা তিনি আঙ নাও বলিতে পাবেন-_কিন্ধ তাহার প্রাণেব সত্য কথ। 
বাহির হইয়া পর়িবে। সেকথ' এই, তাহাব প্রিয়াব সৌন্দয ও প্রেমেই তিশি 
মহিমান্বিত। সেই শৌন্দয ও (প্রমেব জরগানই তাহাব কাবোব মূল বিষয়বস্তু । 
এই ভাবটি 'অ। তবাদ' কবিতাব ব্যক্ত হইয়াছে । কর্ব বলিতেছেন, 


প্রিযার পুংণা হালেম রে আজ থাকো! হাদয-পদ্মটিত ত 
একট! রাতের রাহা ধবাছ, এক দেবতা মার চিৎ ৮-_ 
তাওাবে আঙ্ করছে বিরা চাইনে তোমা খবর দিতে 
সকল প্রকার জহন্থহ ০, হাব! আছেন তিরিশ কোট 1, 
হে প্রেযঙী স্বর ত, ৫শ সঙ হেটে খাটে 
আমার যত কাক্পু'থি ন'ণার তন্বী যতই ছে 
নোমার পায় পড়ে প্রত, ক নাদাৰ যতই ধা, 
তোনারি নাম পড়া স্, বলব তপু ঈচ্চশ্রব- 


আমার প্রেতার মুত 
কব” পন নুতন 2টি, 
১৭কি হানি অপার সু 


১লছ শালি 


“কলাণী' কর্বিভাটিত কবির এই মনোভাবের, এই লৌন্দ্য ৭ প্রেমান্ভূতিব 
চরম প্রকাশ হইয়্াচ্ছে। উহার পরিপূর্ণত ৪ গভীবতা উচ্চ প্রবেধ | রবীন্্রকাবোর 
ইহা একটি সমৃজ্জল বন্ধু। 

এই কবিতার নানীর 2বক্পাাশময়ী মুরিকে রবান্্রনাথ পবমশ্রদ্ধাব অর্থা 
নিবেদন কবিতেছেন। নাপ*ব শ্রে সৌন্দধেব বিকাশই তাহার কলাণী মৃতিতে। 
পাত্রে ও প্রভাতে, "ছইনাবা' প্রত কবিতার ববীন্দ্রনাথ নাবীর সমস্ত ভোগের 
উ্ববিহাবিণী যৌবন-চাঞ্চলাহীনা, ন্গ্ক-শান্ত-ই্িঘতিতত মঙ্গলময়ী মাতৃমৃতিকে 
নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া পূজা করিয়াছেন । বিশ্বের যৌবন-কামনার মৃতিমতী 
প্রকাশ, দীপু অপিশিপারূপিণী উবশীজ্গাতীয়া নাবা অপেক্ষ। স্িপ্ক-শান্ত-সৌন্দধশালিনাী, 
কল্যাণী, লক্ষ্মী-ক্ূপিণী নারীকে কবি ঠাহার কাব্যে উচ্চতর আসন দিয়াছেন। 

নারী পুরুষের ডোগবাসনাতৃপ্তির উপকরণ নয়, মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম 
পরিণতি । শিশুর কলরবমুখর গৃহ স্বর্গতুল্য। এই গৃহে নারী সর্বদা সকলের সেবা 
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ও যত্রে নিরন্তর কলাণব্রত পালন করিচছেতছে ও সংসাব-শ্রান্থ পুরুষকে নিজ হৃদয়ের 
স্থধা পরিবেষণ করিতেছে । এই পরিবর্তনশীল সংসাবে যৌবন-প্রোট-বার্ধক্যের 
পরিবর্তনে এই কল্যাধীর কোনো পবিবর্তন হয় না। তরুণী, প্রৌঢা ৪ নুদ্ধাব হাদয়ে 
এই সেবামমী কল্যাণী চিরন্তন জাগরূক থাকে এ চিরদিন সকলকে কল্যাণ বিতরণ 
করে,_- 

(নিছে নাকে প্রনীপ ঠিব, 

পৃপ্প ভোদার নেতা নবঃ 

ত5ল' ছ। “গামা গে 


2 £ 
এ বরাত কারে। 


এই কপ্যাণী আছে বালদাউ গুভে শান্তির আশ) এই কল্যাণাব সহান্ততি 
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(খ) ক্ষণিকাৰ এই পাবার করিঠায় কবি ভাগ ৪ টববাগাকে লইয়া কৌতুক 
কাবয়াছ্েন। ত্যাগেব পথে, ভপন্ত/ব পথে ভাহাকে অগ্রসব হইতে ইইবে _জীবনেব 
সমন্ত দিকৃচক্রবাল ব্যাপ হইয়া একট উদ্দাব টববাগ্যের গ্রেরুঘা শ্বাসন পাতা 
হইয়াছে । পিছন ছাড়ি সম্ুখেব দিকে অগ্রনব হইবাব ভগ্ স্বকঠোব, অলিবাধ 
আহ্বান আসিয়াছে । কিন্ত এতদিনের বিচিত্র বসময় জ ।ন, সৌন্দধ-প্রেম-মাধুষেব 
বহু সমারোহ ছাড়িয়া যাইতে বেদনায় তাহার বুক ছিড়িয়া পডিতেছে, তাই 
বেদনাকে লঘু করিবার জন্, উদগত অশ্রু লুকাইবাব অন্ত, কবি ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে 
লইয়া কৌতুক করিতেছেন। তাহার মনে এই দুঃখ কোনো রেখাপাতই করে 
নাই, এই ভাব দেখাইয়া হাসিয়া! উড়াইয়া দিবা চেষ্টা করিতেছেন। 

২২ 


৩৩৫৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


বৈরাগ্যেব জীবন ভোগের বিপবীত। চ্াপন-জীবন নারী-প্রেমেব সং্রবশূন্য । 
কিন্ত নাবী না হইলে রবীন্দ্রনাথের তাপস-জীবন গ্রহণ করা হইবে না। তপন্যার 
বলে তিনি নারী-হদয় লাভ কবিতে চাহেন। তিনি ঘব ছাড়িয়া সন্গ্যানী হইয়! 
বাহির হইতে পাবেন_যদি ঘরেব বাহিরে কোনে। সুন্দরী তাহাব জন্য ভৃবন- 
ভূলানো হাসি লইয়। অপেক্ষা করে। 


কবি বলিতেছেন, 
আমি হব না তাপস, হব না, হব না, 
যেমনি বলুন যিনি । 
আমি হব না তাপস নিশ্চয, যদি 
না মেলে তপন্গনী। 
(প্র-তক্ষ। ) 


শাস্ত্র কবিতাটিতে কৰি বপিতেছেন, যৌবনগ্ত পশ্পাব জন্য বনে যাইবার 
বিধান আছে। কিন্ত বনে প্ররূতিব অঙ্ম্তর সৌন্দযেব ল'ল'-_অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও 
ব্যপনাব ছডাছড়ি ॥ ভোগতাগী, সন্গযাসব্রতী বৃদ্ধের পক্ষে তাহা উপভোগ কবা 
অসন্ভব। নে-সমস্ত উপভোগ্ব জন্য যুবকেব প্রয়োজন । সংসাবেব বকাবকি, 
ঝঞ্চট ও হট্রগোলেব মব্যে যুবক সৌন্দযভোণেব মুকক্ষেত্র পায় না। নিবাল' 
সৌন্দর্যভোগেব জন্ত যুবকদ্বই বনগঘন কর্তব্য । বুদ্ধদেবই ঘবে ধকিয়া অর্থসঞ্চয় 
কবা ও মামলা-মোকন্দমাব তদণ্বব কব। উচিত। যুবকেবাই বনে যাইয়। বা 
জাগিযা সৌন্দযোগের কঠিন পস্থা কৰক । আহ এমন্কব বিধান স্টার দিছে 
কবি বিধান দিতিছেন, 


পঞ্থানণ্নি বান মানব “শ ণ5 বকুল বাটি 
এমন বথ পান্থ বাল, শাণ্য মর কোকিশ পাশী, 
জামর। বলি, বানপ্রস্থ শতাপাতার শন্ুর]ান 
যৌবনেতেই ভাল! চাশ। বণ্ড। সরস ঢাকাঢাকি । 


চাপার শাখে চাদের আলো 
নে স্থষ্টিকি কেবল মিছে? 
, এসব যার! বোঝে তার! 
পঞ্চাশতের অনেক নিচে। 

“কবির বয়প' কবিতার কবির সমালোচকেরা বলিতেছে যে, কবিব বয়স 
হইয়াছে, কেশে পাক ধরিয়াছে, জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, এখন ভবনদীর 
ঘাটে বলি তাহার পরকালের চিন্তা করা উচিত। কবি তাহার উত্তরে বলিতেছেন 
যেকবি যদি পরকর্ণলৈর চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন ও মুক্তির সন্ধানে গৃহকোণে 
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আবদ্ধ হন, তবে তরুণ-তরুণীর প্রেমলীলা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথ! কে প্রকাশ 
কবিবে? কেশে তাহার পাক ধরিয়াছে বটে, কিন্তু পাডাব সমস্ত ছেলে-বুর্ডোব 
তিনি সমবয়পী। তাহাদের হাসি-অশ্র, আশা-আকাজ্ষাব কথা প্রকাশ কবিবার 
জন্য তাহাকে প্রয়োজন। তিনি যদি পবকাল লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তবে এসব 
কাজ কে করিবে? 


এই ঠাট্টার ছলে কবি যাহা বলিতেছেন, ইহাই ততো কবিব প্ররুত স্বকপ্বে 
পরিচয়। জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও মাঁনবেব বিচিত্র বসভোগেই ভাভার সন্তা-- 
তাহাব মুক্তি ও তপ্িব স্থান_তাহাব মাজীবন মহ্জাগত সংঙ্কাব। কিন্তু তাহার 
অর্নততরকে অন্বীকাব কবিয়া জগঙ জীবনকে ছাড়ি ত্যাগ এ ভতপশ্যাব পথ 
তিনি ভগবানের উদ্দেশে চলিলেন। এসব কণ্বতাদছ্গ তাহাব জীবনেব সত্য 
পরিচয়ই তিনি দিতেছেন, কিন্তু সেউ। কৌতুকচ্ছলে | বেদনাকে হালা কবিবাৰ 
জগ্থ করব কৌতুকপূর্ণ বাক্যভঙ্গীব আশ্ররর লইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ, লোকে 
ফেন মনে করবে হহ মনেব কণা নয কেবল পবহালাবজন্গত | 


এই বদলীবন-ভ্যাগেব এব* ভাগ ওপস্যাব জীবনকে গ্রহণের মব্যে একটা 
খিবাউ দুঃখ আছে, এই দ্ুথ এই কৌতুকের আড,লে ঢাকিয়া কৰে তাহাকে 
অনেকটা লাঘব বর্বিনেচ্েন। এই লোৌতুক একটা উন্ট৷ বাকাতঙ্গীতে ব্যক্ত 
হইছে । তাপস “নি হইবেন নও প। প্গাশ্োপের বনে মাইবেন নও ব কেনে 
পাক ধাবলেও পবক|লেব ১ম্থ। করিবেন না ইহ নতা নয় ছুতখের সঙ্গে তাহা 
কবিতে নগসব হইছতেছেন ১ এইকপ কবি-জীবন তিনি সমর্থন কবিলেও তাহা 
বঙমানে গহণীয় নব । এই সমথনেব মণো তাহার অস্বীকৃতি বহিযাছে | তাই, 
“তীরুতা' কবিতাদ্ কবি তাহার মানস হ্বন্দরীকে বলিতেছেন, 


গভীর সুরে গভীর কথ। ঠাট্টা করে ওডাউ, সপগী, 
শুনিয়ে দিতে ভোরে নিজের কথাটাই | 
সাহস নাহি পাই। হালক। তুমি কর পাচ্ছে 
মনে মনে হাসবি কিনা হালকা করি, ভাই, 
বুঝব কেমন করে? আপন বাথাটাই ॥ 
আপনি হেসে তাই সত্য কথা সরলভাবে 
গুনিঘে দিষে যাই , শুনিয়ে দতে তোরে 
সাহস নাহি পাই। 
মবিশ্বানে হাসবি কিন] 


বুঝব্‌ কেমন করে ? 


৩৪০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


[মথ্যাছলে তাই ঠ 
শুনিয়ে দিয়ে যাই ; 

উপ্ট। করে বলি আমি 
সহজ কথাটাই। 

“ভালোবান। আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সতাকে নহে অলীককে, সংগতকে নহে 
অসংগতকে আশ্রঘ করিয! থাকে । স্েহ আদর কারযা সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়! 
ছেলেকে ছু? বলিয়! মারে. ছলনাপর্নক ভতসনা! করে। স্বন্দরকে সুন্দর বলিযা যেন আকাঙ্গার তৃপ্তি 
হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাস বাঁললে যেন ভাষায কুলাইয। উঠে ন, সেই জন্য সত্যকে সত্য কথ। 
ছার! প্রকাশ কর! সম্বঘ্থে একেবারে হাল খাড়িয। দিয় ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্ধন করিতে হয়; 
তখন বেদনার অশ্রকে হাশ্তচ্ছটাষ, গভীর কথাকে কৌতুক '॥বহাসে এবং আদরকে কণহে পরিণত 
করিতে ইচ্ছা করে।” ( মোহিহচন্্র দেন সম্পা্তি কাবাস্রগ্থের ভুমিকা) 


(গ) ক্ষণিকা'র এই ভাখধাবাব কবিতাষ দেখিতে পাওয়া যায়, কৰি ধীবে 
ধীরে এই লৌন্দঘ-মাধুষ-ভোগ-প্রধান জীবন ছাড়ির' গতীব আধ্যাম্মিক জীবনের 
দিকে যাত্র। করিয়াছেন। জগত ও জীবনে বও ও বেখ। থেন মুছ্ছির। বাইতেছে, 
কোলাহল থামিয়া আনিতেছে, গম্ভীব ৪ শান্ত আবহাপধাব মধ্যে কবি ভাহাব 
বাঞ্চিতের নিভৃত-নিঞ্জন মিলন কামন। করিতেছেন । 


“বিদায় কবিতায় কণ্ব প্রকৃতি ও মানববসেব জীবন হ্টতে বিদায় 
চাহিতেছেন। তাহার হাদযবীণা এভপ্দন স্থসংগতগাবে বাজিতেছিল, আজ 
একটু বেস্থর। বাজিতেছে। আব এ আসবে ভাতাব গান কৰা মানাইতেছে না 
তাই শ্রান্তিব অজুহাতে সবিয় পর্ডিতে চাহিতেছেন। 


হোনর! নি।শ মাপন কর, শমার মুগ একটি হম্সী 

ণণলো রাঠ রয়েছে, ভাত, একটু যেন লিকল বা, 
মানায় কিন্ত বিদায দেহে।-- মনের মধো শনি যেট। 

ঘুনোত যাঠ_-থুমোতে ঘাত। হাতে সেটা আসছে না মে। 


'পরামর্শ কবিতায় কৰি অনময়ে অনিদিষ্ট পথে যাইতে আশঙ্কিত হইতেছেন। 
জীবনের এক পর্যায় শেষ'কবিয়। বনু-বাত্যা-আহত, জীর্ণ জীবন-তরী সন্ধায় ঘাটে 
ভিডিয়াছে, এখন আবাব ঝড়-ঝঞ্চাময় অন্ত পথে যাত্রা করিলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা 
আছে। জীবনে তো এইক্প বিপধয় অনেক হইয়াছে-_ 

সলেকবার ডে হাল ভেচছছে, 


পাল গিয়েছে ছি'ড়ে, 
1 “ওরে দুঃসাহসী । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩৪১ 


সিন্ধুপানে গেছিস ভেসে 
অকুল কালে! নীরে 
ছিন্ন রশারশি। 
কিন্ত এখন আর সে শক্তি নাই_-সে দৃঢ় জদয়-বল নাই , তবুও এ বিপর্যয় 
এড়াইবার উপায় নাই। তাহার সর্বনাশ| ন্বভাব তাহাকে স্থির থাকিতে দিবে না। 
নৃতন পথের নেশ! তীহাব সমন্ত বুদ্ধিবিবেচনাকে আচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিয়াছে»__ 
হায় বে মিছে প্রবোধ দেওয়া, 
অবোধ তরী মদ 
সাবার মাল ভেসে। 
বন ধারে বসেছে হা 
মমপাতের মতা 


ভাব সবাননে | 


“শেষ হিসাবে ক।এ আজীবনের এক পহবেব শেষ হিসাব করিতেছেন। যে-সব 
বস্থকে তিনি এতদিন দেবতার মতো সেবা ও পূজা কবিয়াছিলেন, তাহাদের 
কতখানি মূল্য আছে, তাহ এই জীবনের সন্ধ্যা আর নিধারণ করিতে চাহেন 
না। এখন এ জীবনে দোকান-পাউ তুলিয়া পাব হইতে হহবে। তাহার তো 
লাভের থাত। নয়; সুতবাং লোকসানের দুখে ভুলি যাওয়াই বিবেচনার কাজ। 
অন্ধকার ছাউর। আনিতেছে, এই অন্ধকারের সিদ্ধ হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া 
সঙ্গীহীন অবস্থায় বিশাল পবণীততি অগ্রসব হইতে হইবে । কিন্ত তাহাতে ভয় নাই 
_ সেই অন্ধকারের মধো তাহাব প্রাণের দেবতাই ভাহাব সঙ্গী হইবেন! স্থৃতবাং 
গত জীবনেব কথা চিন্ত। বৃথা-উহাব পবিণতিই তে বর্তমান জীবন, 

জাধার রাতে নিশসোমে 
দেগতত দেবতত যাবে দে৭। 
ভুমি একা হশং-মান্ে 
প্রাণর মানে জাবেক একা । 
ফুলের দিনে যে মঙ্জরী 
ফলের দিনে মাক সেঝরি। 
মরিস শে শার মিথ্যে ভেবে, 
বসস্তেরি অস্ত এবে 
যার! যার! বিদার নেবে 
একে একে যাক রে সার । 


'অতিথি' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে শুরা-সাঝে গৃহদ্বারে আলিয়া অতিথি 


৩৪২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


শিকল নাড়িতেছে। বধূ একাকী গৃহে আছে। অতিথিকে অভ্যর্থনা করা তাহার 
কর্তব্য। তাহার সন্ধ্যাকালীন গৃহকাজ ও সাজসজ্জা বোধহয় শেষ হয় নাই। 
তবুও সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা কর] দরকার । ভয় বা 
লজ্জার কোনো কারণ নাই । ঘোমটা টানিয়! প্রদীপখানি হাতে লইয়া নীরবে 
অতিথিকে পথ দেখাইয়া আনিলেই হইবে । বিলশ্খে অনাদবে যেন অতিথি- 
দেবতা বিমুখ হইয়া চশিয়। না যান। 
ই *শাশো গো অতিখ খান মান, 
এস 1 
ও?গ্প বধূ রাখে তোমার কাজ, 
পাবা কাজি! 
শুনহ নাক তোমার গহদ্বারে 
ঠিনিটিনি শিকলটি কে পাছে, 
এমন ভঙ্গ সা । 
কবির পধান-বধূব ছাবে নবন্তীবনেব গেবতাব আগমনসঙ্ধেত ! 
দেবতা আজ আনিয়াছেন বধাবাণীরূপে | “আর্বভাব' কবিতায় কবি তাহাকে 
বরণ কবিয়া লইতেছেন। বধার এশ্বয ও সৌনপ্দযের মুতিমতী দেবীরূপে দেবতাব 
এই সময়ে আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্তাশিত। আব লৌন্দৰ ও খ্রশ্বয উপভোগের 
জীবন শেষ , কবির ভবনে যখন বসন্ত ছিল, তখন তিন্নি ভাহার অপেক্ষায় 
বলিয়া ছিলেন । সে সময বসন্তেব সৌন্দযলক্ষীরূপে দৃব হইতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার 
স্বর্ণাঞ্চল ও বসন্তপুষ্পাভবণ কবি চকিতে দেখিতে পাইতেন * বসন্তের পুপ্পেব উপব 
তাহাব স্পর্শেব চিহ্ন পারা যাইত £ কিদ্কিণীব মৃছু-ঝংকার যেন বাত।সে ভানিরা 
আমিত ; বসন্তেব বনে তীাহাব স্থগন্ধি-নিংশ্বাস পাওয়। বাইত । কিপ্ত আজ বর্যার 
সৌন্দধলক্ষীরূপে তিনি একেবাবে ভিন্ন মতিতে কবিকে দেখা দিয়াছেন। গগনে 
তাহার এলোচুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঘণশীল ওগুনে মুখ ঢাকা। এই শবরূপে 
অপরূপ মায়ামু কবি আচ্ছন্ন__হৃদঘ্ন উদ্বেল,__ 
ঢেকেছে গামারে ঠোমার ছামাধ, 
সথন সঙ্গল বিশাল মায়ায়, 
আকুল করেছ শাম সনারোহে 
হদয় সাগর-উপকূল। 
কিন্ধ এ বেশে দেবীকে বরণ করিয়া লইবার শক্তি এখন আর কবির নাই। 
বসন্তে যে বরণ-মাল1 কবি তাহার জন্য গাখিয়াছিলেন, এখন আর তাহা দেবীর 
যোগ্য নয়। কবির আর সে দিন নাই--সেরূপ শক্তি নাই--সে প্রাণ নাই। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩৪৩ 


এই বর্ধালক্ীর আগমনী-সংগীত যে হবে গান করা প্রয়োজন, কবির ক্ষুত্র বীণার 
ক্ষীণ তার তাহা বাজাইতে পারে না। কবি ভাবিতে পারেন নাই বসন্তে যাহাকে 
ক্ষণিকের জন্য দেখিয়াছিলেন অজ তিনি এই বেশে বর্ষায় দর্শন দিবেন । কবি আজ 
বড় লজ্জিত। এই দেবীর অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত বেশে তিনি সজ্জিত হইতে 
পাবেন নাই। পুর্বে তাহার সহিত নিত ফিলিনেৰ আয়োজন আবশ্যক ছিল- 
এখন তাহ।ব পূজার আফোজন ক ব্য । আজ ঘেণদেখী কবিব নমত্ত অপরাধ 
ক্ষমা করিয়া লইম়। ক্ষীণ প্রর্দীপেব "আলোকে তাহার পর্ণ-কুটিবে আসিয়, তাহার 
জীর্ণ কাব্য-বীণাকে আশীর্বাদ কহবন। 
এই ক্ষ'ণকের পাঠার কুরে 
প্রণীপ আলোকে এলে বীরে ধরে 
এং বেতনের বাশিতে গড়ক 
তব শহলর পরলাশ- 
স্মাধ। কপ যত অপরাধ 
কবির প্রার্থন" যেন দেবী কবিব চিত্ত-বীণাকে নৃতন ভাবে সংস্কার কবিয়া 
দেন। গুর-গন্ভীব মেঘর্বনিতে ব্ধাবাণী যে উদ সংগীত গাহেন, কবিব চিত্ত- 
বীণ| যেন সে গানে শ্বব বাজাইতে পাবে-তিনি বাব বার গাহিঘ্জা কবিকে যেন 
শিক্ষা দেন, 
আজি উত্তান তুনুল হনে 
আগ নবঘন বিপুল মর 
মান পরা-ন ঘে গান বাঙ্াব 
লে শান তোদার কু সার। 
কবি প্রকৃতিব সৌন্গযেব মধ্যে পরমন্থন্পবেব বিচিত্র বেশে প্রকাশ দেবিয়াছেন। 
প্রকৃতি ও মানুষেব মৌনাযেব মন্ধ্য প্িয়াই কর্ব এতদিন ভগবানকে অন্থভৰ 
করিয়াছেন, কিন্ধ এখন প্রকৃতি ও মংনব ছাড়িয়া করব ভগবানকে একাকী অন্ুভৰ 
করিতে চাহিতেছেন। এতদিন কবি বসন্তেব মৌনাবেব মধ্যে চিরহ্বন্দবকে ক্ষণে 
ক্ষণে অন্গভব কবিতেন, তাহাকে কানা কবিতেন। কিন্তু এখন মে জীবন হইতে 
সরিয়! প্রকৃতি ও মানব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবানকে একাক অন্কুভব কবিতে 
বসিয়্াছেন। এখন বধার সৌন্ধযরূপে দেবতাকে গাব তাহাব গ্রহণ কবিবার দিন 
নাই। তাই তাহার বিনয় প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা। 
ভাবে, প্ধপে ও সংগীতে “আবিভাব' কবিতাটি অনবদ্য । একাধারে ভাব-রূপ- 
ংগীতোচ্ছল যে কয়টি শ্রেষ্ঠ লিরিক রবীন্দ্র-কাব্যে আছে, এটি তাহাদের অন্ততম। 


ইহার সংগীত-গৌরব ও ভাব সম্বন্ধে কবি ম্বয়ং বলিয়াছেন-__ 


৩৪৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


“কাব্যের একটা বিভাগ আছে ঘা গানের সহঙ্গাতীয়ণ সেখানে ভাষ। কোনে! নির্দিষ্ট অর্থ জাপন করে 
না, একটা মায়া রচনা করে, যে মায়। কান্ধন মাসের দক্ষেণ হাওয়ায, যে-মায়। শরতখতুতে শুধাস্তকালের 
মেঘপুঞ্জে। মনকে রাঙিযে তোলে , এমন কোনো কখ। বলে ন। যাকে বিশ্লেষণ কর। সম্ভব । 

'ক্ষণিকা'র 'আবিভাব' কবিতা একটা কোনে। অস্তগ ঢ মানে খাকতে পারে, কিছ্তু পেটা গৌণ, 
সমগ্রভাবে করিঠাটাৰ একটা শ্ববগ আছে, মেগা ঘদি মানাহস হয থাকে ৩] হানে আর কিছু বলবার 
নেই। «পু 'আবিঠাব' কৰিশাঘ (কবণ হব নম, ৭5 'বান। কখ বলা হাযাছ , সেটা হাচ্ছ এই 
এক সমযে সনপ্রাণ টিন ফাঞ্চন মাংমেম “ভগ, ১খন জাঠনন ফকপগ্থাপ একটি কপ দেখা দিষেছে আপণ 
বণগন্ধগাঁন নিযে , স বসপ্তের কপ, যৌবনের আধিছাব_ঠান গাশ মাকাজ্জায ণকট। বিশেষ বাণ হিল। 
তার পরে জীবনের আঁন্জ্ঞত প্রশস্ততর হয়ে এল, হন দেই প্রথম যৌবনের বাসস্তী রঙের জাকাশে 
ঘনিয়ে এল বমার সজল শাম সদাাহ_ বনে বাণ বণল হত বীণা আার এক শ্ররু পাথততে হবে, 
দেদ্দিন যাকে দেখেকিলিম এক বশ এক ভাবে, ভাত তাবে দেগউই দ্ধ প্র এক মুঠিতে, 5 বেঢাচ্ছ 
তাগ্রি অভ্যর্থনার নুতন ভাযোজন। হের ফডত়তে কত়তে যার পতন প্রকা*, সে এক হালের তার হস্থ 
একই আসন মানা ন 1” (চাক্চন্ত্র বান্দাপাধায়কে "নটি পর) 


“আবিভাব' কর্ধিতাটি কবিব প্ররুতি-মানব-বস-শিলের ব্ষেবধণ। তাবপ্দুবই 
শরতের নির্ষল আকাশে একটিমাজ্জ সন্ধ্য-তাঁব। হঠাৎ €স' আনিরাহিল 
প্রকৃতিকে সঙ্গে কবিয়া, তাই কবি তাহাকে যোগ্য অভ্যর্থন' দিতে পারেন নাই । 
না পারারই কথা__কাবণ পূর্বের প্রাণমন নাই__লে দৃষ্টওদ্গা াই। এখন দেবতাকে 
কবি চাহেন প্রকৃতি ৪ মানবের মধ্য দিম নদ, একাকা-অন্থবের মধ্যে । 

“অস্তরতম' কবিতার কবি বলিতেছেন যে সংসারকে গান? গানে হুলাউয়া 
কৌশলে তিনি ভাহাব অন্থরতমেব গান গাহিতেছেন। সকল নবনেব মাডালে, 
নিশীথবাতেব স্বপনের মধ্যে তীাব অন্ববততঘব সহিত সাঙ্ষাং,__ 

তোমার যে পথ তুমি চিনাণযছ 
সে-কথ। বলিনে কাহাবে | 

সবাই ঘুমালে জনহীন রাত 
এক। আমি তব দ্ুলারে। 


বলি নে তে! কারে, মবালে বিকানে 
তোমার পথর মাংস 
বাশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি 
বেড়াই ছদ্ম বোশেতে | 
যাহ। মুখে আসে গাই সেই গাল, 
নান। রাগিণীতে দিয়ে নানা তান, 
এক গনি রাখি গোপনে । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩৪৫ 


নানা মুখ পালে আধি মেলি চাই, 
তোম' পানে চাই স্বপনে | 
স্থখ-ছুঃখ-পুলক-বেদনাময় কতো বিচিত্র অভিজ্ঞত।, কতে' লোকেৰ মেলা 
মেশাব মধ্য দিয়। করবি দীর্ঘ জীবনপথ ্মতিক্রম করিয়াছেন ১ লে পথ শেষ হইয়া 
আনল , এখন 
পুশ ৫ পন 1520 25 19 
ছাপার এ লিল পত। 
নব (তব হা ধান লগ ল 
হন হার ছানি কি 7 (লছাপি) 
এখন নিন, বন্ধ ঘরে সক্ষ্যালীগালোকে। হনুমি «৫ খার্দাক মিলনের 
নবজীবন আরন্ত হউল। প্ররুতত এ মানবে বিচিত্র সৌন্দব-মাধুব প্রেমের জীবন, 
যৌবনেব বিপুল আবেগ ৪ পীর জীবন, কি প্পীৰ শ্রেগ বলস্তম্তাগেব জীবন 
সমাপু হইল । 
পববভাঁ দীর্ঘকাশে স নি কবির এই শ্রেগ্গ বসভাবন মাঝে মাঝে 
্ণকালেব ভন্য ফিবিঘ আনাচে বটে, কিনব এই জীবনপবের বর্ণ-গন্ধ-গান 
তাহাতে নাই। লে এক নৃতন কপে নৃতন বাণী লইফ। প্রকাশ পাইদাছে। 
অভিতকুমাব চক্রবভ? নি এ শিলজ্গীবন হত বিদায় লইবাব 
কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন)? 
,*শিল প্রাণ ঈীবূন ক্ণত হাদা্ুক ভকিনের স্থান ভতপিকার কালতত মগ হয নিজ মানুষের 
চ৪ম আশর় নুহ | আসমা ঠাপণে হন 3 তাহয় হাক বাকি সাতাহ পড়তে সাধ্য ।'..আমার 
বিশ্বাস “সোনার ঠর' ও খটকা বটীবুল তততত বৃশাহ লভবার প্রধান কাপ কেবলমাহ এলাম উখবনের 


$সম্পাণত! কবিকে 25 তে ভিত বৰ বদনা পুছিল। 
১৩ 
নেবেছ্য 


( ১৩৮) 


সর্বোচ্চ মানব-আদর্শের জন্য, পৃণতম জীবনের জন্য তচতালি' হইতে ক্ষণিকা। 
পর্যন্ত কবি-মানসেব যে এবটা ক্রমবর্ধমান আকুতি ন্থ| যান, এনবেছ্'-এ তাহ? 
চবম রূপ ধারণ কবিগ্লাছে। কবি একটা স্থিব লক্ষ্য পৌছিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়। প্রাচীন ডারতেব ইতিহাস, পুবাণ ও অন্যান্ত সভ্যতাব অবদানের মধ্যে যে 
সমঘ্ত ঘটনা, আখ্যান মানব-মহত্বেব পবিচায়ক, কবি তেগুলিকে বাছিয়া বাছিষা 
অপরূপ কাব্যে চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা আমব' পৃবের গ্রন্থ গুলিতে দেখিয়াছি। 


৩৪৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


এই বৃহত্তম মানব-আদর্শের যে চরম পরিণতি আধ্যাত্মিক জীবনে, শাশ্বত সত্যের 
উপলক্ষিতে, কবি ইহা নবেগ্ভ'-এ ভালোরপ অন্থুভব করিলেন। ত্যাগ, ক্ষমা, 
.৫বরাগ্য, স্ায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানব-মহত্বের নিদর্শনের উপর তাহার অনুরাগ ক্রম- 
পরিণতির পথে তাহাকে মহান্‌ আধ্যাত্মিক জীবনে পৌছাইয়া দ্িল। কবির এই 
নৃতন আব্যাত্মিক জীবনের যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহা মন্ুয্যুতের পরিপূর্ণ আদর্শ__ 
অনেক পরিমাণে প্রাচীন ভাবতের গৃহস্থাত্রমী ব্র্জ্ঞানীর আদর্শ। পূর্বে যে 
তপোবন-আদর্শের মধ্যে তিনি মানব-মহত্বের ষ্ঠ বিকাশ দেখিয়াছিলেন, সেই 
আদর্শের ছায়াপখ ধরিয়াই তিনি নবজীবনে অগ্রসর হইলেন। কবির এই নব- 
জীবনের চেতনা, এই অধ্যাহ্ব-বেধ, এই তপোবন-আদর্শের উপলব্ধি উপনিহদের 
শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উপনিষদ্দের শিক্ষার সহিত বৈষবের লীলাবাদ 
যিশিয়া যে নূতন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠা করিরাচে, তাহার প্রকাশ হইয়াছে 
খেয়াপীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'তে । এই "নবেছ্য' কাব্যখানি একদিক দিয়া 
রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার ভাত বলা যাইতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথের কবি-মাননের উপর উপনিষদ, কালিদাস ও বৈষ্ব-দশনের প্রভাব 
সম্বন্ধে প্রসঙগক্রমে পৃরে কিছু কিছু বল! হইয়াছে । নিছক কাব্যরসের উপভোগ 
ছাড়া কার্লিদানের ঘে আদর্শ ও নীতি তাহাকে মুগ্ধ করিদাছে, তাহা তপোবন- 
আদর্শ__ত্যাগ দ্বার। বিশুদ্ধ ভোগ,__মূলত ইহাই উপনিষদের আদর । কেবলমাত্র 
দেহভোগলালনার অপরাধ ,ও পাপে দুয্যন্তশকুত্তলার বিচ্ছেদ হইল। তারপর 
লজ্জা, দুঃখ 9 অন্ুত/পের আগুনে সে পাপ ক্ষর হহলে উন্নততর প্রীতি ৭ শান্ছির 
রাজ্যে তাহাদের মিলন হইয়াছে । কাম পুড়িছা প্রেম হইল । ত্যাগের দ্বারাই 
বিশুদ্ধ ভোগের সম্ভব হইল । তাই শকুন্থলা নাটকের মধ্যে পবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন 
150199 [১০5৮ এবং 70080150 175021000. মেঘদুতের যক্ষপত্থীর বিরহে তাহার 
মনে হইয়াছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা অতলম্পর্শ বিরহ আছে। 
“অনন্তের কেন্দ্রবরতী প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটি'র জন্যই আমাদের বিরহ। তাহার 
সহিত আমরা মিলিত হইতে পারিতেছি না। “মেঘদূত'কে দেখিয়াছেন কৰি 
মাহষের চিরন্তন বেদনার বেদ-গাথারূপে । কুমারসন্তব-এর মধ্যেও কবি মনে 
করিয়াছেন, কেবল ভোগলিপ্ার পথে পারবতী মদনের লাহায্যে মহাদেবকে লাভ 
করিতে গিয়াছিল বলিঘ্লাই দাক্ষণ বিপধয়ের মধ্যে উপেক্ষিতা হইয়াছে । তারপর 
যখন নন্গ্ালিনী হইয়। ত্যাগ-তপস্কার পথে অগ্রসর হইল তখনই মহাদদেবকে লাভ 
করিতে পারিল। বৈষ্বপদাবলীর কাব্যাংশ তাহাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করিয়াছে বটে, 
কিন্ত তাহার হুনিরিষ্ক তত ব। উপাস্ত দেবতার প্রতীক তিনি গ্রহণ করেন নাই; 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩৪৭ 


কেবল লীলাবাদের অংশটুকু লইয়াছেনন। এই নব আদর্শের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের 
নিজন্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির ধারা যে প্রাথমিক বপ গ্রহণ করিফ্াছে, ভাহাই 
“নবেগ্য'-এ ব্যক্ত হইয়াছে । 

“নৈবেগ্ত'-এর কবিতাগুলিব মধ্যে মোটামুটি এই করটি ঠাবধাবাব কবিত' লক্ষ্য 
করবা যায়, 

(১) শগবনেব শিকট কৰিব বার্ীগ ৩ মনো শাবয়লক এখন - ভাহার সদ+ 
তুরলত। দুব কবির 'অিভবীফলণ এমহান স্ষ্য ধানে ভাঙার আদ্যান্মিক 
জীবশেব উন্মেষে জন প্রার্থন | 

(২) সর্বসংস্কাবমুক্ত লত্যণম ও মানব-মহবকে গ্রহণ প করাহু ভাবের যে 
ছুপণশ") সত্যৎর্ম ও মানব-মহব উপলদ্ধ কাপবার ক্ষমতা পিতা স্বলেশবালাকে নেই 
দুপশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভগবানের লিকট গান । 

(৩) বৃএবমু _ বিটিশ সাম্রাঙ্গবাদী শিব উদ্ধত্যে কবিব ক্ষোভ। 

(১) “শবেছ্য'-এর প্র্ম ধারার কবিতাদ্র পবিপূর্ণ ভগবদদ্বপলপ্কিব জন্য-_মহান্‌ 
অধ্যাস্ব-জীবনের জন্য কবির একটা প্রবল আকাঙ্ষ ভাপ্িয় উদ্ভি 


রি 


/ 


5%হে। তাহাকে 
সত্যে ঢপপ্রতিষ্ঠ, ছুঃখে-টন্যে অবিচতলত, ভ্তাছে কর্তব্যে কঠোর কবিবার জণ্য 
ভগবানেব শিকট করবি ভাহাব নিবেদন জানাইফাহেন। ভাবব অপূব নংযমে, 
ভাবেব গভীবতার, শান্-ন্সি-লৌন্দযে, দুওচিন্তেব সহত-াবেছে এই কবিতাগুলি 
বাংপানাহিত্যেব অক্ষয় সম্পদ । 
'নৈবেছ্য'-এব প্রার সমন্ত কাবতাই প্রার্থনা । পুন দিকেব সম লিই গান। 
গুতিদিনেব সংসাবেব বিচিজ্র কম এ বহুকজনেব কোলাহছুলব মধ্যে কৰি 
ভীবনস্বামীব নম্মুখে দাডাইছেন- 


৫৫. 


প্রযত।লন জানে তে জী বনন্বামী 
দ'দাব তামার সম্থাখ, 
কর যোদুকপ, হে তুবনেখর, 
পাড়ার .তামারি সম্ুছো ॥ (তন) 


প্রতিক্ষণ কবি দেহ-মনে জীবনম্বামীকে কামনা করিতেছে; 
তোমারি রাশ জীবনকুষ্তে ৩ 
বাজে যেন সদ| বান গে । 
তোমার আসন হাদঘপদ্নে 
পলাজে যেন সদ। রাজে গে।। 


৩৪৮ রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রম! 


তব পদ্রেণু মাখি লয়ে তম 
সাজে যেন সদা সাজে গো । (৪নং) 
চিব-বিচিত্র-আনন্দকপে কবি জীবননাথকে জীবনে ধবিয়া রাখিতে চ/হিতেছেন,- 
কাব্যের কগা বাধ পড়ে ঘথ' 
হান্দের বাধনে, 
পপানে হোমায ধর্রষা রাত্ব 
(১8 মাজা সাধান। 


মামার হুচ্ছ দিনের কন 
ভুমি দিবে গপ্রিন 
ভাষার তনুর অপুতঠ 5১25 
পরবে তব প্রতিমা | (নত) 
কবি ভগবানের চবণে পবিপূণণ আম্মসমপণ ব বিয়া দেই-মনে তাহাকে অন্কভব 
করিতেছেন। ভক্ত বণ্লয়। তাহাব একট' গব আস" স্বাভাবিক, কিন্তু পৃথিবীর 
ধনজন-খ্যাতি'ব গর্ব ছান্ডিয়' প্রহুব উত্ত হইবার “নই তাহাব সর্বোচ্চ গৰ বলিয়া 
বিবেচিত হইবে 
সকল গর্ব দুর করি প্র 
ভোষার গর হাছিব ন ॥ (হন) 
শুধু গর্ব কবিলে হইবে ন', প্রহ্বব ছেব কবিবাব অপিকাব ৭ দাদি গ্রহণ করা 
বড় স্থকঙঠিন ৷ তাহার উপযুক্ত হইতে হইবে, তাউ কবি শক্কি প্রীর্থনা কবিতেছেন,_ 
তামার পাক মারে দাও, শার 


গা 
চা 
হহ£ 


বহিবারে পা শক্তি 
7ঠামার লেবার মহত প্রঘাদ 
সন্বারে দাও ভকতি। (২*ন*) 
সহভ ভর্কিদ্বারা লঙ্ক শক্তিতে বলশালা কবি কমে উপলঞ্চির দিকে অগ্রসব 
হইতেছেন। এই উপলব্ধি উপশিষদের ত্রন্মোপলন্ধি_-সমন্ত হৃষ্টিব্াপী বিরাট, 
অসীম সন্তাব উপলব্ধি। বিশ্বের চলব পথে প্রতিনি্নত যে কলরোল, অগ্রগতির 
যে নৃতা, তাহা ভগবানকে কেন্দ্র করিয়াই উখিত হউতেছে৮- 
শ্টনিতেছি তৃণে ভৃপে ধুলায় ধুলায়, 
ম্যের অঙ্গে রোদে রোমে, লোকে লোকাস্রে 
গ্রহে নুর্ধে, তারকায় নিত্যকাল ধরে 
অনুপরমাণ্দের নৃতাযকলরোল,-- 
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল। (২৩নং) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩৪৯ 


যে বিরাট প্রাণের তরঙ্গে এই ভ্রাবব-জঙ্গমাগ্থক বিশ্ব অনাদিক।ল হইতে 
তবঙ্গায়িত, সেই সমন্ত প্রাণেব স্পন্দন কবি নিজেব দেহে অনুভব কবিতেছেন,_- 
করিতেছি শন্থভব, লন অনু প্রাণ 
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান। 
সেই যুগযুগাম্তর বিরাচ স্পন্দন 
আনার নাডীত আরজ করিছে নঠল | | *৬ন* ) 
নিজের দেহমনে সেই অনন্য প্রাণকে অন্ত৬ব কবাব নঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্ব 
মধ্যে এক অপূধ জ্যোি, অলীম সৌন্দয ও বিশাল বৈচিত্র্য দেশিয়। কবি বিম্মিত 
হইতেছেন। কবির জীবন নেও হুগ্িৰ অপ শবিব জাবনে ৪ নিখিল বিশ্বেব 
মধ্যে একসঙ্গে অলীম জ্যোতি, সৌনয ৪ বৈচিতআাব লশল। দেখি! কবি বিস্ময় 
বিট । এক একটি ক্ষুপ্র প্রাণব মধ্যে সন তত আর্ক তাহাব জীবন। 
পেত চপনু মান প্রাণ হই ফ বলাশাপ্র 


“কাক ৭০ তে হণম 


ম 


৪ম বিতর পণ বশ্বণ, 
নহতনতী 5 ঠা 2 কী জিপরপ 6 ৪ল) 
সেভ ননন্ত গণ দেহ তিবাট আহাৰ উপ্লর্ূ করি জীবনের মধ্য দিয়াই 
করিবেন । সাধনার চগ্ লেছে স লব হাতি কলি সন্গ)াসী হয়) কেউ বা বনে- 
প্রচ্চলে প[51:0 পলক হা, লঙ। ক-ব লসাব বন্ধুনব মন্বা থাকিয়াহী, 
৬শবহপলঙ্গিব সানা করিত ৩ ১5৮12 ৩ উবতের ৩ 'বনমাদশ, 
ম[রমবাসী বু্ধাবলের গীবনঘার 1 হশাহ উ শিষুদেব-িতন তান ভুতীথাত 
_এঞ্ধকে সন্ধুখে রাখয়া তা । (বস গ।বতে। কক তব সৌন্দয ও আত্ীপুত 
গবিভনের ন্েহ প্রেমষদনব সহিত যুক্ত শা বিদ ঙীকে অন্শ্ব কৰা, আহ্বাদন 
কব।। তাহি কবি প্রার্থনা কবিতেছেন)- 
1 এনুল দাও 
সামা অখর পার প্রেম প্রমে 
মধর মঈলব,পে হাম লন নমে। 
সকল স*নারকক্ধো বঙ্গীন 21 
“তমার মহান মুঞ্ডি থাক্‌ বাহিদন। (২*নং) 
ভগবানও নিন বাজে তাহাব কানে কানে বলিয়াছেন, 


ছার বধ ভপিতস যাঁদ মোর পাম 
কে+ন পথ দিয়ে তোর চিন্তে পশতাঙ। (৩২নং) 


৩৫০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


এই মনোভাবের স্বন্দব প্রকাশ হইয়ছে কবির বহুপরিচিত কবিতায়, 
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি নে আমার নয়" (৩০ নং)। সমস্ত বিশ্বই যখন ভগবানের 
প্রকাশক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্র, তখন তিনি তো জগতের বৈচিত্র ও জীবনের নানা 
সন্বন্ধের মধা দিয়াই নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন। স্থতরাং তাহাকে নিবিড়ভাবে 
উপলব্ধি করিবার জন্য-_মুক্তির জন্য ইহসংসার-তাগের কোনো প্রয়োজন নাই। 
সংসারের মধ্যেও তিনি, মান্তষেব মধ্যেও তিনি, বিশ্বরদ্ধাপ্ুই তিনি-ময়। তাহাকে 
ছাড়িবার উপায় নাই। জগৎ ও জীবনেৰ যত কিছু সৌন্দর্য, বৈচিজ্রা, প্রেম- 
গ্রীতি তাহার মধ্য দিয়াই মান্ষ তাহাকে উপলব্ধি করে__আপাতদৃষ্ট বন্ধনের 
মধ্যেই প্ররুত মুক্তিব আম্বাদ পায়। তাই জগংকে সতা বলিয়া, সন্দর বলিয়া 
ভালোবাসাই প্রকৃত মূক্তিব পথ, আব জীবনকে ভালোবাসাই তাহাকে ভক্তি- 
নিবেদন। তাই কবি বলিতেছেন) 


হঠন্যরে ছার 
পৃদ্ধ কর মোগালন, "মস নহে আমার । 
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশে গান্ে গণনে 
তাষার আনন্দ ববে হাব নাষপাছনে। 
মেহ মাব মুন্ধিকণে উ্ঠিবে ভ্বলিহা। 
পম দে'র ভন্তিকাপে পরহিবে কলি 1 (লহ) 


রী সিসি 


তাহ|ব কর্ন জীবনের ক্রম তিকাখ সঙ্গন্দে বিবি এ ভাবটি কি 


স্রন্দবভাবে প্রকাশ কলিন়|ছনঃ - 


“প্রকুততি ভাতার বাপরদবণশঙ্গ লহ) আশল হাহা সীমন, সাহার “হঃণ্প্রম গতম! আমাকে অঙ্গ 
করিয়াছ-_সেই মোহে আম অতরবেঙ্বান কর না, সেহ মোহকে আমি নিন্দ। করি না। তাহা আনাকে 
বঙ্ধ করিতেছে না, হাহ! আমাকে মুক্ুই করিতেছে ; তাহ। আমাকে মামার বাহিরেই বাপু করিভেছে | 
নৌকার গুন নৌকাকে বাধিহ। রাগে নাই, নৌকাকে টানিযা লইয়া চলিয়াছে | জগতের সমস্থ মাকর্ণণ-পাশ 
আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর কবরতেচ্ছে। কেহ বা ক্রত চলিতেছে বলিয়! সে আপন গতি সন্থান্ধে সচেতন, 
কেহ বা মন্দগমনে চলিচেছে 'বলিয়। মনে করিতেছে বুঝি বাসে এক জায়গায় সাধাই পড়িরা আছে। কিন্ত 
সকলকেই চলিতে হইতেছে,_সকলই এই ক্ুগতৎ-সংসারের নিরস্থর টানে প্রতিদিনই নুানাধিক পরিমাণে 
আপনার দ্রিক ইত ব্ঙ্ধার দিকে বাপু হইভেছে। আমর! যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, 
আমাদের প্রির, আমাদের পুন আমাদিগকে একট জাবগান নাধিয়! রাখে নাই , যে-জিনিলটাকে সন্ধান 
করিতেছি, দীপালোক কেবলমা দেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহ। নছে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত 
করে ;_ প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধা দিয়া প্রিয়জনের 
মাধুধের মধ্য দিয়। ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন-_ আর কাহারো টানিবার ক্ষষত| নাই । পৃথিবীর 
প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধোই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৬৫১ 


প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সধনা বলি। জগতের মধ্যে আনি মুদ্ধ, মেই মোতেই আমার 
মুক্তিরসের আন্বাদন।” (বঙ্গভামার লেখক ; আত্মপরিচয়, পৃ ২২-১৩) 

এই অধ্যাহ্ব-অন্বৃতির বিষয়ে রবীন্দ্রনখেব কবি-মাননেব আর একটি 
বৈশিষ্্যকে নৈবেগ্য-এ লক্ষ্য কব! যার। এই জগৎ ও জীবনের নৌন্দধ-মাপুর্-প্রেমে 
যেমন তিনি ভগবানকে 'অন্তভব করিতে চাহেন, আবান স্বষ্টর বাঠিবে তাহার 
অনীম, অনন্ত মহামহিমান্িত জ্যোতির্ময় ম্বরূপকে৪ সেইরপই 'অন্থভব করিতে 
চাহেন। তিনি সীমার মধ্যে ভগবানকে রূপে, প্রতীকে অন্ত ভব কবিয়াই সন্ধষ্টু নন, 
তাহার অরূপ, অসীম, বিবাট সন্তাব অন্রহতি৪ কামন1 কবেন। 

কবির ইচ্ছা 


তে অনস্তু, যেখ তুদ্দ ধারণ ছতাত, 


যুগ মুণান্তুবে ০ তবা যন মম 


২ ৯ 


৯ 


সে আগন্য তান এ প'নে প্রান 


রব দশুণ কথ, হে আহ্ৃবিহীন | (গলা) 


২৮৫ পপ চপ ৯ পি কক ৩ স্পা তি এ 
একার ভগবানের হুভ কণ_বাক্ত এপং মবাক্ত-নন।ম অনীম-মাধুর্ষময় 
৫৩ রশ পিট 
এবং ঞ ধ্যমব, 
শক্ত এ মিহ কান, দিত ৭ 
“হ কল্প, লী ৮৭ পন $ এ রকি 


পাত্তা নানা শান নাশ এত্স লী 5 


মু পান বটন কার লাগা ৮1 


5 মনেখা হানার লামার আকাশ 
আশার নঞ্চাবাকি পর, - লেখ শ্রাল হাল 

পেন নাঠ, বাঁর নাহ, নাই হনপ্রাণ, 

বণ নাই গঙ্গ নাই নাই নাহ বাণ। 1 ০১নং) 


কবিব অন্তরের আকর্ষণ নেই অনন্তেব এশ্বযময় পের দিকে, 


আমার শ্রতীত তুম যেখা, সেইখানে 

অন্তরাষ্থ। ধায় নিতা অন্থবের টা. 

সকল বন্ধনমাষে-বেখায় উদার |] 

অন্তহীন শা.স্ত আর মুক্তর বিস্তার । 

ঠোমার মাধুষ যেন বেঁধে নাহি রাখে, 

তব শ্রশ্বথের পানে টানে £দ আমাকে । (৮২নং) 


৩৫২ রবীন্্-কাব্য-পরিক্রম। 


যেথা দূর তুমি » 

সেখ! আত্ম! হারাইয়া সবতটডূষি 

ডোমার নিঃসীমমাঝে পুণানন্দভরে 

আপনারে নিঃশেনিয়। সমর্পণ করে । (৮৩নং) 


বিরাট মহামহিমান্ছিত ত্রদ্ষের স্বরপোপলন্ধি করিতে হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির 
প্রয়োজন। ভাব-মন্ততার সেখানে কোনো স্থান নাই, কঠোর সংঘমে 


নিয়ন্ত্রিত, বাঁধশালী প্রাণের পক্ষেই নে ভন্টি সম্ভব। নে ভক্তি হইবে 
“পরিপূর্ন, অমত্ত, গম্ভীর' চিন্তেব আম্ম-নিবেদন । এই শক্তির উপযুক হইতে 


হইলে সত্য, গ্তায় ও মহরের কঠোর সাদনা প্ররোজন। ক্ষীণ, দীন, দুরবল 
আত্মার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। সেই সাদনাব জনক কবি শর কামনা 
করিতেছেন,-- 


যে উের্য উঠি? ঠয, েথ বাক আলে 
দিত 2. 

১ ৩াক ঠুগান্ বন্ধুর ক ঠশ 
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"৮ হই পুজপুপ্ীীজতি পাদিবু হক । 
৪ চন সি 
ছুহ লব করত] 
পাল বাণ বান বারও শাতিগিখ বাল, 
নারে বেগে পাপ কার পিগ দ্র 
ধ55 55 মুক্ত 'পহাঙ্সর হর 


গলন্দে ডলার উস 1* ( --পং) 


আনা তনণণাত মাঝে পাঢ়াঠণু গাল 

অঙ্গন কুগুল কী অলকাররাশ 

পুপিরা ফেলেছি দূরে । দাও হন্তে চুপে 
নিঞ্হাতে তোমার অমোগ শরগুলি, 

খোমার শঙ্গদ তুপ। আন্ে দীক্ষা দেহ 

পণগুক। তোমার প্রবল পিতৃপ্লেহ 

ধবনয়। উঠুক আজি কঠিন হাদেশে। (প৭শং) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩৫৩ 
গম €মখ দ্দীণ দুর্বলতা, 
হে কদর, নিছুর যেন হতে পারি তথ। 
তোমার শাদেশে | যেন রদলায় ম্ম 
লঠাখাকা »।ল ডঠে প্রন্ডগনম 
হোমার ইঙ্গিতে | যেন বাদ তব মাল 
ঠোমার বিগারালনে লে নিজ স্থান । 
আন্যাত যে করে, হার, তাল যে সা 


»ব ঘুণ যেন তার তখসম দে | 


( ৭*নণ ) 
তব কাড়ে এহ মোর হেস £নাব্দন-- 
সবল ক্র ণঠ দধ বরুহ ছেপ্ন 
তলে, আগ্ঘারে্র সগুর হততত, 
প্র সার । বি ভে সার সহিত, 
হহেরে বঠিন কছি। বি লোঙ্ো ছু 
ফাতে দ্র ভাতনারে এাধু শ্তমাণ 
পৃ ৮7 বলুন ত ৯০5 (সত 
(২) “নবেগ্ভা-এব ছি “7 শাবণাবার কবিতা দেখ ফাল) স্বেশবালী মানব- 
মহবের পূর্ন ভাবর্ণ হইতে ভর হকদার এব” নবনংস্কাবমৃক্ধ সভ্যদর্ধকো গ্রহণ না 
কবাদ থে স্বতকাব অপতপতপের শেষ হলাহ ডুবিছ। পিয়াডে, ভাভাব জন্য কৰি 
গভীব দুখবোধ করিতেছেন « স্বপেশবালীব উদ্ধারে জন্য ভগবানের নিকট 
প্রাথনা করিতেছেন | 
বখীন্দ্রনাথেব অধ্যাগ্র সাবন ও স্বলেশ সাধনা একই ভিতর উপথ গ্বাপিউ। 
নমাক্ত, ধর্ম, বাধ, সমস্ত গু হাকে) বিক্িন্নতাকে প 
পি 


স কত] ত্যা"। কষা মানব-মহত্ের 
সাবনজনইন নত ও আদাশিব উপ্ব দগডার়মান হইবে ইহাই ব্বশন্ত্রনাথ্ মত। 
ভাবতই মেই পূণ 


“ন্দন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শল্ত এ আন্তাক তা 


স্টণ মাপন করষ। লহবাপ ইন্দভাল, হাই 
প্রতছর নিুগ। ভারঠনমের মধে। নে প্রতি জাদর দে 


“হত পাহ। শারভবন অমংকোচে অন্ঠের মধ্ো 
প্র-বশ করিয়াছে এবং অনাধানে জন্ঘার গামগ্রা নিছগের কররয! লইফাছে। ভারতবধ পুলন্দ, শবর, ব্য 


প্রুনিদের নিকট হইতেও বীভত্ন সামগ্রী গ্রহণ কাবযা তাহার মধো নিজের ভাব বস্তার করিয়াছে__ 


44ং গ্রহণ করিয়। সকলই আপনার করিয়া 
৩ 


হাহার মধ্য দিয়াও নিচের আধা্রিকভাতকে অভিবাক করিয়াছে। ভারতবর্ম কিছুই ত্যাগ করে নাই 


৩৫৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


এই ধ্রক্যবিস্তার ও শৃঙ্ঘলাস্থপন কেবল সাস্রাজ্যব্যবস্বায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি , গীতায় জ্ঞান, প্রেম 
ও কর্ণের মধ যে সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত স্থাপনের চেষ্ট! দেখ, তাহা বিশেষবূপে ভারতবর্ষের । 

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার 
ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্থ হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্ম।র মধ অনুভব করিয়। সেই 
এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন বরা, জ্ঞানের দ্বার। আবিষ্কার কর।, কর্ণের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বার 
উপলব্ধি কর এব" জীবনের দ্বার! প্রচার কর।-_ নানা বাধ! বিপত্তি দুগ(তি হগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই 
করিতেছে । ইতিহাসের ভিশুর দিয়া যখন ভারতের মেই চিরস্তন ভাবটি অনুভব করিব, তখন আমাদের 
বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।' (ভারতবর্ষের ইঠিহান , স*কলন, ৬২ ৬৩ পৃঃ) 


ভারতবর্ধকে কবি বিশ্বমানবেব মিলনভূমি বলিয়া মনে কবিতেছেন। সেই মহা- 
মিলনেব মূল মন্ত্র নবসংস্কাবমুক্ত ব্রঙ্গজ্ঞান। এই জ্ঞানেব ক্ষেত্রে, এই আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে, সমস্ত সম্প্রদাম্ জাতি, ভাষাভাষী মিলিত হইতে পাঁবে - সমস্ত টবচিত্র্য 
এক এঁক্যে নিমজ্জিত হইতে পাবে । এই দেবতা কোনে জাতিব বা সম্প্রদায়ের 
নহেন--ইনি সকলেব দেবত।-বিশেষ কবিয়া ভাবতবরষেব দেবতা । এই 
ভারতবর্ষেব দেবতাব কথাই গোবা পবেশবাবুকে বলিয়াছিল, “আজ সেই দেবতার 
মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ত্রাঙ্গ সকালবই-াব ঘন্দিবের দ্বাব কোনো 
জাতিব কাছে, কোনো ব্যক্তিব কাছে কোম্নাদিন অবকদ্ধ হয় ন!-ঘ্ঘন কেবল 
হিন্দুর দেবতা নন, ধিনি ভারতবর্মেব দেবতা ।” 

কবি জাতীয় ভীবনে অসংখ্য গলদ, ভেদবৃদ্ধি, অন্থ:সারশন্যত", শুদ মাচাবনিষ্ট। 
প্রভূত সহস্র প্রকাব মন্বস্বাত্বহীনতাব চিহ্ন দেখিগা বিনম বাখিত হইয়াছেন। 
ভাবতের যে বাণী তাহা চিবন্ঘন এক্যেব বাণা_-পবিপূর্ণ মন্তযুত্তেব বাণী। এই 
বাণীকে গ্রহণ কবিলেই দেশেব সর্বপ্রকার কল্যাণ সম্ভব । ববীন্দনাথেব স্বাদেশিকতা 
ভারতীয় আধ্যান্সিক ভিত্তিতে সব্ভাতির মহামিলন । 


ভারতের ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলিত আদর্শকে কবি একটি চমংকার কবিতা 
ব্প দিয়াছেন,_- 


হে ভারত, নৃূপতিরে শিগায়েছ তুমি 
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সি-হাসন “মি, 
ধরিতে দরিদ্রবেশ , শিখায়েছ বীরে 
ধন্যুদ্দে পদে পদে ক্গমিতে অরিরে, 
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে। 
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে 
সবফললম্প,হা! ব্রন্ষে দিতে উপহার | 

, গৃহীরে শিখাঁলে গৃহ করিতে বিস্তার 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩৫৫ 


প্রতিবেশী আন্মক্গু অতিথি অনাথে | 
ভোগেরে'বেধেছ ঢুমি নগ্যমের নাথে, 
নির্দল বৈরাগ্য দৈত্য করেছ উচ্ছল, 
সম্পদেরে পৃণাকর্মে করেছ মঙ্গল, 
শিথায়েছ দ্বার্গ তাকি সর্ম দু খে লে 


স*দার রাগ নিতা বঙ্গের ধ্াগে | (২ইননং ) 


কবি সর্ধধর্মলমন্নয়ের ক্ষেত্র, মানব-মতবের সর্বশ্র্ঠ প্রকাশের ভূমি, সর্বজন- 

মহামিলনের পুণ্যস্থানকে স্বর্গ বলির' জবান করিয়াছেন, 
চিত মেথ ভযম্নয, উচ্চ যেখ “শর, 

ছ্ান যেখ মুক্কু, বেথা শচের প্রা 
মাপন প্রাঙ্তণতল দেবলশররী 
বছুলপরে রাছে নাই 5৭ বুদ কাত, 
প্মথ বাকা হকার টহল হত 
চ্ছ,সিদ উঠে, সেখ। নিবারিত স্রোতে 
দেশে দেশে দিনে দিশে করার ধা 
»হন্ব নহশ্রব্ধি তরিভাথ তা 
যেখ! হচ্ছ জাটারের মক বালরাশ 
বিচরুর সবে পথ ফোন নাভ তান, 
পে৯ন্ফেরে কারনে শতব _নভা দেখ 
তুম সব ক্ষ চিন্তা আাননের নেহ 
নিজহন্তে নিদ্য আদাহ কনর, পিত, 


ভারহেরে সেই দশে কারে জাণভ্রিত 1 (২নহ) 


(৩) নবে্'-এব তৃতীয় ধাবাব কবিতার মণ্যে জেখা যায়, এই ভারতের 
আদর্শে অন্থপ্রাণিত কবি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শর্তিব অতাচার ও নিপীড়ন 
দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। তাহাব আদর্শ পরিপূর্ণ মানবত", এই পরিপূর্ণ 
মানবতার অপমানে তাহার কবিচিন্তে বেদনা সঞ্চাবিত হইয়াছে । ছূর্বল দক্ষিণ- 
আফ্রিকাবাসীদের উপর পীড়নে কবির কণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হইহাছে,_ 

শতাবীর হুধ আজি রন্তমেঘমাষে 

অন্ত গেল,__হিংসার উৎসবে আপ্ বাজে 

অস্থ্ে আন্থে মরণের উন্মাদরাগিণী 

ভয়ংকরী। দয্লাহীন সভ্যত।-নাগিনী 

তুলেছে কুল ফণ! চক্ষের নিমিষে 

গুপ্ত ত্ব্নঘ্ব তার ভরি তীব্র বিষে । (১৪নং) 


৩৫৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


কিন্তু বিশ্বনিয়স্তার বিধানে বলীয়ানের ৰলদর্প, এই পরপীড়নের স্পর্ধ। বেশিদিন 
টিকিতে পারে না,-_ 
্গার্থর সমাপ্তি অপঘাতে । অকল্মাৎ 
প্রিপর্ণ শ্টিতি-মা দাকণআঘাত 
বিদারণ বিকীণ করি চুধ করে তারে 
ক'ল-ঝঞ্ধকা-ঝংকা রত ছুযাগ-আধারে। 
একের ম্পধারে কভু নাহি দেয় স্থান 
বকা নিগেতলের বিরাই বিধান | ( উরনহ) 
কবি মনে করিতেছেন, ইযোবোপের এই রক্ক-বন্তা, শন্কি-মদমন্তের এই 
শ্বেচ্ছাচারিতার মক্ধ্য কোনে বুইৎ্ আদর্শ নাই, 
এই পশ্চিমের কোণে রস্তরাশতরাত। 
কু সৌমারশ্ি অকণের লেখ' 
তব নব প্রভাতের । এ শ্িধুলাকণ 


ক্ষার প্রলয্গপ্থ | চিভার শাঞচন 


কিস্দুলিচ-জাথিশীপ্ত পু সভাহার 
মনল হইত লুক শে আত কুল 1 (25লাণ । 


ব্য রা ভ সত 


১3 
স্মরণ 


। ১৩১০) গ্রষ্থাকাঁিব ১৩২১) 

রবীন্দ্রনাথ পতন মত্যুত্ত হদছে যে বেদন' পান, লেই বেদনার প্রকাশ হইয়াছে 
ল্রণ' কাব্যগ্রন্থ । স্মরণের এই কহটি কবিতা ছাড' স্ীবিয়োগের শোক তাহাৰ 
আর কোনে; লাহিত্য-সথটিতে ব্যক্ত হয় নাই । 

বিশ্বসাহিত্য শোক-কাব্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্মবণ'কে সে পধায়ে 
ফেল। যায় ন!। শোক-কান্োে বিচ্ছিন্ন ও হলাগর যে ব্যন্তিগত অংশ থাকে, 
তাহাকেই নার্বকনীন অন্ছুতির মণ্য দিয় একটা রসরূপ দেগয়াতেই উহার প্রধান 
নৌন্দধ। কিস্থ এই কাব্যে বাক্িগত অংশ অতি সামান্য, তিন চারিটি কবিতার 
বেশি নয় (৪নং) ১০নং। ১৪নং) ২৩নং)। সেই কয়টি কবিতাতেই আমর] দেখিতে 
পারি যে ব্যক্িগত বেদনার মাপুর্ধ মনোরম বূপ ধারণ করিয়া কি অপূর্ব কাব্যে 
পরিণত হইতে পাবে। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে উভয়কে আশ্রয় করিয়া পারিবারিক 
আবেইনের মধ্যে সখ) ছুঃথ। €প্রম, মান, অভিমানের যে ছায়াহবির পট উদ্ঘ[টিত 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩২৭ 


হইতে হইতে শেষ পর্ণস্ত বায়, তাহারই স্বতিব যে কোনো কণাকে অপরূপ কাব্যে 
রূপায়িত কবিলে বিয়োগবিধুর নবনারীব বেদনার মধ্যে নিন্যকালেব পৌন্দর্ষে 
তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে। এখানেই বান্কিগত নিস বিশ্বেব ভইদ়* পন্ডে 
এখানেই একজনেব প্রি ও গুঁহলক্ষী পুকষেব চিবন্থন প্রি ৪ গৃতলক্ষ্তে পরিণত 


অবশ্য খিক শোককাব্যে নান্থনার আশ সবনেনে আছিস, বিস্কু এই কাব্যে 
শোককে উপলক্ষ্য কবিপা করব মৃত্যুর দেশে গ্রহণ কিয় লুহনুব সাহ্ছনাব আনন্দ 
লাভ করিতেছেন। যে নুহন্তরব লান্ভব আনন্দে সর্ব শোক কুলিচত চে 


স্প টি 42 ৫ 
কবিতেছেন, তাহা একান্ত কলির অনোঘত লীছিও উত শ্বির সাধাল্ণ 


নবনাবাচিন্তে বেশি প্রত্্বিন ভাগাইছহে পাবে আম চাভিককরি বকীন্দ্রনাথ 
এখানে দার্শনিক ৪ অন্ানু-বনিত ল্ীজুনাতেল লপুগ চাদ পন্ডিল ছি হাছন । 


অবশ্য অন্যান্য কর্বতদব শিক নোনা আাতুশাল স্টিভ লস্রবস্থ ভইদল ৭ 
ববীন্্নাথেব মতো ক বব নস আমর নোবেল কোনে লাশা-বিলান আত। 
কবিতে পাবি ন। গু ক্কণ কাত বারিকিত ও বোককে তিনি নিভৃত আবহে 
চাপিয়। বাখিতে ভালোবাদন, কেনো দিন প্রতাপ কক্ছিত চাকতেন নাই । দ্বিতীর 
কাবণ, তাহার নিকট ডঃথ-কোসকব কোনা স্কট অন্তত উ, এত জন্স-বতয এক 
সত্যেব এপিঠ-গপিঠ মাহ মহন্ত মানির নেও ভালীম। হানন্ব তরঙ্গে অপিচিত আছে । 
লেই ত্রদ্দই আনন্দ-মঘতত। সেউ শম্বহলোদে মানুনের মরা নাই । মহা কেবল 
জীবনের অবস্থান্ববমাত্র_প্বপৃ্ত জাডের লতা ৪ উপ্প্র মাত। অনা 
অমুত আমাক্দ্ব ভন্য প্রুতীক্ষ কর্বরা আকুহন, আমরা ভীপাশ জ" অভিনাব- 
যাত্রা কবিয়াছে। মৃত্য সেই মহ মিলনের অগ্রদত, আমাদের বমুঘব নকাতশ 
লইয়া যাইবার আনন্দদত | মতা বুনন নার্থকত") *ব্পূর্ণ তা মৃত্যুব মধ 
দিরাই নবজীবনলাভ হয । মুড়া অনম্পূশ্ক পূর্ণ কুক, ক্ষন, বিন্িপ্তকে এক 
কবে, ক্ষণককে চিবপ্ধন করবে। এই ভাব তাহীান্ স্রন্ট্থ কর “ব-ক্ীব্নব প্রথম 
হইতে শেষ পযন্ত কবিত* গান লাউকে বহ-বহ কে ৪ বন প্রকাশ পাইয়াছে। 
রবীন্দ্র-সাহিত্যেব ট্বমিন্তিক পাঠকও তাহ, জাতুনন 5 উন্লেছ নস্ছ2 তন তৃতীয় 
কারণ, ৫নবেছ্য-যুগেব পবিবতিত মানিক অবস্থা । আও ও শি রূপলে' ক ও 
রনলোক হইতে বিদাব লই, এবং চিন্তকে শাক, নঁহঘাহ ৪ তাযাশ্ম্খী করিয়া কবি 
অধাম্ব-সাধনার পথে অগ্রলব হইয়াছেন । তাই শোহকব চাঞ্চলা তাহাব প্রশান্ত 
গম্ভীর চিত্তকে বেশি উদ্বেলিত কবিতে পাবে নাই । যে-সতা তাহাব কাব্যাহুভৃতিতে 
এতকাল প্রকাশ পাইয়াছে, বাক্তিগত ছুঃখক্কে ও তিনি সেই ভাবের বৃহৎ ভূমিকায় 





৩৫৮ রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রম! 


অনেকখানি বিসর্জন দিয়াছেন। ব্যক্তি;চিত্ের যে অনিবাধ বিক্ষোভ ও ভন 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বৃহৎ ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া পূর্ণ সান্বনার 
তটে উভীর্ণ হইয়াছেন। পতীর মৃতু যেন চারি সত্যান্ুভূতিতে আরো অগ্রসর 
করিয়া দিয়াছে । 

এই মৃত্যুর আলোকে কর্ব তাহার মৃত পত্ীকে নৃততন করিয়া দেখিতেছেন। 
তাহাদের ব্যক্তিগত সম্দ্ধ নৃতনরূপে ফুটয়' উঠিহাছে। যাহা ছিল ক্ষণিক, তাহা 
হইয়াছে চিরন্তন। মৃতার মধ্য দের, কবি তাহার প্রিয়ার সহিত নিতা-মিলন 
অনুভব করিতেছেন, শ্িঘার প্রেম কবির জীবনে অক্ষয় হইয়া গিয়াছে । মৃত্যুর 
ছুঃখ-বিচ্ছেদ্র বেদনী গ্রমপ্রাপ্টির আনন্দের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে । ইহাই 
“স্সরণ' গ্রন্থের বৈশিষ্টা। 

সাধারণত দেখ; যায়, শোককাব্যের চারটি অংশ থাকে । প্রথম _ একটা 
ছুঃখ বা বিষাদের বেদন -অন্ভব , শ্বতীয় সেই দুঃখছক প্রকৃতি ও রস 
মধ্যে বিনপিত করা অন্তভব , উত, পুর ৪ বর্তমানের মধ্যে পাথক্য অন্থুভব ও 

ও ম্বতির কণাগুললর মধ্যে শান্ত, সংযত অথচ গন্ভীর ভাবে বিছ্বোগ-বেদনাকে 
উপলব্ধি; চতুর্থ, বিযুক্কেব চিরস্থায়িবে নাস্বন-গ্রহণ। ইংবেজী সাহিত্যের ছুইখান। 
উল্লেখযোগ্য শোককাব্য-খেলীর $৫929%18.9 টেনিননের [। ট900071900, 
সংস্কৃত-সাহিত্যের অমর কাব্য মেঘনৃত মৃত্ভাঞ্দোক প্রকাশ না করিলেও শবচ্ছেদের 
বেদনাকে তীত্র ৪ গভঃর আবেগের মধ্য দিয়) প্রকাশ করায় এই পায়ে পড়ে। 

নববর্ধার প্রকৃতির মধ্যে ঘে চিরম্থন বিবহের স্ব আছে, নেই স্থর মেঘদূতের 
বিরহী যক্ষের বিবহ-বেদনাকে উদ্ীপিত করিয়াছে । এখানে প্রকৃতির বিরহের 
বৃহৎ ব্যাপ্তির মদ্যে মাভষের বিরহ মিশিয়। গিয়া সমস্থ-কাব্যের মধ্যে একটা বিরহ- 
লোক হ্যঈ হইফাছে, তাহারহ ছাহাপথে বিরহী বিচ্ছিন্ন প্রিয়াকে খুঁজিতে বাহির 
হইয়াছে । বেদনার আবহা এছ, তাহাকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয় নাই, নিজের 
বেদনাকে প্ররুতির মুকুরে নৃতন মাপুযে দেখিবার অবকাশ হয় নাই । তাই মনে 

পূর্বমেঘের মধ্যে বন ভালে! জমে নাই । 2মঘদূতের লৌন্দধ ফুটিয়াছে 

সেইখানে, যেখানে বিরহী ৪ বিরহিণা পৃবস্থৃতির বেদনায় ব্ধুর হইয়াছে। পূর্বের 
জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য ঘঘখন উপলব্ধি হইয়াছে, তখনই ছুটিয়াছে 
বেদনার নিঝ্র । এই টু বিপধস্তবনন', বিরহতপরঃক্তিষ্টা বক্ষ-পত্থীর চিত্র 
কয়খানিই বিশ্ব-সাহিত্যের অহূল্য সম্পদ । কালিদান৪ শেষের দিকে বিয়োগ- 
বেদনার একটা! স্রাস্থনা ০ তিনি একান্তভাবে এই সংসারের সৌন্দর্ধের 
কবি, কীটুন ও শেক্সপীয়রের সমগোত্রীয় । তাই প্রন্কৃতি ও পশুপক্ষীর বাহক 
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সৌন্দর্ধের মধ্যে তাহার নায়িকার ছায়া দেখিয়া তাহার অমরত্থ সন্ধে সান্বনা 
পাইয়াছেন, কোনো অতি-জাগতিক অমরত্ব কল্পনা করেন নাই। সেভন্ত বিবহী 
যক্ষ বলিতেছে যে, একস্বানে তাহার প্রিয়াকে না দেখিতে পারিলেও প্রকৃতির মধ্যে 
বিভিম্নরূপে তাহাকে কতকট! দেখিতে পাইবে, যদিও তাহ পর্যাপ্ত নয়, 
গানাগঙ্গং চকিতহপিণাপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, 
বন্ চ্ছাযা* শখ, শিথিনা ব্হভারেনু কেশান। 
উত্পশ্ঠাম প্রতনুনু নশীবঠিন জবলাপান , 
হগ্কশ্মিন বচিদপি নতে চগু লাদৃগনন্তি | 
রঘুবংশেব অজবিলাপে দেখা ঘার পূর্ব 9 বর্ভঘান অবস্থাব পার্থক্যবোপই 
অজকে বেশি করবা পীডন কবিতেছে।-- 
ধতরপ্রমিত! রতিশ্চ তা, বির ঠ* গেধদুতত্িকৎদকণ। 
গ5মাভরণপ্রতসাভ নত, পরেশন্* শষলীযনগ্য ছে ॥ 
€ ৭ 1] মচিণ্ঠ লস । মিথ" প্রাশিষ্বা ললিতে কলাবিণো 
কণা বিমখেন মৃহান' হর তা তা কদ কিং ন মে তম্‌॥ 
'অজও প্রকৃতিব নৌন্দযেব মধ্যে প্রিরাকে নিবন্তব দেখিনা সান্বনা গ্রহণ 
করিয়াছেন,-- 
কলম্‌ অন্ধ হাহ ভ।ষতুন্‌ কলহণন'ঘু মদালনং গ ঠম্‌। 
পুযতীন বিলোলন্‌ ঈশ্দিতম্, পবনাধুতলতাস্ বিজ্রমণ। 
শেলী ৫০০%1১-এ মান্তষধকে এক অনন্ত শক্তিব অংশ বলদ্বা মনে করিঘা 
আত্মব অমবহেব বিশ্বাসে সান্বন। লাভ কবিঙাছেন। জীবন নে অবিনাশ 
অংশকে আচ্ছাদিত কবির রাখে । মৃত্যুই তাহাকে অনন্ত একের সন্হত যুক্ত 
করে। ছুঃখবাদী কবি জীবনকে দুঃস্বপ্ন মনে করিয়াছেন, অবিনশ্বর অনস্তভেব 
অংশকে জীবনের ছুঃখ-ক্টনৈবাশ্েব মধ্যে ফেলির' তাহাব নির্ধল জ্যোতিকে 
নিষ্রভ কবা হইয়।ছে বলিয়া মনে কবিয়াছেন। তাই &৫০9%)5-এর মৃত্যু মৃত্যু নয়, 
শেষ নয়, কেবল ন্বপ্নু হইতে জাগির়া উঠ' 
[১০০০১ 1)9509 ! 139 |নি170% 0920১ 119 0061) 2৩৮ 916" * 
[9 101) 05%1001000 (0100 0)0 0160 01 1119, 
208 ভ০) ছছ]10, 1036 17 ৪:০0 1510179% 10861) 
' দু10) 00108060003 00 00002657019 81016, 


4১00. 10. 0750 6৮2009১ ৪৮105 তা) 002৪0811625 0109 


[0৮010670010 150$1130£3,-- 776 8০০0৬ 
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[01:69 0012393 11 & 01)5001 ) (001 900 0161 

007%0189 0৪ 8170 00090176 ্ 70৮ 199 01৮ 

400. 0010 110708 5 1119 01105 11010 00 
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সেই শক্তিই একমাত্র সতা, আবিনান,-_পূর্থবীব জীবন ছায়াবানির মতে। 
চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী,__ 

[10109 009 102081079 6100 171120% 01)870860 1৮10 7৯৩৭ 3 

[10৮970১3 1101)8 10৮ 9৮6৮ 910100-১ [0811]725 811600জ 11৩, 

[0106১ 1109 2 0079 ০0 1110-0091010100 ৫11,5-) 

96109 6110 1110 70101100 01 1501010৮) 

00611 70০৮ ঠোছা0016৭ 1৮ 60 [নিচদ065, 


মৃহ্রাতে এই জাবন একী বপান্তব লাভ কবির, এই শুক্ির প্রকাশ যে 


1 


চে 


রত শহর -৯ ৫ ৫, ডিল ত১ 
৭ প্রকুতর ম্রো হইহনাতিঃ লেহ প্রীতির সংহতি মিশর বাটার ব্যাপু হইত] 


যাইবে, 


ৰ্ত 


[16 15 00৮19 079 ৮) ২১৮০০ 7 11103 15 110 
[1117 ৮0100 11) 1911 170112003০8 (70100 61)9 10080 
0) ৮)00000 0 0110 50170 01101201013 9০৫৮ 1)101, 
116 15 2 0950000 60 1)9 (9৮ ৮70 0070 
11] 0110:0699 চা:0 11 110155 [টো 1107) ৮৭ 56320 
91)762,01100 15011 110770100৮৮ 00011710100 0 
ড1)1018 115 10 1015 00100 60 18 0৬25 * 
শেলীব 40107015-এ বান্ডিগ্ অন্রভহ্িব কোনো তীব্র বা! গভীবনা নাউ, 
তাহাব প্রধান কারণ কটসের নহিত করিব বান্রিগত সম্পর্ক নাম ছিল। 
সাম্বনার দিক দিয়া কালিদাসের সহ্হত অমবহেেব পরিকল্পনায় এই স্তানে শেলীব 
প্রভেদ--কালিদাসের মাত্র ইহভীবনব্যাপা জাগতিক অমবহল আকাজছা, শেলীর 
কল্পনা অতি-জাগতিক, চিরস্থন অমবহের | সাশ্নার দিক হঠতে শেলীর সহিত 
রবীন্্রন[থের অগ্তনুতিব কিছুট। সাদশ্য আছে ? সাদৃশ্টের মতশটকু এই যে উভদ্চেই 
ধারণা করিয়াছেন, এই বিশ্বের পশ্চাতে এক অনন্ত শক্কি মাছে, মানুষ সেই শক্ষির 
অংশ, মৃত্যুতে তাহার বিনাশ নাই । মৃত্যুতে দেহ দস হইলে সে পুনয়ায় সেই 
অনীম অনন্তের সঙ্গে মিশিয় যার । কিন্তু এই শক্ি-মগ্ভভৃতি ও মৃত্ার ধারণা 
সম্বন্ধে উভয়ের মন্যে মৌলিক প্রভেদ আছে । শেলী বিশ্বেযে শক্তির অভিব্যক্তি 
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লা 


দেখিয়ছেন। তাহা প্রেম। সৌন্দর্য ও স্বাণীনতাব শক্ডি-একটা নিরালঙ্ব 
ভাবময় শক্কিমান্র। 


সি ্ 1৫০ 1 পা সে ৬ পে 
ই শদ্দি-অন্তভৃনি, দ্ুঃঘবাদী, নাশ্টিক ববিব জীবনের মর্মদল হইতে উদিত 


৬ 
সত্যিকার অন্ভূতি নন--কাবাক শন্তপ্রেবণার চঙর্তে নিম্েব সনংবরিত শোলে' 
ত্বব "সাশ্রয় অমবন্ কনন। কব! সান্বন।! গণ ক্ব' সত | ববীন্দ্রনা লন ই 


শঁ্দ-মন্তভৃতি জীবনে ও কাব্যে সহাভাবে পরননিহ | ববীন্দ্রনাথ ব্রন্মা গুব্যাপ 


£ল হানন্ত, মানন্দমঘ ভগবানের অরিবান্তি দেখিলাঙেন 
সাতো নিঘশ্িত-ভগবানেবই শ্মশ। এই আব অরা দিত তিনি হিজ্জেকে 
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আনন্দোপ্লর্ধি করতেছেন । 
দি ঞমগত তাহাব উর আগলব হইত । ষ্টিন অর্থ আরি-মানবজইলুনেক 
শর্থ আাচ্ছে। কন্কি ল মানপশ্*বন লনা) লন্দব এ সার্থক । মাণবজশ*বন স্বপ্ 
নর-5লিতশবেব বক্ষাবাব নঘ্। মৃত্া ক্গীবনকে বুশন্তব সার্থকতাব দিকে লই 

লয়ে, উহ একটা বপান্থবের অনন্ত মাত । মতা এ কিল্ছেদের অব দিদা 


আ"শ নমগ্রের দিনে চলিয়া -শপর্ণ পৃর্ণেব খে ছটিলাচ্ছে। অসম্পূর্ণ জশ্বহুনব 


প্শতানাভেব সোপান মা । মুদ্রা মানবের পণ্ম বক্ষ । উপাই মুনা ৪ জ্গীকন 
সঙ্গক্ষে বণশন্ুনাথের অন্তক্তি | শ্াবা এছালে দৃ্টিত্সীব ঘৌদিল পাথকা 
বহিরাতে। শ্রবণ লাবো মার দানে বি দ্ুইহাছে আঅঞ্লি ভবিছা গ্রহণ 


রে 
কন্পাদেন। মতা উহার হ্বাম*স্ত্ীব সঙ্গককে অপিকতব সপ্রতিষ্ঠিত শলাক্ছে। 


টেন্ননেব 7 ড[০707৭2) সব দিক পিছাই পণ শোককাবা। বারক্িগত বন্দু 
গ্রেঘমেব গভীব অন্ভতিতে, শোকের গভীব ও লংযতপ্রক তৈশ, প্রকতিব এভিন্ন 
কব সহিত করবিজদয়েব ভাববৈচিত্রোৰ মিলনে, বাত্বগজ প্রেমে চিবন্ধন 
প্রেমের নহিত যুক্ত কর্ববাব পথে জদছের বিচি ছন্দেব প্রকাশে, সান্তষের 
নৈতিব « আশাম্মিক শক্তিব ক্রমবি শাশেব আস্থাম আম্মার অমবহ্ ও ভগবানে 
বিশ্বা?স এবং নমগ্ মানশবঙ্গাতিব ভবিধি পৃর্ণপরিবণতিব আশ্বাসে, কাবাখান সুন্দৰ 
৪ সার্থক | শোকের মরা দিয়া, বিচ্ছোদ-বেদনাব মরা ৭য়াই প্রেমের মাবৃষ ও 
বৈশিষ্টাকে ভালোবৰপ অন্ু€ব কবা হায়,-টেনিসনেরহই কথ।-_ 


১115 10660 60 1)%9 10500 2700 1091) 


[01010 180৬9 ৮০ 11৮9 10৬০0 ৮৮ ০11. 


৩৬২ রবীজ্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


শোকাচ্ছন্ন-হাদয়ে কবি প্রকৃতিকে দেখিতেছেন, শান্ত, স্তম্ভিত, বিষাদে মৌন-_ 
প্রকৃতির গাল্তীর্ধ তাহাব বেদনাস্তন্ধ হতাশ মনেব প্রতিবিদ্ব বলির! মনে হইতেছে,-- 


0৯100 15 6209 00070 অঃ210116 0 90০৫, 
0917) 0৪ (0 ৪16 9 02170107 00161, 
400. 0219 810৩7 09 0509৫ 1981 

[110 0159950৮ 096৮9 116 ০0 0110 01:00100 ; 

08100 809. 066]) 02800 00. 0713 11161) ০19১ 
400 010 61)689 09৬%৭ 611৮ 0781001) 61)0 10725 
400. 91] 019 911৮015 00581৮77019 

[118 (10101911060 01900 000 0910 : 

08110 800 0061) 1[09,09 17. 61))9 ৬100 011, 
[17630 10569 61) 7900160 (0 01)9 08117 
400 50 00510606511 0]00 ০6 911, 


[80 05110) 0 011) 0031)81] : 


টি 


প্রক্কতিব ০ পবিবর্ভনেব মধ্যে পুন বৎসব উপস্থিত হইল নববদে 
কবি ব্যক্তিগঞ্ড, স্বারপব শোক লণু কিছ সমন্ত মানবজাতিব দুঃখ দুর্দশ লাঘবেক 
04 সি ক্ষ্র দুঃথকে বৃহত্তর দুঃখের মধ্যে বিলান কবিয়। হলদে 
বল আর্নিতে চেষ্টা! করিতেছেন,_- 


81706 00৮ 0)9 0109 1101 10 0100 10959 
71061001005 1)9119) 20:0958 6100 ন1)0 . 
[1)8 9687 18 ৫01170, 196 11117) 00 , 


18170£ 09৮ 09 10186, 1100 10 000 ৮০০, 


18110 ০0৮ 09 0191 61096 89103 0100 1701009 
0 019৪9 (170৮ 11919, 59 ৪99 00 20019 
11106 00৮ 009 1600 ০€ 2101) 200 00075 


তী 
1106 10790799860 81] 10890001100, 


বসন্ত-প্রক্কতির আনন্দ-অভিব্যক্তির মধ্যে কবি তাহার প্রেমকে নূতন আলোকে, 


রবীক্জ্-কান্য-পরিক্রম। ৩৬৩ 


নৃতন করিয়া অনুভব করিলেন, &বন্ধুকে চিরদিনের মত দ্বিরিক্লা পাইলেন, 
চিরন্তন প্রেমের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম যুক্ত হইল,__ 


[০ 2178 6179 ০০1৪0 1000 870. 10200, 
[10 01186)00 6219৭ 2, 10611011700, 
400 010%1070 ?0 50000111৮10 1)109 

[1)0 1810 1)9000009 2, ৪1011619৭8৪ 9010. 

০ 2000 179 1101768 01) 121) 2170 1929 
[110 10019 719 1)1101 00,৮10 (10 ৮19১ 
40010110091 0৮91৮ 07115 91] 

00 চ1101100 96:9277 01 019806 59% 3 

০৯৮৯০৯৯৯010 00 01928 
91)11)0 ৮চ100108 €০০ $ 200. 17) 12079 
[39001003 81] 41011 11১10 


/00. 0১00৭ 27701035013 1819 ()০ 209৮, 


০৬০৯৪৪০০- 61)9 50205) 6118 96017700681, 
[1116 1100 79-0190% 00৮ 01 0099 
0৩ 61):9081] 006 ৪০030 $0 1)0711017 (0৭ 
]) 61076 15501) 10509 6110 +৮০%10 5০ 1111, 
০৮ 81] 26066 : 070 [209 1] 9111118 
00700 000) 10110 1 01099 0101)9 ; 
420. 616 0790 ৮০0106১ ] 0009 1000 1000?) 


9611) 51098]: 60109 01 000 000. 1011)0 : 


কবি শেষ সাম্বনায় পৌছিয়াছেন। তাহাব বন্ধু প্রকৃতিব সঙ্গে, ও প্রেমময় 
ভগবানের যে-অনন্তপ্রেম প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে অভি এ হইয়া আছে, 
তাহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে । কবির বন্ধু সমস্ত প্রকৃতিব 'মধ্যে 'মশিয়া 
গেলেও প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-গাঁনেব মধ্যে করি তাহাকে নৃতনভাবে অন্মভব 
করিতেছেন, তাহার প্রেম বহুগুণে বলশালী হইয়াছে। 


[01 0108 15 00 0109 £011104 &1:) 


[1090৮ 81:09 19:০0 610 2619 2013 


৩৬৪ ৃ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


12700 96৮09799৮11) 6103 21810 5৩0, 


4100 10 0009 80601066100 2৮ 101. 


156 ৪৮৮ 62100. 6180? [920150% 0983 
[3০ট 61১০) 89610 10 8681 000 109" 
[০ (001 0190 80238 01009191081", 
100 20% 61191610:01059 60069 165৪ : 
৯1 10৮9 10010 (1)9 109৮6 1)91019 ; 
১ 10৮9 15 8966] 10595102100 
[1107 1019] 161) 000 0270. ১6079 01100, 
[50020 (010৮6 01160 00019 0৮00 101016, 
এই সান্বনাব অংশে ববীন্দ্রনাথের নক্ষে টেনিসনেব অনেকটা মিল আছে) 
ভগবান, প্রকৃতি ও মানের প্রকৃত সন্ত" এ তাহাছেব পবস্পবলঙ্ব্ধ বিষয়ে 
[7 ৯1০01701179 'আঅহ্যান্তা কাবাগৃত্ম্ব টেনিলন যে পাবণ এ অন্ভতি প্রকাশ 
কররয়াছেন। তাহার একটু নংক্ষিপু আতলাচন কৰা দবকাব_ না হইতে 
ক্রীবন-মৃত্যু নন্বন্ধে উতর কণ্বিব অন্ভরতির রশ এ পার্থকোর একটা পাবণ। 


প্রেমময় । তিনি এই ভগঙ্ক- প্রক্ষণত ও মান্ুদ্বকে কষ্ট করিমাছেন। মানুষ 
ভগবানেব নিকট *ইতে আঁ 
মানুষের আঘ্বঃ অমব। প্রেমমন্র ভগবান যখন মানবের আম্মাকে স্িকরেছা 
সংসাবে পাঠগাউয়াছেন। খন উঠ। কখনোই ধবিংশীল হইতে পাবে না। 
ভগবানের অমব অংশ প্রকুতিব মধ্য দিয়া প্রতভোক মাতমের আত্মাণকপে প্রকাশ 
পাইয়া । ভগবানের শ্বকপঃ। ভগবানের সত মানবাশ্ভাব সন্বন্গ ৪ আম্মার অমবন্ 
সম্বন্ধে এই ধারণার পশ্চাতে কোনে ঘুক্তিতর্ বা দর্শন বা শিদি্ট ধর্মমত নাই। 
ইহা তাহার প্রাণের অন্তন্তল হতে উিত বিশ্বাস মাত্র । তিশি বলিয়াছেন, 
৬৩ 17৮০ 1) (9161) ; ৮6 02101001000 


০1 1000719069 19 ০1 01)17068 ভ0 59০, 


[35 18161)9 010 15107 0101799 6100107809 
[30110951170 1629 ৮৮০ 0%10100% 100৮9, ও 
€ 50010£89 60. 17) 11671018016 ) 
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[1)9 110 ৬ 08095১110)9 4১001972% 9০৫0১ চা ঝি এআঞ্৮ প্রভৃতি কবিতায় 
ও বিশেষ করিয়া [) 11925011%7) কাব্যে তাহার বিশ্বাসের ধারা ও আম্মার বিডি 
অবস্থার কল্পনার একটা মোটামুটি ভাব পাণ্র। যান। প্রথমে, মানবাম্ব। বৃহৎ 
আম্ম/র নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইদ্া জড় পদার্থেব সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহ ধাবণ 
করে, শেষে চৈতন্য বাব্যক্িত্ব লাভ কনে। পৃথিবীতে আমশ্রাব প্রথম জীবন। 
এই চৈতন্য বা ব্যকিত্বেব গভীব অংশ মানবের স্বাধীন ইচ্ছা । মাভষের স্বাধীন 
ইচ্ছার মধ্যে একট। মঠ রহশ্ত আছে । এই ম্বাধান ইচ্ছাব মধ্যে ক্ষদ্রভাবে, 
খগুভাবে অলীমেব আন্মপ্রক্কাশ। দেড় হতে বিজ্ভিন্ন হইবার পর মানবাস্ম। 
অসীম আম্মাঘ় মিশিহা যার ন।। নে প্রনবাব দেহ ধাবশ কবে এবং কোনে। 
নক্ষকরলোকে বাস করে। যদ পৃথিবীতে নেই আম্মু সঙং্ভাবে ভাবনযাপন কবে, 
তবে সেখানে পৃথিবীর অনেক অনম্পূর্ণত, এডাইর” ০স্তার ও কাজে সাধাবণেব 
উপকার করিতে চে্। কবে, এবং এই ভাবে ক্রুমক আম্মোনতিব পথে অগ্রনব হয় 
এই অবস্থায় আম্ম। গত জীবনে সমন্ত কথ! ম্মবণ কবিতে গাবে এবং স্থক্মদেহে 
প্রিয়জনকে স্পর্শও করিতে পাবে। প্রিছজনও মৃত্্যুব পব নেই আম্মার নহিত 
পবজন্মে মিলিত হইতে পাব ৪ পবম্পব মেলামেশ। কবিতে পাবে। আম্মার 
দ্বিতীয় জন্মের পব আবাব ভত।র জন্ম ও আছে, সেখানে আম্ম। মাবে। উন্নত অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে চবম উন্নত প্রাপ হইলে ভগবানের নঙ্গে মিয়া 
ঘাঘ। প্রেমমর ভগবান এইকনে প্রতোক মাগনতেউ শিজেব কাছে লইয়' যান। 
লমন্ত স্থইরই গভি এই দিকে 


(0119 (৪0--01 0৬ 11)0 ০৬০06 





[0 1)101) 610 ড1)013 01600৮102 11)0৮,৪, 
(11)11009 0 1): 21875071677 ) 

[1] 0 ৬ 0100১ 1]11])0 4১110109110 51609 17195 [8 ৮৬9১, প্রস্ততি কর্বিভায় 
দেখা যায় এই পৃথিবীতে জন্মের পূর্বে আহ্বাব আব একটি জন্ম ছিল বলিয়: 
টেনিননের ধারণ।। ছেলেবেলায় সেই পূব জন্মে ক্ষাণ স্থৃতি ও অনিদিষ্ 
আকাঙ্ষা আমর| মঢঝে মাঝে অন্ভব কবি। আয্মমব এই »২২ ও উহাব 
সহিত ভগবানের এই সম্বন্ধ মানুষ গভীব মুহর্তে শখচেতন অবস্থায় জাতে 
পারে, এবং কবির এই অন্ুভূতিউ একপ বিশ্বাসের মূল? 

টেনিসনের এই ধারণার মূলে আছে প্রধানত খুষ্টায় ধর্মমত । ভগবান এই পৃথিবা 
ও মানুষকে স্থ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তাহার স্থ্ পদার্থকে ভালোবাসেন, ইহা 
প্রকৃতপক্ষে বাইবেলেরই প্রতিধ্বনি । তারপর আগ্মার পুনজন্ম তাহার নিজের কল্পনা । 


পি] 


ই. 


5 রবান্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


এই কল্পনার উপরে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্গতি বা,বিবর্তনবাদের প্রভাব আছে। তাই 
মানবাত্বার ক্রমোন্ধতিতে তাহার বিশ্বান জন্সিয়াছে। জড়জগতের এই নীতি 
আধ্যাত্মিক জগতেও সমান প্রযোজ্য বলিয়। তাহার ধারণ হইয়াছে । তারপর, 
দু০৭5০৮৪-এর 0319 ০020 6119 1061008810708 01 10102068115 ও অন্যান্য 
কবিগণের আম্মার অমবত্বে বিশ্বাসপূর্ণ কবিতার প্রভাব তাহার উপর পড়ায় 
আত্মার পুনর্জন্ম ও হয়তো৷ পৃথিবীর পূর্বেও আর একটণ জন্ম থাকিতে পারে বলিয়া 
তাহার বিশ্বান আলিয়াছে। মোটকথা, খুষ্টধর্ম, বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও ব্যক্তিগত 
কল্পনা মিলিয়া ভগবান ও মানুষ সপ্ধদ্ধে তাহার ধারণাকে গঠিত করিয়াছে । 
ভগবান, মানবজীবন 9 মানবাস্মা সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথেব ধারণার পশ্চাতে 
ভারতবর্ষের একটা বিরাট অধ্যাম্মসম্পদ ও বহু দর্শনশাস্ধ্ে সুচিন্তিত, স্থৃকল্িত ও 
পূর্ণাঙ্গ মতবাদ আছে। উপনিষদ, বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি তাহার চিন্তাধারার সহিত 
মিলিয়া তাহার মনের ছাচে ঢালাই হইয়া যে ব্ধপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার 
ভগবান ও মানব নম্দ্ধষে অন্থভূতির ভিওে। 

[) 191001%05-এ ব্যক্তিগত শোককেই ম্‌ল করিয়া” মেই শোকাচ্ছন 
দুইীতে সমস্ত পৃথিবী দেখিয়? ধীরে ধীবে সেই শোককে দুব করিয়া, একটা বৃহত্তব 
সান্বনা আনিবার চেষ্টা আছে। এখানে শোকের অভভতিকেই কেন্দ্র কর। 


টে মে ইহার বদ তানি দেখাচুগহিত রা) সকিগৃত্ব,ক সর্বমানবীয় 


্ কত ৬ 1 
এ 


পাবণ সাও 


শোকের আক কাখঙগাছে । কিন্তু ম্মরণ-এ শোককে ক্গীণভাবে অবলম্বন 


করা হইয় ছে মাত্র। এই বিশিষ্ট অন্থভূতির কোনো একান্ত কাবা প্রকাশ ইহাতে 
নাই। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মৃতুর বৈশিষ্টা, মৃত্যুর নিকট হইতে কবির লাভের 
পারমাণ, তাহার প্রিয়। ও প্রেমকে জীবনে চিরস্থাদ্ী ভাবে পাওয়ার সান্বনার 
কথা আছে। তবুও এই কবিতাগুলির অন্তরালে এমন একটা চাপা শোকের ক্ষীণ 
র্লাগণী বাজিতেছে যে কবির সাস্বনা অনেকখানি উজ্জ্বলতা হারাইফাছে। এই 
মানবীয় অংশ ভাবের উজ্জ্বল দেহের উপর কালো ছায়াপাত করিয়া আলো-ছাদার 
ঘে মায়া রচনা করিয়াছে, তাহাই পস্মরণণকে একটা অপক্ূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে! 

মৃত্যুর পূর্ব ও পরের অরস্থার পার্থক্যের যে রূপ কবির অঙ্ভূতিতে প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্বমানবীয় স্পর্শ যেখানে পড়িয়াছে, সেখানে একট অপূর্ব 
মাধুর্ধের স্থটি হইয়াছে। 

কষত্র শ্মরণ কাব্যখানি বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই ভাবধারাগুলি দেখিতে 
পাই,--(১) সাধারণ মানবের শোকানভূতির সহিত মিলাইয়া ব্যক্তিগত 
শোকাহুভূতি-_৪, ১০১ ১৪হগনং (২) শোকাচ্ছন্র মনে প্রর্কৃতির পৌন্দরধ-গ্রহণের 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩৬৭ 


অক্ষমত। প্রক/শ--১, ২*নং (৩) পত্রীর অসমাপ্ত কামনা-বাসন। ৭ প্রেমকে 
প্রকৃতির মধ্য দিয়া ও নিঙ্গের জীবনের মধ্য দিয়া অনুভব করিয়া পত্রীর জীবদনর 
সাধ পূর্ণ করা,-১৬, ১৭, ১৯, ২৭নং (৪) মৃত্যুতে পত্রীকে নৃহন করি! 
অনন্তকালের জন্য লাভ--স১ ৯১ ১১১, ১২নং (৫) শেষ পাস্থনলাভ-__ভগবানের 
সহিত যুক্ত করিয়া দেখা-_-২, ৫১ ১৩, ২২, ২৪নছ | 
(১) পরী সমস্ত সংসার জুড়িয়া বলিম্া থাকিলে, মৃত্যুর ডাকে তাহাকে 

অনমাপ্ত কাজ ফেলিয়! চলিয়া মাইদত হর। স্বামীব সহিত স্থখেহঃখে যে সংলার 
আবন্ত কর! হইয়াছিল, তাহার ক্ষতি-লাভ, স্বিরধা-অন্রবিধার কোনোরূপ হিলাব- 
নিকাশ করার স্থযোগ পাছা যাত্র না। জীবিত ম্বাধীর জীবনে আসে এক 
অনহায়, বিপযন্ত ভাব ও শূন্যতা । 

তপন নিশা রাত, গেলে নর হতে 

যে-পথে চল।'ন কহু দে-জঙ্গান। পথে । 

বার বেলা, কোণে বাল না কথ, 

নহয়! গেলে না কারে। বিপায বাহত। 

সপুনপ্র বিশ মাম বাভিত্রিচল এক, 


ঈন্দকারে গাজলাম, না পেলাম দেও 


গেলে যশে এুকবাতে গেলে রিক্ষ হাতত? 
এ ণরু হহদুত কিছু নিলে নাক লাখে? 
(বশ বলবে তব স্ছুঃপভার 

ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলে ছামার। 
প্রততিদ্বসের প্রেমে কতদিন ধরে 

যেধর বাধলে তু'ম হৃনঙ্গণল করে, 
পরিপূর্ণ করি তারে স্নেহের সঞ্ধ্যে 

আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহ লয়ে? 
তোমার সংসার-মাঝে, হায়, হোমা-হীন 
এখনে! আ।িবে কত সুদিন-দুর্দিন,_ 
তখন এ শুম্তণরে চিরাভ্যাস টানে 
তোমারে খুজতে এসে চাব কার পান? 


শান্তমৃতি নারী গৃহলক্্ীরূপে সমস্ত সংসার পরিচালনা করিয়াও সকালের 
পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া থাকে । তাহার গোপন মনের আশা-আকাঙ্ক্া সে 
বাহিরে প্রকাশ করিতে দ্বিধ! বোধ করে। তাহার অন্তজীবনের এই নীরব 
ট্র্যাজেডির কেবল একজন আভাস পায়_সে সঘ্ধদয় স্বামী। মৃত্যুতে নেই 


৩৬৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


নীরবতার বেদনা বাজে স্বামীর বুকেই বেশি । নেই অকাঁথত গোপন কথা কৰি 
আজ শুনিতে চাহিতেছেন,- 


তোমার সকল কথ! বলে নাই, পারোণন বলিতে 
আপনারে খর্ব করি রেখেছিলে, ভুমি হে লঞ্জিতে। 
যতাদন ছিলে হেথা। হদয়ের গুড আশাগুলি 
যন চা।হত তা'র। কাদিয়। উঠিতে কণ্ঠ ঠুলি 
*নী-হঙ্গতে তুম গোগছে করিতে মাববান 
বকুল সংকো5বশে, পাচ্ছে ভুলে পায় অপমান ! 
ঙাপনার »ধকার শীরবে নিধন নিজ বর 
রেগেছিলে লনাংরর নবার পশ্চাতে হেলাভরে। 
লজ্জার অঠখত আজ হুড্যাতি হয়েছে মহীযমী, 
মোর জদ পল নিথিলের অগোচরে বলি 
নঙনেত বলে! তব জীবনের আনদাপ্ু কথ 
ভাষাবাধাহীন বাকো ! 


বিবাহিত জাবনেব প্রথমে স্বামীর লিখিত চিঠিগুলে গ্ৰাধ নিকট মহামৃল্য 
সম্পন্তি বলিয়া মনে হয়। পে গোপনে সেগু'পকে বঙ্গ কছে। মৃভ্াতে পে 
গ্োপনতা ব্যক্ত--আব তাহাকা আশ্রদ্হান। 
শেখ্লাম খানকয পুরাতন চিঠ্টি_ 
শরেহনুদ্ধ ভীবলের চি দু চারটি 
শ্৮তর গেলেন কটি ব€ যঠতারে 


৮৮ তে ্ ক রর 
গোপিলনে সাধ কাল হতেন তরি | 


£াহয তো জকে ঠার। পাবে কার কাছে 


এর কাছে অয় হবু ভাতা শাছে। 


সারাদিনের কর্নসংগ্রামের পর সন্ধ্যায় পত্রী-প্রেমরচিত শান্তিনীড়েব যেকে 

'অনিবাধ মোহ ও নার্থকত। কবি তাহ বুঝিয়াছেন , তাই অশরীরিণী স্ত্রীকে সন্ধ্যাব 
অন্ধকারে হ্বদয়ে প্রেমের 'আালো জালিয়! তাহার জন্য অপেক্ষা করিছা বসিয়া 
থকিতে অন্ররোধ করিতেছেন । কবির ঘদয়ের শিভভত অন্ধকার কোণে এই 
প্রেমের আলোটুকুই তাহার দিনের কর্মে শক্ি জোগাইবে। রাত্রে গৃহে ফিবিয়। 
এই প্রেমের ভাব-বূপের মধ্যে তিনি আয় গ্রহণ করিবেন, 

ভ্বালে। ওগো স্বালো ওগে! মন্ধ্যাদীপ দ্বালে ! 

হ্বদয়ের একপ্রান্ে ওইটুকু আলো! 


'রবীক্্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩৬৯ 


লহন্গে জাগামে রাখো | তাহারি পশ্চা্ডে 
জাপান বনিয়। খাফে! আসল এ রাতে 


মার বিদ্দিপ্ত চিও কাবার তরে 
ভবনের হাল হতে । পৃক্যি ছ জালি 
₹০কুএকাঠি৭্)াতি আছোজনরাছি 

শ্র্প বোঝ। হয়ে থাকে, মব হয় (মে 
ঘ্ণ সে ».পাকান উঙ্ছোশোর্র পপিতে 
লে একটশান , নাল পির হত 


লান দর্প নান! 2 গঙ্গার হাতলোতে 


ৰ্ঁ 


পাপে গ্ির 


শি 
ন্ 
১ 
রঙ 
ধু 
নিছে 
সা 
টা 
১৯ 
শি 
চু 
এ) 


] 


২, ৭ এসি র্‌ এরি ই: ০০ 
এঠটি ্ুবণা' এল একটি উতক্ু্ু কবিতা । নর্মানবীঘ ভাবে 


টি লী 


ন 
(২) কব (নতি তাকাস্ছ মনেব সঙ্গত প্রক্তির মেন্দঘেৰ লামগ্জশ্য 


হত হাক বে প্রভাত পাত্র 
লে গো চাল কাছা । 


রর 
£ ৮5. এনে এশালে লিও 


21৮ হেথ হতে শুর । 
চি শত ও ন্ঢশ্ন্ 
৬৩ সি শা ৩) মোর ৮৫ চি 


$ ৮৫ ৰা চি 
ক্বলশ ঠ'পশার্ে লহ শোর এরর 


নয হধারে হাল হাধুক 


খা 


তব সহবাহিচোর। 


&[হাঁব মনব এ5 অবস্থ। অস্বাভাবিক, তাভাব বেদনাকে দিশিত করিয়া উত্সব 


খ 


করবার ভক্গু হিনি বনপ্তকে আহ্বান কণবতিতছিন) 


«5 বসন, পচা শাহি ভুমি 
আদ।-্ দ্ুযাবে এসো 

ফুন তোলা নাহ, ভাগ মাফোছন, 

নিবে গেছে দীপ, শুন্ধা আনন, 

শালার ঘবের হীন মলিন 
জানত দেঘ্যি। হেসো, 

তবু বসন্ব, তবু জাজ তু'ম 
আমারে হুধারে এসে $ 


৪ 


৩৭০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ' 


(৩) কবির গৃহলক্ষীর স্বল্লামু জীবনের আনন্দিত দিনের স্থতি ও তাহার 
কামনা-বালনা কবিকে অন্থুক্ষণ ঘিরিয়া আছে, 
শণান্তের হণণমেনস্যারে 
চেয়ে দেখি একদৃঃ৯্ট,._দেখ' কোন্‌ ককণ হক্ষরে 
লিখিয়াছ মে-জন্মের সায়ার হারানো কাহিনা। 
আ্ভ' এই দ্বিপ্রহর পলবের মত পাছত 
তোমার সে কবেকার দঘশ্বান করিছে প্রচার । 
আতপ শীতের পৌছে নিজহন্তে করি 
কত শত-মধাহ্র হনিবিড হু 
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পত্রীর অনুপনস্থঘততে বলন্ধ যখন উপান্থিত হারতে) গন কবি তাহার শ্পশের 
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জাজ তারে শণকান উলে থাক হেন নাদাল ও 


মিলংনর দিনে বার কৃতিবরে লহ শু ফাল 
১০০ 4 রি রব ্ 
তেদার (বচন ভাতে শুনারে হান হা ক ডা 
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কবির স্গীবনই ভাহার প্রিঘার জাবন হোল 
জন'র জীবনে ভমে গাছে গে কাটে 
ঠোমার কানন! মোর চু দিয়ে মেগা | 
মেন শামি বুঝ ননে 
অতেশয় নগেপনে 
হুনি মাজি মোর দানে শামি হয়ে আভ। 
আমার ভীবলে তুমি বাচো ওগে। নাচে । 
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(৪) কবি তাহার মৃত পত্বীকে নূর্বত্র অনুভব করিতেছেন, তাহার জীবনে 
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» নার ২52৩ হম জগ পিশুল আরা প্র । 
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ব্লান্তহীন কল।ণের বাহঘা মাহমা 


নিঃশেষে মিশিয়। গেছে। জোর চি সনে । 
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যে-হাবে পরম এক দানন্দে উতপুন্গ 
তাপন।ুন দুই করি লিছেন লা, 
ভা্যর মিলননাত নিন বেদল 
নিত্য বণ গঙ্গ শীত করেতে তন, 

৮5 পণ, কণকাছি শামি লো । পাতে 


গুটি এ হু ৮ ০ 
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নাপারণ মান্রষের 'চত্তিভূমি হইতে হুদ উ[৪া0টাওকে দোখছল ইহার মধ্যে 
সর্বমানবীয় চিত্তের স্পর্শ আমালিগকে মুগ্ধ কবে,কি পূর্বে বলা হইয়াছে, এরূপ 
শোকের একান্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যেব উপজাীধা নঘ। আম্মার অমর্দ্ 
বিশ্বান আনিয়া কি করিয়া ধীরে ধীরে শোক জয় করিতে হয, তাহার ইতিহান 
রবীন্দ্রনাথের নিকট খুব একটা বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। ভাবতীর আধ্যান্মিকতায় 
বধিত উপনিষদের বসপুষ্ট কন নিকট আম্মার অমরত্ব তো স্বতঃসিদ্ধ, ইহাকে 


৩৭৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


বিশ্বাস কবিয়া লইঘ্াই যে কি ভাবে,মৃত্যুকে গ্রহণ কবিষাছেন ও সান্বনা 
পাইয়াছেন, তাহাই এখানে দেখিবার বিষঘ | স্মবণ'-এব এই অংশে অপৃঝ কাব্য 
ও নান্বনার সমন্গয হইয়াছে। 
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শিশু 
(১৩১০, গ্রশ্থাকাবে ১৩১) 


স্নীব মৃুহাব স্ব বধীন্দনাথেব দত) 151 কন] লাঘা।। ৪ পক বেত [ ঞ গন »৩৮”ল 
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বাষু-প্বিবতহ্নব জন্য ভাহাহক আলমোডা বাখী হব ববউন্দ্রশাঝ পিতা কঙ্যাব 
শুশ্দযযা 9 ঠচিকিংদাব বাবস্থাব ল্য স্স্কেমান পেদানে বান বণ্বন। সঙ্গে ভাহাৰ 
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অনাবিল পালার মর্যে আর গ্রহণ কাবণাদেন | পিশিশহোলালাখ ও 
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তি স্বতন্থ। 
“শিশ্তা'ব প্রবেশক কর্তাটতেই করবি শিহর স্বাতস্ত্র্ের মূলম্থুর ধ্'ন 


৬ 
। 


৩) 


৩৭৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


করিয়াছেন। সংসাররূপ সমূদ্র প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কতো তাহার তরঙ্গ, 
কতো উত্তাল কলরোল। শিশুরা জলে নামে না, কেবল তীরে বরন আপনমনে 
নিজেদের খেলায় মত্ত আছে । সমৃদ্রের গঞ্জন তাহাদের কানে হাখাগানের সবরের 
মতো বোধ হইতেছে । চঞ্চল সাগর তাহার খেলার সঙ্গে মিশিয়া খেলারই একটা 
উপকরণে পরিণত হইয়াছে । তাই বাপ্তবজগৎ ও শিশুর জগৎ ভিন্নমুখী। 
বাস্তবজগতেব লাভালাভ» হিলাব-নিকাশেব কোনে ধাব সে ধারে ন"» আুণ্ডি 
কুড়াইতে আর বালুব ঘবে ঝিনুক লইয়া খেলাতেই নে মন্ত,_ 

হানে না তার। নাতাপ দেও", 

জানে না ভান ফেল । 
ডুবাপ্রি ডুবে মকৃতা চেয়, 
বণক ধায় 2 লেখে, 


হেব! হুডি কুাযে গেয়ে 


হইয়াছে, ০ 


ঠ1ক। থাকে জগতৎমাসের 


গুৎপিরি, নি 


নানান রদ বাচিয়ে নেয়ে আকাশ পাহাল 


না রেতেন খোকার গেলা নরের চাহাল 


নকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে হুম এশা 
পোকার সাথে হাসে, মেন একবয়নী । 
সভা বু নানারত€র মুধোন পা 
শিগুর ননে শিশুর মতে! গলপ কারে। 


খোকার জন্যে করেন কটি ন। ইচ্ছে হাই, 
কোনো নিম কোনে। বাধা-বিপত্তি নাই । 
বোবাদেরও কখ। বলান পোকার কানে, 
অসাড়রে এ জাশিয়ে ঠোলেন চেতন প্রাণে । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩৭০ 


আব বাশ্তব গতের বদর 


নমর। থাকি হগত্পিতার বিছা নমে, 
উঠেছে ঘর পাথর গাথ দেন লঙগে। 
ক্ষযোতমশাস্ মতে চলে শা শহা 

নিষ্ন গালক বাগান লয়ে পু এরি 
চ'পার ঢালে ০ শো এদনি ভাপ 


শন ৯1৫ 5০ গান 7 রি ন্‌ দণ্ন 


লিছি থাক লবুক হাম নলারাণ 


ন্ণলনের তথ নল হাজি মু) 


নিগ্ব মনা পু "কন কিন হাত, 


| কি "দ্হ শার লছালিপশ 


১ 
৯৭ 
৬ 

নখ 


রঃ ২ বিদ্* বিবাতি 
ন্ট কাকছু এ] খ্তে 


৫ সি 
লঙ্গিন বাঙ্গবন্গ?তেব আদেইশা জমে শিশুকে একট এক 


»৬৬|/ 


সস 


আবৃন্ত করিলে, নে তালা হইতে হর্ষি চা ছুটি মাবহতাহাব মনের খেলাব 


৮51 প্রানূশ শবিতে চাঁর। তাহার মনের আ্গত্ত) যেখানে বান্ধব জগতের 


৬ 


(কনে! নিম খাতটি নও যেগানকাবর ভালোমন্দ,। লামান্ত-বিতশ্ন, শিশব জনে, 
শিখন সাপকাটঠিতত নিধাতবিত, সেই ভগত্্ব অবাধ স্বারীনতাব মধ্যে লে লঞ্চবণ 
কবলে চার। গান।পবা পডাস্িন তাহার ভালে পাগে লা। 7 ৯ ভাব ও 


কল্পনার সঙগাহীন ম্বাপনত পাইবাব ভন্য সে ছুট খোজে 


নাগে, আমায় ছুট ভিত বল, 
কাল খেকে পটেছি যে অল । 
এখন জম "তামার ঘরে বাস 
করব ধু পা? পড় 2েল।। 
তুমি বলদ দুপুর এখন সবে, 
না হয় যেন সতা হল তাগ, 
একদিনে। কি ছুপুরবেনা হ'ল, 
বিকেল হল, মনে করতে না? 
(প্রশ্থ) 


নিত্য নিতা পাঠশালায় যাইয়া আবদ্ধ থাক। তাহার ভালো লাগে না, 
পাঠশালাব বদ্ধ জীবন অপেক্ষ। বি বওয়ালা, মাপী, মাঝি প্রভৃতির জীবন তাহার 


৩৭৮- রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কাছে কাম্য। কারণ, শিশুর চোখে সে-সুব জীবনের অবাধ স্বাধীনতা, সেখানে 
কোনো বাধানিষেধ নাই, খবরদার করিবাব কেহ নাই, নিজের মনের আনন্দে 
তাহারা যেখানে-পেখানে যাইতে পাবে, যাহ। কিছু করিতে পারে । তাহাদের বাস্তব 
জীবনের দিকটা শিশুর চোখে মোটেই পড়ে না, সে দেখে তাহাদের বাধাহীন-তা, 
উন্মুক্ততা । তাই সে ফিরি ওয়ালা হইতে চার, 


০৪ ওটি পাও খু বি কত ০ স্পা ভিস্চ এচ স্ক ৪ € কুঁচি 
কখনে। তাহ।র লাপ বাজি খেহাঘ হেব মাসি হত, যেখান থেকে চাবি দকেব 


“ছল বাদি সেন, 
হাল টেলে নেয় জেনে, 
গো নহিম লাঠরে নিয়ে 


যাদ রীগলের ছেলে। ( মা) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


বান্তবেব সংঘাতে শিশু তাহার ক্ষুদত, অনহাষ 
তাহ| নেপধাবণা ব্িতে পাবে? বিস্কতি 


চি) 
4 বে? সপ 


শন স্বরে ঘপ্যে এক৩ হপ্বপ্রতিটার 


নি 
পা 
-স 
! 
সং 
সি 
স্পা 
৬ 
শি 
€্চে * 
ক 
পা 
৩ 
৩ 
খে 
ত্স। 
ৃ 


রা লি রক 


৬ 


৮) (001৮1 001 [8০05৯ বি 


তা তি 
স্স্কী স্পা ভীতি উত্তোলিত শা ্্ 
শিশ্মনেব কমনায লগ তপুবণ-প্রাঞছ | 
জল তব 05 লা হাত লে ফেলত ৮6) তত জ্। ও ভত্তাঁল নান সন্ালে 
| ষ্ন্‌ ৬৭ 14 1 4৭ € || € | ধা ্িত2- ৫149 শশা] রি 
৮ রর ক্ষ শা টি প ৮ হক 
আপদ টি ক্স্ শিশি স্ব সি জস্০ আল পে 
ল্েহে [৮ তবু ডি ত শত লও চাদ 122 তত পুতি 


/ রে এ 
8:28 
পি ক শে 
৬ ৩ তল € 7 ফা 
৬ 
চা ৪ 2 £ » ০৫০ 
প্র রশ 
চে টি রে রর 
৪ 2৯ ভপহ 
এ4০৯৪ তং. এ... 
কঃ বৈ রি 
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( 2৫৮৯ যু লাল) 


কদলুনা বু হাক দাদি সতহত কিতুলা 


42 আট 21৭ শা 


উল জপ লিছে এ এত | 


তল রর রি টি ঘলা৩, টা 


এলি ও সর ল ন শান | 
শোম'ব কি বিচ্ছ বেকঝেন, মং 
হোমার থু ভা।ব ছেলেমানুৰ ॥ 


(বিজ্ঞ) 


৩৮০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


কল্পনার মে বাবার মে! বড় হইয়া তাহার ক্ষৃদ্ত্ব তুলিতে চেষ্টা করে,-- 
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয, 
একলা যাব, করব না তে ভয ; 
মাম! যি বলেন ছুটে এসে 
“হারিয়ে যাবে, মামার কোলে চড়া” 
বলব আম, “দেখছ না কি মামা, 
হফ্ছি যে বাবার মাত ঝডো।" 
ছে দো মামা বলবে, ঠঠাহ তত, 
খোক' ছামার সে পোকা আর লাই ভে ৪ 


(ছোলার) 


"ব্ী তলব সন নায় বাতুখ।- 
চা ভি ৫ তুল ৮১ চক মর 
নল) ভুযাশক সাত হ ণ 
শপ্ন তোলার গাম বোন ০1) 
কত নোক ঘেপানয়ে শেন ছে, 


কৃত লোকের মাথা পড়ল কাট? 


এই কলুন' নাহয় না বলছ, তাহার মনে তুইখ, 
রো কাত কী পট মাহ হাত - 
এমন কেন তা তয না আতা | 
টক যেন এক গল হত তবে, 
শ্নত যারা অবাক হত সবে, 
দান। বলত, “কেমন করে হবে, 
পোকার গায়ে এত কি জোর আছে ।” 
পাঁঢ়ার লোকে নবাহ বলত প্ছনে, 
গো পোক। ছিল মায়ের কাছে ॥" 
(নীরপুকদ ) 


রূপকথার রাহে শির চিরদিনের বাল। শিশুর মন সম্ভব-অসস্ভবের কোলো 
পার ধারে না, রূপকথার সঙ্গে বাস্তবের ভেদ অস্থভব করিতে পারে না। রূপকথার 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩৮১ 


বিচিত্র আখ্যানভাগ তাহার কাছে পরম সত্য, তাহাব মন নাবাক্গণ সেই 
আবেষ্টনীর মধ্যে বিচরণ কবে। ছাঁদেব পাশে তুলনীগানেব টব যেখানে আছে, 
সেখানে তাহাব বাজাব বাড়ি, মাঠেব পাবে দণ্তকবণ। বাভগঞ্জের খাটে 
মধুমাঝিব নৌকাট। বাণ। দেখিয়া নে বলে, 

জাশাদ যদ দমে তার শৌবাট 

তান তবে একশোট ঢাড় আতি, 

"1 ঠতেদ্ চাপাতে পাত ৮৩7 

[দিথ পু পু প্চোত শাহ হাও। 


বর 


(লেপ 15.) 


বাদপ-নাঝে তাহাৰ মনে পড়ে রূপকার তেপাগ্তবেক মাঠের লেখ 
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১১ 
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শা ক্জি 
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পাস 
১5৭ 
শর 
এসি 
পি 
চর 
রঙ 
লেস 


লহ 12 পেথ" 2481 শত) খাপ 1755 


2 7[2৮ লাফেবু ক তুল তু শলে 
চু নন শোঠাল নুরু ।পচ্ছে এ শক্ত, 
দাঁণ এভিস চলি 6 বাশ তত এজ সা 
(ু্টএ লিল) 
রামায়ণ বা প্ুপকখাব ঘএঠনাকে নে নজেব ।এশু মনে নহিত খাপ খাওয়াই 
তাহা মন্যে নিজেব স্থান কাবদা লয় । আস্তব-জঅপন্তবেধ তাহাব কোনে। বালাই 
নাই। পামেব বনখাণ নে বামযাঞাব গানে শুন [ছে, বিগত দগুবাবণ্য যে মাঠেৰ 
পাবেই, এহ তাহা ধাবশ* আব বগ্প্রক তব মাং এক হহদা 'মর্ঘিতেহ 
তাহা আনন্দ, 
বোতদর বেশ অথ লায় দাশ সি ভান 
বাল হেলেব্র মতা কেবণ শাজাহ বছে বাশ । 
শালব শে মধুর খাতক তেখম পত্ড 
শাঠবিড়া,ল ছুটে বেড়া নেও পি. তুণ | 
বনন আন পুমযে মেতেম দুপুসবেলাগ ৩তা০৩- 
পঙ্গুণ ভাহ ঘঁছ আমাপ থাকত গাথে নাথে ॥ 
ও (বনবান) 


৩৮২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


বন্তজন্তর ভর-ভাবনাও নে অনেকটা কমাইয়া আনিরাছে লক্ষণ ভাগের 
সাহায্যের আশ্বাসে | 
রাক্মসেরে ভয় করিনে, আছে গুহক মিতা, 
রাণ আমার করবে কি ন, নেই তো আমার সীভ' | 
হন্মমানকে যত্র করে খাওয়াই দ্রুধ-ডাছে, 
ল্প্মণ ডাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে ॥ 


( বনবাস ) 
প্রকৃতির বঙ্গে শিশুব সন্ন্ধ অতি নিবিড় । প্ররূতি তাহার নিকউ একান্থ 


ইরা বিচিন্ন অংশ একেবারে মান্তষের সমগোত্রীত। সন্ধ্যাবেলায় 


কদমগাহ্হর আড়ালে যখন চাল এসে, তখন শিশু মনে কাবে। সত্যই চাল ওখানে 
আটকা পড়িছ' গুনাহ এহং উতাত্ক রিহ আনি যাছ। তাঠাব দাদা যখন বছে 
যে চান অকুনক দুল থাকি 


সি 


শখ দানার যু কু কুন্দতুত পাতব শন) বিলিন 


চে চপ ম্প্ি 
মন জানদর হাসিব সি শালানার হিট, 


৫ 
পু 
৬ ৭ 


কর থু 


ম মানাদেত মে তোছে আথ কারে নক, 
গু 
ক মার মুদি দেগাম সখ বড়ে কিছু 


( হা হল শা) 


কিন্ত বেশক্ষণ দেলারি দেব কাবততি পারে শট কারণ হাহা স ভহাহাতদর হা 
অপেক্ষ। করিত তে, 
দেছহনে মং বাগান ছেষে বাস্থ গত কে! 


৮৮ 


কবত গ্রিন কেন পদের তাহাছ়ি আতা? 
হা'নন ক কর কাছে হাত বাড়ে আছ | 
ন' কি ওদের নেইকে ছাদ আমার মাযের মতে? 
৮ ( বেক্োনিক ) 
মেঘের মধ্যে বাহার! থাকে, ঢেউএর মধ্যে ধাহার। থাকে, তাহারা ক্রমাগত 
যেন শিশুকে ডাকে খেলার জন্য, কিন্ধ মে মা ছান্ডন্' থাকিতে পারিবে না 
বণিন্া বান না। 


রবীনক্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩৮৩ 


সমস্ত “শিশু' কাব্যখানিব অন্তবালে শিশুৰ একমাত্র বন্ধ ৪ সমন্তখদ্ঃখভোগী 
একটিমাত্র প্রাণী আছে । তাহাকে কেন্দ্র কৰিয়াই শিশুর লমস্ত ভাব-চিন্তা, কল্পান।- 
ধাবণ। উত্নারিত হইদাছে_নে আহার মাত।। তাহার বল্পনাব যতো স্থদূব 
অভিযানই হউক না! কেন, ভাহাব আখাআকাজদ। ঘনো বিচিত্র, যতো! অসন্তবই 

হোক ন।, তাহার মধ্যে তাহাৰ মাতার একট বিশ স্থান আছে। নে তাহাব 
সমস্ত ভাব-চিন্ত। বলপনাব নঙ্গে সহানভভূতিনম্পন্ন শিশুবন্ধ-কুপে বপান্থবিত 
কবিয়। লয়। 

শঙ্খ ব দ্বিভান পাব।ব কর্ধিতাব মণ্যে শিখব মাত ও শিষ্টকে যাহাবা 
আালেবালসে, তাহাদেশ শিপ ও শিশু তি অশ্াশ্চত১ পবমবহস্তামর রূপে প্রতিভাত 
হয়, ভাহাব অপূর্ণ চিত্র প্রদান পাইনা | কাব্য ৪ ভাবেন শ্রশ্বষে এই কবিতা 
কঙ্টি মনোহব | গজব» হেল ও জিলা 5 ঘেলেন মবুবণ প্রতি কবিতাদ্গ 
শিশু হাহাদেব হিকটি সে গক্হানৌন মন) পবমগ্রেমমহ। পবঘবহশ্যমহের 
ক্দপ্রকাখ বপিছা প্রতিভাত, হাহা পেশখনেব লৌন্দবে, ক্ষদজীবনেব লীলা 
সপো একট অনবঠনশ হত ভাহাব। পতিিঙ্গণ চুক হতে নম্তানঙ্সেহেব মধ্য দিনা 
তাষাব। সবল বপেব উৎ পাছিলের বৈষণব-লাহিতোৰ 
বাখ্নল্য-বন ববান্দ্র-ক ধ্মাণালর বর এগ জুন বি হউয় এক মনোহব কূপ বাবণ 


র্‌ 
নবিগাঙ্ছে শিশু গ্রন্থধানিব এহ সবিভাঙুলিব মাবা। 
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নি 


বআর্ব্ভাৰ অর্থহীন, 
ভ।২পধহীন, সে বলমাত্র গু তব ছে, থলি ছলে এবং 
যে আনন বিশ্ব ত্রণাণ্ড উন নত, তাহা ব এসটি ক্ষ বণ শিশু। নে। ত্যকালের 
_-অসাম ও অনন্ত। এ অসীম, অনল আনন্দ নীমাব্গ হই মায়ের বুকে 
শিশুবপে আবিভূতি। মাদেব ও 'আযায়ঙ্ঘজলেব 2িবকালেব আশ -আকাঙ্ফাব 
মৃতিমান একাশ শিশু । ম।য্ব দেহমনেব সদস্ত নেন্দ্য ও মাধুব তাহাব মধ্যে রূপ 
গ্রহণ কবিঘাছে। অপীম, অনন্ত আনন্দের অংশ দে“, কাল ও পান্ষ লামাবদ্ধ 
হইয়া, পিতামাতাব ও আত্মীরম্ব-নব জন্মজগ্মান্গবেব কামনা ও আশ.-আকাঙজ্ফাব 
মৃতি গ্রহণ কবিয়া স"নাবে অবতীণ হগ। অন্তবেবধন আজ শিশু হইয়া মারে 
কোলে,-তাহাব অপুর বহম্যময় হাব ভাব ও প্রৎ ক্ষণে-ক্ষণে মায়েব হদয় 
বিস্ম-রসে আধ্লুত কবে । তাই মায়েব নবদা য় কখন তাহাকে হাবায়, 


“জন্মকথা ন কব তু চা ততিতভিন দে, এ জগ 


“হারাহ হারাই" ভযে গে। তাই 
বুকে চেপে রাগতে যে চাই, 
বেঁছে *রি একটু সরে দীাঞ্ঠালে। 


৩৮৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম 


ডা।ননে কোন্‌ মাযায় ফেদে 
বিশ্বের ধন রাখব পেঁধে 
আমার এ ম্বীণ বাহুছুটির আড়ালে। 


“খেলা কবিতাটিতে নকালবেলায় গোষ্ট-গমনেব জন্য প্রস্বত, বাখালবেশধ।বী 
শিশু-কৃফেব হৃত্য-লীলার় যশোদাব ম্বেহ-বন যেন উছ্লিয়া পড়িতেছে, 
[বহানবেলা। আঙনাতলে 


এঠোহ ভুমি কী পেলাহনে, 


কাকন বা মাই বু তিতুত, 
হাক তি গলতন্ন তত রতন 
ভেতর দা ল। 

“চাতুলা কবিতার কবি বলিতেছেন যে, ঘোলা হৃগের প্রাণা হহলেঞ। আাতেব 
ন্রেহ পাইবাব আকাঙ্ষা় নে মতা আিহাঙ্ছে ১) অতি 
থাকিলে, মাবেব স্বেহেব লেচভে নে ভিথাণা নাভি আাদের 
নে আকাঁখেব নক্ষত্রলোকেব কারপহাব। অপিবাশা হতলেএ মাছের স্েহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়। মাছেব কোনল বুকে আলাম স্বধে আহার হই 
অনন্ত মেহের কাাল হইয়া ন"্নাবের স্েহ-বক্ষনে শিক বদ্ধ কবিছাহেন | 

“কেন মপুব' কবিতায় করবি বর্লতে চাতেন ঘে, মাতা শিশুকে আলোবালছ _ 
সম্ান-ন্সেহেব মপ্য দিছাই বিশ্বের আনন্দলাপা_ তাহার কপ-বন বর্ণ পদ্দগানকে 
উপলন্ধি কবিতে পাবেন । নস্তানের ঠাতে বগন বডন থেলন। দেগিছা যায় তখন 
তাহার দেহে যে নৌন্দয এ মনে ঘে মাননেব বিকাশ হয়। তাহার মনো মা 
বিশ্বের সৌন্দদ ও আনন্দকে প্রত্যক্ষ কবেন। শিশুর নোন্দ্য ৫ আনন্দের মণ্যে 
এেশ্বেব আনন্দ-লীলা মাছের চোখে দৃর্ত হহদা উঠে। শিশুকে নাচাহবাব সময 
দাঘে গান করেন, সেই নংগ্রতের সঙ্গে বিশ্বপ্রকূততিব নান! অভিব্যক্তিব মধ্য 
হইতে যে ল'গীত নিরস্তব উঠিতেছে, তাহার যে মিণ আছে, মা তাহা উপলব্ধি 
করেন। নম্থানের রলনাব তৃপ্তিতে ম। পৃথিবীর সমন্ত ভোগ্যবস্থব অমৃতমম স্বাদ 
অন্রভব কবেন। মাতৃত্বের সৌভাগে ধন্যা নাবীকে বিশ্বপ্রক্কৃতি অভিনন্দন জানার 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৩৮৫ 


বাৎ্সল্য-রসের মধ্য দিয়া ভগবানকে অনুভব করিবার কথা বৈষ্ব-দর্শন ও 
বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্থভূতিও এই বৈষণববাৎসল্য-রস দ্বারা 
অনেকখানি প্রভাবান্বিত। তিনি কয়েকটি পত্রে ও প্রবন্ধে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই মানবীয় চিন্তরলের মধ্য দিয়। ভগবানকে অনুভব 
করার পরিকল্পন। রবীন্দ্রনাথের উপব অল্পবরন হইতেই গভীব প্রভাব বিস্তার 
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১৬ 


উৎসর্গ 
(১৩১১ গ্রস্থাকাবে ১৩২১) 

১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন ববান্দ্রণাথেব কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন কবেন। ইহার 
পূর্বে ১৩০৩ সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম ববল কাব্য-গ্রস্থ।ব” প্রকাশ 
কবিয়াছিলেন। তীাহাব সম্পাদনায় কাব্য গ্রন্থেব নাম ও ক্রম বক্ষিত হখয়াছিল। 
কিন্তু খোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কাব্য গ্রন্থে নাম ও ক্রম বক্ষিত হয় নাই, 
কেবল ভাবধারাব অন্ুক্রমে বিভিন্ন বিভাগে করিতাওলি নাজানো হইদ্লাছিল। 
প্রত্যেক বিভাগের মর্মার্থ জ্ঞাপনেব জন্য কবি এক একটি প্রহ্বশক কবিতা লিখিয়া 
দেন। এই প্রবেশক কবিতাগুলিই প্রধানত উংনর্গেব কবিতা । উতনর্গেব 
অধিকাংশ কবিতাই ১৩০৮ হই* ১৩১০ সালেব মধ্যে বচিত। মোহিতবাবুর 
কাব্য-সংস্করণেব যখন আর পুনমুর্্রণ হইল না এবং পূর্বে মতো কবিতাগুলি ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রন্থে সন্িবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন “ই প্রবেশক কবিতাগুলি 
একক্র লন্গিবিষ্ট হইয়া “উৎসর্গ” নামে ১৩২১ সালে প্রকান্লিত হইল। 

মোহতবাবুর সংস্করণে নিক্নালখিত বিভাগগুলি ছিল,_যাত্রা', “হদয়-অরণ্য', 
“নিক্ষমণ', “বিশ্ব, “সোনার তবী", লোকালয়" “নারী, “কল্পনা “লীলা, “কৌতুক”, 
“যৌবনম্বপ্র', “প্রেম”, “কবিকথা”১ 'প্রক্ৃতিগাখা"$ হতভাগ্য”, সংকল্প”) “্বদেশ', 

৫ 


৩৮৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


পক", “কাহিনী', কথা", “কণিকা, “মরণ”, “নৈবেগ্'» “জীবনদেবতী', "ম্বরণ' 
শিশু", গান” 'নাট্য'। এই এই বিভাগের প্রত্যেকের জন্য একটা মুখবন্ধ বা 
এ্রবেশক কবিতা রচিত হইয়াছিল। এই প্রবেশক কবিতাগুলি ছাড়াও এ সব 
বিভাগের ভাবধারার সহিত সাদৃশ্ঠযুক্ত আরো কতকগুলি কবিতা এ সব বিভাগের 
অন্ততৃক্তি করা হইয়াছিল। | 

বিশ্বভারতীর “রবীন্ত্র-রচনাবলী' সংস্করণে ইহা ছাড়া “১৩১০ সালের কাব্য গ্রন্থের 
যে-সকল কবিতা অন্য কোনো গন্থে প্রকাশিত হয় নাই, (বা প্রকাশিত হইলেও 
এঁ সকল গ্রন্থে এখন মুদ্রিত হয় না, বা রবীন্দ্ররচনাবলীতে এঁ সকল গ্রন্থে মুদ্রিত 
হইবে না) কিন্ত সময়ান্ক্রম বিবেচনায় কাব্যগ্রন্থে ও উতৎসর্গে সংকলিত হইতে 
পারিত, এইরূপ কতকগুলি কবিতা উতসর্গের সংযোজনে প্রকাশিত হইয়াছে ।” 
'রবীন্দ্রচনাবলী'তে কথা-বিভাগের প্রবেশক-কথা কও, কথা ক, ও কাহিনী 
বিভাগের প্রবেশক-_-কত কী যে আসে, কত কীযেযায়' ও 'নিবেদিল রাজভৃত্য' 
কবিতাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে । “নক্ষঘণ' বিভাগের প্রবেশক প্রথম সংক্করণের 
£উৎসর্গ' হইতেই বাদ দেওয়া হইয়াছে । 

উৎসর্গের কবিতাগুলি কবির বিশেষ বিশেষ ভাবপারার কবিতার মর্ষপ্রকাশক 
বলিয়া এক একটা পরিপূর্ণ ভাবে সমৃদ্ধ । বিতিন্ন ভাব-পযায়ের অন্তাগ্ত কবিতাগুলি৪ 
পরিণত ভাব-কল্পনা-বাঞ্ক ও উংকৃই কাব্যবনদে মনোহর । | 

যাত্র। (কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া, বাহির হনু মর পাতে হরণানি বাহিয়া--উিৎসগ, 
বর্তমান সংস্করণ, ২ নং) 

কবি জীবনদেবতার নীরব ইঙ্গিতে আশাখিত হইয়া ভয়-সংশযঘুময় কাব্যজীবনে 
প্রবেশ করিতেছেন । এই কাব্যজীবনে যাত্াব কালে চারিদিককার মঙ্গলচিহন 
শুভহ্চনা করিতেছে বটে, কিন্তু যদি কোনো দিন অমঙ্গল ঘটে, বা বার্থতা বা 
অক্ষমতায় তাহার এ যাত্রা পযবলিত হয়, তবুও তিশি দুঃখিত হইবেন না। 
কাব্যলক্্রীর যে নীরব ইঙ্গিতের সমর্ণ তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহাই তাহার 
পক্ষে পর্যাপ্ত । তাহার ব্যর্থতার জন্য তিনি কাহারে! বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ 
করিবেন না। 


হদয়-অরণ্য (কুড়ির চিরে কাদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে») 


সম্ধ্যানংগীতের কতকগুলি বিষাঁদময় কবিত। একত্র নিবদ্ধ করিয়া সেই বিভাগের 
নাম দেএয়া হইয়/ছিল “হদর-মরণ্য' | প্রভাতসংগীতের পুনমিলন' নামক কবিতায় 
কবি তাহার নন্ধ্যাসংগীতের যুগের মূনোভাব স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,-- 
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'ভার পরে কি যে হল-_কোথ| যে গেলেম চলে । 
হাদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে, 
দিশে দিশে নাহিকে। কিনার! 
তারি মাঝে তনু পথহারা | 

“ হাদয়-অরণয নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে ।” 
(জীবনস্থৃতি, ২ পৃ) 

প্রকৃতি ও মানবজীনের সহিত ছেলেবেলার কবির অতি সহজ ও সরল সম্বন্ধ 
ছিল, তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ্গের হৃদয়ের লক্ষ্যতীন উচ্ছ্বাসে 
মধ্যে আবিষ্ট হইয়। পড়িলেন। এই শিজেব মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার বেদনা কবি 
ব্যক্ত করিতেছেন । 

কবির মধ্যে অপূর্ব সম্ভাবনীঘত। আছে, কিন্ত তাহার বিকাশের পথ রুদ্ধ 
হওয়ার কবিচিত্ত ব্যথিত হইছাছে। লিজের মধে] আবদ্ধ, সংকীর্ণ ব্যক্তিজীবন 
বিশ্বীবনের সপ্প 2 ? ইউতে ন। পানিয়' গতীব বিষাদে অগ্র। কিন্তু কবির বিশ্বাস, 
এ অবস্থার অবসান একদিন হইবে, তাহার নমন্ত আকাজ্জা পূর্ণ হইবে এবং তিনি 
বিশ্বে সহিত যুক্ত হইয়া তাহার জীবনের পরিপুণতা ও নার্থকতা লাভ করিবেন । 

বিশ্ব (আমি চঞ্চল হে,-০) 

বিশ্বের মধ্য দিয়া অসীম ৪ অনন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে, আর মাহষের 
প্রণে ক্ষণে ক্ষণে অনীমের চঞ্চল স্পর্শ লাগিতেছে। মান্তষ সংসারে আবদ্ধ হইয়া 
থাকিলেও সেই স্পর্শে তাহাব মনে অনীমের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া 
উঠে। অনন্যেব উপলব্ধির জ্ন্য তাহার সীমা ভাগ নিজেকে শিশ্ব প্রসারিত 
করিবার জন্য সে চির-ব্যান্ুল। অসীম জগদতাঁত, অনন্তপ্রসারী এ বহুদূরে 
সামগ্রী হইলেও দেহাবদ্ধ মানুষ এই অপ্রাপণীয়কে ধ্যান কবে, কামনা করে। 
প্রকৃতির লৌন্দধে অলীমেব আভাপ পাইয়া, 'অসীমের ব।শি শুনিয়া কবি উন্মনা ও 
উদানীন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে এই জগতে, দেহের মধ্যে আবদ্ধ জীব, 
তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার মন সেই স্থদূবকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 


উঠিয়াছে। 
বিশ্ব-বিভাগের প্রথম কবিতাটি (১৪নং ) উতর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । 


কবি এই কবিতায় বিশ্বের সহিত একাত্মতা অহ্ন-ব করিতেছেন-জশ-স্থল- 
আকাশ, সর্ব দেশের সর্ব মানব, পশু-পক্ষী, জড় ও চেতুনে পদার্থের মধ্যে নিজেকে 
ব্যা্ধ করিয়া দিয়া বিশ্বাসবোধ পূর্ণভাবে অনুভব করিতেন। চিত্রার 'বন্ুন্ধরা' 
ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার সহিত ইহার ভাবের মিল আছে। 

মোনার তরী ( তোমার চিনি "লে আমি করেছি গ্বরব--৬) 


৩৮৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


বিশ্বসৌন্দর্যলক্মীকে কবি বলিতেছেন যে, তিনি চিরদিন তাহার কাব্যের চিত্র ও 
সংগীতে সেই আলোকসামান্তার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
“জনসাধারণের কাছে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নাই। তাহারা কবিকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছে, কাহাকে তিনি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি যাহা বলিতে 
চাহিতেছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, কিন্ত কবি আভাসে-ইঙ্গিতে সেই সৌন্দধময়ীর 
স্বরূপ ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার অধিক পরিচয় দিবার শক্তি তাহার 
নাই। কারণ এই দেবী তো অনন্তরহশ্তময়ী ও অনির্বচনীয়া-_-তাহার সুস্পষ্ট 
পরিচয় কেহই দিতে পারে না। কবির নিকটও এই বিশ্বসৌন্দর্দেবী নিজেকে 
স্থম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই। কবি তাহাকে প্রকৃতির নৌন্দধের মধ্যে ক্ষণ- 
আভাসে লক্ষ্য করিয়াছেন মাত্সর। এই ক্ষণ-আভানকে তিনি কথা, স্থুর ও ছন্দে 
বাধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত এই রহস্যময়ী চির-চঞ্চলাকে ধরিতে পারেন নাই। 

লোকালয় (হে রাজন্‌, তুমি মামারে--১৭) 

বিশ্বের সৌন্দধ চারিদিকে বিকসিত হইয়া আছে, আনন্দম্োত চরাচর প্লাবিত 
করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কিন্ত সংসার-ধুলি-জালে রুদ্বদৃষ্টি সাধারণ মানুষ সে 
সৌন্দর্য দেখিতে পাইতেছে না, সে আনন্দের স্বাদ বুনিতে পাবিতেছে না। কবির 
কাজ হইতেছে, তাহাব কাব্য দ্বারা সেই সাংসারিকতায় আচ্ছন্ন জনগণের হৃদয় 
ক্ষণতরে বিশ্বসৌন্দর্ধের দিকে আকৃষ্ট করা-__জগতের মধ্যে পরিষ্যাপ্ত আনন্দের 
একটু ছোয়াচ দেওয়া । তাই কবি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, 
তিনি যেন কর্বিকে এই বিশ্ব-প্রাসাদের সিংহদ্বারে বলিদ্লা অবিরাম তাহার কাব্য- 
বাশি বাজাইতে অন্রমৃতি দেন। যাহারা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করিতে 
পারে না, কবি তাহাপ্রে হইয়া আনন্দ-বেদনা হাপি-মশ্রুব সংগীত তাহার লাশিজে 
গাহিবেন। সেই মৃক জননাারণ নংলারপথে চলিতে চলিতে তাহাদেরই মনেব 
কথা, তাহাদেরই আশাআকাজ্কার কথা কবির বাশিতে শুনিয়া ক্ষণতরে 
বিশ্বয়্াবিষ্ট হইয়া যাইবে । কবি প্রকাশের কাগাল জনগণের মুখর প্রতিনি্ি 
হইবেন। ইহাই তাহার বিপি-নিদিষ্ট কাজ । 

নার (সাঙ্গ হয়েছে রণ--৭৩) 

পুরুষের জীবনে এবং মরণে নারীর স্থান চমৎকার ভাবৈশ্বর্ষে প্রকাশ পাইদ্াছে 
এই কবিতাটিতে। পুরুষ 'ভীবন-যুদ্ধে ধৃলি-কর্দম-সমাচ্ছন্প ও ক্ষত-বিক্ষত-দেহ 
হইয়া গৃহে ফিরিলে নারী প্রেম, সহাহ্ছভুতি ও সেবার প্রলেপে তাহার সমস্ত 
ক্লান্তি দূর করিয়া তাহাকে নব ভাবে সর্তীবিত করে-_তাহার সমন্ত কর্মপ্রচে্টাকে 
স্থনং্যত ও সুবিস্ত্ব করে। গৃহের নিভৃত নাবেষ্টনের মধ্যে নারী কল্যাণমনী 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩৮৯ 


গৃহিণীর মৃত্তিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া ন্গিগ্জ্জল সৌন্দর্যে বিরান্গ করে। নারী মমতা 

ও সমবেদনার প্রতিমৃত্তি। ছংখদৈন্য-পীড়িত আশ্রয়হীন পুরুষকে সে অপূর্ব মমতায় 

আপনজনের মতো বরণ করিয়া লইয়া তাহাকে আনন্দদান করিতে চেষ্টা করে। ' 

তারপর, পুরুষের সংসার হইতে চিরবিদায় লইবার ক্ষণেও নারী তাহার 'অশ্রসজল 

দৃষ্টি ও ব্যগ্রবাহুর আলিঙ্গনে তাহার ঘাত্রা মধুময় ও সার্থক করিয়া দের। মৃত্যুর 

পরেও নারী তপন্থিনী বিধবার বেশে বেদনাদপ্চচিত্তে স্বামীর স্থৃতিতর্পণ করে । 
কল্পন। (মোর কিছু ধন আছে সংসারে-_-৩) 


অপূর্ব রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপিকারী কবি বাস্তবের উপরে কল্পনার প্রাধান্য 
নির্দেশ করিয়াছেন। কবির কাব্য-কারবারে বাস্তবের মূলধনের অংশ কম, 
অধিকাংশ অর্থই তাহার কল্পলোকের ব্যাঙ্ক হইতে টানা হইয়াছে । কবি 
বাস্তবের অনুভূতিকে ভাবলোকে উতীর্ণ কর্রয়া প্রকাশ করেন। কবির কাব্যের 
বাস্তবের মণ; আধক পরিমাণে কমলোকের রঙের সযাবেশ। লোকচক্ষুর 
আগোচরে এই কল্পনার রন তাহার সমস্ত কবির মধ্য জড়াইয়া আছে। 
কবিও এই বাস্তবসংস্পর্শহীন ভাবলোঁকের অন্ুভূতিকেই কামনা করিতেছেন। 
জগন্ের নকলের অলক্ষ্যে যেন এই কল্পনা-দেবী তাশ'কে সর্বদা স্পর্শ করিয়া যান। 

লীলা! (তোমারে পাছে সহজে বুঝি--৪ ) 

কবি তাহার কাব্য-স্থন্দরী রসলম্ষ্ীকে বলিতেছেন যে, কবির জীবনে তাহার 
পরমরহস্তময় লীল! তিনি অন্থভব করিতেছেন । কবিকে দিয়া ন্তনি যে রচনা 
প্রকাশ করাইতেছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ উহার বিরুদ্ধ ভাবের ্ধ্য রহিয়াছে । 
বাহির হইতে উহাকে হাসির বিষয় ও কৌতুকপূর্ণ মনে হইলেও, উহার অন্তরের 
প্রকৃত স্বব্ধপ বেদনাময়। তাই, যে-কথা তাহার কাব্য বলিতে চাহিতেছে, 
বাহিক-দৃই অর্থের মধ্যে তাহা নাই। দশ জনে যেমন সোক্তা ভাবে কথা বলে, 
কবির কাব্যলক্্মী তাহা বলেন না। তিনি গভীরতর ও হ্থন্দরতর প্রকাশের দাবী 
করেন, এবং সেই জন্য সাধারণের অন্শহ্ুত পথ তিনি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথ 
ধরিয়াছেন। 

মোহিতচন্দ্র সেন “ক্ষণিকা'র অধিকাংশ ক তাকে এই 'লীলা' াবপর্যান্ে 
নিবদ্ধ করিয়াছিলেন । - 


কৌতুক ( মাপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি-_৫) 


কবি তাহার কাব্য-লক্মীর লীল। বুঝিতে পারেন। বর্তমানে আনন্দোজ্জলবেশে 
তাহার আবির্ভাব হইলেও উহা যে তাহার বেদনাবিধুর মুতির রূপান্তর তাহা তিনি 


৩৯৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


জানেন। আনন্দ-যৃত্তি ধারণ করিয়া কাব্য-লক্ীর এই কৌতুক-লীলার অর্থ কৰি 
অবগত আছেন, এই বাহিরের কৌতুক-বেশে তিনি ভুলিবেন না। 

যৌবন-স্বপ্ ( পাগল হইয! বনে বনে ফিরি-_-৭ ) 

কবি তাহার কাব্া-প্রতিভার সামান্য আভাস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার 
পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করেন নাই। বিশ্বেব সমস্ত সৌন্দঘ ও মাধুধ তাহার হৃদয়- 
বেলায় আঘাত কবিয়া কাব্য-চেতনা উদ্ধদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্ত সেই ভাবরাজি 
প্রকাশ করিবার মতে! ভাষা ও কল'-কৌশল তিশি এখনো আয়ন্ত করিতে পারেন 
নাই। এই অন্থভৃতির তীক্ষর্তী ও প্রকাশের অক্ষমতাঁয় কবি পাগলেব মতো 
হইয়া গিফ্াছেন । 

প্রেম ( আকাশসিক্কু-মাঝে এক £ই-১৫) 

কবি বলিতে চাহেন যে, এই বিশ্বত্রদ্াগ্ড নিবশ্থব গতিবান ৪ প্বিবর্তনশীল। 

ংস-মৃত্যুর মধ্য দিয়া এই স্থগ্ট ছুটিয়া চলিয়াছে | উহার মদো কেবল সৌন্দধ ৪ 

প্রেমই স্থির, অচপল, ধ্ংস-মৃত্যুর অতীতি- অবিনশ্বর 

কবিকথ? ( ছয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আাছে-১০) 


কবি তাহার কাব্য-লক্মীব নিকট আবেদন জানাইতেছেন মেঃ তিনি সংসাবের 
ধন-বিদ্যা-এশ্বরধ-খযাতি সমস্থ ত্যাগ করিয়' কেবল তাহার প্রসাদ লাভ কনিবেন। 
তিনি সংসাবের কোনো “প্রয়োজনে লাগিবেন ন-কেবল একান্তে বলিয়া 
বীপ! বাজাইবেন। সাংনাবিক প্রয়োজনের উত্বগিত সেঈন্দধচর্চ। ও বনচগাই 
কবি-জীবনের একমাত্র নাপধন।। ঠিত্রাব “আবেদন কিতাব সঠিত উহা 
ভাবসানৃশ্ত আছে। 
ইহার পরবত্ত কবিতায় (২১নং ) ববীন্রনাথ ভাহাব করি-সন্তার স্বরূপ লন্বদ্ধে 
একটি চিত্র আকিয়াছেন,__ 
বাতির তইতে দেখো না এমন করে, - 
আনায় দেপে। ন বাহিরে । 
জমায় পাবে ন। আনার ছাপে এ হতপ, 
আনার বেদন। গুজে! না মামার বুকে, 
আমায় দেখিতে পাবে ন। আমার মুখে, 
কবিরে ধুজিছ যেথায় সেথ। সে নাহি রে। 
প্রকৃতিগাথ (তোমার বীণায় কত তার আছে_১৮ ) 
প্রক্কতির বীণায় কতো বিচিত্র সবের আলাপন হইতেছে । কবিও তাহার 
যনোবাপার হথরটি প্রকৃতির স্থরের সহিত মিলাইয়া লইবেন । প্রক্কতির 'সৌন্দর্ধে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৩৯১ 


কবির আশা-আকাজ্ক। মৃতি ধারণ করিবে এবং তাহার বিচিত্র শোঁভায় কবি-ছদয় 
আনন্দে অধীর হইবে। কবি-হৃদয়ের এই "আনন্দ প্রকৃতির মুখে প্রতিকলিত হইয়া 
উহাকে আরো সুন্দর করিবে। প্ররুতির সৌন্দয কবির চিন্তে বিচিত্র আনন্ব-রন 
উদ্বদ্ধ করিবে এবং কবির হৃদয়ের আনন্দ হইতে উত্নাণিত কাব্যক্রতে প্রকৃতির 
সৌন্দর্য আরো বেশি উদ্ঘাটিত হইবে। 


হতভাগ (পথের পথিক করেছ আমায় *১) 


(্ 


ংসারে সমস্ত বিপদাপদ, ঢঃখকই, ঝন-ঝঞ্চ' ভগবানের দান বলিফা গ্রহণ 
করিয়া, কেবল নিজব শক্তিব উপর নিভব কবিছু' আচল, অটল ভাবে জীবনপথে 
অগ্রনর হয়াই কবিব কাম্য । 
সংকল্প (সেদিন কি ভুমি এনেনিলে এগে'শ7১৯) 


কবির কানা-স্ন্দবী, বললক্ষ্ষী, জীবনদেবত। করেব নবন যৌবনে তাহাকে 


মনোহর বেশে দেখ। দিরাভিলেন। হাতে ছিল তার নাশি, অধরে অপূর্ব হালি, 
নয়নে বিলোল কটাক্ষ । তীহাব বাশিব সবেকর্বি সমস্ত কাজ কুলিলেন, অপূর্ব 
আনন্দ-চেতনায় হাদয ছুপিয়া উঠিল, তাভাব সহিত কেবল খেলায় মাতিয়া 
রহিলেন। তাবপব কখন খেলিতে খেলিতে যে ঘুমাইরা পণ্ডিলেন, তাহাব ঠিক 
জ্ঞান নাই । জাশিরাই দেখিলেন ঘে বসন্তকাল চয়া গিয়াছে । ভরভাদরের 
ঝবঝর বারিধাবায় চারিদিক আক্ছন্ন। ভাহাব যৌবনে সঙ্গিনী-কাবালক্ষমী আজ 
জটাজুটধারিণী, রিক্তা তপন্থিনী হৃতিতে তাহাব শিকউ উপস্থিত। কবি তাহাকে 
পূর্বের মূতাই অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন এবং জীবনের সংস্ত ধ ভাহাব পায়ে 
সমর্পণ করিবেন । ক্গৎ্থ ও জ্রীবনেব সৌন্দয-মাধুয-প্রেমের বিচিত্র রসপানে কৰি 
তাহার যৌবন অতিবাহিত কবিয়াছেন, প্রৌও বয়চন নে বনঙ্গীবন পরিত্যাগ কবিয়া 
কঠোর তপস্তার পথে ভগবানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। কবি কাব্যলক্্ষী 
দুই মুতিতে দেখা দিয়া উভয় পথেই তাহাকে চালনা কবিয়াছেন। 
ত্বদেশ (হে বিশ্বদেব, মোর কা তুমি -১৬) 


কবি বিশ্বদেবকে' তাহার স্বদেশ ভারতবর্দেব মধ্যে আবিহৃতি দেখিতেছেন। 
প্রাচীন ভারতের তপোবন হইতে বিশ্বদেবের স্তবে স্ব গায়জী-গাথা প্রথম উদ্গীত 
হইয়াছিল। কবি মানন-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন যে, সুদূর ভবিষাতে ভারতেই এই 
ইক্যের, সামে)র মহা-মঙ্গলময় “নর্বং খবিদং ব্রদ্ধ' মন্ত্র, পররাজ্যলোলুপ বিজযোন্মস্ 
যোদ্ধার রণহঙ্কার স্তব্ধ করিয়া, অর্থলিপ্স,» শোষণকারী বণিকের অর্থের ঝংকার 
ভূবাইয়া' দিয়া, অনস্ত আ"াশ পূর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইতেছে, এবং বিশ্বদেবের 


৩৯২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


পদতলে ভারতের হ্ৃদয়-পদ্ম-দলে ভারত-ভারতী আনীনা হইয়া এই অপূর্ব মহাবাণী 
অলৌকিক সংগীতে প্রকাশ কবিতেছেন। 
ব্রন্ধজ্ঞানের ভিতিতে ভারতবর্ষই সর্বমানবেব মিলনক্ষেত্র, সর্বধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্র 
এবং ভগবানের একমাত্র বিহাবক্ষেত্র বলিয়া কবি মনে করিয়াছেন । 
রূপক (ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে--১৭) 
এইটি রবীন্দ্-সাহিত্যেব বহ-আলোচিত ও বহু-উদ্ধত কবিতা | এই কবিতায় ষে 
তব প্রকাশ পাইঘাছে, তাহাব অন্রভূতিই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার কেন্ত্রগত 
বৈশিষ্ট্য । “আমার তো মনে হয় আমার কাব্যবচনায় এই একটি মাত্র পালা। 
সে পালাব নাম দেওয়া যাইতে পাবে_লীমাব মধ্যেই অলীমেব সহিত মিলন 
সাধনের পাল1।” কবিব টৈঞশোব-যুগের লেখা প্রকৃতিব প্রতিশোর নামে 
নাটিকাব নায়ক-সন্ন্যাসীব মূখ দিয়া ও কর্ব এই ত্ট প্রকাশ কবিয়ান্থিলেন,- 
এ জগৎ মিথ ' নয, বুঝ সতা হবে, 
মীম হতেছে বাক সীমা কপ ধারা | 
যাহ কিছু শুদ শুদ অনন্ সক, 
বালকার কপ -_লেও নীম ঈপার_ 
হার মধ্যে বাব আছে অনম্ক আকাশ 
কে আছে কে পারে ভাবে দায় করেত | 
তারপব দীর্ঘদিন ধবিয্া নানা বচনায় নানাভাবে এই তরটি কবি প্রকাশ 
করিয়াছেন। ] 
বিশ্ব-স্থ্ি-লীলার রহশ্য এই যে, অখণ্ড এক বভ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, অসীম 
সীমার মধো আবদ্ধ হইয়া, চেতন জের সহিত সংযুক্ত হইয়া, অব্যকু ব্যকেব কূপ 
ধারণ করিয়া আম্মপ্রকাশ করিতেছেন । অথণ্ড ও খণ্ড, অনীম ও সলীম, অবাক্ত ও 
বাক পরম্পরকে অবলম্বন করি! পবম্পবের নার্থকতা লাভ কবিতেছ্ধে। অনস্ত ও 
অসীম সান্ত ও খণ্ডের মধ্যে আঙ্মপ্রকাশ না কবিলে উহা একটা বূপহীন নিরালঙ্ব, 
আকাশ-বিহারী ভাবমর বায়বীয় সত্তা মাত্র, আবাব খণ্ড এবং সাশ্ভ৪ নিতাস্থ 
জড়পিও, ক্ষুদ্র, ক্ষণন্থারী যদ অথণ্ড ও নম্থ তাহার মধ্য দিয়া আম্মপ্রকাশ না 
করে। উভয্উভয়কে অবলম্বন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেছে । তাই এই 
বিশ্ব-স্থি-লীলায় ভাব ও রূপের, অলীম ও সসীমেক, মুক্ধি ও বন্ধনের অবিরাম 
আবর্তন হইতেছে । 
বিশ্ব-্থত্-লীলার এই রহমত রবীন্কনাথের সাহিত্া-সুট্টি-লীলাকে উদ্ধজ্ধ 
করিয়াছে । মর্ত্যের কবি তীহার সাহিত্য-স্হিতে বিশ্ব কাব্যের চিরন্তন কবিকে 
অনুসরণ করিয়াছেন । | 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩৯৩ 


মধ্যযুগের ভারতীয় মরমী কবি দাছুর এই ভাবের অঙ্ুক্ূপ একটি কবিতা আছে,__ 
বাস কহে হম্‌ ফুলকে! পাউ, 
ফুল কহে হম্‌ বাস। 
ভাব কহে হম্‌ নত কো পা, 
সত কে হম্‌ ভাষ | 
রূপ কহে হম্‌ ভাবকো পাউ, 
ভাব কহে হম রূপ । 
মাপস্‌ম দট পুক্গন চাতে_ 
পুজা অগাধ আনুপ ॥ 


“স্থগন্ধ বলে-আমি ফুলকে না পাইলে তো আমাব প্রকাশেরই কোনে! 
সম্ভাবন' নাই; আমি শ্ুক্ধ। স্কুল ফুলকে পাইলেই তবে আমি আপনাকে ব্যক্ত 
করিতে পার। আবার কুল খলিতেছে-মামি স্থল, আমি যদি গন্ধকে না পাউ 
তবে আমার জীবন নিরর্৫ঘক হয়। ভাষা বলে_আমি যদি নত্যকে না পাই তবে 
আমি মেথ্যা। আবার সত্য বলে_মামি যদি ভাষাকে না পাউ তবে তো আমার 
প্রকাশই অসম্ভব । বূপ বলে-আমি ভাবকে যদি না পাই তবে তো আমি জড়- 
মাত্র। আবার ভাব বলে__আমি ব্বপকে না পাইলে কেবলমাত্র ফাকা হাওয়া। 
অতএব সুক্ষ ও স্থল উভয়ে উভদুকে পৃভা করিতে চাহিতেছে, এবং এই পৃঙ্তার রহস্য 
অগাধ ও অঙ্কপম |” (রবি-রশ্মি, ২য় খণ্ড, 9৪ পৃঃ) 

কণিকা (হায়, গগন নহিলে ভোমারে ধরিবে কেবা---২) 

বৃহৎ ও অীম ক্ষুদ্ধ ও সীমার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। স্থ্য অতি বৃহৎ ও 
অমিততেজোময়, কিন্তু সে ক্ষুদ্র শিশ্রিবিদ্ুব মধ্যে ধরা দিয়া উহার জীবনকে 
গৌরবোজ্জল করিতে আনন্দ পান্ন। “কণিকা'র কবিতাগুলি অতি ক্ষুত্র, কিন্তু 
তাহাব তাৎপখ বৃহৎ ও গভীর-_যেন হ্র্যরশ্িদীপ্ত শিশিরবিন্দুব মতো । 


অরুণ (চিরকাল এক লীলা গে' -৩৮) 


জীবন ও মৃত্যু পরম্পরবিরোধী নয়--উহা একই সত্যের বিভিন্ন বূপু-_-অবস্থান্তর 
মাত্র। অনন্ত লীলাময় স্থষ্টর মধ্যে চিরকাল ৬ বন-মৃত্যুর খেলা খেলিতেছেন। 
জীবন-মুদ্তা যেন দোল-খেলা। এমন স্থানে দোলনা টাঙানো হইয়াছে-_যাহার 
পিছনটা অদ্ধকার--সম্মুঘটা আলোকিত। দোলনার দোলে যখন দোলারোহী 
পিছনের অন্ধকার অংশের দিকে গেল, তখন তার মৃত্যু, আবার যখন দোলার 
গতিতে 'আলোকের মধ্যে আদিল, তখন 'তাহার জীবন। মে যখন অন্ধকার 


৩৯৪ রবীল্্-কাব্য-পরিক্রমা 


পিছনের দ্রিকে ছিল, তখন তাব জীবনের ধ্বংস বা শেষ হয় নাই--ে ঠিকই সেই 
আলোকিত অংশেব ব্যক্তিই--কেবল অবস্থানেব পবিবর্তন হইয়াছে মাত্র । 


লীলাময় ভগবান এই হ্থষ্টব সমস্ত পদার্থকে অবিবত এক হাত হইতে অন্য হাতে 
লুফিয়া লইতেছেন। উহাই জন্ম ও মৃত্যু, স্ন্টি ও ধ্বংস। মাগ্ষ তাহা বুঝিতে ন| 
পারিয়া বিচ্ছেদে কাতব হয। ডগবান চিবদিনবাত নিজেব সঙ্গে নিজে পাশ। 
খেলিতেছেন ও নিজেব খেলাব আনন্দে বিশোব হইয়া! আছেন। বিশ্বে সমস্ত 
পদার্থ ই ঠিক আহে__কিছুই চিবতবে হালায় না নষ্ট হয না। 


“মবণ' বিভাগে আরো দুইটি চমতকার কবিত1 আছে উতৎনগেঁ, ৪৫ ও ৬৬ ন 
৪৫নং কবিতাটিকে “সঞ্চ্রিতাছ্জ “মবণ-মিলন' শিবোনামা দেওয়। হইয়াছে, আব 
৪৬নং «প্রবাপীব প্রেম" নামে মোঠিতবাণুব ন গবণ জান মবণ “ভাগে 
ছাপ] হইয়াছিল । 


৪৫নং কবিভাটব ভাবাথ এই থে, জভ্রাব প্রক্কত স্বরণ জাশিতে পাবিলে মঙ্ু- 
ভম কমিয়া যায়-মুভ্যুব বিভীবিক' মানষকে বখ উদ্দিপ্র কবে না। জীবন ও মুতা 
দুইটি পুথক বস্থ নদ্র-মত্ু হাবনেব একট" অবস্থাভেদ মাত্র । মৃত্তা জীবনকে 
নবীন কবে, উজ্জল কবে । মুভ্রাব প্রূত শবধপ বুঝিতে পাবিলে, তাহাব বাস্িক 
রুদ্র ও কঠোব বেশ দেখি! আমাদের আব ভয় বা শ্রদ্ধা হয় ন।। তখন পবম- 
প্রিয়তমের মতো 'মামব। মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে পাবি। 
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৪৬নং কবিহার় কবিব ইচ্ছা! যে তিনি মভ্াব মপা লিপ নব নব হবে তন্মগ্রহণ 


কবিবেন এবং ভগবানের প্রেম নব নব বলে, বণে এ গন্ধে প্রচার রা | 


কে চাহ মস কীণ ঈঙ্গ হমরহাকৃতশ 
ণম্য পরুধতল নানে শিবু এককাপ 
নামা থাকাত। নব শব নুহাপাথ 
তামার ৮৩ যাৰ 215 হগতে। 


জীবনদেবত। (জাদু মান হয, নকাপরি না (তানাদরহ ভাোবেসেছি-১৩) 


কবি অন্ভভব কবিচেছেন যে, হষ্টিব প্রথম হইতেই জীবনদেবত| তাহার জবন- 
চেতনার সহিত অঙচ্ছেগ্ভ বন্ধনে আবদ্ধ আছেন এবং অনাদি কাল হইতে হ্ষ্টিব 
নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিধ। ভাহ।কে চালিত কবিয়া বর্তমান প্রকাশের মধ্যে 
উপস্থিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথেন জীবনদেবতা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা! কব 
হইয়াছে, পুনরুল্পেখ লিপ্রয়োজন। * 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৩৯৫ 
নাট্য (আলোকে আসিয়া! এর! লীল! করে যায-_৩৭ ) 


সংসার রঙ্গমঞ্চ । নর-নারী সব নট-নটী। এই জগৎ-নাট্যের নাট্যকাব ও 
প্রযোজক স্বয়ং লীলাময় ভগবান । শ্মভিনেতাবঃ যাভাব যে অংশ গ্রহণ করিছা 
তন্ময় হইয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে । তাহারা আভিনদে এত আগ্মবশ্বভ হইয়া 
পড়িয়াছে যে, তাহাদের 'মভিনীত অংশের ভাব-চিন্থাঃ অখ-দুহথ, আশা-নৈরাশ, 
কথাবার্তা, চালচলন সবই তাহাদেব সত্যকার জ্রীবনেব ঘউন। বলির" মনে 
কবিতেছে। কৰি বলিতেছেন, যাহারা এই অভিনয় করিতেছে, তাভাবা যদি 
একবার অভিনয় ছাড়িয়। নিপিপূ দর্শকের আকনে বলেঃ তবেই এই অভিনয়ের 
প্রকৃত ম্বূপ বুঝিতে পাবে_ৃঝিতে পাবে যে, উহা অভিনেভাব জীবনের সত্য 
ঘটনা নয়। তাউ কবি নিলিপ দশকের মতো বলিঘা এই মহানাটকেব স্বখদ্বঃখেব 
প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি কন্ির চাহিততছেন। জীবন-বঙ্গমঞ্জেব অনিনহ্ কৰিব 
একটি প্রিয় ভাব ॥। “বব কদ্েকটি চার ইাঁব তন্দব প্রকাশ হইয়াছে । 
'বীথিকা"র “নাট্যশেষ' কবিতাটি এই প্রনঙ্গে স্মব্ণায় | 
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১৭ 
খের 


॥ ১৩১৩ ) 


যে ববিব মণো জগ্গৎ ও জাবনেব কপ-বন-ভে।গের 
'আবেষ্টনীমুক্ত একটা গভীবতব, মহন্তব ও নুহন্তব স্পীবনেব -ম্য আকাক্ষা 
জাগিতেছিল, ইহ। আমব। তদখিযাছি। এরি ছেখিলগ্ছি ভাবতীর পুবাণ- 
ইতিহাসের ত্যাগ ও মহত্বের কাহিণী তাহাব ভাব-কল্পনাকে আচ্ছন্ন কবিঘা আছে। 
'কল্পনা, ও ক্ষণিকা'য় ভোগ ও তাগেব দ্বন্দেখ খ্য দিয়া কবি ত্রমে ভোগকে 
পিছনে ফেলিয়া অধ্যাম্ম-জীবনেব উদাব, গন্ভীব দিক-চক্রবালে প্রথম পাদক্ষেপ 
করিয়াছেন। 'টনবেগ্ঠে আসিয়া কবি অপ্যাত্-জীবনেব উদ্াৰ পবিবেশের মধ্যে 
,নিজেকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগৎ ও জীবনের নৌন্দধ ও (প্রেমের 
বিচিত্র আলোছায়ার মায় আর তাহাকে "আকৃষ্ট করিতেছে ন' তীরের শাম 


চৈতালি' হইতে 


৩৯৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


বনরেখ মুছিয়া গিয়াছে, অকৃল সমৃদ্রে কবি তাহার কামনার ধনকে খুঁজিবার জন্য 
নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন। এতদিন কবি তাহার চির-্রাধিত দেবতাকে 
জগৎ ও জীবনের লৌন্দর্য-মাধুর্ধ-প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া অন্থভব করিয়াছিলেন, 
এখন সেই দেবতাকে তাহার নিজস্ব রূপে ও রসে অন্থভব করিবার জন্য অগ্রসর 
হইলেন । “নবেছে” কবি প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্র-সাধনার পথে--উপনিষদের 
খষির উপলব্ধির পথে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন । উপনিষদের অধ্যাত্-সাধনার 
বৈশিষ্ট্য তাহার জ্ঞানমার্গে। রবীন্দ্রনাথ নেই জ্ঞানের উপলঞ্ষির সহিত কিছু 
পরিমাণে ভক্তির অনুভূতি মিশ্রিত করিয়াছেন “টনবেছো" | “নবেছ্যে কবির ভগবান 
বিরাট, অনন্ত, খ্রশ্বযময়, তিনি পিতা, প্রত, পরমেশ্বর। তাহার সঙ্গে এই 
ভগবানের সম্বন্ধ কবি তব্রূপেও “নবেচ্ছ্া'র অনেক কবিতায় অনুভব করিয়াছেন । 
তাই 'টনবেছ্যে আমর। পাই ভগবানের বিরাট এশ্বধঘর রূপ-জীবনের সঙ্গে 
ভগবানের- আত্মার নহিত পরমায্সার সম্বন্ধের দার্শনিক চিন্থা, ত্রহ্ষের কপালাভের 
জন্য প্রার্থনা, প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাম্ম-সাপনার পথেই ভারতের মুক্কির ইঙ্গিত। 

“খেয়া? গ্রন্থে দেখি কবির ভগবদন্ুভূতির এক নৃতন বূপ। তত্বের উপলক্ধি এক 
রহস্তের অন্থভৃতিতে পরিণত হইদ্বাছে | বোধের প্রত্যক্ষ বস্থকে যেন সরাইয়া 
তাহার ইঙ্গিত, সংকেত, সম্ভাবনা নিজের ভাব ও কল্পনার রভীন কাচের মধ্য 
নিয়া অনুভব করিনা কবি বেশি আনন্দ পাইতেছেন। ভগবান তাহার ভয়- 
বিশ্বয়-ভক্ি-উৎপাদক বিরাট মৃতি ত্যাগ কবিছ। একেবারে লীলাময় হইয়াছেন । 
সেই অসীম অনন্ত নানা বেশে তাহার চিন্তে ণম্পর্শ দিয়া যাইতেছেন, আর 
কবির চিত্ত বিচিত্র রসে আাদ্ুত হইতেছে । আশ্রয় এখন লীলা-কৌতুকময়__ 
কখনো তিনি রাজ!, কখনো ভিখারী, কখনো প্রিয়তম, কখনো দাতা । কবির 
উপলন্ধিগত তদ্ধ ও দর্শন এখন অপূর্ব কাবারূপ ধাবণ করিয়াছে । 

*খেয়া'তেই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার আরন্ভ। অসীম অরূপ লীলাচ্ছলে 
নানাবেশে কবির চিন্তে স্পর্শ দিয়া যাইতেছেন, আর নান। স্পর্শে তাহার হৃদয়ে নানা 
রসের উৎস খুলিয়া যাইতেছে | বিচিত্র রসপ্লাবনের মধ্য দিয়া যে অসীমের লীলা- 
চঞ্চল অন্থৃভৃতি, তাহাই তো মিস্টিক কবিতার ভিত্তি। অস্ীমকে সীমায় বাধিতে 
হইলে, অজানাকে জানাইতে হইলে, অধরাকে পরিতে হইলে, অরূপক্ে, কূপের 
আভাসের যধ্যে প্রতিবিদ্িত করিতে হইলে কবিকে প্রধানত রূপক, সংকেত ও 
ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হর। কবির কাজ স্যটি; সৃষ্টি অর্থে রপদান-- 
অসীমকে সীমার বন্ধন। অসীম ও অরূপের অনুভূতির রূপহথটি কোনো কূপক বঝ 
সংকেতের সাহায্য ব্যত্তীত' সম্ভব নয় । সেক্জন্ মরমী কবিরা অধিকাংশ সময়ই 
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রূপক বা সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জনৈক ইংরেজ সমালোচষ্ষ তাই 
বলিয়াছেন- 39700511307 18 079 18106080001 089 2059610. এখেয়ার কৰি এই 
রূপক ও সংকেতকে গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর গীতাঞ্চলি-গাতিমাল্য-গীভালি'তে 
ইহার পরিণত রূপ আমরা দেখিতে পাই । এই রূপক ও নাংকেতিকতার সাহায্যে 
কবির নিগৃঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনেক নাটকে অপক্ষপ কপ গ্রহণ করিয়াছে । 

বিচিত্র আধ্যান্সিক ভাবানুভূতির অপূর্ব কাব্যন্সপারণেই কেবল এ গ্রস্থথানির 
সার্থকতা নয়, শিল্পরীতিতেও বাংলালাহিত্যে উহ। "অভিনব । বাংলানাহিত্যে 
ইহাই প্রথম সাংকেতিকলক্ষণাক্রান্ত কাব্য । 

বাংলাসাহিত্যে ছু'একথানা পূর্ণাঙ্গ রূপককাব্য দেখা যারর। হেমচন্ছরের 
£আশাকানন" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের*ন্বপ্ন প্রাণ এই জাতীর কাব্য। অক্ষয়কুমার 
দত্তের “্বপ্রদর্শনণ এই প্রকাব গছা ব্চনা। ৮৮ “সোনার তরী পপর শ- 
পাথর" ছুই পাখী”, “আবেদন' প্রভৃতি কয়েকটি কূপকভাতীর কবিতা লিখিফ়াছেন । 
কিন্তু “খেয়া'তে কবি রূপকের নহিত সাংকেতিকত।র মিশ্রণ করিয়াছেন । 

রূপক ও সংকেতের মধ্যে পার্থকোর নীমাবেধ। অবশ্থ অত্যন্থ সুক্ষ, তবুও 
ভাবরূপায়ণে উভয়ের কাবকাবিতাব মধ্যে কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। বুপক একটা! 
নিদি্ আখ্যানবন্ত অবলখধন করিম্া একটা! ভাব, তত্ব ব। নীনিকথা প্রকাশের চেষ্টা 
করে। রূপকের ছুইটি অঙ্গ,--একটি বহিরঙ্গ ও একটি অন্থরকঙ্গ । বহিরঙ্গে যেমন 
একটা স্থসংবদ্ধ কথাবস্থর বিরতি আছে, অন্রক্গ অংশে লেইরূপ ভাব বা তত্বের 
একটা স্থনিদিষ্ট অস্তিত্ব আছে । এই প্রকাশিত দূপ ও অপ্রকাশিত রূপ, বাচ্যাথ 
ও লক্ষ্যার্থ বা মমার্থ, এহ বাঠির ও অস্তব সমান্বালভাবে অবস্থা, করে, একটি 
অপরটির সহিত মিলিত হয় চি স্বহংসম্পূর্ণ। এই অন্তনিহিত ভাব বা 
তব বুঝিতে হইলে বিষয়বস্তু নশ্বদ্ধে যথেই জ্ঞান « স্থক্্বুদ্ধিব প্রহ়োভন। ইহা 
বুদ্ধির স্তরের কাজ। 

নংকেত কোনে। ভাব ব। তন্বপ্রচার করে ন'। একটা অতি সুহ্ত্। অনির্দেশা, 
চঞ্চল, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা ভাবকে রূপ দিবার চেষ্টা করে। বাচ্যার্থ ও মর্মাথ, 
বাহির ও ভিতরের মিলনে একট' সম্মিলিত রূপ স্থস্টি করে। হর কায ভাব- 
প্রতিরূপ নির্যাণ নয়, একটি সুক্ষ ভাবকে, অনিদিষ্ই অসীমের অনুভূতিকে; ব্যঞ্নামুখর 
করিয়।' অনুভবগম্য করা। প্রতীকের সার্থকতা &কটা মাননিক আবহাওয়া 
স্যপ্টিতে, চম্কপ্রদ ব্যঞ্নার সংগীতে । সাংকেতিক কবি-কর্মে কবির নচেতন 
মনের প্রচেষ্টা নাই, তাহার অর্ধচেতন বা অবচেতন মনের সুক্ষ গোপন অন্ভূতি-_ 
আশা-আকাঙ্্ষা, হ্ষ-বিষাদ 'প্রভৃতির অভিব্যক্তি কাব্যে রূপায়িত হয়। পাঠককে 
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বুদ্ধির ' সাহায্যে ইহার অর্থ আবিষ্কার করিতে হয় না, অন্তরের গভীর 
অহ্থভূতির মধ ইহার স্বয়ংপ্রকাশ হয়। ইহা হৃদয়গ্রাহ্থ। শিল্পী এই অতীক্দিয় 
জগতের রহম্তময় অন্ৃভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এক নৃতন ন্বপ্পের জগৎ 
নির্মাণ করে; সেই জগতে কিছু-ব্যক্ত, কিছু-অব্যক্ত, কিছু-স্পষ্ট, কিছু-ইঙ্গিত, 
কিছু-প্রকাশ, কিছু-ব্যপ্ধন! দ্বারা এই বস্তজগৎ্ ও*অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে একটা 
সম্বন্ধ ও যোগাযোগের আগান দিরা তাহার অন্তরের গুট আবেগকে বোধগম্য 
করিতে চেষ্টা করে। 

রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কাব্যে এবং নাটকে বপকের সহিত সাংকেতিকতার 
মিশ্রণ করিয়াছেন। বূপক-সংকেতেব মি বূপই রবীন্্নাথের সাংকেতিক 
নাটকের রূপ। তবুও খেয়াকাব্যে সাংকেতিক রীতির একট! চমৎকার 
প্রয়োগনৈপুণা লক্ষা করা যায় । 

আনন্দ-বেদনা-আশ!-টনবাশ্ট-আকাজঙ্কা-উদ্বেলিত, অশান্ত) অস্থির একটি 
মানবা্মার তিনটি স্থানের মধ্যে চঞ্চল সঞ্চরণ। এই তিনটি স্থান_-ঘাট, পথ ও 
ঘর। এই ত্রিকোণবেছ্ীত ভূমিথ্ডে এক অজান'", অচেন» অনিষ্ট, চঞ্চল, 
মায়াময় সত্তাকে লাভ করিবার হার ব্যাঞ্চুল অন্বেষণ ও ছুটাছুটি । বাস্তবের 
উধ্রে এক স্বপ্ররাজ্যে, এক কল্পজগতে এই মানবাজ্মাপ বিচিত্র মানলিক বিক্ষোভ 
আমর বস্তজগতের ফাকে কাকে লক্ষ করিতিছি । ্ 

এই ন্বপ্ররাজ্যে একটি গ্রামের ধারে প্রশস্ত নদী বহিয়া যাইতেছে । শ্যামল 
তরুচ্ছায়াবীথির মধ একখানি কুটির । কুটিরের পাশ দির পথ চলিয়া! শিয়াছে 
নদীর ঘাট পধন্ত প্রনারিত হইয়।॥ কুটির-সংলগ্ন একটি পুকুর। এই বড় রাস্তা 
হইতে ছোট একটা রাস্তা বাহির হইয়! মিশিয়াছে সেই পুকুরের ধারে । নদীর ধারে 
অশথ-গাছের নিচে হাট বসে। তার পাখেউ খেদ্দাঘাট | প্রকাণ্ড এক খেয়া-নৌকা 
পারাপার করিতেছে । ছোট ছোট কতো নৌকা ঘাটে বাধা আছে। কুটিরের 
পাশের পথের ছুইধারে পল্লী প্রক্কৃতির অপূর্ব সৌন্দমধের মেলা- শ্টাম-সমারোহ । 

নদীর ঘাটের উপরে লোকে সমবেত হয় কাজের চাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া 
'একটু বিশ্রামের ক্মাশায়। একটু স্বস্তির নিঃশ্বান ফেলিবার জন্য, সাংসারিকতার 
হাত হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি পাইয়া একটু মানলিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য । 
সম্মুখেই বিশাল নদী । খেয়ানীক। লোক বোঝাই করিয়া পরপারে যাইতেছে। 
এখানে আনিয়। নদীর দি: ভাকাইলে মনে লাগে একটা অসীমের স্পর্শ, অন্তর 
পায় একট। অনস্তের আভাস। বিলীরমান সন্ধ্যা-স্থধালোকে পরপারের নীল 
বনরেখা অস্পষ্ট -ও ধূসর হইয়া যায়! মনে হয় পরপার অসীম রহস্যে ঘেরা ্বপ্রের 
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দেশ। খেয়া-নৌকা পারের যাত্রীদের লইয়া যাইতেছে সেই অজানা! রহৃস্তের 
দিকে । তাই ঘাট সাংসারিক কাজ-বর্দের সমাপ্তি ও পরপারের অবগ্তঠিত রহশ্তের 
ভাবগ্যোতনা করে। 

পথ দিয়! মানুষ কর্ণের তাড়না ডুষ্টাছুটি কবে। কর্মের ফেনিল আবর্তমন্্ 
ন্লোত যেন পথের উপর দিনা বহি। ঘা । পথের দুভধারে লতা-গুক্স তরুর মধ্যে 
প্রকৃতির বিচিত্র লৌন্দয বর্ণে-গন্ধে-গানে আকর্ণ কবে। তাই পথ কর্মব্যস্ততা ও 
প্রাকৃতিক সৌন্দধের ব্যঞ্না করিতেছে । 

ঘর মানুষের স্নেহ, প্রেম, ভক্কি ৪ আম্বীদতাব শীলাঙ্জমি। আবার জগতের 
কর্ম কোলাহলের বাহিরে হা মাগ্ঘেব শান্ছিপূর্ণ বিআমস্থান-আ প্রস্থ হইবার 
ও আম্মবিচারের স্থান। তাই ঘব মাশবিক ঞ্ুলহোগ এও আক্মদর্শনণের ভাব 
প্রকাশ করে। 

মানবাস্ম। তাহার চিরমাকাহ্ষিত, বহ-প্রাথিত কাহাবে। জন্য ব্যাকুল হইছ্া 
অগ্ধেষণ করিত আব তাহ।'ব সাহাব্যে পবপাবের রহশ্যলোকে প্রবেশ করিতে 
চহিতেছে। নেই অজানা, বহম্টমনূকে ক্ষণেকেব জন্য পাইতেছে, আবার 
হারাইতেছে, অবার আগ্রহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আবার ক্ষণ-ঘিলনের 
আনন্দে আম্নহারা হইতেছে । একদিকে পথের প্রাকৃতিক লৌন্দর্য তাহাকে 
ভূলাইতেছে, অন্তদিকে ঘবের স্সেহ-প্রেম তাহাকে টঠানিতেছে। এই ছুই শক্কির 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে অসীম অজানাকে খুাজছা বেডাহতেছে। তাই 
তাহাব কর্ম-প্রচেষ্টা এই পথ, ঘব এ ঘাটের মন্ব্যে আবতিত হইতেছে । 

এই যে তিনটি নংকেত--ঘা১, পথ ও ঘর-_-হহাদে্ব সাহা; কবি তাহার 
অন্তরাস্মার অনাম, অনস্তকে লা কা।ববার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও তাহার মনের 
বিচিত্র দ্বন্বকে অপূর্বভাবে রপাদিত করির়াছেন। 

প্রকৃতপক্ষে খেধার মূল কবিতাগডুল এই তিন অবস্থা ও তাহার ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস। 

এই যে দ্বন্দের কথা বল। হইল, ইহার রূপায়ছণ খেরা-কাব্যের সৌন্দধ ও দীপ্রি 
বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে । এই দ্বন্দের মধ্য হইতে একট) শ্চন্ুচ্চ, করুণরাগিণী 
বাহির হইয়। কবি-হদয়ের নিশ্তবঙ্গ, সহজ, নাবলীল প্রবাহের কলধর্বপর নহিত 
মিশিয়া এক মনোহর সংগীতের স্থটটি করিরাছে। » ইহা যেন প্রসাধনের মতো 
কাব্যদেহের সহিত সংলগ্ন হইয়া দেহশ্রীর লাখণ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। স্তিমিত 
কোন্সাদনা ও নিবৃত্ত রস সাধনার স্বতির মলিন আলো! কবির অধ্যাম্সাধনার 
জয়যাত্রার পথকে এক অপর্ধপ বিষম-মাপুযে ম্ডিত করিয়াছে। 
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এই ঘবন্ব হইতেছে ঘাটের নহিত পথ ও ঘরের-_ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সহিত 
কর্নোন্মত্ততা ও বূপরসভোগের--অধ্যাত্-জীবনের সহিত কর্মমুখর ও নৌন্দঘ-মাধুধ- 
"পিপাস্থ কবি-জীবনের । 

এই যে কর্মের কথা বলা হইল, ইহা স্বদেশ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করা । 
বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলার জাতীয় জীবনে একটা জোয়ার আনিদ্বাছিল। প্রবল 
রাজনৈতিক চেতন! ও স্বার্দেশিকতা জাতিকে উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন এই জাতীয় যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত । অপূব উদ্দীপনাময় স্বদেশী সংগাতের 
দ্বারা, "্বদেশী সমাজ'-এর গঠনমূলক পরিকন্ননা দিয়া, নানা রাজনৈতিক প্রবন্ধ 
লিখিয়া ও নভার পাঠ কবিয়, তিনি এই আন্দোলনকে যখেষ্ট শক্তিশালী করেন। 

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সংকীর্ণ ভাতীয়তার পক্ষপাতী নন। তিনি মহুত্ত কে, 
মানুষের চিরন্তন ধর্ম বোধকে জাতীঘতার উপ্রে স্থান দিয়াছেন। যখন দেখিলেন, 
তাহার পরিকল্পিত গঠনমূলক কাযপদ্ধতি ও শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিরা দেশকে 
নৃতন করিয়া গড়িবাব আগ্রহ নাই দেশবালীর, তখন তিনি সেই আন্দোলন ইইতে 
নরিয়া আলিলেন। লোকে তাহার নিন্দা করিতে লাগিল । 

এই স্বদেশ-আন্দোলনেব নময়েব রচন। খেমা'। ১৩১২ সালের আষাঁট হইছে 
১৩১৩ নালের শ্রাবণ পধন্ত এই এক বছবেব কিঞ্চিৎ অধিক কালের মধ্যে খেশাৰ 
কবিতাগুলি লেখা হয়। সপ 

রাজনীতি হইতে বিদায় লইলে« যে শিক্ষার আদ্শ ও গঠনমূলক পাবক্মনা 
তিনি দিয্লাছিলেন, তাহার মধ্যে ভাহাবহ শাবাদশ কিপাছিত হইদাহল। 
উত্তেজনার উন্নত দেশবানা দেশেব নত্যকাব কপ্যাণকব কর্মকে গ্রহণ কবল ন। 
দেখিয়া প্রকৃত দেশ-হিতৈধী ববান্দ্রনাথ বেদনা অন্তভব করিফাছিলেন। ভাঙার 
মনে হইল, রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে তাহা অক্লান্ত কম এচেষ্টা এ 
নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ব্যর্থ হইল । দেশের প্রক্নত মঙ্গল করিবার ইচ্ছ। তাহার আছে) 
কিন্ত ক্ষেত্র পাইলেন ন" একটা ব্যর্থতার বেদনা ও নৈরাহ তাহার মনের কোণে 
নঞ্চিত হইল । কবি হইলেও কর্মের উপর বিতৃষ্ণা রবান্দ্রণখের কোনোদিন নাই, 
তিনি কর্মভাঁক নন) কর্মও তাহার কবি-চিগ্ডেপ এক বূপ-তাহার আদশেব রল- 
সাধনা । কর্ম তাহার একপ্রকারের কাবা । কেবল আদর্শ অনুযায়ী কর্ম হইল ন। 
বলিয়। তিনি স্বদেশী-কর্ম হইতে .পিছাইগ্স। আলিলেন। তারপর, কবির অন্তঙাবনে 
একটা বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। কবি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে ভগবানের 
দিকে অগ্রনর হইতেছিলেন। এই নৃতন ভাগবত জীবনে তিনি কামন। করেন 
বাহিরের কোলাহল, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য হইতে দুরে শান্ত-সমাহিত-ভাবে থাকিতে । 
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না হইলে তাহার নৃতন আধ্যাহ্সিক জীবনের বিস্ হইবে । তাই তিনি কর্ম ত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু কর্মের প্রতি একটা আসক্তি, কর্মের মদ্যে তাহার আদর্শকে 
রূপায়িত করিবার আকাভ্কা, তিনি যে কর্ভীক নন, অন্যকে হাহা জানাইবার 
জন্য বাসনা তাহার মনের মধ্যে ছিল । তাই কর্ম কবিবার প্রতি ও কর্ম হইতে 
নিবৃত্তির ইচ্ছ। তাহার ভিতরে একট; ছবন্দেব ₹ইি করিছ়াছিল। 

আর একটি ভাব-গ্রন্থি তাহাব নম্ত চিম্থ। ৪ কামনা-ভাবনাকে নিয়স্থিত 
করিতেছিল | ব্রবীন্দ্রনাথেব অন্থরুতম দড়। কর্ণির সম্ত | চা « মানবের 


রূপ-রনতভোগের আকাক্ষা ভাহাব নিভ্যগ্রকুতিব অংশ | এই পরমই তাহার 
কাব্য-প্রেরণার হল শন্ডি। কবিহউন্দেষের পর হতে মরালের মতো তিনি 


এই রূপ-রন-নরোববে দাখর্দেন তি কবিয়াহ্ছন | একন্ধ এই একমুধা রন-লাধনার 
এই লৌন্দধ-মপুযেন চান তন মাব তপ্ি পাইতেহিলেন নঃ আাকো গভাবতর ও 
মহন্তব বলনাধনাব জন্য ভাভাব মানে তিব্র আকা জাগিঘ়াছিল। সে 
বদন্ত তির রন-_€ে পবয-নৌন্পঘয, পরনপ্রেমমর্ধের সহিত লীলারন। কিন্ত 
এই টা রূসর লীলার ভগ্য নৃতন ক্ষেত, হৃতন পাবিপাশ্বিক্, নৃতন মানসিক 
অবস্থ', নৃতন দৃষ্টিভঙ্গাৰ গ্রয়োন। না হইলে এই নৃভন বনের আম্বাদনের 
কোনো নার্থকতা থাকে নাও হৃতন লালাব বোৌশষ্্য নষ্ট হয়। এই নৃতন 
পারিপাশ্বিকে পূর্বের গ্রক্কতি-ঘানবের রা মালে [তিকুল। 
তাহাকে ছাড়িতেই হইবে, ন, ৃ 
না। অথচ উহার সহিত করের মার যোগ । সে যোগ রর রর বেদনায় 
দেহ-মন আচ্ছন্ন হইয়া ঘায়। তবুও উপাছ্গ নাই, এই বেদনা বু. চাপিয়াই 
নৃতন রসের পারিপাশ্িক, নৃতন লালাব ক্ষেত্র বচনা করিতে হইবে । নেই পূর্বেকার 
রসের জন্য বেদনা ও নৃতন বুলর জন্য গাকাজ্ার ছন্দ আমবা 'কল্পনা" হইতেই 
দেখিদিত আরম্ভ করিয়াছি । ক্ষণিকাণ এই বেদনাকে কবি হাসিয়া উড়াইয়া 
দিবার চেষ্ট। করিয়াছেন ইহাও দেখিয়াছি । “নবেছ্য'-এ নৃতন রসের জন্য 
প্রস্থতিও আমরা লক্ষ্য করিয়ান্ছি। খেয়া আসিয়। কবি অনিবাধরূপে নৃতন 
জীবনকে গ্রহণ করিলেন এবং গে রসাম্বাদনের জন্য পাক? ।,+ভাবে প্রস্তুত 
হইলেন বটে, কিন্ত তবুও সেই পৃবের মায়াবিনী স্বৃতি, তাহার এক একটা 
চকিত চাহনি, এই নির্জন ধ্যানের আউিনায় কবিকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করিতেছে । 
এই মাযাবিনীকে কৰি ভুলিতে ও পারিতেছেন ন+ আবার লবচাঞ্চলাহীন হইয়া 
গম্ভীরভাবে ধ্যানের আসনে বসিতেও পারিতেছেন না। তাই তাহার মনে একটা ছন্দ 
উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য জীবনে একটা প্িষাদ ও হতাশার ভাব আপিয়াছে। 


ত৬ 


৪০২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


যখনই কবি এই কাব্যে পূর্বস্বতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্বজীবনের 
রসোচ্ছল পরিবেশের চিত্র ঝআকিয়াছেন, তখনই তাহা অপূর্ব কাব্যব্ধপে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। পূর্বের রূপরসোক্ছল জীবনের স্থৃতি সুষ্কম করুণ রাগিণীর মতো সমস্ত 
কাব্যখানি ঘিরিয়া বাজিতেছে। এই রাগিণীটিই এই কাব্যের একমুখী গৈরিক 
ধারায় অপূৃব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে । 

এই দ্বন্দ, এই দো-টানা হইতেই হতাশা ও বিষাদের স্থর এই কাব্যে 
সঞ্চারিত হইয়াছে । এই দ্বন্দ তে কবি-জীবনের সহিত আধ্যাম্মিক জীবনের | 
এখনো কবি অতীতকে একেবাবে মুদ্ছিঘ্বা ফেলিতে পারেন নাই-_কেবল স্বভাবের 
উপর প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রদ্মোগ করিয়া নৃতন জীবনের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা 
করিতেছেন । 

খেয়ার করেক্টা কবিতা আলোচন। করিলে এ বিষকটা বুঝ। যাইবে । খেয়ার 
প্রথম কবিতা €শষ-খেরা'র যদোত একটা নৈবাশের হুর প্বনভ হইয়াছে । 

যাহারা সংসারদক একান্তভাবে গ্রহণ কবির়াত্ছ। সাংসারিক কর্মের মধো, 
গৃহের শান্তি, আরাম, স্রেহ-প্রেমদ্ছিবি বিচিত্র লীলার মন্যে নিজেকে সমর্পণ 
করিয়াছে, ভগং জীবনে নমস্ত শৌন্দয-মধুষকেই ঘাংাব। ভীকনের একঘাত্র 
কাম্য বলিয়া গ্রহণ করেদ্রাতহ, তাহার! তৃপ্ত, শান্থ মন লইঘা জীবন-অপরাহে 
আনন্দের সঙ্গে ঘরে কিরেরাছে : আবাব ঘাঠার। পিগ্ছনেব আকমণ ছিন্ন করিয়াছে, 
জাগতিক ও মানবিক রসের ভোগাকাজ্ষা ত্যাগ করির়াহে, তাহারা ত্যাগ ও 
বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিদ্বন্দি, প্রশন্থ মনে জীবনের শেষ বেলা অধ্যাস্মঙ্গীবনে 
প্রবেশ করিয়াছে । কিন্তু যে ঘরের মায়! কাটাতে পারে নাই, জগৎ এ জীবনের 
উচ্ছল রসধারা এখনে। যাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, আপ্যাম্সিক জীবনের উপযোগী 
বন্থহীন, অনাসক্ত, প্রশান্ত মন যে এখনে! গঠন করিতে পারে নাই, তাহার অবস্থ 
বাস্তবিকই ক্ষণ ও 'অনহার; জীবন-শেষে কে তাহাকে এখন সাহায্য করিবে, 
কে তাহাকে রূপা করিয়া আধ্যান্মিক জীবনের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়া 
হাতে ধরিয়া আধ্যান্মিক ভ্রীবনে প্রবেশ করাইয়! দিবে? তাই কবি বলিতেছেন,_ 

ঘরেই মার! যাবার তার! কপন গো ঘরপানে 
পার যার যাবাহ গেছে পারে। 


গরেও “হে পারেও নহে যে-জন আছে মান্ধখানে 
সন্ধ্যাবেল। কে ডেকে নেয় হারে। 


কবি এখন--"না ঘাটকাঁ, না ঘরকা" । এই অবস্থাটাকেই কবি বলিতেছেন ৮ 
“ফুলের বাহার নাইক যাহার, ক্ছদল যাহার ফলঙ না',_তাহার ত্রিশঙ্কুর মতো! 


রখীন্দ্র-কাব্য-পরিব্রমা ৪০৩ 


অবস্থা । এখানে ছুইটি জীবনের কথ! বলা হইতেছে । সংনার-কর্ম-লিপ্র, নংসারের 
রূপরসত্ৃপ্ত একটি জীবন, আর একটি সংসারের ভোগত্যাগী, নিরাসক্ত, অধ্যাম্- 
জীবন। একটি সংসারের সৌন্বধ-মাধুষ-বূপ-রনোচ্ছল জীবন, যাহা! প্রৌঢকাল 
পধন্ত বর্ণে গন্ধে অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়! একটি পরিপূর্ণ ফুলের মতো। ফুটিরা 
আছে । এই ফুলের জীবন বার্ধক্যে, বূপরন[সান্দযের পাপড়িগুলি ধারে ধীরে খসিরা 
পড়ার পরে, পরিপূর্ণ আধ্যাম্মিক ভীবনরূপ কলে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইহাই 
ফুল-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি । কবির পয়তালিশ বর পর্যন্ত জীবন একমুখী 
স্থসম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। বহুপৃধ হইতেই এই ভোগ-ভীবনের উপর তাহার 
একটা অনাসক্তি আসিয়া গিরাহে। ত্যাগম। নিরানক্ত আধ্যাম্মিক জীবনের 
উপর ১৪ আকাক্ষা তাহার পুপ্প-জীবনের পূবিপূর্ণ রসভোগকে জান করিয়া 


দিয়াছে । তাহার ফুল-জীবন 'বাহার' দিতে পারে উঠল সৌন্দর্যে জ্বলজ্বল 
করিয়া ক নাট । উহ] আমর! প্রা ছর-লাত বংসব পৃবের কল্পনা হইতে স্পষ্ট 


দেখিতেছি এবং তারও বন্থ পূর্বের €চতালি' হইতে আভান পাউহুতছি। কবির 
মন বন্তবৈচিজ্ধ্যকামী ৪ শিরন্তর পর্রবতনশল | একরকম রকুন দার্ধকাল আবদ্ধ 
হইয়া থাকিয়া তাহার একান্তিক সাধনা তিনি কোছন! দিন করেন নাই। ইহা 
তাহার কবি-প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তাই পরিপূর্ণ বণগন্ধমনর কুলের ক্রীবন কোনোদিনই 
তাহার বিকশিত হয় নাই । তারপব, আবার যখন ফছলর ভবন বিকশিত হইবার 
সমর, নে সময়েও তাহাব পরিপূর্ণ বিকাশ হইল না। এই কলর জীবনে যে ত্যাগ, 
৫বরাগ্য, অনাসক্তি ও প্রশস্ত মনের প্রয়োজন, তা সম্ভব হই না, কারণ 
পিছনের বূপরসভোগের আকধণ, নান কর্ষের প্রতি একটা নিগৃ টান এখনো 
তাহার চিত্তস্থ্য নষ্ট করিতেছে। 

এখন কবি জীবনের শেষ-অংশে উপস্থিত হইরাহেন। ফুলের জীবন তো 
ফুটিল না, তাহার আর সম্ভাবনা নাই-স্ধদেব এখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। 
এখন আধ্যাম্মিক জীবন আরন্ত হইবে-_সন্ধ্যায় পৃক্জাব ঘরে দীপ জর্লবে। কিন্ত 
তাহারও কোনে! সন্ভাবনাই নই, সে-জীবন এখনো পৃণভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। 
তাই-্দনের আলো. যার ফুরালো, সাজের আলো জলল না । . তাই সেই 
হতভাগ্য, অক্ষম, অসহায় লোকটি দীন-করুণ নয়. আধ্যাত্মিক জীবনেগ দিকে 
তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বান ফেলিতেছে,_-ঘসই বসেছে ঘার্টটর কিনারায় ।' 

কবি-হৃদয়ের এই যে দ্বন্দের কথা বলা হইয়াছে তাহা অনবগ্য কাব্যে বূপায়িত 
হইয়াছে পরবর্তী কবিত' “ঘাটের পথ'-এর মধ্যে। গতজীবনের রসক্ষেত্রের দিকে 
অশ্র-ছলছল দৃষ্টি, সেই রূপব সাচ্ছল জীবনের স্বতি-রোমন্থন অপূর্ব বেদনার মাধূর্ষে 


৪০৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কবিতাটিকে মণ্ডিত করিয়াছে, সুক্ষ করুণস্থুরের মৃ্ঘনা ইহার মর্মস্থল হইতে বাহির 
হইয়! একটা ব্যথাব মায়ার স্ট্টি করিয়াছে । ইহা যথার্থ উপভোগ্য । যে কবিতা 
কয়টিতে এই গতজীবনের স্বতিবেদনার মালা' গাথা হইয়াছে, কাব্যাংশে ও হৃদয়ূ- 
গ্রাহিতায় সেইগুলিই উৎকৃষ্ট । এগুলি “খেয়া'ৰ গেরুয়া অঞ্চলেব সোনালী নক্সা । 
পূর্বের বূপরসভোগের জীবন হইতে বিদায় লইয়", বিচিত্র কর্মের বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া, অতীতের কবি-কর্ম বিস্বাত হইয়া নানামুখী বিক্ষিপ্ত চিন্তকে গ্রটাইয়া লইয়া 
আজ তিনি ঘবেব মধ্যে শান্ত, নিবানক্ত মনন দেবতাব পুজাব জন্য আমন 
পাতিয়াছেন, কিন্ত যখন ঘবেব দবজা হইতে জলভবনে-বাহিব-হ৪র়া বধৃদেব 
কক্কণৰংকাব শুনিতে পাইলেন, তখনই ভাহ'ব অবদ্মিত, স্তিমিতপ্রায় অতীত 
জাগিয়া উঠিল। এই স্বেচ্ছানিবাচিত ত্যাপ্বৈবাগ্যপৃপস্থবহিত রুদ্ধ পৃজাগৃহে 
তাহার দেহট। €ডয়া বহিল, প্রাণ চলিদ। গেল এ পথ জাকে বাকে_যেখান 
কতো! আনন্দময় কর্মপ্রবাহ, প্রকুততিব কিচিত্র নৌন্তঘেব মেলা, মান্ধষেব কতে। 
আজ্মীয়তা, কতে। প্রেম, কতো স্সেহেব লইল ১ কত হারনিকা নার তঙ্গঘমুলার 
ংগম! তিনিও এক'দন “ডাহিনে শাপ-হেলান কাতবতেবা ধর লিল) কিন্কন্‌ 
কাকন বাজাইদ্া কনক-কলনে ভুল ৬৫বলা ঘবে' ফিবিছাছ্িলেন | নেই পথ তো 
তাহাকে তেমনিই আকর্ষণ কবিত্তেচ্ছ। ছাদের মর্ঘবেত ব্নপথেব চাবিদিকে 
বিস্তৃত প্রকৃতির প্রাণমাতানো কূপ, বস, বণ, গন্ক, গান এখকুন হাহাকে ডাকিতেছে। 
তাহাকে উতলা কবিতেছে,__ 
ওগো দিলে কতবার কে 
ঘর বাতবের মাঝপানে রুহি 
এ পথ ডাকে মোতে। 
কুহ্াদর বান বেচে পায় গাল, 
কপোঠ কুন ককণ আকাশে 
উদাণঠন মেন ঘোরে-- 
5শো! (দনে কতবার করে। 
আজো, মনে হয় তাহার বছদিনের প্রেয়সী, লালাসঙ্গিনী সৌন'ধলক্ষ্রী তাহার 
জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকে, এখনে। তাহার অপাগ-দৃটির ইঙ্গিত 
তরুপল্পবে, নদীজলে প্রকাশ পায়,__ 
আন বাহির হইব বল 


যেন সারাদিন কে বাঁসয়। থাকে 
* নীল আকাশের কোলে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৪০৫ 


তাই কানাকানি পাতায় পাতায়, 
কালো লহরীর মাথায় নাথায 
চঞ্চল আলো দোলে 
আম বাহির হইব বলে। 
শুধু কি জল-মানার মতো একট! নির্দিষ্ট কাক্ত শেষ কবাই এই পথে বাহিব 
হওয়ার উদ্দেশ্য ? এই পথে চলিতে যে কতো নৌন্দর্ধ-মাধুর্য, কতো হৃদয়ের রসধারা, 
কতো আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্া'-কতে! বিচিত্র অভিজ্ঞতার তিনি সম্মুখীন 
হইয়াছেন । 
একি "ধু জল নিযে আমা? 
এই আানাগোনা কিসের লাগ যে 
কী কব, কী মাছে ভাল | 
কতে। নাদিনের চাধারে মালোতে 
বহযা এনছি এই নাক পথে 


কতা কাদ। কাতভা হাল! | 


জলভবা তো ছিল কবিব উপলক্ষ্য । স্বদূবের পিয়াসী কবি মনের কি এক 
অজ্ঞানিত ব্যাকুলতায় পথে বাহিব হইয়াছেন, ভবা-কলস কতো অনির্চচনীয় রহস্তের 
ইঙ্গিত মৃদু মু শব্দে তাহাব কানে জানাইয়ানে, কর্ষেব মধ্য নিরা জগতের কতো 
বস-বহশ্তেব সন্ধান তিনি পাইয়াছেন,_ 


যানে বুকে ভর্র টঠে বাথ, 
ঘরের ভিতর না দ্য থাকিতে 
অকারণ আকুলত',- 
আপনার মনে একা পথে চলি, 
কাহখের কলমী বলে ছলছ্ছলি 
জলস্তরা কলকথ। 
যুব বুদক ভরি উঠে বাথ'। 
কাজের জন্য তিনি কোনো দিন ভয় পান নাই, কাজ তো তীহাব কবি-হদয়ের 
একপ্রকার রস-সাধনা_-্এক প্রকার খেলাব অঙ্গ । কাজের মধ্যে তনি পাইয়াছেন 
নিবিড় আনন্দ, তাই কোনো বাধা-বিপত্তিকে তিনি ৬ করেন নাই, 


আনম উরি নাই বডজল। 
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাস 
উদ্দাম চঞ্চল । 


৪০৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


আমি গিযাছি আধার সাজে, 
শিহরি শিহরি 'উঠে পল্লব 
নির্জন বনমাঝে । 


কিন্ত আজ সেদিনেব পথ-চলা শেষ হইতেছে । আব তিনি বাহির হইবেন 
না। এখন যে সন্ধ্যায় পুক্তাব আয়োজন কবিতে হইবে। কিন্ত পূজাব উপযোগী 
মানসিক হ্থ্র্য তো তাহাব আসে নাই--পথেব কথা হুলিতে পাবেন নাই। তাই 
এই অন্তঘ্ধন্দে কবিব বেদনাময় অস্থিবত',_- 
আদম. কোন্‌ ছলে যাব ঘাটে 
শপ খরখর পাতা মরমর 
ছশ্যাহুশতল বাংট? 


ক্রমে কবি এই ছ্বন্দেব সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন । ইহাব নমাধান ন' হইলে 
তো তাহাব আন্যাশ্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠাই হয় না। তাই কব তাহাব অবিচ্ছেদ্য 
প্রকৃতিপ্রেমকে ভগবংপ্রেঘে কপান্থববিহ করিয়াছেন । কবি প্রকৃতির সৌন্দষে 
ভগবানের প্রকাশ দেখিয়াছেন-প্রকৃতিব বিচিত্র সৌন্দযেব মধ সেই 
'অসীমন্থন্দরকে প্রত্যক্ষ কবিরাছেন। খেয়পূর যুগে প্রক্লুতিব মৌন্দধ তাহাব 
নিজস্বপে কবিকে আকুই কর্রপার্ছল | নেই সেন্দধেব অন্তি প্রবল অভকতিব 
প্রকাশ তাহাব কাব্যে আছে । তত্বূপে ঘিও তন জানিতেন যে প্রকৃতির মধ্যে 
যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, তাহ) অলীনন্রল্ঘববই অংশ, কিন্ত অন্ুভতিব ক্ষেত্রে 
কাবোর প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকুতিব সাক্ষাৎ সৌন্দধই তাহাকে অক্প্রেবণ। দিয়াছে । 
প্রকৃতি ও মানবেব, গত 
পরিচালিত কবিয়াছে । এই জাগতিক ও মানসিক কপবসই কবি-হদয়েব অচ্ছেছ্য 
ংশস্বরূপ পরিগণিত ছিল। খেহ'ব হগে কবি সেই প্রত্যক্ষ সৌন্দধান্ত ততিকে 
অপ্রত্যক্ষ ভগবৎসৌন্দধের অন্তত পবিণ্ত করিলেন । প্ররুতিব বিচিত্র কূপের 
মধ্যে সেই 'অনীমন্বন্দব, লীলামছহেব আবির্ভাব তাহার নছ্ধনহুলানো রূপ, 
প্রাণমাতানো স্পর্শ | প্রকৃতির নৌন্দধ গৌণ হইদা গেল-_তাহার মধো ভগবানের 
স্পর্শ ই মুখ্য হউল। এখন প্রর্ীতির পটকুমিকাতে ভগবানের আম্বাদন চলিল। 
এইভাবে কবির অত্যাজ্য হুদরবৃন্তিব বাস্তব সাধিত হইল এবং তাহার মনের 
হন্দেরও সমাধান করা হইল । 


ও জ্র“বনেব প্রত্যক্ষ সৌন্দয-মাপুষই তাহার কবি-মানলকে 


“বৈশাখে কবিতায় দেখি বৈশাখের গ্রী্মতপ্ত প্রর্তির মধ্যে কবি অজানার 
স্পর্শ পাইতেছেন। দুপুরবেলায়* আমলকির কচিপাতাব নাচনে, ঠনিমের 


রপীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৪০৭ 


ফুলেব গন্ধে, মৌমাছিদের গুঞ্চনে, নহুল-খাখার মর্মবর্বনিতে, মাঠের সারি-বাধা 
তালের বনে তপ্ত বাতাসের শন্‌ শন্‌ শব্দে কবি অন্থভব কণ্রিতিছেন,- 
কার চরণের নৃতায বেন 
ফিংপ্র আদার বকের মাঝে, 
ক্ে হামার তালে ভালে 
রিমিঝিমি নূপুর বাজে | 


আাজ অলপ, গ্রীক্ষদিন উদাল কর্মহীনতাব মধ কাটিয়া গেলে। শেষ বেলায় 
কবি ভাবিতেছেন, দিনটি নিবর্থক যাঁর নাই, সংসাবেব কাজের ছাপমার। কোনো 
কাজ না হইলেও, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত কাজেই দিন বাটছাছেত- 
মনের কথ কুণন্চিয়ে লিয়ে 
বর মাঠের ম্রো শিয়ে 
সারা দিপনর কাত আজ 


কেউ কৈ মোরে দেল লি ধর ? 


বর্ষ প্রভাত' খেয়াল একটি উত্তষ্ট কবিতা। বর্ধাপৌত নীল আকাশের 
সর্ধকিবণ প্রভাত-প্ররুতিশে অপকপ নৌন্দঘে মর্ডত কবিদধাছ্ছে | ধবশীগগন আজ 
সোনাব জোয়াবে টলমল। বারা আকাশ হইতে যেন মুঠি মুঠি সোনা 
ছিটাইয়া দিয়াছেন ॥ আনে হইতেছে, স্বর্গেব পাবিভাত বনেব সোনার মৌচাক 
ভাঙিযা যাওয়ায় ঝবঝব কবিয়া লোনাব মধু পৃথিবীতে ঝবিযা পডিতেছে, লক্ষ্মী 
স্বর্গ হইতে নামিয়া ঘাজ এই স্বর্ণ-বৌদ্র-মগুত পৃথবীব বুকে আব পান্মদলে 
আসন পাতিবেন। ইন্দ্রাণী যেন স্বর্গ হইতে এই লোনাব জোয়াবে ভাসা ধরণীকে 
দেখিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে নীববে হাপিতেছেন। এই ঘে বধাপ্রভাতে বৌদ্রককোজ্জল ধবণীব 
নৌন্দর্, ইহা তাহাকে এক অনি রা তুপ্প ও প্রশান্তি দিযাছে-তাহাব সকল. 
আশ1-আকাঙ্াব তৃপ্তি হইমাছে১_ 


৪শে বাহারে আহ হানাই আদিল 


নি 


4৪ 


ক* আছে ভাত -_ 
জাক্াশ গানে চেখে তামার 
মিটেছ | 
ইদয ভাঙার গেছে ডেনে 
৮ ইন দুর স্বশ-শেষে 
ঘুচে গেছে এক শিমিষে 
সন্ভল (পিপান!। 


৪০৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


আজ কবির নিকট প্রকৃতির প্রত্যক্ষ আবেদন নাই, সে এক বৃহত্তর ভাবের 
বাহক--মহত্তর সত্তার সংকেতজ্ঞাপক। 


“ড়' কবিতায় দেখা যায়, বুষ্টবারাপাত, মেঘে গুরুগুরুধ্বনি ও ঝড়ের বেগের 
মধ্যে কে এক চঞ্চল, উদ্দাম অজানা আম্মপ্রকাশ করিয়াছে | কবির মনে মেঘমল্লার 
রাগিণীর মীড় বাজিতেছে , এই কাজলমেঘে, ঝডেব এলোমেলো হাওয়ায়, বৃষ্টির 
বেগে, মেঘের মৃছুগন্তীব ধ্বনিতে কবিব মন ব্যাকুল ও অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই 
অজানাকে পাইবার জন্য তাহাব সমস্ত মন আনন পাতিয়া বসিরা আছে । সংসারের 
উত্থান-পতন, সকল স্বখছুঃখের গান, সকল বোধ ও শ্র্তিব উপ্ের্ব বহুদূরের বাজ্ত্যে 
সেই অজানাব উদ্দেশে ছুটির চলিয়াছে ভতাহাব “বিবহ বেদনানীর্ণ হয়, 

বর আজি ক্তদারু 
বভৃদ্দনব্ ৭ *লে 


পাঙ্গর ১ বেদন মোর 


হল 


1 


সত ,কানগ 


ছু 
এই প্রক্কতিব পউভূর্ঘিকার ভগবানের অন্কতি গীভাঞচণল' এ গিতিমাল্যোর 
কতকগুরল উত্কৃ্ট করিতান প্রকাশ পাহয়াতুহ। 
“নীড় ও আকাশ' কবিতাটিতে এই নমাপানের উঙ্গিত আমরা দেখি | 
এতদিন ঘবে বলিয়া কবি মানুষের শ্গদ্ধঃগ। আশ -টৈবাশ্ট, প্রেম-বিবহ, মিলন- 
বিচ্ছেদের গান রচন' করিয়াছেন, আব প্রকুতির রুপ, বন, বর্ণ, গঙ্গ, গান তাহার 
সহিত নিবিডভাবে জ্ডাইয়া ছল । 
নাসের পাতার মাটির গন্ধ, 
কতো তর কৃতে। ছন্দ, 
সুরে সুপ জরিয়ে হেল, 


নঢ় গা গানের লাছে। 


কিস্থ আজ তীহাকে নীড়ের বাপনহ্ান। নীল আকাশের গান গাহিছে হইবে, 
ছারাবিহীন' জ্যোতির মাঝে “সঙ্গিবিহীন নির্ঘমতার' মিশিতে হইবে বলিয়া মনে 
হয়। যখন তিনি এই আমীন শের গান করেন তখন এক অপূর্ব আনন্দ লাভ 
করেন, তবু তিনি গৃঙ্গের গান ছাড়িহে পাবেন না, 


তবু নীড়েই ফিরে আ।ল, 
এমনি গাদি এমনি হাল 
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হবুও এই ভালোবাদি 
আলোছাযার বিচিত্র গান । 

নীডের সহিত আকাশে কোনো বিরুদ্ধত। নাই, উভয়ে উভদ্দেব পবিপূরক-_ 
সীম। ও অনীমের মিলনের মধ্যেই সত্যেব প্রকৃত কূপ ॥ এই অন্তকতি কবির মধ্যে 
ক্রিয়াশীল হইয়া নীড ও আকাশের মধ্যে নঘনবয্ স্থাপিত কবিয়ছে । অবশ্য এ 
অন্কভূতি তাহার মধ্যে পূর্বেও ছিল, ঠতালি ৪ টৈবেছ্যেব অনেক কবিতার তাহার 
প্রকাশ ৪ আমবা দেখিয়াছি । কিন্য সেওলেতে তবের উপলদ্ধিই রূপ পাউদ্রাচ্ছে। 
নৈবেছ্যে একাধাবে তৃখিই আাকাশ ভুমি শীডা বলিয়াছেন বটে, কিন্ত আকাশের 
দিকেই তাহাব দুষ্টি বেশি আকুই্ট হইদাছিল।- 

ছানার মত ত তুমি মেথ নইশান 
দণুপান্স ধা নিঠা নুর ওতে 
সবল ন্গন নাস থাব উন্্ৰ 
অস্ুইন শা আর মুভির বিস্তার | 
তামার মাধু মন দেখে নাহি রাগে, 
*ণু ইশ্বর” প্র পানে টানে ঘে হামাকে | 
(/“নগ্নদা, ৮২নং ) 

“খেয়াব কবি অনুভূতির ক্ষেত্রে এই মিলন সান কবিচ্কাছেন । লীলামঘ়ুকে 
সকল লীলার পাইতে হইবে-ঘবেব লীলায়। মানচষেব সমস্ত হদরবল, বাহিরের 
লীলান-- প্রক্কতিব বিচিত্র কপ-সৌন্দঘে তাহাকে অনুভব করিতে হইবে, তবেই 
তো লীল'-উপলন্ধিব সার্থকতা । খেয়া তো ক।বব লীলামম্ব ** ব্ানেব প্রথম 
অন্তভৃতি-_গীতাঞ্জপি-গীতিমালা-গীতালি'তে ইহাব পৃণরূপ । 


তাবপব “অবাবিত' কবিতায় তাহ'ব ঘবে বহুজনসমাগমেব মধ্যেই কৰি 
স্পর্শ পাইয়াছেন। সকলেব প্রতি সহান্রভৃতি, সকলেব সহিত আম্মীয়তা ও প্রেমে, 
সকলের সঠিত মিলনেব দ্বাবাই কবি ভগবানকে অন্ভব কবিয়াছেন; এই হৃদয়ের 
মিলনের মধো, এই মানবিক বসেব মধ্যেই সেই প্রেমময়েব আবির্ভাব হইয়াছে। 
ঘর ছাড়িয়া, ঘবেব ন্রেহ-প্রেম উপেক্ষা কবিম্ব'ঃ পথিকবেশে ভ- নেব জন্য গভীব 
বাত্রে কোথাও বাহিব হইতে হয় নাই । এই জ্বর পূর্ণসাধনেই সে৯ অজানা 
বহশ্যময় ধবা দিয়াছেন । 

এইভাবে কবি প্রকৃতিব সৌন্দর্য ও মানবহৃদয়েব মাধুয উপভোগের সঙ্গে 
ভগবদম্ৃভৃতির মিলন করিয়াছেন । তাই “খেয়ায়' ঘাট, পথ ও ঘবেব মিলনে শিথ্বন্থ 
হইয়! তিনি বিশ্বব্যাপী ডগব" নব লীলা অনুভক কবিয়াছেন গীতাগুলি' হইতে । 
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থেয়া'ৰ কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এই কয় ভাব-ধারার কবিতা 
আমবা দেখিতে পাই, | 


(১) বূপবসভোগেব জীবন ত্যাগ কবিয়া, জীবনেব বিচিত্র কর্মেব উত্তেজনা ও 
গর্ব হইতে নিজেকে মুক্ত কবিয়া, গভীব আধ্যাত্মিক জীবনেব জন্ঘ-_ভগবছুপলন্ধির 
ভন্য--ক্বব আকাঙ্া”_শেষ খেয়, ঘাটেব পথে, গোধুলিলগ্ন, সমূদ্র, সমাপ্তি, 
বিদায়, প্রতীক্ষ' পথক, প্রচ্ছন্ন ইত্যাদি। 

(২) ভগবানের ক্ষণম্পর্শ লা, মুক্তিপাশ। জাগবণ, প্রভাতে ইত্যাদি । 

(৩) ভগবানেৰ কুপালাভ,_ফুলফোটানো” নিকুগ্ঘম, কৃপণ ইত্যাছি। 

(9) রুদ্রমৃত্তিতে কবিব জীবনে ভগবানেব আবিভাব, হাব, চাঞ্চলা, শু ওক্ষণ, 
তাগ, আগমন, দান, ছঃখমূতি ইত্যাদি । 

(4) ভগবানের নিকট কবিব আম্মসমর্পণ ও নার্থবতা লাভ,-বর্ধাসন্ধযা, দিঘি, 
বালেকাবধূ, মিলন, নব-পেয়েতি দেশ | 


(১) খেয়াব প্রথম কবিতা শেষ খেযাতুতিই কবি বাননা বক্ষ ভোনবন্ধল, 


কর্মোন্ত জীবকনব তম হইত থেয়া পাব হহইছা আন্ামিক উবানর তটে 
পৌছাইতে চাতিতেছেন । স্ীবনের শেষে পর্বে কবি অন্তভব কর 


এতপদন তি না"নাবিকত, ৈলছেকতার ধুলিজালে কদ্ধদষ্টি হইয়। জঈবনেব প্রকৃত 
লার্থকতাব কপ দেখিতুহ পাঁন নাই, ভাই ভণ্বাননে অম্গবোধ করিছেটেশ, তিনি 
যেন কণ্বকে হাব ছিব আনন্দ এ নিব শান্েব বাহেত ইয়া যাশ-_ভীবনের 
নবতব লার্থকতাব নক্ষান দেন । 
ফুকুলর বাজার নাহকু হার ফলন মাধ লন না, 
চোর জল দেল হান পাছ, 
“পনর হালা শাগ্র ফুরাল লাস ভালো হল ন, 
লেঠে লুল, ঘাটের কিনারা | 
ওরে আয়। 
আমায় নিয়ে মান কেনে 


বেলা শানেপে পেস পেচাদ। 

“ঘাটের পথ" কৃবিভায় কর্ধি বলিতেছেন, তাহার দিনের কাঙ্গ চুকিয়! গিম্াছে, 
জলভর। শেন হইয়াছে, পচস্থ বেলার তিনি যেন কাহার প্রতীক্ষায় গৃদ্ধারে এসির! 
আছেন। তিনি আর আজ পাটের পথে বাহিব হইবেন না। বাহিরের কর্ম 
াহার সব শেষ হইাছে। তাহার কর্ম-নঙ্গীদের সঙ্গে আর তিনি যোগ 
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দিবেন না। কর্মকে তিনি কোনোদিন ভগ করেন নাউ, কর্মপ্রবাহের মপ্যে নিজেকে 
ঢালিয়া দিতে তিনি অনীম আনন্দ অন্ভভব করিয়াছেন । কর্ধের জন্য কতো বঞ্ট, 
কতো ছুঃখবিপদ তিনি হালিমুখে সহ কবিয়াছেন। 
প্রকৃতি-মানবেব বিচিত্র রূপ-রসের ফেনিল পাদ তিনি নিঃশেদে পান 
করিয়াছেন; এখনে! সেই লৌন্দর্-মাপুষেব আকর্ণণ অনুভব কবিরা ক্ষণিকের জন্ম 
আশ্মবিশ্বত হইয়। যান। 
কিন্তু সেই তরঙ্গ-মুখর কর্ণশ্নোতে 'আাগ্মসমর্পণ ন! কবির) সেই প্রর্ুতি-যানবের 
লা নিগঢ়, অভ্যাজ্য বন্ধনকে স্বীকার না করিয়া, বিক্ষিপ্ চিন্তকে 
কুডাইন্লা লইয়া, শান্ত সমাহিত হইদা তিনি এখন অন্থবেব ধ্যানলোকে প্রবেশ 
করিবেন। তাই 
গাঁ ভরা হে গেছে বারে। 
জাচিনার ছারে চাহি পথপালে 
ঘর ছে ফোতে নাব্রি। 
করিব জীবন-সন্ধ্যার তাহার জ্গীবন-স্বামীব নহিত মিলনের লগ্ন উপস্থিত 
হইয়াছে । সমন্ত দিন কর্মকোলাহলে কাটিঘাছে, সন্ধ্যাব গোধুলি-লগ্রে তাহার 
প্রিয়তমেব সঙ্গে নব-পবিচদ্ধ হইবে, বজনীব একান্থ নিভ্বভে বচিত হইবে তাহাদের 
বানব-শয্যা। আজ সন্ধ্যাঘ তিনি সব কা তি । নববধূব বেশে লজ্জিত 
হইবেন, 
দামার দিন কোটি গেছে কালে তেলাষ, 
বগলে কত ক? কাছে। 
এখন ক শুনে পূরবার শরহে 
কোন্‌ দন বাশে বাজে। 
বুঝি দেরি নাই, শাসে সৃঝি আছে, 
আলোকের ভাভ! লেগেছে আকানে, 
বেলাশোর মোরে কে মাজাহ ও 
নব্মিলনের সাজে? 
সার! হল কাঁজ মিছে কেন হাজ্জ 
ডাক মোথে আব কাজে" 
( দৌধুলিনখ ) 
কবি 'বধৃবেশে সজ্জিত হইয়াছেন, বানর-শয্যার জন্য পুষ্পসম্ভার ও দীপ 
সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্ত কবির মনে লেই অজ্ঞাত-হৃদয়, নূতন প্রয়তমের জন্য একট! 
ক্ষীণ উৎকণ্ঠা ও সংশয় আমে । এই প্রিক্ষতমের সঙ্গে তাহাব প্রথম মিলন,-হাদয়- 


৪১২ & রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


বিনিময়ের দ্বারা প্রিয়তমের হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই $ কি জানি সে কেমন 
হইবে, কেমন করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে বাহুবন্ধনে বীাধিয়া প্রেমজ্ঞাপন 
'কবিবে-_নে সম্বন্ধে কবির মনে একটা কৌতুহলমিশ্রিত ভয়ের ভাব আছে-_ 


তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার, 
কে লইবে টানি বাহুট আমার, 
আমাঘ কে ভানে কী মগ্থু গানে 
করিবে মগন রে 
(গ্রোধুলিলএ) 


কবির জীবন-তবী নদীপথ অতিক্রম কবিয়া কল-হাবা সমুদ্র আলিয়া পড়িয়াছে, 
দিন শেষ হওয়ায় রাত্রির অন্ধকার চাবিদিক আচ্ছন্ন কবির: ফেলিয়াছে, এই অকুল 
পাথারে একাকী অজানাব উদ্দেশে তাহাকে চলিতে হইবে। নদ্দীতীবের পবিচিত 
'আবেইন আর নাই, চেন-মুখ আব কোথাও দেখা যাইতেছে না । তবুও তাহাব 
ভর নাই, ভাবনা নাই, 
ছুলুক তরী ঢেউফের 'পরে ওরে মামার জাগ্রহ শ্রাপ। 
গাও রে আজি নিশখরাতে মকুল পাড়ির ছানন্দশান। 
য'ক না নুদ্ছে তির রে 
নাই ব' কিছু গেল দেখ, 
অনল বারি দিক ন' নাড' 
কাধনভার' হাওয়ার ছাতকে । 
কোলর-ছাড়া একার দেশে 
কবাতের এক নিমেষে, 
লওনে বুকেদ্বহাত মেলি 
অন্থবিহীন অঙ্জানাকে | 


( লমুতে 


সংসারের সমস্ত কান্র-কারবার, দেনা-পাওন| চুকাইদা দিয়া, ভরগৎ ও জীবনের 
সমস্ত লৌন্দর্ষ-মাধুধের মোহ কাটায় বিক্ষিপ্র চিত্তকে সংযত করিছা তাহাকে 
গৃহ-কোণে আজ ধ্যানের আালন পাতিতে হইবে, 
ভাটের সাে ঘাটের সাথে আজি 
[বসা তোর বন্ধ ভয়ে গেল। 


এখন পরে আয় রে ফিরে মাল, 
আগ্রিনাতে আসনখানি মেলো । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পকিক্রমা * ৪১৩ 


ভুলে যা রে ছিনের আনাগোন 
ভ্বালতে হবে দার! বরাতে দানে, 
এন ওক বেছে দে ভাল বোনিও 
৫০ধ যো নকল মশভালে | 
(কিছ হানে ছণ্চায়ে ঢা! আন 


৮এল হোক রে লবন লদাদন 


কাব এতরিণ উচ্চেজনাম্ণ বলহবালাভলপুর্ণ বহ্-জাব্ন লাপন বালিতিতিলেশ 
নহকমীদের সঙ্গে, এখন নে পথ ইভতে নবিছ। পিছু হিপ দে অপ্রতর হতে 
রি টা পো পা পে 
চান, হাহ বহকমাতদের শর ও বিলান টা 2226) 
রি ৮৮ জী কত শ্িশও 
১? ছি ঠ জেতে জি পাত 
$:21০৭4 5 শা ডিল পপ রি 
"মু ৪ ন হুম শা 
৮2 বিজ 
ডি, জজ রি তত 
ঠা লহ নী তত ভাত এ 
( কলগতা ) 
হতে ভান আ পা 4 


পলা পেত সোছে। 
( পপ) 
নংনাবেৰ সমস্ত স্গাথ-নঙ্দ্ধ, লাভ-লোধনানেব হলাব শেষ শবিয়* অকলেব 
নিকট বিদায় গ্রহণ কাবয় ১ কার পস্ত হহড়া তব দেবতাব ভহ্য পএল্০ কবিষা 
আছেন, 


৮11৭ এ লগময বরে 

.গামার এবাগ ময় কন হতে? 
গস [ক্র প্রদ।প মা।জযে ধরে ছ 

শেখা তাহার জাঃীয়ে দেবে কবে? 


8১৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


নামিয়ে দিয়ে এসেছি নব বোঝা, 

তরী আমার বেধে এলেম ঘাটে, 
পথে পথে ছেড়েছি মব খোজ।, 

কেনাবেচ। নানান হাটে হাটে। 


বমে আছি শন পাত ভুমে 
তোমার এপার নময হবে কৰে? 
(গ্রতীন্ম। ) 


গভীরতর আধ্যাম্মিক জীবন উপলব্ধির জগ্ত কবি ব্যাকুল। সেই “অন্তবিহীন 
অজানার উদ্দেশে তিনি বাহির হইবেন। সে লীলাময়কে পাইতে হইলে ভাহাকে 
তো পথেই বাঁহর হইতে হইব । পথেব অনিবাধ মায়া তাহাকে হাতছানি দিয়া 
ডাকিতেছে। রক্ষে লাগিয়াক্ে আগুন। তাই ঘরেব আকর্ণ আর তাহাকে 
বাধিতে পারিবে নী। ঘরের প্রিঘ্জজনেব আহ্বান, সেন্বঘযাবুযেব উপভোগ, 
নিশ্চিন্ত স্থখ ও আবাম তাহার বাজ্াপথে কোনে। বাধা স্গ্ি কবিতে পারিবে না। 
দন-ক্ষণের জন্য অপেক্ষা কবিবাব ধৈেয তাহাব নাই-_তিনি শিশীখেউ ছুটিছ' বাহির 
হইবেন। ঘরেব প্রয়ভন বলিতিষ্টেত 
মেদ ঘরে হয়েছে পাঁদ ছাল 
” নাংশর ধ্নান হদযে এনে লাগে, 
নর্দান ভা এখনো ফুলমানা 
ঠকণ ধ্াধ এপ দেখ জাগে । 
(বিদায় বেপ! এপান কিগে! হবে, 
*থক, ওগে' পাথক, যাবে তবে? 
(প:থক ) 


কিন্ত আকাশের সপ্রবিমগুলের নিকট হইতে এক অব্যক্ত মন্ত্র এই তিমির-রাত্রে 
তাহার কানে পৌছিয্ছে, অজ্ঞান! তাহার কাছে অদৃশ্য দূত পাঠাইয়াছে, তিনি 
প্রিয়জনের করুণ মিনতি) আখিজল উপেক্ষ। করিয়৷ নিশীথেই ঘরের বাহির হইবেন। 
তিনি যে পথ-পাগল পথিক । 


কনি তাহার রাজরাজেশ্বর প্রিরতমের জন্ত ভিখারিণীর বেশে ফুলের ডালি 
লইয়। পথের উপর নারাদিন বলিয়। থাকেন । সকলে তীহাকে দেখিয়া হাসে, 
অবজ্ঞ| করে, কি চান জিজ্ঞাসা করে, কিন্ত তিনি তাহার মনের কথ! বলিতে না 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৪১৫ 


পারিয়া চোথ নীচু করিরা থাকেন। সে কথা কি বলিবার? নে ঘেতীহার 
গোপন মনের আকাক্ষা» 


আমি. কোন্‌ লাচ্ছে বা বলব গান ঠোমায় "পু চাতি,- 
খান বলব কেনন করে 

ধু হোনার্গ্র পথ চেয়ে মাম রঙগনা দিন নাহ, 
ভানি আসনে সাদার ওরে? 


শানার দেম্যপাশি ঘহে রাখি, প্রাজেখনে তব 


ভারে শিব নন, 
গে! অভাগিশীপ্ন এ অভিমান কাহার কাছে কব, 
হাহ বেন ন'গাপন। 
( প্রচ্ছন্ন ) 
কবি পথের ধাবে বনিরা ভাবেন, কবে হাহার রাজাবিরাজ ঠিরিতম নোনার রে 


চড়িঘা পৃথিবী ৰাপাহঘ। আলো কমাল। এ বাছ্ের সঙ্গে মহালমারোহে আলির। 
উপঙ্থিত ₹ইবেন, আব এই মলিনবেশ ভিথা বিগাকে পুলা হভতে 
বামপাঁশে বনাহবেন। তখন পখের লোক অধাক তইছ়। যাভ 


এ 
সী দশ 
০ 


ওপগ| সম বয়ে যাচ্ছে চনে রয়েছি কান দে 
লেখা কাঠ গো চাকা ধ্থনি । 

তোদার এপথ দিযে কঠ ন লোক গবে গেন মে 
কত ক্গানয়ে রনপ্রনি। 

ঠানে হামহ কিগে লীপুব হয়ে রবে ছা তিলে 
হুনি রবে নবার শেদে_ 

হেথামু  ভিথাবুনীপ পড়ে, কি গে' সরবে নয়নজালে 
ভারে রাধবে মংলন বেশে? 

( প্রচ্ছন্ন ) 

(২) কবি "লক্ষ্যে, অজানিতে তাহার প্রিপ্তমের স্পর্শ পাইয়াছ্েন। ছুয়ার 
রুদ্ধ কনিরা তিনি তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন, কিন্তু কন যে তাহার 
গোপনবিহারী প্রিিতম নিশীথে আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কবি অশুবণস্কতায় তাহা 
বুঝিতে পারেন নাই। প্রভাতে উঠিয়া কবি দেশ্দ্লন, তাহ!র ঘরের ররজা- 
জানালা সব খুলিয়া গিয়াছে, আকাশ-বাতাস তাহার ঘরের মধ্যে আনাগোন। 
করিতেছে। এতদিনে তিনি ঘরে বদ্ধ ছিলেন, এখন সমন্ত আকাশ তাহার ঘর 
হইয়া গিয়াছে । এবার তাহার বাহিরের কোনো অবরোধ নাই, বন্ধন নাই-_ 
তিনি কেবল প্রিঘ্তমের আশ' বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দুয়ার খুলিয়া বসিয়া রহিবেন,-_ 


৪১৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


এবার তোমার আশাপখ চাহি 
বসে রব খোল! ছুখারে,_ 
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়। 
ধরিয়। রাখিব আমারে । 
হে মোর পরাণবধু হে 
কখন যে ভুমি (দিয়ে চলে যাও 
পরান পগশমধু হে। 
( মুন্তপাশ ) 


কবি সারারাত্রি.তাহার প্রিরতমের অপেক্ষায় জাগিয়া থাকিয়া যদি প্রভাতে 
ঘুমাইদ্রা পড়েন, এবং সকালবেলায় তাহার ্রিঘ্িতম আনিয়। য্গি তাহাকে নিত্রামগ্র 
দেখেন, তবুও কেউ যেন তাহার ঘুম না ডাঙায়। ভাহার 
তিনি জাগবেন- রাত্রির স্থখস্বপ্রের মৃতিমান প্রকাশ-কূপে, প্রভাত আলোর 


সবপ্রথম রশ্মিরুূপে, তিনি প্রিরতমের ম্পর্শহখ অনুভব করিবেন, 


প্রথন চমক লাগলে সাথে 
চেয়ে তার ককণ মুবে। 
(5হ ছানার উঠবে বেলে 
ভাপ চেতনায় ভরে 
ভোর! আনায় জাগাল নে বেড, 
জাগাবে নেহ মোরে। 
( ভাগরণ ) 


প্রভাতে" কবিতাম কবি বলিতেছেন, ছুঃখের মধ্য দিয়া অপ্রত্যাশিতকরুপে 
তিনি ভগবানের স্পর্শ পাইয়াছেন। একটি দুধোগমদ্রী আবণ-রাত্রির ঝড়জলের 
পর প্রভাতে উঠিয়া কবি দোখলেন, তাহার শুক্র হাদর-নরোবর কানায় কানায় পূর্ণ 
হইয়াছে এবং তাহার মাঝখানে অপূর্বহ্থন্দর একটি শ্বেত-কমল ফুটিয়া রহিয়াছে । 
বর্ষা-রাত্রির বহু-ছুংখময় অভিজ্ঞতার অন্তে প্রভাতে তিনি এই দৃশ্য দেখিবেন ইহা 
তাহার ধারণার অতীত,-_ 
| একটিমাত্র শ্বেত শতদল 
দালোক-পুলকে করে ঢলউ« 
কখন ফুটিতা বল্‌ মোরে বল্‌ 
এমন সাজে 
আমার অতল অশ্র-সাগর- 
সলিল মাঝে । রর 
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আজি এক! বসে ভাবিতেছি মনে 
ইহারে দেবি, 
ছখ-যামিনীর বুকচের! ধন 
হেরিনু একী। 
ইহার লাগিয়া হাদ্বিদারণ, 
এহ ক্রন্দন, এত জাগরণ, 
ছুটেছিল ঝড় ইহার বেদন 
বঙ্গে লেপি। 
দুপ-যা'মনীর বুকচেরা ধন 
হেরিনু এ কী। 

(৩) ভগবানের কৃপা ব্যতীত কখনো অধ্যাম্ম-জীবনেব বিকাশ হয় না। 
মানুষের চেষ্টা বুথ । তিনি “ভাবগ্রাহী' অন্তরের আকাঙ্ষা বুঝিয়া কূপা করেন। 
সাংসারিক হিসাব, পলারের লোকের আশা ও ধারণার অনুপাতে তাহার করুণা 
£বিতরিত হয় না। যে নকলের নীচে, সকলের পিছে আছে, সংসারের চোখে যে 
অজ্ঞাত, অখ্যাত ও উপেক্ষিত, সকলের অলক্ষ্যে তাহার উপরেও কপা বধিত হইতে 
পারে। মহা আড়ম্বরে ভগবৎসাধনে অগ্রনর হইলেও তাহার কৃপা না মিলিতে 
পারে। কৃপা যখন মাসে, তখন আসে অত্যন্ত সহজে ও অপ্রত্যাশিতভাবে । এই 
কুপাবাদ সমস্ত ভক্তি-শান্ত্রের মর্মকথ|। উপনিষদেও ইহারই আভাস আছে। 
বৈষ্ব-সাধকেরা প্রথমেই কপার ভিখাকী। শ্রীস্ীয় ধর্মমতেও ইহাকে অনেকখানি 
প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন যে, শত চেষ্টা করিলেও নিজের ইচ্ছ, অনুসারে 
আধ্যাহ্সিক জীবনের উপযোগী হওয়া যায় না। 

ভোর। কেউ পারবি নে গে! 
পারবি নে ফুল ফোটাতে । 
যতই বলিস, যতই করিস, 
যতই তাংর-তুলে 'ধরিস, 
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন 
আঘাত করিস বোটাতে 
তোর] কেউ পারবি নে গো 
পারবি নে ফুল ফোটাতে । 
যে পারে দে আপনি পারে, 

৮ বারে সে ফুল ফোটাতে। 
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সে শুধু চার নয়ন মেলে 
ছুটি চেখের কিরণ ফেলে, 
অমনি যেন পর্ণপ্রাণের 
মগ্র লাগে বীটাতে ! 
যে পারে মে আপনি পারে, 
পারে সে ফুল ফোটাতে । 


(কুল ফোটালো ) 


“নিরুপ্যম' কবিতায় কবি ভগবানের অপ্রত্যাশিত কপালাভের কথা বলিতেছেন । 
কবি জীবন-প্রভাতে, সকলের সঙ্গে, কঠোর কর্তব্যসাধনের জন্ত যাত্রা 
করিয়াছিলেন, সংকল্প ছিল সন্ধ্যার পূর্বেই সমস্ত কর্ম সমাপ্ত করিয়া, কর্ম-জীবনের 
তট হইতে পার হইয়া গভীর আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তীর্ণ হইবেন। ইহাই সংসারের 
লোকের সাধারণ পন্থা-কবিও তাহাই অন্থনরণ করিয়া সকলের সঙ্গে চলিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি প্ররুতির সৌন্দধে মুগ্ধ হইয়' পাখীর গানে, 
আম্-মুকুলের গন্ধে বিভোর হইয়া, বন্থদ্ধরর বুকে ঘুমাইয়া পড়িলেন? সাখীর' 
তাহাকে ছাড়িয়া চলিম্া গেল। কবি ভাবিলেন, তিনি বন্ধ পিছনে পড়িয়া গেলেন, 
জীবনসন্ধ্যায় পরপারে পৌছিতে ন! পারিলে তাহার লব ব্যর্থ হইবেস্কিন্ত,_ 


শেষে গচীর ঘুমের মধা হতে 
ফুটল ঘণন জাগে, 
চেয়ে দেখে, কথন এহন 
দাড়িয়ে আছ শিয়র দেশে 
হোমার হাসি দেয়ে আমার 
অচৈতন্ত ঢাকি। 
ওগে। ভেবেছিলাম আছে আমার 
কতনা! পথবাক। 
মোরা ভেবেছিলাম পরান পশে 
সঙ্জাগ রব লবে,; 
সন্ধ্যা! হবার আগে যদি 
, পার হতে ন! পারি নদী, 
তেবেছিলাম তাহ! হলে 
সকল ব্যর্থ ছবে। 
বখন আমি থেমে গেলাম, তুমি 
আপ'ন এলে কবে। 
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প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধূর্ষের মধ্য দিয়া কবি সকল সৌন্দ্ষ-মাধর্ষের মূল 
উৎসের কাছে পৌছিয়াছেন, স্থ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে অষ্টাকে অনুভব করার 
মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অষ্টার চরণে উপস্থিত হইয়াছেন । কিছুই তাহার ব্যর্থ হয় 
নাই। জাগতিক রূপ-রসের সাধনা তাহার আধ্যাত্মিক সাধনায় বাধা দেয় নাইস 
বরং সেই পরমহুন্দর পরমপ্রেমময় তাহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে কৃপা করিয়াছেন । 

ভগবান রাজরাজেশ্বর হইয়াও কেবল কপাপরবশ হইয়! মানুষের হৃদয়-ছুয়ারে 
ভিখারীর মতো ভিক্ষ। করিয়া ফিরিতেছেন। ছিনি চাহেন, মাধ তাহার প্রেম- 
ভাক্ত, তাহার আশা-আকাক্ক্ষা, তাহার কর্ম, তাহার যথাসর্বস্ব, তাহাকে নিঃশেষে 
দান করে। সেই দানের অর্থই যে তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া। মাম্থষের এই 
সর্বস্ববান যে তাহারই জীবনের মহামূল্য র্রস্বরূপ। এই দানই তাহাকে ভগবানের 
ভালোবাসা লাভের অধিকারী করিবে_-তাহাকে মহাধনীর সম্পদে ভূষিত করিবে-_ 
জীবনের প্রকৃত স।' তার সন্ধান দিবে । 

'কুপণ' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, তিনি ভিখাবী, ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে- 
ছিলেন, রাজ! বিচিত্র সাজে স্বর্--রথে ভ্রমণ কবিতেছিলেন । হঠাৎ রাজ রথ থামাইয়! 
ভিখারীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। ভিখাবীর দেওয়াব মতো কিছুই নাই; সে 
লজ্জিত হইয়া তাহাব ঝুলি হইতে একট! চাউলেব কণা রাজাকে দিল। ভিক্ষা 
শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া ভিখাবী যখন ভিক্ষালন্ধ সামগ্রী ঝুপি ঝাড়িয়া বাহির 
করিল, তখন দেখিল, তাহার মধ্যে একটি সোনাব কণা আছে। তাই 
কবির আক্ষেপ,__ 

দিলেম যা! রাজ-ভিধারিরে 
স্থণ হয়ে এল ফিরে, 
তখন কাঁদি চোখের জলে 
ছুটি নয়ন ভরে, 
তোমা কেন দিই নি আমার 
সকল শুন্য করে। 

ভগবানকে যথাসর্বন্ব দান কনিলে, দানের অতিরিক্ত আধ্যাজ্ক সম্পদ আমরা 
ফিরিয়া পাই । চরমতাগের হারাই পরমবস্ত লাভ হু । 

(৪) ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, তীচাকে পাইতে ৪ কঠিন 
ত্যাগের পর্ধে, পবম দুঃখের পথে অগ্রসর হইতে হইবে । সোনা যেমন অঞ্জনে 
পুড়িয়া খাটি হয়, হুংখ ও অশান্তির আগুনে পুড়িলে আমাদের ভিতরকার সমস্ত 
ময়লা, অসার অংশ দূর হইয়। ঠায় । আমরা মমুম্যত্বের পূর্ণ দীস্তিতে প্রকাশ পাইতে 
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পারি। তখনই আমরা ভগবানের সামিধ্য লাভের উপযুক্ত হই। ভগবানই বজ্হত্তে, 
ছুঃখের মুভিতে আমাদের জীবনে আবির্ভ্তি হইয়া আমাদের সমস্ত জড়তা, ক্ষৃত্র 
্বার্থবুদ্ধি, আরাম, হীনত! দূর করিয়া তাহার অন্থগ্রহলাভের যোগ্যতা দান করেন। 
ভগবানের সেই রুত্বমৃতিতে আমাদের জীবনে আবির্ভাব বড় বেদনাদায়ক হইতে 
পারে, কিন্ত তাহার ফল পরম শুভ। 

“হার কবিতায় কবি বলিতেছেন, ভগবানের সঙ্গে খেলায় হার হইলেও সেই 
হারই চরম হার নয়। সেই হারের মধ্য দিয়া তিনি ভগবানের নিকটবর্তী 
হইবেন,_- 

ছেরে তোমায় করব সাধন, 

ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাধন, 

শেষ দানেতে তোমার কাছে 
বিকিয়ে দেব আপনারে, 

তার পরে কী করবে তুমি 
সে-কথ! কেউ ভাবতে পারে ? 

'চাঞ্চল7' কবিতায় রুদ্রবেশে, ঝড়ের মৃতিতে, কবি তাহার জীবনে পরমদেবতার 

আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন,-- 
আজকে হঠাৎ কী হল রে ঠোর, 
ভেঙে যেতে চায় বুকের পাজর, 
অকারণে বহে নয়নের লোর, 
কোথ! যেতে চাস ছুটে? 
কে রে সে পাগল ভার্ঙেল আগল, 
কে দিল দুয়ার টু:ট? 
“ছানি না তো আমি কোখ! হতে নামি, 
কী ঝড়ে আঘাত লেগে, 
জীবন ভরিয়া মরণ হ।রয়। 
কে আসিছে কালো মেঘে ।* 


'শুভক্ষণ ও ত্যাগ কবিতায় কবি,বলিতে চাহেন যে, স্থুকঠিন ত্যাগের দ্বারা 
আমাদের সর্বপ্রকার গর্ব চূর্ণ করিতে হইবে। রাজার ছুলাল রাজপুত্রকে 
ভালোবাসে এক সামান্ত নারশ। নারী জানে, প্রেমের প্রতিদান লে পাইবে না 
তবুষ্ট সে শুধু ভালোবাপিয়াই তৃপ্ত । রাজপুত্রের ভালোবাস! পাইবার গর্ব 
তাহার নাই। প্রিযতমের উপেক্ষায় তাহার হৃদয় দমিবে না, যে কেবল তাহার 
ভালোবাসা নিবেদন রুরিয়াই জীবনঞ্পূর্ণ ঘমে করিবে। সমস্ত ফলাকাজ্ষাবজিত 
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প্রেমেই সে তাহার জীবনের সার্থকতা পাইবে। ত্যাগের পথে, ছুঃখের পথে, 
আত্মবিলোপের পথে আসিবে বাঞ্চিতপপ্রিয়তমের স্পর্শ । 

“আগমন' কবিতাতে এই প্রিয়তম রাজার আগমন রুদ্রমৃতিতে | তবুও তাহাকে 
দরিদ্রের ঘরে, রিক্ত-আয়োজনে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, -পরম ত্যাগের মন্যে, 
ছুখ-বেদনার মধ্যে তাহাকে লাভ করিতে হইবে, 


ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজ। শঙ্খ বাছ।। 
গভীর রাতে এসেছে আজ ক্মাধার ঘরের বরাত! । 
বন্ত্র ডাকে শূন্য তলে 
বিদ্যুতেরি বিলিক বলে, 
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে 
আঙিনা তোর সাক্গা। 
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল 
ছুঃখরাতের রাঙ্গা । 


“দান' কবিতাতে কবি বলিতেছেন, তাহার পরম প্রিয়তমের যে দান তাহা 
দৃশ্তাত স্থখশান্থিবর্ধক নয়, সে যে মৃতিমান অশান্তি। তিনি প্রিক্নতমের গলার মালা 
চাহিয়াছিলেন, কিন্ধ সে তে। সুখস্পর্শ ফুলের মালা নয়, মে ঘে বছলম ভারী, ভীষণ 
তরবারি । স্থহু*সহ খের মন্য দিয়াই ভগবানের ম্পর্শলাঁভ করিতে হয়। তাহার 
রুদ্রমৃত্তি যে সহা করিতে পারে, তাহার কল্যা-মৃত্তির স্মিত-প্রস্ন হাস্য সে-ই লাভ 
করে। কবি তাহার আম্ম-পরিচরে নিজেই এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছে” - 

“খেয়াতে “আগমন বলে যে কবিত। আছে, সে ক বতাম যে-নহারাজ এলেন ভিনিকে? তিনি ষে 
অশান্তি । সবাই রাত্রে ছুয়ার বন্ধ করে, শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ ননে করে নি তিনি আনবেন। যদিও 
থেকে থেকে দ্বারে আদাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতে! ক্ষণে ক্ষণে ঠার রথসক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্রের 
মধ্যেও শোন। (গয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাম করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের 
ব্যাধাত ঘটে। কিন্তুত্বার ভেঙে গেল- এলেন রাজ 1""" 

ই 'খেয়া'তে 'দান' বলে একট কবিত! আছে। তার লিষয়ট এই ধে, ফুলেস মন চেয়েছিলুম, কিন্ত 
কী পেলুম 1 

এমন ষে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জে আ-.? শান্ত থে বন্ধন হদি ভাকে 
অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়। যায় ।"** 

এমন আরে! অনেক গান উদ্ধত কর! যেতে পারে-যাতে বিরাটের দেই অশান্তির হুর লেগেছে । 
কিন্তু সেই সঙ্গে একথা মানতেই হবে সেট! কেবল মাঝের কথা, শেষের কথ। নর । চরম কথাটা হচ্ছে 
শান্তং শিবমক্ৈতস্‌। রুদ্রভাই ঘদি র. দ্র চরম পরিচয় হ'ত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতার আমাদের আত্ম 
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কোনে! আশ্রক্স গত না-_তাহলে গগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই তে! মানুষ ডাকে ডাকছে, রুদ্র যে 
দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম্‌__রুজ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার ছ্বার! আমাকে রক্ষা করে! | 
চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে এ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে । কিন্ত 
এই সত্যে পৌছতে গেলে রুদ্রের ম্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুত্রকে বাদ দিয়ে যে-প্রসন্নতা, অশাস্তিকে 
অস্বীকার করে যে-শাস্তি, সে তে! স্বপ্ন, লে সত্য নয়।” (সবুক্গপত্র, আশঙ্ষিন-কাঠক, ১৩২৪, 
আত্মপরিচয়-পৃ ৬৪-৬৫ ) 


কৰি এখন সমত্ত ভয়-সংকোচ ত্যাগ করিয়া ভগবানের ছুঃখমৃতিকে চির-জীবনের 
মতো বরণ করিয়া লইবেন,_-তাহাতেই তাহাকে পাওয়া যাইবে,_- 
দুখের বেশে এসেছ বলে 
ভোমারে নাহি ডরিব হে। 
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা 
নিবিড় ক'রে ধরিব হে। 
আধারে মুখ ঢাকিলে ন্বামী, 
তোমারে তবু চিনিব আমি, 
মরণরূপে আসিলে, প্রন, 
চরণ ধরি' মরিব হে-_ 
যেমন করে দাও ন! দেশ! 
তোমারে নাহি ডরিব হে। 


(ছুঃখহৃতি ) 


(৫) কবি ভগবানে এখন পূর্ণ আম্মসমর্পণ করিয়াছেন । বধাসন্ধ্যায় ঘন- 
বরিষণে আকাশ ও বনবনান্তর 'আজ আচ্ছন্ন । আঙ্ প্রকৃতিতে প্রেমিক-প্রেমিকার 
মিলন-সংকেত আভামিত হইতেছে । কে যেন আজ অভিসারে বাহির হইয়াছে, 
তাহার জন্ত কোন্‌ বিরহিণী যু ইফুলের গন্ধে ভরা লুপ্ত তারার মালা গীখিয়া শষ্যা 
রচনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছে । বর্যারাত্রিই তো প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের 
যোগ্য সময় । ভাই কবি তাহার প্রিয়তমের সঙ্গে নিবিড় মিলন কামনা করিতেছেন। 
কেবল তিনি আজ জীবন-স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গন চাহেন-আর কিছুই 
চাহেন না, 

জামার অমনি খুশি করে রাখো 


কিছুই ন৷ দিয়ে, 
গুধু তোমার বাছুর ডোরে 
হাথ ধাখিয়ে। 
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আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব 
কিছুই না করি,, 
ছু-হা হ মেলে দিয়ে, তোমার 
চরণ পাকড়ি। 
( বাাসন্ধ্য! ) 

কবি জীবনসন্ধ্যায় ভগবানের দয়া ও প্রেমের সর্বক্লান্তিহরা শীতল জলে 
অবগাহন করিয়া! কর্মের উত্তেজনা ও দাহ এবং সাংসারিকতভার ক্লেদপক্ক হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন । দিঘি যেমন ঘনকালো, শীতল জলে পূর্ণ, ভগবান সেইক্প 
অপরিসীম ও গভীর করুণা ও প্রেমে পূর্ণ। ভগবানের করুণা ও প্রেমরূপ সরোবরে 
তিনি আত্মনিমজ্জন করিয়া নৃতন নির্শল জীবন লাভ করিয়াছেন। 

শেওল'-পিছল পৈঠ! বেষে নামি জলের তলে 
একটি একটি করে, 

ডুবে যাবার হপে আমার ঘটের মতে। যেন 
অঙ্গ উঠে ভরে । 

ডে'স গেলেম আপন মনে, ভেসে গেলেম পারে, 
ফিরে এলেম ভেসে, 

সাভার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন 
সকল-হার! দেশে । 

(দিঘি) 

'বালিকাঁবধ" কবিতা কবি তাহার বিরাট, হান স্বামীর * হুত বালিকা" 
বধূর সমস্ত বুদ্িহীনতা ও সরলতা লইয়া মিলিত হইতে চাহিতেছেন। “বালিকা 
বধূ, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মিস্টিক কবিতার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
কবিতা । ভগবানকে স্বামী-রূপে কল্পনা করা নৃতন নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে, সুফী 
সম্প্রদায় ও অন্তান্ত মিস্টিকদের সাহিত্যে ভগবানকে স্বামীরূপে* প্রিয়তমরূপে কল্পনা 
করা হইয়াছে । বৈষ্ণব সাধকের? অনুভব করেন, একমাত্র সেই অধিলরসাম্ৃতমৃতি 
্ীরু্ণই পুরুষ, আর জীবমাত্রেই তাহার প্রণয়িনী। পুরুষ কেবল সেই পুরুষোত্তম, 
আর জীবমাত্রেই নারী। সেই কল্পনায় পূর্ণ মাধুরব-রসের অবতারণা করা হইয়াছে। 
প্রেমিক-প্রেমিকার পরম্পরের পূর্ণ আত্মদান ও ২ -সম্বমহীন প্রণধ-লীলাই উহার 
মূল। কিন্তু রবীন্রনাথের কলনায় প্রিরতমের এশ্বরধময় মৃতিই বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
এবং বাঙালী ঘরের বালিকা-বধূর মনন্তত্বের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া উহার ষে 
প্রকাশ হুইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই মনোহর । বুদ্ধিহীনা বালিকা-বধূ তাহার 
ক্বামীযে কতো বড়, তাংার কতো মিম, কতো শক্তি, কতো মাধুধ তাহ 
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বোঝে না। প্টকেবল বোঝে যে, সে তাহার ম্বামী। একটা সংস্কারগত মমত্ববোধ 
স্বামীর উপর তাহার অধিকার দিয়াছে বটে, 'কিন্ত সে অধিকারের শ্বন্ধপ সে বোঝে 
ন!।, শিশু-সৃলভ বুদ্ধতে মনে করে, সে বুঝি তাহার খেলার সাথী মাত্র। কিন্তু 
্বামী বুঝিতে পারেন যে, বালিকা-বধূর এ অবস্থা চিরদিন থাকিবে না, পূর্ণ ফৌবনে 
সে স্বামীকে চিনিতে পারিবে । প্রণয়-লীলায় সে একদিন তাহার নিজের 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং স্বামীর গভীর প্রেম আকর্ষণ করিতে পারিবে । 
কবি তাহার বরের কাছে আজ বালিক+বধূ আছেন, কিন্ত পরে তিনি যুবতী 
প্রণয়িনী হইবেন। তাহার বর তাহা জানেন, 
তুষি বুঝিয়াছ মনে 
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে 
ওই তব গ্রীচরণে। 
সাজিয়া যতনে তোমার লাগিয়। 
বাতায়ন তলে রহিবে জাগিয়।, 
শতযুগ করি মানিবে তধন 
ক্ষণেক অদর্শনে, 
তুমি বুকিয়াছ মনে । 
আজ ছৃদয়-রাজার সঙ্গে মিলনে কবির প্রাণ পরিতৃপ্ূু। এই মিষ্থনে তিনি এক 
অমূল্য সম্পদ লাভ করিযক়্াছেন। তাহার চোখে আনন্দের অঞ্জন লাগিয়াছে_যে 
দিকে তাকাইতেছেন, সবই মধুময় | প্রভাতের অপর্ধযাপ্র আলে" ফেন তাহার হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়াছে । আন্গ তিনি গভীর-আনন্দিত, পরমপরিতপ্র,_ 
আজ ক্রিভুবন-জোঢ়া কাতার বক্ষে 
. দেহমন মোর ফুরাল,_যেন রে 
নিঃশেদে আজি ফুরাল,-_ 
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মানে 
জুড়াল জীবন জুাল_ আমার 
ৃ আদি ও অন্ত জুড়াল। (গিলন) 
কবি এখন সমস্ত আঁকাজ্ক্ষাহীন, সরল, অনাডম্বর, সদানন্দময়। লংসার- 
কোলাহলশূন্ত, রহস্যময়, 'সব-পেয়েছির দেশের অর্ধিবাসী হইতে চাহিতেছেন, 
ভূমানন্দের মধ্যে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ষা করিতেছেন। এই পরম সম্থোষ ও 
চরম শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবনই তাহার কাম্য, : 
নাইক পথে ঠেলাঠেলি, নাইক ঘাটে গোল, 
ওরে কবি এইপানে তর কুটক্খানি তোল্‌। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম ৪২৫ 


ধুয়ে ফেল্‌ রে পথের ধুলো, নামিয়ে দে রে বোঝ, 
বেধে নে তোর সেতারখানা, রেখে দে তোর খোজ।। 
পা ছড়িয়ে বোস্‌ রে হেথার়, সারাদিনের শোব, 
তারায় ভর! আকাশতলে সব পেয়েছির দেশে । 


১৮ 


গীতাগুলি 


(১৩১৭) 


প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র বূপ-রসূভাগ ত্যাগ করিয়া কবি সকল রূপ-রসের 
মূল সমুদ্র-তটে পৌডিবার জন্য যে নৌকার উঠিয়াছ্েন, ইহা আমরা খেয়ান্স 
দেখিয়াছি । পরম রসমনরের ক্ষণম্পর্শ কবি অপরূপ সণকেত, বাঞ্তনা ও রূপকে ব্যক্ত 
কবিয়াছেন ও তাহাকে আবো নিবিউভাবে পাউবাব জন্য অধীর প্রতীক্ষা ও আস্কুল 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন খেয়ার কবিতাগুলির মব্যে। আকাক্কিত বস্ত দূরে 
থাকায় কল্পনা ও আবেগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটাম্ম যে দায়া-জাল রচিত হইয়াছে, 
তাহাতে খেলব কাব্যাংশ হইয়াছে অপব্ষপ সমৃদ্ধ । গীতাঞ্লি'তে কবি সেই পবম 
সময়কে পাইবার জন্য, তাহাব পায়ে পর্ণভাবে আম্ম-সমর্পণ কবিবার জন্য আরো 
প্রবল আকাঙ্ক্ষা বাক্ক কবিয়াত্ছন। কিন্ত তাহাকে পাইতে হইলে চিত্তের যে 
একমৃখধীনত", যে স্বচ্ছ-সরল নির্নলতাব প্রদ্মোজন, তাহা লাভ করিব। জন্য কবিব 
কঠিন তপশ্তার বার্তা গীতাঞ্লিৰ অনেক কবিতায় আছে। এগুলি একরূপ তাহার 
অধ্যাস্-সাধনার ইতিহাস। কেমন করিয়া সকল অহংকাব ত্যাগ করিয়া, ছুঃখ- 
বেদনার দাহে হাদয়কে পোড়াইয়া নির্মল কবিয্া, বিচিত্র আত্মদ্ন্দের মধ্য দিয়া কবি 
পরিপূর্ণ ভগবছুপলন্ধির দিকে অগনব হইতেছেন, তাহাব সেই অন্তবতম অভিজ্ঞতা- 
গুলি গীতাঞ্চলির অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। তাই দুইটি প্রধান ভাবধারা 
গীতাঞ্জলিতে আম্মপ্রকাশ কবিয়াছে,_ একটি, জীবনের প্রতি -+"-আকাঙ্ষা- 
কাধে, জগতের প্রতিমুুর্তেব পবিস্থিতিব মধ্ো, ভগবানকে পবিপূর্ণ ও নিবিড ভাবে 
উপলক্ধি করিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ, অপর/ট এই অবস্থা সম্ভব করিবার 
জন্য চিততশুদ্ধির আয়োজনের কাহিনী। পবিপূর্ণ ভগবছুপলক্ধি সহজে সম্ভব হইতেছে 
না বলিয়া বেদনা, নৈরাশ্ট ও বিবহের 'আকুল কান্না এবং এই ছঃখ-বেদনার দাহ-শুদ্ধ 
পথে ভগবানের মহিত মিলনে প্রচেষ্টাই প্রধানত গীতাঞ্চলির বিষয়বস্ত । যে সমস্ত 
কবিতাতে ভগবানকে একান্ত কারয়া না-পাওয়াপ্ধ একটা স্থুনিবিড় বিরহ-ব্যথা! ঝংরূত 


৪২৬ রবীন্ত্র-কাব্য-পরিক্রম। 


হইয়া উঠিয়াছে, অথবা ক্ষণম্পর্শের , আনন্দ-শিহরণ বাক্ত হইয়াছে, তাহাই 
"কাব্যাংশে হইয়াছে উৎকুষ্ট। কিন্ত যেখানে তাহার সাধনার ইতিহাস ব্যক্ত 
হইয়াছে সেই কবিতাগুলি তত্ব ও নীতির উষ্ণতাপে অনেকটা রসহীন হইয়াছে । 

খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগকে রবীন্দ্র-কাবোর ইতিহাসে 'ভগবদ্‌- 
রসলীলাধুগ” বলা যায়। ভগবছুপলব্ধির বিচিত্র অন্ুভূতিই এ-ুগের কাব্যের মূল 
স্বর । কাব্যের আঙ্গিক হিসাবে কবি দীর্ঘ কবিতা ছাড়িয়া গান আশ্রয় করিয়াছেন। 
অতি নিগুঢ়, আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশের উপযুক্ত বাহনই গান। কথার চেয়ে 
এখানে ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাই কাধকবী, ছন্দের স্থূল নৃত্য অপেক্ষা সবরের অতি স্থক্ষ, 
কম্পনই ভাবপ্রকাশে অধিকতব শক্তিশালী । যে অতিহুষ্কম ও চঞ্চল ভাব কথা ও 
ছন্দের সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় না", স্থর-মূচ্ঘনার অনির্বচনীয় জগতে তাহা ব্যঞ্জনা- 
মুখর হইয়া উঠে। তাই এুগের কাব্যে গানই হইয়াছে ভাবের শক্তিশালী বাহন। 
অনেক মরমী কবি গানকেই তাহাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-প্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্র 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন । 

পৃথিবীর অন্তান্ত মিস্টিক কবিতাব সহিত রবীন্্নাথের এই মিম্টিক কবিতা বা 
গানগুলির তুলনা করিলে ইহাদের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণৰ 
পদাবলী, মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভাবতের কবীর-দাছু প্রভৃ্তি ভক্ত-কবিগণের 
গান, পারশ্টের স্থফী কবিগ্ুণের কবিতা ও ইয়োরোপীয় মিষ্টিকগণের রচনার*ও, 
বাণীর সহিত ইহাদের একেবারে একজাতীয় বলিয়া গণ্য কর! যায় না। 

বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষের বা ভক-ভগবানের যে প্রেমলীলা গান করিয়াছেন, 
রবীন্দ্রনাথের অজানা-অসীমের সহিত প্রেমলীলা তাহা অপেক্ষা ভিন্ন? বৈষ্ণব 
কবিগণ বৈষ্ণবদর্শনের স্থপ্রতিষ্টিত লীল।-তত্বকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। 
এই লীলাবাদের উপলক্ধিই তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা_-এই সংগীত বা কাব্য- 
সাধন! তাহাদের আধ্যাম্মিক সাধনার "ক্স । মানবীয় রসের মধ্য দিয়া তাহার। 
ভগবানকে উপলক্জি করিয়াছেন। শাধ্যাক্সিক সাধনার অঙ্গম্বপ এই মানবীয় 
র্সকে গ্রহণ করা হইয়াছে । ভগবানকে প্রিয়তমরূপে উপলব্ধির পশ্চাতে তাহাদের 
একটা ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি আছে। মানব-প্রেমিক:প্রেমিকার কতকগুলি 
মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়া তাহার। ভক্ত-ভগবানের প্রেষলীলা প্রকাশ করিয়াছেন । 
কিস্ত রবীন্দ্রনাথের এই ভগবৎপ্রেমের পশ্চাতে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমত বা সাধন- 
পদ্ধতি নাই, ইহা তাহার জীবনের একটা স্তর ব্যাপিম্া একট। বিশিষ্ট অন্ভূতি 
মাত্র। তিনি সাধকৃ নন, একটা নির্দিষ্ট মতবাদ অবলম্বন করিয়। তিনি ধর্ম-সাধনা 
করিতেছেন না? ক্তিনি কবি--তাহা'র একান্ত নিজস্ব ভগবদনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ 
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হইয়াছে তাহার এই গানে । বৈষ্ণব ভক্তগণের ভগবান নিরবচ্ছিন্ন মাধুযময়,- 
তাহাকে পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে, প্রিয়তমরূপে, ভক্ত কামনা করিয়াছে ও উপভোগ 
করিয়াছে । ভগবান এখানে একেবারে পাধিব পুত্ত, বন্ধু, প্রিয়তম ৷ তাহার মধ্যে 
ভগবদ্জ্ঞান বিন্দুমাত্র আমিলে সাধনায় বিদ্ ঘটিবে বলিয়! টৈষ্ণবাচার্ধগণ পুনঃ পুনঃ 
প্রচার করিয়াছেন । ঠবঞচব পদাবলীতে ছুইটি ধার চলিয়াছে,__একটি বাহিরের 
মানবীয় ধারা, অপরটি রূপকরূপে তবের ধারা। বাহিরের কাঠামোতে মানবীয় 
রসের চরম অভিব্যক্তি হইলেও, উহার তত্বাংশের উপর মূলত বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রহিয়াছে । মাধূর্-সাধনার চরম প্রকাশ হিসাবে ভগবান তাহাদের হাতে 
একেবারে মান্গষ-প্রেমিক' । নর-নারীর আকাক্ষ।-আকুতি, আনন্দ-বেদনা, বিরহ- 
মিলন প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্র লীলার সঙ্গে তাহাদের কাব্যের ন্বর্গায় প্রেমিক- 
যুগলের প্রেমলীলার বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। রসের দিক হইতে, শিল্পের দিক 
হইতে এগুছি একেবারে মর্ত্যের মানবের প্রেম-কবিতা হইলেও একটা সুনির্দিষ্ট ধর্ম- 
সাধনা বা তব্বব্যাখ্যার পটভূমিকায় ইহাদের প্রকৃত সার্থকতা বিরাজ করিতেছে। 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এরূপ কোনো তব-সাধনার তাগিদ না থাকায়, তিনি ভগবানকে 
কেবলমাত্র মাধুর্ধময়রূপে অনুভব করেন নাই, এশ্বর্যমম রূপেও "অনুভব করিয়াছেন 
এবং পদাবলীর ভগবানের মতো তাহার ভগবানকে নিতান্ত মানবীয় ভগবানে 
পরিণত করেন নাই । রবীন্দত্রনাথেব ভগবান কখনে। অনীম, অনন্ত, কখনো পরম 
প্রিয়তম, কখনো সর্বহারা দরিদ্রদের মধ্যে তাহাব চরণ, কখনো! প্রকৃতি ও মানবের 
মধ্যে বরূপে প্রকাশিত হইলেও অরূপ,_-সর্বদা ০ঞল, চির-বিচি-, অনন্ত লীলা 
রসরসিক | পুলক-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ, বিরহ-মিলন প্রভৃতি ভাবপ্রক।শে, ও বৈষব 
লীলাবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বা মিস্টিক কবিতার যথেষ্ট সাদৃশ্ত 
থাকিলেও, উভয় কাব্যের মূল প্রভেদ বর্তমান। বৈষ্ণব কবিদের ভগবান ও 
রবীন্দ্রনাথের ভগবান এক নন। রবীন্দ্রনাথ মুতি-নিরপেক্ষ, সাধন-রীতি-নিরপেক্ষ 
বৈষব লীলাবাদের মূল ততটুকু কেবল গ্রহণ করিয়াছেন। 

পারস্যের সুফী কবিদের কবিতাও, অনেকাংশে, বাহিরেক নিক দিয়া, নিতান্ত 
মানবীয়-রস-লিপ্ত পাধিব ভোগের কবিতা । স্থরা, সাকী ও রমণীতে "ঠাহাদের 
কবিতা পূর্ণ হইলেও তাহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে *করূপে আধ্যাত্মিক তাৎপর্ধের 
ইঙ্গিত। তত্ব হিসাবে স্ৃফী মত ও বৈষ্ণব মতের" মধ্যে অনেক সাদৃশ্ত আছে। 
স্থফী মতে" ভগবান একমাত্র সত্য; তিনি সৌন্দর্য ও প্রেম-স্বরূপ। হ্ষ্টি তাহার 
ইচ্ছার প্রকাশ। মানুষের মধ্যে ক্ষুপ্র আধারে ভগবানের সমস্ত এশ্বরিক অংশই 
বর্তমান। মানবাহ্মা ভগবান হইতে বিচ্ছিঙ্গ হওয়ার পর ক্রমাগত তাহার সহিত 
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মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। উপযুক্ত ব্যক্কি মৃত্যুতে ভগবানের সহিত মিলিত 
হম, কিন্ত পাথিব দেহেই মাহুষ প্রেমের প্রবল শক্তিতে ভগবানের সহিত সময় সময় 
মিলিত হইতে পারে । মে পরম আনন্দের মহা-মাহেজ্দ্র্ষণ। পাধিব প্রেম ভগবৎ- 
প্রেমের সোপান । প্রকৃত প্রেমিক ভগবানের সহিত একেবারে মিশিয়া যায়। 
কোনে! নির্দিষ্ট তত্ব, মত বা সাধন-প্রণালী কবি-মানসের পশ্চাতে ন! থাকায়, 
রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কবিতায় মানবীয় প্রেমকে বিস্তৃত রপকভাবে অবলম্বন করা 
হয় নাই। তাহার ডগবংপ্রেমান্তভূতির প্রকাশ কোনো কোনো সময় রূপক ও 
সাংকেতিকতার সাহাষো প্রকাশ পাইলেও, তাহা প্রতাক্ষ ও নিরপেক্ষ । স্ফীদের 
ষতে ভগবানের সত্বাস্থির, তিনি অচঞ্চল, প্রেমময় ; আর ভক্তও সেই আনন্দময়, 
প্রেমময় সত্তার সহিত একেবারে মিশিয়া যাইতে পারিলেই তাহার জীবনের চরম 
সার্থকতা লাভ করিতে পারে । কিন্ত ভগবানের সহিত একেবারে জিশিয়া যাওয়াই 
রবীন্দ্রনাথ জীবনের চবম সার্থকতা বলিয়া মনে করেন নাই । তিনি অনন্তকাল 
ধরিয়া ভগবানকে নব নব বূপে, নব নব রনে ভোগ করিতে চাহেন । একটা স্থির 
উপলব্ধির পরম শান্তি ও সার্থকতা তাহার কাম্য নয়, তিনি জন্মে জন্মে, নব নব 
পরিস্থিতির মধ্যে নব নব রসে, ভগবানকে অন্ভব করিবেন । তাহার ভগবান 
রহশ্কময়, অচেনা, পথিক--নানা বর্ণেব অপন্ত্রিফমাণ আলোকপরিপিরস্মতো নব নব 
বর্ণচ্ছটায় কবিকে মৃগ্ধ ও লুন্ধ করিতে করিতে চলিয়াছেন--কবিও সেই সঙ্গে সঙ্গে 
নব নব রসনোতে প্লাবিত ও তপ্ত হইতে হইতে, পিছনে পিছনে চলিয়াছেন । 
স্বৃতরাং ভগবানের পরিকল্পনা ও উপলন্ধিতে বৈষ্ণব ও স্তফীদের সঙ্গে রবীজ্ছনাথের 
পার্থক্য বর্তমান। পারস্ের সর্বসেষ্ঠ স্থফী-কবি জালালুদ্দিন রুমীর একটি কবিতা 
ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিত। তুলনা করিলে প্রভেদটি ম্প্ই চোখে পড়িবে। 
রুমী তাহার অপাধিক প্রিম্নতমাকে বলিতেছেন” 
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এখানে ভক্ত ভগবানের সততায় মিশিয়া গিয়াছে ; ভক্কেব ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ পাথিব 
সত্তা, বৃহত্, অসীম ও অপাধিব সত্তার হিত মিশিয়।» একটি বৃহৎ ও পরিপূর্ণ নত্তাব 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে । গ্রেমেব অত্যান্্য অলৌকিক শক্তিতে ক্ষুদ্র হইয়াছে 
বৃহৎ, সলীম অলীম, ক্ষণিক চিরন্তন। মানুষ ঈশ্ববের নন্তায়, ভক্ত ভগবানের সহায় 
রূপান্তরিত হইয়।ছে। 

এই অবস্থা জগতেব অধিকাংশ মিস্টিকদেব কাম্য । এই মহামিলনই তাহাদের 
প্রেম-লাধনার চরম ফল--আধ্যাশ্মিক জীবনের শেষ পবিণতি । ইহা পাখিব 
ব্যক্তি-সভার মায়া নাশ হইয়া চিরতবে আন্মবিলোপ নন. ইহা বৈদান্তিকের অভেদ 
জ্ঞান নয়, জলবিষ্বেব জলে মিশিয়া যাওয়া নয়, ইহা জ্ঞান ও কর্মের পথে কোনো 
অধ্যাম্সসাধনার নিদি্ই পরিণাম নয়। ্রেম-ভক্তি ও সহভাম্থুভূতির পথে ইহা। 
একটা চরম অবস্থা । ইহা ক্ষুদ্র, খণ্ড জীবনের বু১২ ও অখণ্ড জীবন রূপান্তরিত 
হওয়া মাত্র । ইহাই অনন্ত আপন্দময়, নৌন্দর্যম্য়। সংগাতময় জীবন ইহা এক- 
প্রকারের পুনর্জন্ম ॥ স্থফী ও পূর্বভারতীয় সাধকগণের সমস্ত আশা-আকাক্ষার 
ইহাই পরম তৃপ্তি ও শান্তি । ইয়োরোপীর মিস্টিকগণের৪ এই [01679 [716ই 
কামনা-সাধনার চরম ফল--আধ্যাত্মিক-ভীবনেৰ পূর্ণ পবিণতি--10)9 500:9009 
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6091: 9০3, বৈষবও এই অবস্থা! কামনা কবিয়্াছে, তবে এই মহ"খ্লিনের পরেও, 
. সে নৃতন-দিব্য-জীবনে, অপাধিব ব্রজমণ্ডলে, ভগবানের চির-সহচর হইয়া, তাহার 
নিত্যলীলার মাধুরী উপভোগ করার আশ] করে। 

রবীন্দ্রনাথ ভগবানের সঙ্গ গভীরভাবে লাভ করিয়াছেন এবং 'একই জীবনে 
জন্ম-জন্মান্তর' অনুভব করিয়াছেন বটে, তবুও তাহাই তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার 
চরম কামনা নয়। তাহার ভগবান চিরন্তন খেলায় মত্ত অগ্রগামী পথচারী, অনাদি- 
কাল হইতে স্যর মধ্য দিয় লীলা করিতে করিতে চলিয়াছেন) সেই লীলার 
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বৈশিষ্ট্য, আনন্দ ও রহস্যের বিচিত্র রূপ ও রম অনুভব করিতে করিতে অগ্রসর 
ইওয়াই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ষা। এই লীলারন উপলব্ধি করিয়া ও এই লীলার 
ভালে ভাল দিয়। কবি তাহাকে লাভ করিতে চাহেন। 


পান্থ তুমি, পান্থজনের সখ। হে, 

পথে চলাই সেই তে| তোমায় পাওয়া । 
যাজ।-পখথের আনমন্দগান ষে গাহে 

তারি কঠে তোমারি গান গাওয়। । 


(গীতালি) 


আমি পথিক, পথ আমার সাধী। 


বাহির হলেম কবে সে নাই মনে। 
যাঞ। আমার চলাগ্ন পাকে 
এই পখথেরই বাকে বাকে 
নৃতন হ'লে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। 
যত আশ পথের আশা 
পথে যেতেই ভালোবাসা 
পথে চলার নিহারসে 
দিনে দিলে জীবন উঠে মাতি। 


(গীতার্ল) 


জীবনরখের ছে সারখি, 
আমি নিত্যপথের পথা 
পথে চলার লহ নমস্কার । 


(গীহালি) 


তোমায় খোজ! শেষ হবে না! মোর 
যবে আমার জনম হবে ভোর। 
চলে বাব নবজীবনলোকে, 
১ নুতন দেখ। জাগবে আমার চোখে 
নবীন হয়ে নুতন সে আলোকে 
পরৰ তব নবমিলনডোর, 
তোমায় থোজ। শেষ হবে ন। মোর। 


(গীতাগ্রলে) 
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যাত্রী আমি ওরে। 
যা-কিছু ভার ধাবে সকল সরে। 
আকাশ আমায় ডাকে দুরের পানে 
ভাবাবিহীন অজানিতের গানে, 
সকাল-সাৰে পরান মম টানে 
কাহার বাশি এমন গভীর শ্বরে। 
(গীঠাঞ্জল) 


আমি যে অজানান্ন যাত্রী সেই আমার আনন্দ 
সেই তে। বাধায় সেই তে। মেটায় দ্বন্দব। 


অজানা! মোর হালের মান, অজানাই চো মুক্তি, 
তার সনে মোর চিরকাহলর ঢুক্তি। 
ভয় দে'খয়ে ডাঙায আমার ভয়। 
প্রেমিক নে নির্দয়। 
নানে ন। নে বুদ্ধ দ্ধ বৃদ্ধীজনার যুক্ত, 
মুক্কার নে মুক্ত করে ভেচ তাহার শুক্তি। 
(ব্লাক) 


জোছার ভটার নিত্য চলাচঃল 
ভার এই আনাগোনা । 
আধেক হাসি আহংেক চোখের লে 
মোদের চেনাশোন। । 
ভারে নিয়ে হ'ল না ঘর-বাধা, 
পথে-পখেই নিতা তারে সাধা, 
এমনি করেই আনসা-যাওয়ার ভোরে 
প্রেমেরই জাল বোন!। 
(বলাক। ) 


অন্যান্ত মিস্টিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্ত থাকিলেও, প্রভেদটাও কম নয়। 
রবীন্দ্রনাথ মোক্ষকামী আধ্যাত্মিক সাধক নহেন, তাপ কবি, তাহার ভগবদস্থৃভৃতি 
কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র । তিনি অন্যান্ত মস্টিকদের মতো কোনো ধর্ম- 
সাধন। বা নির্দিষ্ট উপাসনা করিতে বসেন নাই ; ইহা তাহার এক প্রকারের রস- 
সাধনা, বরং ভাগবতরস-সাধন! বল! যাইতে পারে । কবীর-দাছু-মীরাবাই প্রভৃতি 
যধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম-ভারতীম্ মরমীগণ ও*ইয়োরোপের মধ্যযুগের মিস্টিকগণ 
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প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মনাধক । তাহারা ভক্তি ও প্রেম-মার্গে ঈশ্বরোপাসনা করিয়াছেন। 
, উত্বর-পশ্চিম-ভারতীয় মরমীগণ গানকেই প্রধানত ধর্মসাধনার উপায় রূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই সব গানের অনেক ভাব ও এমন কি ভাষার সহিত 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্লি-গীতিমাল্য-পীতালির অনেক গানের আশ্চধ্জনক সাদৃশ্য 
থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয়ে এক বস্ত্র নয়। অন্থভূতি উভয়পক্ষেই সমান, তবে 
একপক্ষ এই অনুভূতির প্রত্যেক স্তরের মধ্য দিয়া একটা নিদিষ্ট ধর্মসাধনার স্থির 
লক্ষ্যে উপস্থিত ইইতেছেন, অপরপক্ষ এই অন্কভূতির মধ্য দিয়া ভগবানের লীলা- 
রহস্তের অসীম আনন্দ ও বিশ্ময় অনুভব করিতেছেন। একটি ধর্ম সাধকের 
অনুভূতি, অপরটি কবির অনুস্তি। কবির ভগবান কেবল তাহার ব্যক্তিগত 
জীবনেই লীলা! করিতেছেন না, প্রকৃতির মধ্ো, মানবের মধ্যে ভাহাদের সৌন্দধে, 
প্রেমে, মাধুধে তাহার লীলা চলিয়াছে, কবি সমস্ত লীলাই গভীর আনন্দ ও বিশ্ময়ে 
অনুভব করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে এতদিন প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে 
ভগবানের লীলারন অন্থভব করিয়াছেন, এখন এই ঘুগে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে সে 
লীলা অন্থভব করিতেছেন এবং আশা-নিরাশা, পুলক-বেদনা, আনন্দ-বিম্বয়ের 
দোলায় আন্দোলিত হইয়া নেই লীল! উপভোগ করিতেছেন । তবুও প্রক্কৃতি ও 
মানব তাহার একাস্ত ভগবছ্‌পলর্চির পটভূর্মকায় একট। সুষ্ মায়ালোক স্বজন 
করিয়। রাখিয়াছে। তাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির কবিতাগুলি বিশ্ব- 
সাহিত্যে এক অদৃষ্পূর্ব ভাব-রসের সন্ধান দিয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনগণ 
বা সুফী কবিগণ প্রক্কৃত প্রস্তাবে ভক্তি ও প্রেমের সাধক, কাব্যে তাহাদের ভাবধারা 
প্রকাশ পাইয়াছে মাত্। প্রথমত তাহারা নাঁধক, দ্বিতীয়ত তাহারা কবি, কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ প্রথমত কবি-_জগৎ ও জীবনের রসসাধক, দ্বিতীয়ত ভগবৎপ্রেমিক 
ও" অতীন্দজ্রিয়রলসাধক | যে সমস্ত পাশ্চাত্য কবির মধ্যে এই ভগবৎপ্রেমের মস্তি 
বা অতীব্দ্রিয় অন্ুত্ূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বু 
উচ্চে। কল্পনার বিভৃতি, আবেগের গভীরতা ও ভাবের রসঘন প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ 
যে উচ্চাঙ্গের কাব্যকলার নিদর্শন দিয়াছেন এই সব কবিতায়, বেক, ফ্রান্সিস্‌ টম্পসন্‌ 
প্রভৃতির কবিতা তাঙার বহু নিয়ে। তাহাদের কবিতায় একটা সাধারণ অভীক্দিয় 
অন্থভৃতি, ্ীতীয় ভক্তিবাদ ও মধ্যযুগের ক্যাথলিক মিস্টিকদের ভাবের ছায়। ছাড়া 
আর কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্লীলারসোপলব্ধির সৌন্দর্য, মাধুধ ও রহস্ত 
তাহাতে নাই। 

বৈধব পদাবলী, স্ফীগণের কবিতা, কবীর-দাছু প্রস্থৃতির গান, ইয়োরোপীয় 
মিস্টিক কবিগণের রচনার সহিত 'খেয়া-ীতাঞ্লি-নীতিমাল্য-মনীতালির কবিতার 


রব 
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সাদৃশ্ট ও পার্থক্যের উল্লিখিত 'আভান রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য 
বুঝবার পক্ষে আশ] করি কিছু সাহায্য করিবে। যে অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের এই 
সকল কবিতার প্রেরপা জ্রোগাইয়াছে, তাহা মূলত ভগবানের লীলাবাদের 
অচ্ুভূতি। ভগবান অসীম, অনন্ত ও অনাদি হইলেও বিশ্বের মধ্যে, প্রকৃতি ও 
মানবের মধ্যে, নিয়ত আম্মপ্রকাশ কবিতেছেন। 'অনস্ত হইলেও অন্তের মবো, 
অখণ্ড হইলেও খণ্ডের মধ্যে প্রেঘে তিশি পরা দিতেছেন + তাইতো অন্তের বুকে 
মধ্যে অনস্তের বাশি বাজিতেছে, সীঘাব মণ্যে অলীমেব স্ব ধ্বনিত হইছতছে | 
বিশ্বের নিরন্তর পরিবর্তন, ভ1$ -গ, প্রক্কতিব টবচিত্্য ও মানবঙ্ঞীবনেব জক্ম-মুতু, 
স্ুখ-ছুঃখ, উত্থান-পতন, অনণথ্য কর্মৃ-প্রচেষ্তী সমন্তই সেই পরম লীলাময়ের বসলীলা। 
অসীম প্রেমে তিনি মাঙ্গষকে নিবন্থব তাতাব দিকে টানিতেছেন, তাহারই ৫েেমের 
আকর্ষণে মাভষ চলিয়াছে তাহাবই দিকে ছুটরা-ছুঃখ-বেদনা, হানি-অশ্রু পতন- 
অহ্যদয়ের বিচিত্র পপ বাহিগ্ন | অনাদি স্ষ্টিব মন্যদ্িয়া অনন্তকাল ধরিয়া চলির়াছে 
ভগবানের লীলা-_মান্তষ গ শন্মজন্সান্থরেব মধ্য দিয়া তাহাবই পিছনে ঘুরিতেছে! 
এই অনম্ চলাব পথে কতো “চিত্র রূপে কতো বিচিত্র রলে, মালষ তাহাব স্পর্শ 
লাভ করিতেছে, কতো! অভাবনীয় বেশে তাহাকে তিনি দেখা দিতেছেন। ক্ষণ 
দর্শন-নদর্শনেব মণ্য দিয়া স্থখ দ্বঃখ-বিচিত্র পথে মানুষ জন্মে জন্মে চলিয়াছে তাহারই 
দিকে । ইহা মান্তমেব অনন্ত অভপার-বাত্্র । এই মান্ষ-ভগবানের, খণ্-অথগ্ডেব 
লীল। চলিয়াছ্ে চিবকাল। এই ল'*লাব বহস্য ও বিস্মর রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়্াছে। 
তিনি এই অনন্ত অণতসার-যাত্রব আনন্দ ৪ বসে একেবাবে মত্ত হইয়া উদয়াছেন, 
এই নিরস্তর পথ চলার মখ্যেউ “্লনেব সার্থকতা দেখিয়াছেন। প্রর্কত মিলন 
অপেক্ষা মিলনের আকাঙ্ষাই হার কাছে বডো হইয়া দেখা দিয়াছে । এই পথে 
চলা", এই অনন্ত অন্েষণই ভ্রাহাব কাছে মিলন-_ ভগবানকে পাওয়া | ইহাই 
ববীজ্রনাথেব মিস্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্ত মিস্টিক কবিতাব সঙ্গে প্রভেদ। 
এই পথ-চলার নেশ", ক্রমাগত অগ্রনব হইবাব মোহ রবীন্দ্রনাত্ে সমগ্র 
কবি-মানসের উপব প্রচাব বিস্বাব কবিয়াছে। কবিব কাব্য-সুপ্টিতে যে বৈচিত্র 
দেখ! যায়, তাহা তাহাব এইরূপ মাননিকতার ফল বলিয়া মনে হয়। তাহার কাব্য- 
স্টতে রূপ হইতে বূপে, বস হইতে বনে যে ক্রমাগত গমন, তাহাব কাখের 
ধতৃতে খতুতে যে বেশ-বদল, তাহার কাবণ তাহার “চঞ্চল, পথিক-স্থলভঃ বন্ধন- 
বিমুখ মনোবৃত্তি। ভগবানের ভাব-পরিকল্পনা ও আধ্যাত্মিক জীবনেব চরম লক্ষ্য 
সমবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথেব ভগবান 
পরমরপিক মহাকবি ও লীলারগ্গে মতত। সেই ফ্লনন্ত পুরুষ বিশব-্দ্ধাও, প্র্কতি- 
২৮ 
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মানুষকে লইয়া ক্রমাগত লীলা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি রসরাজ্ত, নটরাক্ত, 
সর্বকলাপারংগম কবি-শ্রেষ্ঠ । এই ভগবানকে পাইতে হইলে এই বিশ্বত্রদ্ধাগুব্যাপী 
লীলাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং এই লীলার তালে তাল দিতে 
হইবে। এইকপ বলারসিকের লীল। নৈর্ব্যক্তিক, উদ্গেশ্ববিহীন, অহেতুকী এবং 
নিছক খেলার রসে খেল মাত্র; এই খেলাকে উপলব্ধি করাই তাহাকে উপলঙ্বি 
করা। রবীন্দ্রনাথ নব নব আনন্দ ও ব্যাকুলতার সহিত, নব নব রূপে ও রসে এই 
লীলাময়ের লীলা উপলঞ্ধি করিয়াছেন। ইহাই হইয়াছে তাহার সাধনা, ইহারই 
আনন্দে তাহার চরম সার্থকতা । এই চঞ্চল লীলাময়কে তো স্থিরভাবে ধরিবার 
উপায় নাই, তাহার লীলা দেখিতে দেখিতে তাহার সঙ্গে পথে চলাই রবীন্দ্রনাথের 
নিকট সার্কতার চরম রূপ বলিয়া মনে হইয়াছে । খেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া 
গসতাঞলি-গীতিমাল্য-গীতালি ও বলাকা প্রভৃতি পরব্তাঁ অনেক কাব্যগ্রস্থে এই 
মনোভাবের একটা ম্পই্ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিশ্বস্থ্ীর মূল রহশ্যই 
তো খেলার রহন্ত--লীলারসপানের জন্যই তো অসীম সপীম হইযাছেন। প্রকৃতির 
মধ্যে তিনি লীলা করিতেছেন, মান্ৃষের সঙ্গেও চলিয়াছে তাহার লীলা নানা রূপে, 
নানা রসে। অনন্তকাল ধরিয়া লোক-লোকান্তর, জন্সজন্মান্তরের মধ্য দিশা 
মানুষের সঙ্গে চলিয়াছে তাহার এই লীলা । ভগবান চির-পথিক, চির-অগ্রসরমান, 
নিরুদ্দেশের যাত্রী । মান্থষও এই চির-পথিকের সঙ্গী__-এই দীর্ঘ পথের ক্ষণে ক্ষণে, 
বহু রসে সে তাহার লীলা-ম্পর্শ পাইতেছে। কখনো 'ছুঃখের বেশে, কখনো 
শরং-প্রভাতে “নয়ন-ভ্বলানো' রূপে, ঝিড়ের রাতে পরানপথা বন্ধু রূপে, কখনো 
“সাপ খেলানে। বাশী' হাতে বিদেশী রূপে; কখনো তীহার ঝড়ের বেশ, কখনো 
তাহার মৃত্যুর রূপ । প্রকৃতির মধ্যে কতো বিচিত্র মৃতিতে তাহার আবির্ভাব-_ 
প্রকৃতির রঙ্ষমঞ্চে এই নটরাজের কতো নৃত্যলীলা ! ক্ষণে ক্ষণে এই লীলার স্পর্শ 
কবির পথচলাকে মধুর করিয়াছে-_এই চির-পথিকে র সঙ্গীরূপে পথে চলাই হইয়াছে 
তাহার সমস্ত কামনা-সাশনার চরম তৃপ্থি। 

গীতাঙ্গলির মধ্যে মোটামুটি পাচটি ভাব-ধারার কবিতা লক্ষ করা যায়, 

(১) ভগবানকে সহজে না পাইবার জন্য হতাশ ভাব ও প্রবল বিরহ-বেদনার 
অনুভূতি ৷ 

(২) অহংকার ত্যাগ' করিয়া ছুংখ-বেদনার দাহে হৃদয়কে নির্মল করিয়।! 
ভগবদুপলব্ধির উপযোগী করা ও তাহার দরা-প্রার্থনা। 

(৩) প্রকতি ও মানবের বিচিত্র রূপ-রসে ভগবানের আভাস ও ক্ষণম্পর্শের 
অন্থভূতি ৷ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৪৩৫ 


(৪) দীন-দরিদ্রের মধ্যে, হীন অস্পৃষ্ঠদের মধ্যে পতিতপাবন ভগবানের 
অবস্থান-ধরণীর ধূলায় ভূমার আসনের*অনুভূতি। 


(6) অসীম-সলীমের লীলাতত্বের অনুভূতি । 


গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের মধ্যে প্রথম চৌন্দঈটি ১৩১৩ হইতে ১৩১৫ সালের 
মধ্যে রচিত; অবশিষ্ট ১৪৩টি ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাস হইতে ১৩১৭ সালের 


শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত। কবির "শারঙ্দোত্সব' নাটকার কতকগুলি ইহার মধ্যে 
সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 


(১) খেয়া হইতেই কবি ভগবানকে একান্ত করিয়া পাইবার জন্ত আকুল 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি । এই আকাঙ্ক্ষা গীতাঞ্জলিতে 
প্রবল বিরহ-বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে । এই বিরহের কবিতাগুলি কাব্যরসে 
বিশেষ সমৃদ্ধ। টৈষ্ণব-পদাবলী ও মেঘদূতের বিরহ-কবিতার এঁতিহ্থের সৌরভে 
কতকগুলি কবিতা অন্গধা।নত হওয়া আমাদের হৃদয়ের রমতম্ীর উপর একটা! 
অনির্বচনীয় অন্ররণন তোলে । বর্শা যে অকারণ বিরহ-বেদনা৷ আমাদের চিত্রকে 
উত্তলা করে, তাহাকেই পটভূমিকা অবলঙ্বন কবিরা কবির ভগবদ্‌বিরহ-বেদনা 
উত্সারিত হইয়াছে, 

মেনর পরে মেঘ জােতছ। 
মাধার করে আসে, 
আমায় কেন বসিযে বাব 
একা দ্বারের পাশে। 
তুমি বদি ন। দেখা দাও 
কর আমায় হেলা, 
কেমন ক'রে কাটে মামার 


এমন বাদল-বে্লা | 
( ১৬নং) 


গগনতলে গিয়েছে মেঘে ভরে, 
বাঁদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি। 
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি 
পরাণ মম সহস! জাগি 
এমন কেন করিছে মরি মরি | 
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি । 
গু ( ১৭নং ) 


৪৩৬ রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা : 


আন শ্রাবণথন-গহন-মোহে 
গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মত নীরব ওহে 
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে । 


হে এক! সখা, হে প্রিয়তম, 
বুয়েছে খোল। এ ঘর মম, 
সমুখ দিয়ে সপন সম 
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে। (১৮নং ) 


আধাঢ়সন্ধা। ঘনিয়ে এল 
গেল রে দিন বয়ে। 

বাধনহার। বৃষ্টিধার। 
ঝরছে রয়ে রয়ে। 


হদযে আজ ঢেউ দিয়েছে, 
খুজে না পাই কুল; 
সৌরন্তে প্রাণ কাদিয়ে তুলে 
ভিচ্তে বনের ফুল। 
আধার রাতে প্রহরখলি 
কোন্‌ হরে আজ ভরিয়ে তুলি, 
কোন্‌ ভুলে আজ সকল তুলি 
'আক্তি আকুল হয়ে। (১৯নং ) 


আজি বড়ের রাতে তোমার অভিসার 
পরানসথা বন্ধু হে আমার । 
আকাশ কাদে হতাশসম, 
নাই যে ঘুম নয়নে সম, 
দুয়ার খুলি, হে প্রিরতম, 
চাই যে বারে বার। 
* পরানসণ বন্ধু হে "মামার । (২* নং) 


আব বারি ধরে বর বর 
» ভর! বাদরে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৪৩৭ 


আকাশভাঙ! আকুল ধার৷ 
কোথাও না ধরে। 
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, 
লুটেছে এ ঝড়ে, 
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর 
কাহার পায়ে পড়ে। (২৭ন্‌ং) 


আবার, গভীর রাত্রে ব্যাকুল বেদনার তাহার চিত্ত অদ্দীর হইতেছে, 
বিশ্ব যখন 'নদ্রামগন 
গগন অন্ধকার, 
কে দেয় আমার বণার ভারে 
এমন সংকার | 
নঘানে ঘুম নিল কেড়ে, 
উঠে বসি শযন ছেডে, 
মেলে আখি চেষে থাকি, 
পাই নে দেখা তার। ( ৬০নং ) 


আবার, কখদুনা গভীর হতাশে জীবনের ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন,__ 


হেথা যে গান গাইতে আসা আমার 
হয়নি সে গান গাওয়া 

আজে' কেবলি স্বর সাধা, আনার 
কেবল গাইতে চাওয়া। 


আামি দেখি নাউ তার মুখ, আমি 
শুনি নাই তার বাণা, 
কেবল গুনি ক্ষণে ক্ষণে তাভার 
পায়ের ধ্বনিখানি। 
আজি পাবার আশ! নিয়ে, তারে 
হয়'ন আমার পাওয়া! । * (৩৯নং) 


কখনো নিজের বিরহকে বিশ্ব-চরাচরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছেন,_ 


হেরি অহরহ তোমারি বিরহ 
তূবনে ভুষনে রাজে হে? 


১৪ 


৪৩৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে 
আকাশে সাগরে সাজে ছে। 


সকল জীবন উদাস করিয়! 
কত গানে হরে গলিয়া ঝরিয়। 
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়। 
আমার হিয়ার মাঝে হে। 
(২৫লং ) 


সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে পরম অপ্রার্থির বেদনা কবি ভুলিতে চাহেন না,- 


যতই উঠে হাসি, 


ঘরে যতই বাজে বাশি, 
'এগে। যতই গঠ সাজাই আয়োজনে, 
যেন ভোমায় ঘরে হযনি আনা 
সেকথা রয় মনে । 
যেন ভুলে ন' মাত, বেদনা পাই 
শয়ালে ল্বপদল। (২৪ন' ) 


(২) গীতাঞ্চলির দ্বিতীয় ধারার করিতায় কবির আধ্যান্মিক সাধনার ইতিহাস 
পায় যায়। অহংকার, আম্ম-প্রচার ও ম্বার্থ রবিসঞ্তন দিয়া) দুঃখের আগুনে 
পোড়াইয়াঁ মনকে প্রস্তত করিয়া, কবি ভীবনে পরিপূর্ণ ভগবছুপলঙ্কির উপযোঠ” 
হইতেছেন। এই শ্রেণীর কব্তার অপ্রিকাংশই কাব্যাংশে নিকট । উহাদের 
মধ্যে নীতি ও তত্বের অংশই বেশি। «আমার মাথা নত করে দাও", “আর 
বছ বাসনায় প্রাণপণে চাই» “বিপদে মোরে রক্ষা করে 'অস্তর মম্‌ বিকসিত 
করো”, ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়" "দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও, 
'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন", 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে", 'নামাও 
শামাও আমায় তোমার চরণতলে', 'মেনেছি, হার মেনেছি', ঘতামার প্রেম 
যে বইতে পারি”, "য়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে", ধায় যেন মোর 
সকল ভালোবাসা, “তারা তোমার নামে বাটের মাঝে মাগুল লয় যে ধরি" 
'ছিন্ন করে লও হে মোরে” 'এক1 আমি ফিরব না আর এমন করে", ইত্যাদি 
বহু কবিতায় প্রর্কত কাব্যরসন্থত্রি হয় নাই। ইহাদের মধ্যে নীতি ও ততই 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কবির ভগবছুপলক্ধির পথে সীমার 'মধ্যে অলীমে 
লীলা উপলব্ধির পথে, যে বাধাবিষ্, তাহাদিগকে দূর করা ও নিজের চিত্তকে 
উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে কতকগুলি তথা প্রকাশ করার মধো 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৪৩৯ 


উচ্চাঙ্গের রসহ্টি নাই; এই বাধাবিক্ে তাহার মনে যে বেদনাময় অনুভূতির 
উদ্বেক হইয়াছে, বা সেই বাধাবিষ্্ দূর করিয়। তাহার মনকে ভগবদ্যুখী করা 
ও ভগবানের আভান বা ম্পশ লাভের মধ্যে যে 'আানন্দমমন্ অন্গভৃতি ক্জাগিয়াছে, 
সেই আনন্দ-বেদনার 'অন্বভূতি-প্রকাশের মধ্যেই প্রকৃত কাব্যরস। গীতাঞ্জলির 
এইরূপ কবিতাগুলিই কাব্য-সম্পদে উচ্জছল। এঅবশ্ত একপ কণ্বতার সংখ্যা 
গীতাঞ্জলিতে অপেক্ষাকৃত কম। ইহাতে কবির সাদনার ইতিহালই বেশি। 


(৩) গীতাঞ্জলির তৃভীদ ধারার কবিতায় কবি ভাহর পরম-দছিতের যে 
উঙ্গিত-বাঞচনা, যে ক্ষণম্পর্শ পাইছাছেন, প্রকৃতির বিচিত্রকূপের মধ্যে যে আভান 
তাহার চিত্তকে উতল। করিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । শরং-প্রক্তির 
আলোছায়ার লুকোচুরির মধো বর্ষার সঘন বাদল বরষণে, বসন্তের দখিন 
সমীরণে, কবি তাহার প্রিয়তঘের আভাস পাইতেছেন ; স্কপ্রের যো তাহার 
ক্ষণম্পর্শ, প্রভাতে তন্দ্াচ্ছন্ন করিব প্রতি ভাহান করুণ নচুনপাত, কবিকে 
আনন্দ-বেদনায় অন্ক্ষণ "মাপ্রভ করছাছে। কবি তাহার প্রিয়তষ্র স্পর্শে 
আনন্দে বিভোব হইয়া জীবনকে ধন্য মনে করিতেছেন । এই ভাবের কবিতা- 
গুণল গীতাঞ্লেব কাব্যোরসোচ্ছল কবিতা । 

কবি শবতের শিশিবনভজব, শিউলি-ঝরু আলোন্ছায়ার মায়াময় লঘু, শুভ্র 
রূপের মধ্যে তাহার নয়ন-ইলানে প্রিঘতমের আগমন-সংবাদ পাইতেছেন৮- 

আমার নয়ন ভুলানে এলে । 
আদম কী হেরিলপ্ম হৃদ মেলে। 
শ্িউলিতলাহ পাশে পাশে, 
ফর! ফুলের রাশে রাশে, 
শিশির ভেজা ঘালে ঘাম 
অকণরা€ চরুণ ফেলে 
নয়ন ভুলানে এলে। (১৩্নং) 


তাহার প্রাণের হ্বারে এক নবীন অতিথি উপস্থিত, সে অতিথিকে আজ বরণ 
করিয়া লইতে হইবে 


শর্ভ জাজ কোন্‌ অতিথি 
এল প্রাণের দ্বারে । 
আনম্গপগান গ। রে হাদগ্ন 
জনন্পান পা রে। 
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যে এসেছে তাহার মুখে 
দেখরে চেয়ে গভীর সুখে, 
ছুয়ার ধুলে তাহার সাথে 
বাহর হয়ে যারে। ( ৩নং) 


৪৪৪ 


জেযাৎক্সা-প্লাবিত বসন্তযামিনীতে কবি তাহার প্রিয়তমের স্পর্শ পাইয়া পুলক- 


রোমাঞ্চিত হইতেছেন,-_- 
আজে আমমুকুলনৌগান্ধো, 
নব- পঙ্রেবমদরহান্দে, 
চন্দ্রকিরণস্থধা'স্ধিত অন্বরে 
অশ্রনরন মহানন্ে 
আমি পুলকিত কার পরশতন 
গন্ধবিধুর সমীংবে | ( ৫শনং) 


প্রভাতে যখন কবি তন্দ্রালসভাবে শযামু পর়িয়' হছকলন, তখন তাহার দেবতা 
তাহার গৃহ-বাতারনের দিকে একবার তাকাইয়' চলয়' গিয়াছেন। খুষ-ভাঙার পর 
কবি তাহা জানিতে পারিয়! উতভল: হইয়া উঠিয়া ন) 


সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে 
অকণবরণ পারিজাত লয়ে হাংহ। 

নিত পুরী, পাথক হিল ন পে, 

একা চলি গেলে তোমার লোনার রুখে, 

বারেক খামছ মোর বাছায়ন পান 

চেয়েছলে তব কলণ নযনপাতে। 
সুন্দর, ভুমি এলেছিলে আঙ্গ প্রানে। 
( ১৭নং ) 


রাত্রিতে গভীর নিদ্রাক্ন্ন কবির শয্যপার্শে ঠাহার প্রিয়তম আসিয়া বসিয়া- 
ছিলেন, জাগিয়া উঠিয়া কবি তাহার দেহ-সৌরতে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এই 
পরম মিলন ক্ষণ অবহেলায় নই হণয়ার কবি অন্তপ্র, ৃ 
দেমে পাশে এসে বনেদ্ধিল, 
তবু জাগি নি। 
কী ঘুম তোর পেয়েছিল 
হতঙাগিনী। 
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জেগে দেখি, দখিন হাওয়া 
পাগল করিয়া 

পদ্ধ চাহার ছেলে বেড়ায় 
আধার ভরতে | 

কেন আনার রনী মানু, 

কাছে পো বাণ্ছ না পা, 

কল গ' তার কালার পরুশ 


বুকে লাগে নি। ( এন") 


কখনো পরম-দয়িতের ক্ষণস্পর্শে করিব জদ্ছ আনন্দে ভরপূব হইয়া উদিয়াছ 
ঠাহার চোখে ধরণী অলীম আনন্দে উজ্জল, জীবন ভাতার সার্থক, 
জপাতে আনন্দমঙ্তে আমানু লিষগ্ুণ 
ধন্তা হল, ধন তল মাললহবিলন | 
নচ্ন শ্রামার কাপরু পুরে 
সাধ দিটায়ে “ছা দরে, 
শ্বণ আমার গল+রু শ্লারে 
হদ্যান্ধ মগন। (**ন*) 


গালোহ আলোকামল কারে চে 
এলে আম্শর হ্রালা | 
আমার নতুন হতে মালা 
মিলাহুলা মিলালে | 
সকল চ্াাকাশ সকল ধরা 
আনন্দে ভাসাতে স্ভর। 
দ্বেদিক পনে নয়ন মেলি 
ভালে সবই ভালে 10 নত) 


(৪) রবীন্থনাথের ভাগবত দাধনা সংলাববিরাশী কোনে? তপস্বীর সাধনা নয় । 
শাগ ও ছুঃখ-বেদনার দাহে নিজেকে উপযোগী করিয়া একানণ্ধ কেবল তাহার 
সাধনালন্ধ ফল উপভোগ করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে চাহেন না । এই সংসারের সর্বত্র 
তাহার দেধতাকে অন্থভব করিতে চাহেন। সেই তদবতা কোনে! মন্দিবে আবদ্ধ 
নহেন, কোলে বিশিষই সম্প্রদায়ের নিম্ব সম্পতি তিনি নন। মাক্গুষ-বচিভ সমাজে 
যারা অধংপতিত, নিধাতিত ও হীন, যাহাবা দরিহ্ব, নিঃস্ব, সর্বহারা, তাহাদের 
যধোই তাহার ভগবানের আলন। ববীশ্রনা্ তাহার দেবতাকে এ সংসারের 
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সকলের মধ্যে, সকলের দেবতারূপে উপলব্ধি করিতে চাহেন। অবশ্ত রবীন্দ্রনাথ 
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি কামনা কোনে দির্ই করেন নাই; সংসারের সহত্র বন্ধন 
মাঝেই মুক্তির স্বাদ পাইতে চাহিয়াছেন। এ যুগের কবি-মানসের একান্ত 
সাধনাতেও তিনি বিশ্বে ভগবানকে ই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন। 

যে স্বদেশে কবি তীহার বিশ্বদেবের প্রতিমূতি দেখিয়াছেন, যে স্বদেশ 
বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র, সেই স্বদেশ কৃত্রিম জাতিভেদের হারা, শাস্ত্রে 
অপব্যাখ্যার দ্বারা মান্ধষকে যে অস্পৃশ্থ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে কবি যথেষ্ট 
ব্যথিত হইয়াছেন । মাম্থুষকে ঘ্বণা করার প্রতিফল স্বরূপ ভগবানের হাত হইতে 
একদিন তাহাকে চরম শান্তি গ্রহণ করিতে হইবে, 


হে মোর দুর্ভাগ। দেশ, যাদের করেছ অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার লমান। 
মানুমের অধিকারে 
বঞ্চিত করেছ যারে, 
সঙ্দুধে চাড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 
অপমানে হচ্ত হবে হাহাদের সবার সমান । 


মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইযা হরে 
ঘুন। করিযাছ তুমি মানুদের প্রাণের ঠাকুর | 
বিধাতার কড রোণ্ষ 
ছচিক্দের দ্বারে বসে 
ভাগ করে হেতে হবে সকলের সাথে জন্পপান। 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান । 
(৮*৮ন" ] 


গীতাঞ্চলিতে কবি এই সর্দমানবেব ভগবানকে চাহিয়াছেন । সকলের সঙ্গে 
তাহার প্রেম লাভ কবিয়া তিনি ধন্য হইতে ক।মনা করিয়াছেন, 


বিশ্বলাথে মোগে যেখায় বিহার, 
স্কেখানে যোগ তোমার সাথে আমারে । 
নয়কে! বনে, নয় বিনে 

4 নয়কে। আমার আপন মনে, 

সধার যেখায় আপন তুমি, হে প্রিয়, 
সেখায় আপন আহারে! | 

বার পানে যেখায় বাহ পলসারো, 
সেইখানেতেই প্রেম জাগিযে জামারে! | (৯৪নং) 
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ভগবানের চরণ জগতের দীন-দরিদ্রদের মধ্যে, রিকুভূষণ নিংন্বের বেশে তিনি 
চাষী-মজুরদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। তাহাকে পাইতে হইলে ধনী-মানীর 
সমাজে তাহাকে পাওয়। যাইবে না রুদ্ধদ্বার মন্দিরের নিভৃত ভজন-পৃজনেও 
তাহাকে মিলিবে না। যেখানে তিনি নিঃস্বের সঙ্গী হইয়া আছেন, যেখানে তিনি 
রৌত্র-জলে ভিজিয়া চাষী-মন্কুরদের সঙ্গে কান্গ করিতেছেন, সেইখানে সেই 
অবস্থাতেই তাহার সঙ্গ মিলিবে । কবি বলিতেছেন, 


যেথায় থাকে সবার 'অধম দীনের হতে দন 
সেউপালে যে চরণ তোষার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব্হারাদের মাঝে । ( ১*৭নং ) 


ভজন পুর্ন সাধন আরাধন! 
লনন্ত থাক প্ড়। 
কদ্ধছারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিল এরে। 
অক্ষকারে লকছে আপন মনে 
কাহারে তুই পৃল্ডুস সশগোপানে, 
দন মেলে দেখ, জেখি তুই চেয়ে 
নেব লাউ ছরে। 
তিনি গেছেন যেখাছ মাটি ছেঙে 
করত্ছ চাহ চাল) 
পার্থর ভে কাটছে যেখায় পথ, 
থাটছে বারো হাল । 
রৌড্জলে আছেন সবার সাথে, 
ধূল' তাহার লেগেছে ছুই হাতে; 
ষ্টাঁরি মতন চি বদন ছাড়ি 
আয়ু রে ধূলার 'পরে। ( ১১৯নং) 


(৫) রবীন্দ্রনাথের অসীম ও সপীমের, মান্য ও ভগবানের লীলাতদ্ববের 
অন্থডূতি সম্বন্ধে পূর্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে । মান্থষের সঙ্গে ভগবানের 
প্রেমলীল! চলিয়াছে অনাদিকাল হইতে । ওল্নাজগ্মান্তর ব্যাপক, কইির-_মানৰ 
ও প্রক্কৃতির-_সৌন্দ্ধ-মাধুর-প্রেমের মধ্য দিয়া! ভগবান ও মানুষের অনন্ত মিলন- 
অভিসারের পালা রচিত হুইম্বা চলিছ্াছে। ভগবানের সঙ্গে মানষের সন্বস্ধ 
'অচ্ছেন্ভ। মান্গব না হইলে তাহার জাত্মোপলন্ধি, তাহার অনন্ত প্রেষশক্তির 
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আম্বাদন সম্ভব নয়। স্যত্ির সহিত অষ্টার একটা অবিচ্ছে্ প্রেম-সম্বদ্ধ বর্তমান 
রহিয়াছে । অসীম নিজেকে সসীম করিয়াছেন-পরম ভাব বূপে আম্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন, নিজেরই আত্মোপলব্ধির জন্য--অসীম প্রেমান্গভূতির জন্য) আবার 
সীমাও তাহার পরম সাথক্তার জন্য অস্থক্ষণ অনীমের মিলন কামনা করিতেছে । 
এই লীলা চলিয়াছে অনাদি কাল হইতে অনন্ত ভবিষৎ ব্যাপিয়া। কবি জন্মে 
জন্মে তাহার প্রিয়তযের কতো রূপ দেখিয়াছেন, কতো অযৃত-রস আম্বাদন 


করিয়াছন,-- 
জানি জানি কোন্‌ আদিকাল হতে 
ভাসালে আমারে জীবনের শ্রৌত, 
সহসা, হে প্রিষ কত গৃহ পথ 
বেধে গেছ প্রাণে কত হরুষণ। 


সঞ্চিত হযে আছে এই চোখে 
কত কালে কালে কত লেখক লোকে 
কত নব নব মালোকে আলোকে 
অবা/পর কত কপ দরুশন । 
কত যুগে যুগে, কেহ নাতি জানে, 
ভরিয়া ভরিয] উঠেছে পরানে 
কত স্বথে দুণে কত প্রেমে গানে 
অমৃতের কত রল বরমণ। (২*ন") 


এক অনির্দিষ্ট অতীত হইতে কৰি জীবন-স্তোতে ভামিয়াছেন ১ তখন হইতেই 
তিনি পরম-দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য একটা অশ্তগ্্চ গোপন আকাঙকা বহন 


করিয়া আমিতেছেন,-- 


কবে আমি বাতির হলেম তোমারি গান গেয়ে 
সে তে! আজকে নয় সে আজকে নয় । 
ভুলে গেছি কবে থেকে আাসন্ি তোমায় চেয়ে 
সেতো আজকে নয় নেআঙ্কে নয়। 
ঝরনা যেমন বাছেরে যায়, 
জানেঞ্স! সে কাহারে চায়, 
গ.. তেমনি করে ধেয়ে এলেম 
জীবনধার। নেয়ে-- 
লে তে! আঙ্জকে নয় সে আজকে নয়। 
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পুষ্প যেমন আলোর লাগি 
ন| জেনে রত কাটায় জাগি 
তেমনি তোমার আশার আমার 
হাদয় আছে ছেয়ে 
সেতো 'লাজকে নয় সেআঙজাক নয়। (১ংনং) 


কবিই যে কেবল এই মিলনের আকারক্ক্ষা করিফাছেন, তাহ! নয়, তাহার দয়িতও 
তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনন্থ অভিনার-যাত্রা করি ছেল, 


আমার মিলন লাগে তু 
জালছ কাব থোক। 
ভোদার চক্র হুদ চোমায় 
রাধবে কোথায় ঢেকে । 
কত কালের নকালনাানে 
ভোমার চরণধ্যনে বাড়ে 
গোপনে দৃত হদকনাঙে 
গেছে মামা ডেকে । ( 5দন" ) 


মান্ষকে-__হৃঙ্টিকে--ভগবানের একান্ত গ্রয়োক্জন। তাহার মধ্য দিয়াই ভগবান 
তাহার আম্মোপ্লন্ধি করিতেছেন, আম্মদর্শন করিতেছেন, আম্মরন মাম্বাদন 
করিতেছেন । কবি বলিতেছেন,-- 


তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, 
ভুমি ভাত এনেছ নিচে । 
আমাহ নইলে তিভুবনেশ্বর, 
ভোমার প্রেম হত যে মিছে। 
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 
জমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, 
মোর ভীবনে খিশ্বরূপ ধ'রে 
ভোমার ইচ্ছ! তরঙ্রিছে। 
তাই ভো তুষি রাজার রাজা হ'য়ে 
তবু আমার হইদয় লাগি 
ফিয়ছ কত মনোহরণ বেশে- 
প্রভু, নিত্য আছ জাগি । (১২১নং) 
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মানবের সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে অসীম তাহার ব্যাকুল বাশি বাজাইতেছেন-_ 
বিচিত্র বর্ণ গন্ধ, গানে, সেই অরূপেব রূপের লীলায়, মানব-জীবন হইয়া উঠিয়াছে 


পরষ মনোহর, 


সীমার মাঝে, অসীম তুমি 
বাজাও আপন হর। 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর । 
কত বণে কত গন্ধে 
কত গানে কত ছন্দে, 
অরূপ তোমার বপের লীলায় 
জাগে হাদয়পুর | 
আমার মধ্য তোমার শেভ 
এমন স্থমধুর | (-২*ন") 


মানব-জীবনের যত কিছু ভাব, চিন্তা, অনুভূতি, কাধ, সবই "অসীম ও অকুপ্ব 
রূপ-লীলা-তাহাব আম্মপ্রকাশেব বিভিন্ন চলচ্ছবি মাত্র। তাহার মধ্যে যাহ' 
ভাবরূপে ছিল, যাহা আশা-আকাক্ফাব সুক্ম অন্থভূতির মধ্যে ছিল, তাহা মানবের 
সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্গা, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া কূপ ধরিয়া উঠিতেছ্ছে,__ 


তোমায় আমাব মিলন হ'লে 

সকলি মায় খুল,_ 
বিশ্ব নাগর ঢেট গেলায়ে 

উঠে তপন ছুলে। 
তোমার মালোয় নাই তে। ছা, 
মামার মাঝে পায় সে কার, 
হয় সে আমার অশ্রজলে 

সুন্দর বিধুর | 
আমার মধো, তোমার শোছ। 

এমন হুমধুর | (ই) 


সেই রূপ-লীলার জন্যই তো জীবন, ইহার মধোই তো! জীবনের সব সার্থকতা । 
মানব-জীবনের ম্বতত্্র অন্থি্বের প্রয়োজন নাই-পরম-দয়িতের প্রেম-লীলাব 
বাহন ক্ষর্পেই তো! তাহার যথার্থ সবর্থকতা। তাতেই তাহার এই মরজন্মে নবঙ্জনস 
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লাড হইবে ও সমস্ত জীবন প্রিম্বতমম্ধ হইয়া এই হ্তি্ধারার সঙ্গে এক স্থরে 
বাধা পড়িবে। ইহাই মানব-জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্ঠ। তাই কৰি 
বলিতেছেন, 
আমাঙু মাঝে ভোনার লনা হলে, 
ভাই তো আমি এসেন্ছ এই হাবে। 
নরে গিয়ে বাঁচব জানে তবে, 
আবার নাসে তোমার লীলা হবে। 
(১১) 
কবির 'অপীম বিশ্বয় যে, তাহার মধ্য দিঘ্াই হাব দ্বেত! মাগ্রোপলকি 
করিততছ্েন। নিক্ষের রপাস্বাদন কবিততিছেন। 
হে দোর দেবতা, ছন্িটা এ দেহ প্রা 
কী ভনৃত তুমিচাহ করিকারে পান 
আমার নয়নে হোমার বিশ্বতবি 
দেশিয় লহতে সাব যায তব, কলি, 
আমার মু শ্রবণ নীরব বুক 


গনিত লহ চ 5 আশ্নারু গান। 


গীতাঞ্ধতলির এই অশের অস্থির সঙ্গে বৈষ্ণবল্ে লীলাবাছের যথেই সানু 
আছ্ছে। এবথ। পর্বে বলা হইয়াছে । 


১৯ 
গীতিমাল্য 


(১৩২১--শ্রাবণ ) 


'গীতিমাল্' রবীন্দ্রনাথের আধ্যাম্মিক অন্থন্ুতি মনেকউা' পরিণতির পরবে 
অগ্রর হইয়াছে । গীতাঁধলিতে কবি-জদষের আকুল আকাঙজ্ষা «৭ বিরহের কাকা 
গীতিমালোয একটা মধুব বিরহ-বেদনায় প'শ্বতিত হইন্সাছে। নিরাশ ও ছুঃখের 
তীব্র অন্থস্ৃতি কমিয়া গিয়াছে, চোখের জালর ধধ্য দিয়া একটা দুর সাস্বনাব 
তটন্ৃমি 'াহার চোথে পড়িয়াছে। এই বেদনা একটা মণিখণ্ডের মতো তাহার 
বুকে শোডা-পাইতেছে ; ইহার সন্ভাবনীমতা, টশিই্য ও মাধুধ কবির নিকট যেন 
সম্পষ্ট হইয়া দেখ গিয়াছে । এ বিরহ আর উহার নিকট কোনো নিরবচ্ছিন্ন 


৪৪৮ রবীন্দ্-কাবা-পরিক্রুমা 


বেদনাদায়ক অনুভূতি নয়, ইহা একটা নিশ্চিন্ত উদ্দেস্টে মধুর ছঃখবহন মাত্র। 
ধাহাকে না পাওয়ায় তিনি কাতর, তিনি তাহার একান্ত আপনার, এই না-ধরা- 
দেওয়ার মধ্যেই, এই একট্-ছু'ইয়া-পলাইয়া-যাওয়ার মধ্যেই চলিতেছে তাহার প্রেম- 
জ্ঞাপন। তিনিও যে কবব স্পর্শ পাইবার লোভে ব্যাকুল। ইহাই কবির 
প্রিয়তমের লীলা-_-এই বিরহ-বেদনার রদ্বপথেই লীলার সৌন্দর্য ও রহস্থের 
অনুভূতি _অনাদি বিরহের পর্দাব উপর নপীম-অসীমের, ভক্ত-ভগবানের 
প্রেমলীলার বিচিত্র আভনয়ের চিত্র-প্রতিফলন। গীতিমাল্যে কবি বিরহের প্রকৃত 
রহস্য যেন বুঝিতে পারিয়াছেন এবং “গীতালি' ও পরবত্তা রচনায় এই বিরহ্‌-ব্যথ" 
মিলনাকাজ্ষার মধ্যেই প্রিয়তমকে অন্নুভব করিয়াছেন । চাওয়াই তাহার পাওয়া 
হইয়াছে । উপলব্ধির দিকেও কবি অনেকখানি অগ্রনর হইয়াছেন । ক্ষণ-স্পর্শের 
মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহার প্রিক্তমের চঞ্চল প্রেমলীলা, আনন্দ-বেদনার রসম্মোতে 
কবির চিত্ত প্লাবিত হইয়াছে; কখনো সহজ উপলব্ধির আনন্দ ও তৃপ্তিতে জীবন 
ভরিয়া উঠিয়াছে--পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কবি নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়াছেন। 
ভক্ত-ভগবানের প্রকৃত মাধুধময় লীলার 'অনেকখানি প্রকাশ হইয়াছে 
গীতিমাল্যে। কিন্তু এই প্রেমলীলায় ক্ষণ-মিলন অপেক্ষা বিরহের উৎকণ্ঠা ও 
মিলনের আকাঙ্ষাই কবি যেন বেশি উপভোগ করিয়াছেন-_'পথ-চা গযাতেই 
আনন্দ' তাহার ব্যক্ত হইয়াছে বেশি । তাহার প্রিয়তম তাহাকে কাদাইতেছেন 
বটে, কিন্ত এ দুঃখ মহামিলনের আনন্দে একদিন মহিমান্িত হইবে-এ বাখাব 
পরম দাঁন তিনি একদিন পাইবেন_-সকল ব্যথা তাহার প্রডীন হ'য়ে গোলাপ হছে 
উঠবে" । গীতাঞ্লিতে দুঃখবেদনার দাহে চিন্তকে নির্মল ও একমৃখী করিয়া 
ভগবানের নিত্য-বিহার-ক্ষেত্র রচনা করিবার জন্য প্রচেষ্টা কবি করিয়াছেন । 
ক্রমেই ছুঃখের পরম সার্থকতা, সত্যকার তত্ব কবি উপলব্ধি করিয়াছেন । ছুঃখ- 
বেদনার বেশে যে পরম-দয়িতের লীলা চলিয়াছে, মিলনকে তীব্র মধুর করিবার 
জন্যই যে ইহার মূল্য, তাহা কবি বুঝিয়াছেন। হৃষ্টি-তত্বের মূল লীলা-রহস্য যে 
বিচ্ছেদ বা বিরহ এবং নানা বেশে ও নানা রসে ক্ষণ-মিলনের আনন্দ লাভ 
করিলেও, চিরস্তন না-পাওয়ার বেদনাই যে প্রেমকে অপূর্ব মধুর করিতেছে, এই 
অঙ্ভূতি কধি-চিত্তকে অনেকখানি প্রভাবান্িত করিয়াছে । ' স্থির আদিম প্রভাত 
হইতে তাহার প্রিমতমের লীলা*চলিয়াছে তাহাকে লইয়া, কতো হাসি-অস্রু, মিলন- 
বিরহের মধ্য দিয়! তাহাদের যাত্রা! বহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ধাহাকে পাইবার জন্য 
কবির এত আকুলি-বিকুলি, তাহাকে একান্তে নিভৃতে পাইয়াও যেন তাহার চরম 
শান্তি নাই) আবার নব নব রূপে ও রসে পাইবার জন্ত আকাঁজ্ষা, বিচি বিরহ- 
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বেদনার অনুভূতি । প্রিঘ্তম কবিকে অন্থক্ষণ স্পর্শ দিয়া ও ধরা দিতেছেন লা, এ 
'আকাঙ্ষার বেদনা 9 বিরহের কানা লইয়াই তাহার পথ চলিতে হইতেছে,_ 
ভূরয়ে ভগ লক্ষ ধারায় 
“আছ-জাছণর শ্বেত বহে যায় 
“কৃত ভুমি কহ” এই কানের 
লগ্ন জাল গাল। 


'গীতালি'তেও দেখি, মিলনে ও কবি বেদনার সার্থকত ভুলেন নাই । এই 
বিরহের বেদশামন অনন্তর মধ্যেই ভাহার মিলন লার্থক হইছাছে,তাই তাহার 
“মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদে বেদনাদ্ব' | এই “বেদনার আলোকে'ই কৰে 
তাহারা প্রয়তমকে শিশিল-বিশে পরিব্যাপ্ূ দেখিতে চাহিতেছেন। এই বেদনাই 
তাহাকে প্রিয়তমের স্পর্শ লাভ করাইতেছে, 


বথ গুথের পথিক ভু, 

চরণ চনে তাধ চুন, 

বদল য়ে হাধন আমার 
চিনের হবে লো 


£ পি 
প্রা কন ধতল্ | 


ভর 
সা জু 


এই বাখার পরম দাশ তিনি মাহরণ করিয়াছেন গ্তালিতে । গীতিমাল্যের 
মধ্যে ভক্ত-ভগবানের নি'বড় প্রেমলঃলাৰ অভিবাক্তি থাকিলে ৪, একটা পরিপূর্ণ ও 
শেষ মিলনের মধ্যে কবি তাহাব আশ্যান্মিক জীবনের চরম পরিণতি খু'জেন নাই 
এবং গীভালিতেও নিবিড় উলন্ধ ৪ আম্মনমর্পণেব মধ্যে নব-চেতনার একটা স্থুর 
বাজিয়াছে। মিলনের আনন্দের সংহত, উপলব্ধির পরমতৃপ্থির সহিত, একটা 
অতৃপ্তি ও বদনা কবি যেন উপভোগ কর্রয়াছেন বলিয়া মনে হয় । এই অনাদি 
বিরহের বেদনা বুকে ধরিয়া, নব নব রূপে, নব নব রে, নব নব পরিস্থিতিতে, 
প্রিশ্বতমের সহিত নিত্য নৃতন লীলা করাই কবির কামনা, তাই কোনো পাওয়াই 
তাহার চুড়ান্ত পাওয়া নয় কোনো মিলনহ চির-মিলন নয়। এই ভাবটি ভগবানের 
অন্থভৃতিমূলক কবিতাগুলিতে গীতাঞ্জলি হইত আরম্ভ হইয়া গীতিমাল্যের মধ্য 
দিয়া ক্রম-পরিস্ফুট হইয়া চলিয়াছে। অবশ্ট ইহাই রবীন্জনাথের আধ্যাত্মিক 
অনুভূতিমূলক কাঁবতার বৈশিষ্ট্য । একথা পূর্বে আলোচনা করা হইন্বাছে। 

গীতমাল্য বিশ্লেষণ করিলে নিয়লিখিত ভাবধারার কবিতাগুলি মোটামুটি লক্ষ্য 
কর যায় $. 
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(ক) সংসারের নান! কর্মের মধ্যে ও প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে পরম- 
দয়িতের স্পর্শের ব্যাকুলতাময় অনুভূতি ও “তাহার সহিত কবির প্রেমলীলায় 
আনন্দ প্রকাশ। 

(খ) সহজ ও সরল উপলব্ধির বিপুল আনন্দ প্রকাশ ও আম্মসমর্পণ। 

(গ) কবির বাক্তিগত জীবনে লীলাতব্কে অনুভব করিয়৷ নিজের 
অন্তর-প্রেরণাতেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া । 

অজিতকুমার চক্রবতী বলেন,__ 

"গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য এই দুই নামের মধ্যেই ছুই কাব্যের পার্থক্য দিব্য হুচিত হইয়াছে গীতাগ্রলে 
ষেন দেবতার পায়ে সসন্ত্রমে গীতি-নিবেদন-_সেখানে “দেবতা জেনে দূরে রই দাড়ায়, বন্ধু বালে হ্ছাত 
ধরিনে।” গীতিমালা বধূর গলায় গীণ্তমালোর উপছার। দূরের বাধ! দুর ই! অত্যন্ত নিকট নিবিড় 
পরিচয়। 

বধূর কাছে আপার বেলা, 

গানটি শুধু নিলেম গলায়, 

তা'র গলার মাল্য ক'রে 
করবে! মূল্যবান '” 


( কবাপররিকমা। ১৭৭ পৃ) 


, অবশ্ত একথা খুবই ঠিক যে, গীতিমাল্যের মধ্যে তর বা লাপনার অংশ কম এবং 
কবির ভগবছুপলন্ধি অনেকখানি অগ্রনব হইয়! সহজ ও সবল রল-মাধুধে মনোহর 
হইয়াছে, কিন্ত তবুও কবি তব বা নীতিকে একেবারে ছাড়াইতে পারেন নাই, এমন 
কি পরবর্তা পরিণত কাব্য গ্রস্থ গীতালি'তেও না। "আমি হাল ছাড়লে তবে তুমি 
হাল ধরবে জানি” “সকল দ!বী ছাড়বি যখন পাওয়া সহজ হবে, "মিধা। আমি কি 
সন্ধানে যাবো কাহার দ্বার? “তোমাব কাছে শান্তি চাবো না", 'জীবন আমার 
চলচে যেমন তেমনিভাবে" ইত্যাদি কবিতা গীতাঞ্লির তব ও সাধনার কথ। ম্মরণ 
করাইয়া দেয়। গীতিমাল্যের অন্যান্ত কবিতা হইতে এগুলি কাব্যাংশে নিকুষ্ট। 
গীতালিতেও “বাধা দিলে বাধবে ল়্াই, মরতে হবে" পুঃখ যদি না পাবে তো! ছুঃখ 
তোমার দুচবে কবে? “সহজ হবি সহজ হবি, ওরে ম্ন সহজ হবি" নারে 
তোদের ফিরতে দেবো না রে" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা অন্যান্ত অপূর্ব 
লীলারসানুহূতির কবিতা গুলির তুলনায় হীন-সম্পদ। 

গ্রতিমাল্যের ১১১টি কবিতার মধ্যে ৪নং হইতে ২১ নং কবিতা তাহার তৃতীয়বার 
বিপাত যাআর অবাবহিত পূর্বে রচিত। অন্যান্তগুলি বিলাত যাইবার পথে, বিলাতে 
ও বিলাত হইতে ফিরিবা'র পথে ও «দেশে আপিবার পর রচিত। ১৩১৮ বঙ্গাবের 
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শেষের দিকে তাহার বিলাত যাত্রার কথ! হয় চিকিৎসার জন্য । কিন্ত নিজের 
রোগ-চিকিৎস! ছাড়াও আর একটি 'গভীরতর উদ্দেশ্ট তাহার ছিল। তিনি 
ইয়োরোপের মানুষের বিচিত্র জীবন-ধারাকে সংস্কারমূকত দৃষ্টিতে দেখিয়া সেখানকার 
মানুষ সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানলাভ করিবেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি অহুস্থ হইয়া 
পড়িয়া শিলাইদহে নিভৃত-বিশ্রামের জন্য চলিয়া যান। ১৫ই চৈত্র হইতে ৩*শে 
ঠচত্র পর্যস্ত সেখানে গীতিমাল্যের আঠারোটি গান রচিত হয়। সেই সঙ্গে তিনি 
কয়েকটি কবিতা ও গানের ইংরেজীতে অনুবাদ কবেন। প্ভবিগাতে যে অনুবাদ 
তাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়াছিল, এইখানেই তাহার হত্রপাত |, 

অজিতকুম।র চক্রবর্তী বলেন, এই নিরালা অবসর ভগবানকে নিবিড় ও 
প্রত্যক্ষভাবে উপলগ্ষি করিবার স্রযোগ দিঘ্াছিল কবিকে । 

"কবির কাব্যের সঙ্গে জীবন একহৃত্রে গ্রথিত বলিয়া মগ্ঠ মানুষের জীবনে যে সকল ঘটনা! তুচ্ছ ও 
নগণ্য, কা«* কাণ্চ তাহার! একট অভূতপূর্ব অনানান্ত ' লাভ করিয়া বিশ্মকর রূপে প্রতীয়মান হয়। 
******লামান্ত ব্যাপারই কবির কাছে এমন একটি প্রবল বাপার যে তাহ! সমন্থ মনাকে, সমস্ত চৈতন্তকে নাড়া 
দিয় কাবোর মতধা একউ' অনম্থভৃত ভাবকে জাগাইয়া হোলে এবং উ'বনকেও একট। নুতন রহন্তে মণ্ডিত 
করিয়। দেখে । কবি ইউরোপ যাতার ভচ্য প্রস্তত তইভেন্ছলেন, তাহা এমনি একটি অসাষান্ত 
ব্যাপার ।..**কোনো কারণ ন' জানদাও তিনি অনুভব করভেম্ছিলেন ঘে এ যাত্রা চাহার জর্থ-ঘাহ্গার 
মতো এ যাত্রা হইতে তিনি শ্ম্তহাতত ফিরিবেন না| এবার মহামাংনবতীর্ধের ঘে শক্কিসমুজ্মন্থনজাত 
অম্বত তিনি সংগ্রহ করিয়! আনবেন, ভাহাতে তাহার কারোর ও জীবনের মহ অভিষেক হইবে। 

তীর্ঘ যাত্রার জন্য এই বাকুলচা যন পর্ণদাত্রয় মনংক আধকার করুয় আছে, তখন হঠাৎ 
ম্লামুদৌর্ষল্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়' কবির যাত্রায় বাঘাত পড়িল। কবি শিশাইলছে চলিয়া গেলেন। হঠ্ 
হইতে বটভ্ংশৎ (১--৩১) পৃ প্স্ত যে কবিত। ও গানগুলি বী'তমালো স্থান পাইয়াছে, তাহার! 
সেখানে আমের বোলের গন্ধে অবশ' মধুমাস কগণ অবস্থায় রচিত তখন কণন্তকন, দেখাসাক্ষাৎ, 
সমন্তই বারণ হইয়া গিঘাছে ২ 

কোলাহল তে: বারণ হ'লে! 
এবার কথ! কানে কাহন। 

এখন হবে প্রাণের আলাপ 
কেবল মাত্র গানে গ'নে। 


বাহির হইতে দেখিতে গেলে এই সামান্ঠ ঘটনাক শঘাতে এই নূতন প্রাণের আলাপের হুত্রপাত 
হইল।” (কাব্যপরি কনা, পৃঃ ১৫৯-১*)। 

(১) জীবনের বিভিজ্ন পরিস্থিতিতে, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে, কবি 
তাহার প্রিপ্তমকে উপলব্ধি করিয়া বিন্মব ও আনন্দে আগ্নুত হইতেছেন। 
প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহের সহিত কবির জীবনএারা বহিম্বা চলিতেছিল। চঙ্জ- 
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কুর্ষের আবর্তন-পথে জীবনের রথচক্র চিরদিনের মতো! মুখর রষে অগ্রসর 
হইতেছিল। কিন্তু চিরাভ্যন্ত ও চিরপরিচিত পথের বাকে একদিন কোন্‌ অজানার 
চপলচরণ চকিতে তাহার চোখে পড়িল।; কবি সব ভুলিয়া গেলেন ; জীবনের 
ক্ষতি-লাভের কর্ম-ভার পথের পাশে রহিল পড়িয়া,” 
সকল-জানার বুকের মাঝে 
দাড়িয়ে ছিলো অজানা যে, 
তাই দেখে আজ বেল! গেলো 
নয়ন ভরে আসে। 
পসর! মোর পাসরিলাম 
রইলে! পথের পাশে । (৫নং ) 
কবি আভাসে, ইঙ্গিতে এতদিন তাহার প্রিয়তমের ক্ষণম্পর্শ পাইতেছিলেন ? 
ফুলের হুবানে, দখিন হাওয়ায়, পাতার কাপনিতে তাহার মনে হইতেছিল যে তাহার 
প্রিয়তম অতি নিকটেই আছেন, কিন্ত আজ তাহাকে বিশেষভাবে দেখিলেন,-- 
এ কী গভঠর, এ কী মধুর, 
এ কী হাসি পরান-বধূর 
এ কী নীরব চাহনি, 
এ কী ঘন গহন মায়া, 
এ কী শ্রিগ্ধ ্যামল ছায়। 
নয়ন-অবশাহনি। 
তাহার প্রার্থনা, 
আমার চির জীবনেরে 
লও গে! ভু'ম লও গো কেড়ে। 
একটি নিবিড় নিমিষে । (»নং) 
বিশ্ব-রঙ্গমধ্চে কবির পরম-দয়িত সাপুড়ের বেশে বাশি বাজাইতে বাজাইভে 
বৃত্যলীলায় মাতিয়াছেন। সই সাপ-খেলানো৷ বাশির স্থরে চরাচর আনন্দ- 
শিহরণে অধীর। কবির চিত-গুহার নাগিনী বাশির স্বরে মুগ্ধ হইয়া গভীর 
অন্ধকার ছাড়িয়া বাহির হইয়। নত মাথায় লুটাইয়! আছে. কবির ইচ্ছা, তিনি 
এই সাপুড়ে-বেশী নটরাজের আনন্দ-নাচে যোগ দিয়া ফণা দোলাইয়া নৃত্য করেন। 
গুহার অন্ধকারের রুদ্ধ-জীবনে আর তিনি ফিরিয়া যাইবেন না, কারণ,_- 
তোমার বাশির বশ মেনেছে, ্‌ 
বিশ্বনাচের রস জেনেছে, 
৮ যে! আর ঢাক! সে (১*নং ) 
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সমস্ত স্থষ্র কেজ্্বতা যে নিভৃত-নিকুগ্নবনে একমাত্র পরম পুরুষ আছেন, 
তাহার «গোপন দুয়ার' আছে “চরাচরের হিয়ার কাছে । নেই 'জগৎজোড়া 
ঘরে' মাত্র ছুইটি প্রাণীর স্থান--এক তিনি আর তাহার মুগ্ধ-ভক্ক ও প্রেমিক। এই 
প্রেমিক জীবন-পথিকের দীর্ঘ-যাত্রার অবসান সেইখানে । বিশাল বিশ্বের 
মর্মস্থলে এই হত প্রেমলীলা উদ্যাপিত হইতেছে । এই পরম পুরুষকে পূর্ব 
হইতেই বিশিষ্ট বেশে বা আকারে জানিবার উপায় নাই, তাহার নিকট উপস্থিত 
হইবার কোনো নিদিই পথ-নংকেত৪ নাই, কেবল বিশ্বব্যাপী মাভাস-ইঙ্গিতে ও 
প্রাণের আকুলত।তেই প্রেমিক উহার নিকউ উপস্থিত হয়। প্রেমিক জীবন- 
পথিক জানে নাতিনি কে, কেবল-_ 


বুকের কাছে প্রতণের সেহার 
প্র নাম কহে যে ভার, 
শন ছলম ভো।তস্ার'ত তর হপ্পুন। 
অপূ্ তার চেখগের চাওফা, 
অপর ভার গায়ের হাওয়। 
অপূর্ব হার আল যাওয়া গোপনে । 
(১১৭) 
নেই নিভত-লোকের পথ দেখাইবাব কেহ নাই_ কেবল, 
সন ভ লেউ একট বং”) 
পথ দেপাবার মঙ্গুপানি 
লেগ আহে নকল লাকাশ মাঝে শো, 
লেমস্থ যেপ্রাণর পারে 
অনাহত বণার তারে 
ণাচু*র সুরে বাজে লকাল লাঝে গো । 
(১১নং) 
কবির সহিত চলিয়াঁছে তাহাব প্রিঘ্নতমেব অপুব প্রেমলীলা সংগোপনে । 
মনোহর লীলার বেশে সজ্জিত হইয়া তিনি আসেন কবর গৃহে । কবির স্পর্শ 
পাইবার জন্ত তিনি লোলুপ। কত দিনে-বাতে, শীতে-বসন্ত্রে, ন্থখে-ছুংখে 
তাহাদের এই মিলন ঘটিয়াছে। তাহাদের এই যুগল-মিলনের গোপন-কাহিনী 
রটিয়া গিয়াছে সার! পৃথিবংর ফুলের গন্ধে ও দখিন হাওয়ায়, 
| আমার পরশ পাবে ব'লে 


আমায় তুদি নিলে কোলে 
কেউ তো! জানে না তাঁ। 
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রইলে। আকাশ অবাক্‌ মানি 
করলো কেবল কানাকফানি 
বনের লতাপাতা । 
মোদের দোহার সেই কাহিনী 
ধরেছে আজ কোন্‌ রাগিণী 
ফুলের সথগন্ষে? 
সেই মিলনর চাওয়।-পাওয়। 
গেষে বেড়ায় দিন হাওয়া 
কতে বসন্তে ॥ ( ১২নং) 


১৫-সংখ্যক কবিতাটি দ্বৈত লীল[তত্বের অপু অনুভূতির প্রকাশে রসোচ্ছল। 
পরম প্রিয়তম নিজেই বিরহ-মাধুর্ব উপভোগ কবিবাব জন্য কবিকে স্ষ্টি 
করিয়াছেন। নিজে আড়াল দিয়া দুরে থাকি» কবির প্রাণে যে বিরহ-বেদনা 
জাগাইতেছেন, তাহাতে তিনি নিজেবই বিবহন নিতজ উপভোগ করিতেছেন। 
কবির সঙ্গে যে বিরহ-মিলন, হানি-কান্নাব পমারুক্রদম খেলা চলিতেছে, সে তো? 
তাহারই গরজে। তিনিই কবির কাছে ধবা দ্রিফ্াছেন, আর উভয়েব হালি-কাম্ার, 
বিরহ-মিলনের গানে সাবা বিশ্ব উঠিতেছে কণ্কৃতু হইমা চকাচব মাতিয়াছে 
লীলার রসে,-- 
ৰা আকাশ চুন আজ লেগেছে 
তোমার জানার মেলা, 
দুন্পে কাছে ছট়িযে গেছ্ছে 
হোমার জামার গেল | 
তোমার আমার গর 
বাতান মাতে বুণগ্তবনে, 
কাটে নকল বেলা ॥ 


তাহাদের মিলনের জন্য ধরণী শ্টাম-শোভায় সঙ্িত হইয়াছে, আকাশ 
আলোয় গ্ললমল করিতেছে, স্ট্টির অনাদিকাল হইতে এই মিলনের আশায় 
তাহার জীবন-তরণী কোন্‌ নিরুদ্দেশের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে,__ 
চল্ছে স্চেসে ধিলন-াশ!-তরী 
অনাদিশ্োত বেয়ে। 
কতে! কালের কুহুম ওঠে ভরি 
০ বরণডালি ছেয়ে। 
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তোমায় আমায় দিলন হবে ব'লে 
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে 
পরান আমার বধূর বেশে চলে 
চিরঙ্ছয়গ্বর। ॥ (৫২নং) 


তাহাদের মিলন না হইলে হ্ষ্টির লমস্ত সৌন্দর্য নিরর্থক, তাহার প্রিম্তমের 
আকাজ্ষারও কোনো তৃপ্তি হইবে না,__ 


ফাগুনের কুশুম-ফোট! হবেফাকি, 
আমার এই একট কু রইলে বাকি, 
লে দিনে ধন্য হবে ভারার মালা, 


হোদার এই লেকে লোকে প্রদীপ হ্বাল' ; 
হানার এই জাধারটুকু চলে পরে ॥ (৮*নং) 


কিন্ত পরিপূর্ণ মিলনের চির-পররপ্ি তে। কবিব কামা নর । তাই গীতিমাল্যে 
যুগল-প্রেমলীলার অপূর্ব রন উৎলাররেত হইলেও, তাহ, একটা শেষ চরিতার্থতার 
নিঃশেষ হইয়া যাক্স নাই। নব নব বিরহ ও মিলনের মানুর্ধ উপভোগই কৰি 
'আকাঙ্ষা করিয়াছেন। প্রিরতমের নঙ্গে ভাহাব দেন-পাগ্নার শ্ষে নিষ্পত্তি 
কোনো! দিনই হইবে ন»-- 


কতো জল মরণেতে 
তোমারে এ চরণে, 
আপনাতক যে দেবো ভবু 
বাড়বে দেন। | 
আমার যে নামত হবে ঘাটে ঘাটে, 
বারে বারে এই ভুবনে হাটে ভাতে । 
বব্ল' মোর ভোষার লে 
চল্বে বেড়ে দিনে রাতে, 
পন! নিযে করবো যতোই 
বেচা কেন ॥ (৮৪নং) 

(২) একদিকে যেমন গীতিমাল্ে পাওয়া যায় 'অপরিতৃধি শর, একটা স্থুর, 
অন্তদিকে সরল উপলবি, স্বচ্ছ, সংজ *বমানন্দময়্ অস্থভুতি ও অহেতুক প্রেমের 
প্রকাশও পাওয়া যায় 'অনেক কবিতায়। ভাবের রসঘন জটিলত ও অনুভূতির 
বৈচিন্ত্য ক্রমেই যেন একটা স্বচ্ছ, সরল অথচ গভীর কূপ ধারণ করিয়াছে । একটা 


উদার, ভারমুক্ত 'ত্মতৃপ্তির হাওয়া কতকগুলি কবিতায় অনুপম সৌন্দধ 
দান করিয়াছে। 
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৩১-সংখ্যক কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে, তিনি সারা জীবনের পসরা 
মাখায় করিয়া হাকিয়! বেড়াইয়াছেন, কে তীহ্ণকে কিনিয়া! লইবে? রাজ! বলের 
দ্বারা কিনিতে পারিলেন না, ধনী অর্থ দিয়া কিনিতে পারিল না, নারী সৌন্দর্য দিয়া 
কিনিতে পারিল না, শেষে সংসার-সাগরের তীরে যে-শিশ বিহক লইয়া খেল! 
করিতেছিল, সে-ই তাহাকে বিনামূল্যে কিনিয়া লইল। শিশুর সারলোর কাছে 
কবি আত্মসমর্পণ করিলেন। এই শিশুর মতো শুভ্র সারল্য লইয়া কবি ভগবানের 
চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং এই সহজ, সরল আম্মনিবেদনের অহ্থতৃতি 
প্রকাশ পাইয়াছে গীতিমাল্যের অনেক কবিতায়। শিশুর মতো সরল, আম্মভোলা 
ও পরমনির্ভরশীল হইয়া কবে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন,__ 


প্রয়োজনহীন, 
অনুভব করিবেন»-- 


বগও নামার বাজাও । 
বাজালে যে হরে প্রহাত আলোবে 
সেই সুরে মোরে বাজাও । 
যে স্বর ভ্রলে ভাষাংভাল।- শী 
শিশ্বর নবংন ঈ'বন-বাণ্তত 
জননীর মুপ-তাকানে। হাসতে 
নেই হারে মোরে বাছাও। 


( ১৯নং) 


উদ্দেশ্যহীন হইয়া কেবল লহচ্গ ও সম্ল আনন্দে কৰি ভগবানকে 


লিল-প্রয়াসানর উপক 
আাকাবো হোমার নান, 
নেই ডাকে মোর ধু "পু 
পরবে মনন্াম | 
শিশ যেমন মাকে 
নানের নেশার চাক, 
বঙগতে পারে এই স্ুগেতেই 
মায়ের লাম সে বলে॥ 
( ৩২নং) 
শাম্বর মুপের কথ, তোমার 
নাম দিয়ে দাও ধয়ে, 
আমার নীরবতা তোমার 
নামটি রা থুয়ে। 
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রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৪৫৭ 


সকল কাজের শেষে তোষার 
নামটি উঠুক ফ'লে, 
রাপবো কেদে হেসে ভোমার 
নামটি বুকে কোলে। 
জীবনপন্পে সংগোপনে 
রবে নামের মধু, 
তোমার (দিব মরণঙ্গণে 
তোমারি নমি বধু। (€দনং) 


ভগবদল্ভূতির গভীর আনন্দ কয়েকটি কবিতার চমৎকার ব্যাক হউয়াছে। 
ভোরের বেল। অঙ্গানিতে কবি প্রঘ্নতমেব স্পর্শ পাইয়াছেন, দেহ-মনের একটা 
বিরাট রূপান্থর ঘটিছাছে,_ 
মনে হ'লে হাকাএ যেন 
কহলে কথ। কানে কান। 
মতন হ'লে নকল দে 
পূর্ণ হ'লে গানে গালে। 
হৃদয় দেন ৮শরনত 
ফুটালে। পূজার ফুলের মতো, 
ভীবননহ* কুল ছাপিয়ে 
হাম শেল অনলীমাদেশে ৪ 


€ ৩:নহং ) 


পরিপূর্ণ অনুভূতি ও উপলন্ধিতে কবিৰ জীবন সন্ত, এই জীবনেই ভাহার 
শব-জল্স লাভ হইয়াছে, 


এই লডিনু সঙ্গ হস 
হন্দর, হে সুন্দর ॥ 

পুণ্য হ'লে! অঙ্গ মম, 
ধম্য হ'লো অসুর, 

শুন্পর, হে হ্ন্দর। 


আলোকে মোর চক্ষু ছটি 

মুদ্ধ হয়ে উঠলো! ফুট, 

হঁদ্‌্গগনে পবন হ'লো! 
সৌরভেতে মন্থর, 
সুপ্থর, হে সুন্দর ॥ 


৪৫৮ রবীন্দ্র-কাবা-পরিক্রম। 


এই তোমারি পরশ-রাগে 
চিত্ত হ'লে রঙ্ঞিত ; 
এই তোমারি মিলন-সুধ। 
রইল প্রাণে সঞ্ষিত। 
তোমার মাঝে এমনি ক'রে 
নবীন করি লও যে মোরে, 
এই জনমে ঘটালে মোর, 
জন্ম-জনমান্তর, 
সৃন্পর, হে সুন্দর ॥ 


(১*২নং) 


গীতিমাল্যের এই ধারার গানগুলি সঙ্গন্ধে অজিতকুমার চক্রবতী বলেন, 


“গানগুলি একেবারে হ্বচ্ছ, ভারমুক, ফুলের মতো! নৈমগিক সৌন্দযে মণ্ডিত। গীভ'গ্ললির কোনে 
গানই' এই গানগুলির মতে। এমন মধুর, এমন গভীর, এমন আশ্চৰ সরল নহে।” 


“কবির সৌন্দ্য-সাধন| যেমন কড়ি ও কোমল ও চিত্রাঙ্গদার ভোগপ্রদংপ্র বর্ণ উজ্ছলতায় প্রথম শুচন! 
প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সোনার তরী-চিত্রার 'মানদহুন্দগী', “রশ” প্রন্থৃতি কবিহার বণ্প্রাচুষে ও বিলাসে বিচিত্র 
হইয়া অবশেষে ক্ষণিকায় বর্ণবিরল, ভোগবিরত হৃগভীর শ্বচ্ছভাথ পরিণত লাভ করিধাছল,সেইরাপ নৈথেছা, 
তেয়া, গীতাঞ্জলের ভিতর দিয়! ক্রমশ কবির অধ্যান্স-নাধন। এই গীতযাল্ো বিচিত্রত। হইতে উইকে, বেদনা 
হইতে মাধূর্ষে, বোধপ্রাথ্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পর্রণঠ হইয়াছে।” ( কাব্যপরি কমা, ১৬২ পৃঃ) 


(৩) রবীন্দ্রনাথ তাহার অধ্যাম্র-সাধনায় নিজেব নিদি্ই পন্থা অনুসরণ 
করিয়াছেন- নিজের প্রেম ও সহাহ্থভৃতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন । আমাদের 
দেশের প্রচলিত সাধন-ভজনের মত ৪ পণ সম্বদ্ধে তিনি সংশয়ই প্রকাশ 
করিয়াছেন। শাস্ত্র, গুরু বা মা তাহাকে কোনে! নিদিষ্ট পথে আবদ্ধ করিতে 
পারেনাই। তাহার কথা,-- 

মিথ্যা আসি কি সন্ধানে 

যাবো কাহার দ্বার? 
পথ আমারে পথ দেখাবে 

এই জেনেছি সার | 
শুধাতে যাই যারি কাছে, 
কথার কি আর অন্ত আছে? 
যতোই শুনি চক্ষে ততোই 

লাগায় অন্ধকার ॥ 

ঙ (৬২নং) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


ভোমার জানী আমায় বলে কঠিন 


৪৫৯ 
* তিরস্কারে 
“পথ দিয়ে তুই আসিস্‌ নিষে 


ফিরে যা রে।” 
ফেরান পন্থা বন্ধ ক'রে 
জাপনি বাধ বাহুর চোর, 


গর| আমায় মিগ্যা ডাকে 


বালে বারে। 


দর কথায় ধাধা লাগ 
তোমার কথ আমে বুষ্ি। 
তোমার আকাশ তোমার বাতান 


এই তে1 ল্বি সোজান্রজ। 
জদয়-কুহম আপনি ফোটে, 
ভ*্বন আমার ভারে 22, 


হুধার খুলে ছেয়ে দেখি 


ইর কাছে সকল পুজি 


(খতনং) 


কেউবা! ওলা হরে বাসে 
ডাকে মোরে পুথির পাতায়। 
কেউব' ওর! অন্ধকাতৰে 
সন্থ পাড়ে মনকে মাতায়। 
উক শুনেছি সনকলখানে 
(সেকথা ষে কেউ নামান, 
সাহস জামার বাড়িয়ে দিয়ে 
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও। 
গাধা পখর বাধন হ'তে 


উল্লিষে 9৪ গো দুলিয়ে নাও ॥ 


(৯৭নং) 
অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন,-_ 


“আসাদের দেশের অধ্যাস্জ'মাধলার ঘে সকল মাগ নির্দিষ্ট আছে-_সেসকল কোলোপন্থারই ভিন পন্থী 


নছেন। বিবেক খৈয়াশায বা শমদমাদি সাধন, শ্রবণ, মনন, [নদিধ্যাসন প্রতি ঘোগ সাধন, বৈষণবের 


৪৬৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


শান্তদান্তাদি পঞ্চরসের সাধন,_-এ কোনে। সাধন-প্রণালীই তাহার জীবনের পক্ষে উপযোগী নয়। তাহার 
পথ তাহার আপনার পথ-_কোনে। শাস্ত্র বা গুকর দ্বারা সে পথ নির্দে শত হয় মাই ।.**রবীন্্রলাখের সাধন- 
পন্থ। না এ-দেণীয় ন। বিদেশীয়, কোনে! সাধন-পন্থার সঙ্গে মেলে ন| |” ( কাবাপরিক্রমা-_১৬৯ পৃঃ) 

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্স-সাংনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মুখবন্ধেই বিভ্তুতভাবে আলোচনা 
কর] হইয়াছে, এখানে পুনরুলেখ নিষ্রয়োজন। 


ও 
গীতালি 
(১৩২১১ অগ্রহাদণ ) 


১৩২১ জালের আবণ মাস হইতে ৩র! কাতিক পর্যন্ত লেখ। কবি! ও গান 
গীতালিতে টান পাইয়াছে। 

গতাঞ্চলটী আকুল বিরহের কান্ন' ও গীতমাল্যের শান্ত-মধুর বিরহ-ব্যথার পর, 
গীতালিতে কবি এই বেদনার একটা সার্থকতা দেখিতে পাইলেন । এই বেদনার 
চরম ও পরম লাভে তিনি ধন্য হইলেন । তাহাকে আঘাত দিছা, কাদাইয়! শেৰে 
প্রিরতম তাহাকে দেখা দিলেন । এতদিনের কান্না তাহার সার্থক হইল। তাহার 
প্রিয়তমকে ধু ভালে। করিয়া চিনিলেন। ছুঃখ-বেদনার তোরণ-পথেই 
তাহার জয়যাত্রা |! ছুঃখের রাঙা শতদলে তাহাব পুজা; কবির ব্যথা তাহার 
প্রিয়তমের মুকুট-মণি। পুর্ণ উপলক্ধি ও আত্মসমর্পণে এতদিনের ভাগরণ ও কাম 
সফল হইল। কবিতাহার অধ্যান্ম-সাধনার এই জ্ঞান ও 'অভিজ্ঞত] লাভ করিলেন 
যে, ছুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়াই ভগবানের আবির্ভাব ও তাহার উপলব্ষি, হুখ-শান্থির 
পথে তাহা সম্ভব নয়।। 

গীভালিতে আর এটরটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে গাতিমাল্যের যুগল-প্রেমলীলা 
হইতে বিশ্বর্সীলার মধ্যে ভগবানকে উপলঞ্ধি করিবার দিকে কবি যেন বেশি আকষ্ট 
হইঘ়াছেন। পক্কি ও মানুষ যেন দ্বৈ-লীলার পিছনে আবার উকি মারিতেছে। 

গীতালিতে তিনটি প্রপান ভাবধার] লক্ষয করা যায়, 

(১) ব্যথার মধ্য দিস! ভগবাধ্সকে লাভ--বেদনার পরম দান গ্রহণ। 

(২) পূর্ণ উপলব্ধি ও আম্মনমর্পণ। 

(৩) পথিক-মনোবৃতির প্রকাশ ও নবতর চেতনা ও রসের অন্বেষণ । 


(১) দুঃখের বর্ধা যখন চারিদিকে নিবিড় হইয়া খনাইয়া আপিল, তখনই 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৪৬১ 


কবি তাহার দরজায় বন্ধুর সাড়া পাইলেন। তাহার আকাঙ্ষা মিটিল, এতকালের 
কান্নার সার্থকত। মিলিল। নয়ন-জলের বন্যায় আর তাহার ভয় নাই, নে তাহাকে 
পারাবার উত্তীর্ণ করাইয়া দিবে। কবির বিশ্বাস, তাহ]র প্রিঘ্তম কাহার এই 
বেদনার প্রকৃত মূল্য দিবেন,_ 


ধুর ঘেরে তুমি মোরে 
রাবে ন। (ক আড়াল ক'রে 
তোমার আখি চঠবে ন। কি 
আমার বেদনাতে। 
(১৯নং) 


বেদনার আগুন তাহার জীবনকে নবতর দপ্ি ও গবিঘা দান করিবে, তাই 
তাহার প্রার্থনা, 
গগচনের প্রশ্ন ছোয়া প্রাণে | 
এ জীবন ধন্য করো দহন দালে। 
হানার এঠ দেহকানি তুলে ধর, 
তোমার এ দেবালছেও প্রদীণ কর, 
নিশিদন আলোক-শিখা ঘ্বপুক গান। 
কথ মো ইতর ছলে ভব পাঁলে। 
(১৮৭২) 
কবি ব্যথার স্বর্গে একাকী বলিঘ্লা আছেন, তাহার আশা১-- 
ছুঃধে যখন মিলন হবে 
জানললোক দিলে তবে 
সায় সুধায় ভরা । 
ডি) 


কবি ছুঃনহ দুঃখের মধ্য দিদা তাহার প্রিয়তমকে লাভ করিবেন, ইহা বাহার 
দৃঢ় বিশ্বাস,__ 
ন| বাচাবে আমায় যদ 
মারবে কেন তবে? 
কিসের তরে এই আযফজোজন 
এমন কলরবে? 


৪৬২ রবীজ্স-কাব্য-পরিক্রম। 


বক্ষ আমার এমন করে 

বিদীর্ণ যে করো 
উৎস যদি না বাহিরায় 

হবে কেমনতরো! 1 
এই যে আমার বাথার খনি 
জোগাবে ই মুকুটমপি,_ 

মরণ-দুথে জাগাবো মোর 
ডীবন-বল্পডে ॥ ( ৩২নং) 


প্রি্তমের প্রেমের মর্ম কবি বুঝিতে পারিয়াছেন, দুঃখের প্রচণ্ড আঘাত 
হানিয়া তিনি বাহুবন্ধনে ধর! দেন,_ 


সামান্য নয় তব প্রেমের দান। 
বড়ে। কঠিন বাথ; এ যে 
বড়ো কঠিন টান। 
মরণ-ন্নানে ডুবিয়ে শেষে 
সাভাও তবে মিলন-বেশে, 
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে 
বাধে! বাহুর ডোরে ॥ 0 ৫৮নং) 
আঘাতের দ্বারা কি করিয়া! তাহাদের মিলন হইল, তাহাই কবি 
বালতেছেন,-- 
আঘাত করে নিলে চিনে, 
কাড়িলে মন দিনে দিনে। 
হের বাধ ছেঙে ফোলে 
তবে আমার প্রাণে এলে, 
বাঃর বারে মরার মুখে 
অনেক ছুণে নিলেম চিনে | (»নং) 


(২) মর্যান্তিক বিরহবেদনার পর যে মিলন আনিল, তাহা নিবিড় ও অপূর্ব 
আনন্দমম। তৃপ্থি ও সার্থকতা কবির জীবন ভরিয়া উঠিল,-- 


আমার সকল রদের ধার! 
তোমা আজ হোক না হার।। 
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, 
ভুবন বোপে জাগুক হরধ, 
তোমার রূপে মরুক ডুবে 
' আমার ছুটি আখিতারা। €১৪নং) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৪৬৩ 


মাল! হ'তে থসে-পড়। ফুলের একটি দল 

মাথায় আমার ধরতে দাও গো! ধরতে দাও, 
ই মাধুরী-সরোবরের নই যে কোথাও তল 

হোখাযর় আনায় ডুবতে দাও গে। মরতে দাও। 
দাও গে। মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা, 
নিতে আঙ্গ বন্ধু, তোনার আপন হাতের টিকা 

ললাটে মোর পরতে দাও গে। পরতে দাও । 

( ৩৪নং) 


কবির হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' তাহার প্রিয়তম যে 'নীরব শন্বন পরে 
একেল। থুমাইয়া আছেন, গভীর প্রেম ও মধুর যিনতিতে তিনি তাহাছে 
জাগাইতেছেন মিলন-লীলার জন্য,__ 


মিলাবে! নয়ন তব নয়নের লাখে, 
মিলাবো! এ হাত তব দক্ষিপ হাতে_- 
প্রষতম হে, জাগে। জাগে! জাগে | 
হাদয়-পাত্র সুপার পূর্ণ হবে, 
তিমর বংপিবে গতর আলোর রবে__ 
প্রি্তম হে, জাগে; জাগে! জাগে! ॥ 
( ৫*নং) 


পরিপূর্ণ উপলন্ধিব ভাব-গান্ভীর্ধে কবির হৃদয় অবনত,-এই জীবনের মধ্যে 
তিশি নব-ঙ্রীবনের স্থচন! অনুভব করিতেছেন, 


এই আবরণ ক্ষয় হবে গে ক্ষ হবে, 
এ দেহমন ভুমানন্দ্ময় হবে। 
চোপে আমার মার ছানা টুটবে গে, 
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো, 
এ জীবনে তোমারি নাথ জঙ্গ হবে। 
(৭১নং) 


রি 


পরম নিশ্চিন্কে ও গভীর বিশ্বাসে এবার আত্মসমর্পণের পাল" প্রিন্বতষের হাতে 
কবি নিজেকে নিঃশেষে দান করিতেছেন, 
ফুল তে! আমার ফুরিয়ে গেছে, 
শেষ হ'লে। মোর গানঃ 
এবার প্রত, লও গে। শেষেক দান। 


৪৬৪ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


অশ্রজলের পদ্মধানি 
চরণভলে দিলেম আনি, 
ত্র হাতে মোর হাত ছু'টি লও 
লও গে। আমার প্রাণ। 
এবার প্রভু, লও গে। শেষের দান। 
ঘুচিয়ে লও গে! কল লঙ্জা 
চুকিয়ে লও গে! ভয়। 
বিরোধ আমার ধত আছে 
সব কনে লও জয়। 
লও গো৷ আমার নিশখ রাত, 
লও গো আমার ঘ:দর বা।৩, 
লও গো খামার সকল শাক, 
সকল অভমান। 
এবার প্রত, লও গে। শের দান ॥ ( ৩৭নং ) 
প্দরবেশী বিজয়ী প্রিয়তমকে কবি অশ্িনন্দন জানাইতেছেন। নিজের সংকীর্ণ 
আমিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইর! ক্ব জাবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে পারেন 
ন|ই; তাহাব প্রিয়তমই কঠিন আঘাতে নে কারা-প্রাচীর ভাডিয়! ফেলিছা 
অপাধিব আলোকের বন্যায় সমস্ত অন্ধকার, মালিগ্য ও কালিমা দূর করিয়। 
দিয়াছেন ও তাহার জীবনের অমৃতম্য় সন্তার সন্ধান দিয়াছেন । কবির জীবনের 
অনন্ত সম্ভাবনীন্রতা তাহার প্রিযতমই উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, তাই কবিব কগ্ে 
তাহার জয়-সংগীত,- 
ভে/৪ছে দুয়ার, এসেছে জ্োো। তপয়, 
তোমার হউক জয়। 
ভিমির-বিধার উদার অছাদয, 
ঠোমারি হউক ৪য়। 
হে বিক্ষষ্নী বীর, নব জীবনের প্রাতে 
মবীন আশার খড়গ তোমার হাতে, 
ভীর্ণ জাবেশ কাটে স্বকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়। 
«তোমারি হউক জয়। 
এসো দুঃসহ, এসে। এসো নির্দর, 
তোষারি হউক জয়। 
এনে। নির্বল, এসো এসে! নির্ভয়, 
তোমার্দর হউক জয়। (১*১৭ং) 


রবান্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৪৬৫ 


কবির অধ্য[ম্ম-জীবন শেষ পরিণতি লাঁভ করিল। খেয়ার আকুল আকাঙ্ষা 
ও প্রতীক্ষা, গীতাঞ্জলির হতাশা ও বিরহ-বেদনা, গীতিমাল্যের যুগল-প্রেমলীলা ও 
বিরহান্থনথাত গীতালিতে পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও আশ্মসমর্পণে সার্থকতা লাভ করিল। 
দেবতার মূর্ত প্রতীক স্বরূপ বিশ্ববাসীকে প্রণাম করিয়া কবি তাহার দেবতার চরণে 
শেষ পুস্পাঞজলি দান করিলেন ও আরতির সন্ধ্যাদীপ জালাইলেন,-+ 


ই তীর্ঘদেবহার ধরণের মন্দির প্রাঙ্গণে 
যে পুষ্ভার পুষ্পাঞ্জলে নাছাইনু সমত্র চয়নে 
সায়াঙছের শেষ আযোজন । মে পূর্ণ প্রণামপানি 
মোর সারাজীবন্রে অন্ুরের অনের্বাণ বাণ 
আলায়ে রায় গেনু আরতির সন্ধ্যা -দাঁপ মুখে, 
সে আমার নিবেধন তোমাদের বার স্বরে 
হে মোর অিখিযত। তোনরা এনেছে! এ জীবনে 
কেহ প্রা, কেহ রাতে, লাশ, শাবণ-বরিষাণে ; 
কঃ হাতে বীণ! ছিল, কেহ ব কম্পত দীপশিপ 
এনেছিল মোর ঘরে, ছার খুলে দুরন্ত ঝটকা 
বার বার এনেছে প্রাঙ্গণে । যথন গিয়েছে চলে 
দেবহান্র পনচি্গ ব্রেণে গেহ মোর গৃহহলে | 
শানার দেবতা নিল তোনাদের সকলের নাম; 
রণ্কল পূঙ্গার মোর তোজাদর নবারে প্রণম ॥ 0১৮নহ) 


(৬) পকল অধ্যাম্ব-নাধকের এই পরিপৃণ মিলনই কাম্য, সকল হুঃখ-বেদনাময় 
[ধনার ইহাই চরম ফল, কিন্তু রবীন্তরণাথ কোতনা চরম অবস্থাতেই চিরতৃপ্ত নন 1 
ধনার কোনো নিদদি্ই শেষফল তিনি চাহেন না, কেবল নিত্য-নৃতন সাধনার 
[দন।-মাধুর্ধ, নব নব অনুভূতির বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্য তাহার চিত্ত লোভাতুর,_ 


নেই তো আমে চাই, 
* সাধন। যে শেষ হবে মে।» 
মে ভাবনা তে! নাই। 
ফলের তরে নয় তে। খোজা, 
কে বইবে সে বিম বোষ্া, 
যেই ফুলে ফল ধুলায় ফেলে 
আবার ফুল ফুটাই। 


৩৩ 


৪৬৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


এমনি ক'রে মোর জীবনে 
অদীম ব্যাচুলতা। 
নিত্য নুতন সাধনাতে 
নিতা নুতন বাথ।। ( ৩৭নং) 
চিরম্থন পথিকের মনোবৃত্তি তাহাকে কোনে! সীমাতেই বাধিতে পারে না, তাই 
পূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণের পরেও গীতালিতে একটা অতৃপ্তির সুর ঝংকৃত হইয়! 
উঠিাছে। দিগন্তের মায়া তাহাকে হাতছানি দিতেছে--সদূর পথ তাহাকে 
আহ্বান করিতেছে, অবস্থান্তরে প্রয়াণের জন্য কবি-চিত্ত উৎস্থক হইয়া উঠিয়াছে,__ 
আমি পথিক, পথ মামার সাখী। 


যত আশ! পথের আশা, 
পথে যেতেহ ভালোবাস, 
পথে চলার নিতা রসে 
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। (৮৩নং ) 


রবীন্ত্র-কবি-মানসের এই স্বভাব ও তাহার মিস্টিক কবিতার টশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । এখানে দেখিবার বিষয় এই যে, দীর্ঘ কয়েক 
বংসর একটা বিশি্ই ভাবজগতের আবেষ্টনীর মধেঁ কাটাইবার পর কৰি এখানে 
মোড় ফিরিলেন। খেয়া হইতেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন কাব্য-জগৎ একাধারে 
বিদায় লইয়াছে, খেয়া হইতে গীভালি পধন্ত কবি ধরণীর কথা 'ুলিয়া, প্রকৃতি 9 
মানবের ্ষপ ও রসের জগত ত্যাগ করিঘ্া, কেবল আধ্যান্মিক অনুভূতির জগতে, 
কেবল তুমি-আমির লীলার মধ্যে কাটাইয়াছেন। গীতালির শেষে আসিয়া কবি 
আবার ধরণীর দিকে তাকাইলেন। পূর্বে স্থষ্টর সৌন্দর্ধ-মাধুর্ধের মধাদিয়া কবি 
শষ্টাকে দেখিয়াছিলেন, তারপর শ্র্টাই একান্ত হইয়! তাহার ভাব-কল্পনাকে গ্রাস 
করিয়াছিল, আবার কবি এখন স্থন্টর মধ্যেই শ্রষ্টাকে উপলদ্ধি করিতে 
চাহিতেছেন,_ 

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেছ 
সেই ভো আমার গেহ। 


বিশ্বক্নের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূ 
সেই তে। স্বরগসূমি। 
নবার নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে মাছ তুমি 
সেই তোণ্মামার তুমি ॥ (»»নং) 
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আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতির স্তরে কবি আবার তাহার পূর্ব-পরিচিত 
ধরণীর সৌন্দর্য মাধূর্-প্রেমের মধো ফিরিদা যাইতে চাহিতেছেনহ্ক্টর মধ্য 
দিয়াই অষ্টাকে আবার নব কধপে, নব রসে আম্বাদন করিতে চাহিতেছেন,_- 


আবার ফন্দি ইচ্ছ। করে। 
আবার আন ফিতে 
দখলের ডেউ-ধেলানো 
এই সাগরের উরে। 
আবার দুলে ভালা ভেলা, 
ধুলার পুর ক খেলা, 
হাণ্দর মায়'-নুপ্র পন্ছে 
ভান নয়ন-নীরে | 


কাটার পথ আধার রাত 
আনা 
আত গেয়ে বাচ। কিল 


৯ 


রঃ 


শখ 


করি, 


আমীর গেয়ে 
আবার তন হনুকোশে 


পন পন 
আনার লাথি গেলা ও তেলে, 


₹%। 


চন প্রেমে ভাবে ল 


লন ধরতে 


( ৮৩নত ) 


কিন্ত পরবর্তী কাবাগ্রস্থ 'বলাকা' হইতে যে অঙ্ৃহৃতির ধারা লক্ষ্য করা যায়, 
তাহা ঠিক স্ঈীর রপরতলব মধো শ্্ঠাকে অন্থুভব কস -” তাহা সই ও শ্রষ্টাকে 
একত্র করিয়া অন্থভব। কবির কাব্য-প্রবাহ এখান হইতে ঘুরিয়া ভিন্ন পথে 
যাত্রা করিল। 


বলাক) 


(১৩২৩) 


রবীন্দ্র-কবি-মানস ও রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে "বলাকা" একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। বলাকা হইতে কবির ভাব, কল্পনা ও অনুভূতি পূর্বনিদিষ্ 
পখ ছাড়িয়া! নৃতন পথে যাত্রা করিয়াছে । রবীন্দ্র-কাব্যে ইহা! একটা! নৃতন যুগ। 

খেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া গীতালি পধন্ত কবি আধ্যাম্মিক ভাব ও অন্থভূতির 
জীবন যাপন করিয়াছেন । তুমি-আমির লীলারসে তিনি এতদিন মত্ত ছিলেন। 
তাহার কাবোর দিক্চক্রবালে প্রকৃতি ও মান্য সাধারণভাবে অদৃশ্ঠ হইয়াছিল । 
মাঝে মাঝে ছু'একটা ক্ষীণ রেখা ভাপিয়া উঠিলেও তাহা লীলারসপুষ্টির সহায়ক 
রূপেই পরিগণিত হইয়াছে । গীতালির শেষের দিকে, পরিপূর্ণ ভগবছুপলন্ধির 
মধ্যেও একট! নৃতন স্থুর আমাদের কানে ধ্বনিত হইয়াছে । তাহার চির-চঞ্চল 
পথিক-মন পুরাতন ভাব-চক্র পরিত্যাগ করিয়া নৃতন পরিস্থিতির জন্য উত্সৃক হইয়া 
উঠিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে কবি বিশ্বতপ্রায় ধরণীর প্রতি আবার সাগ্রহ 
দৃষ্টি দিতেছেন, আবার প্রকৃতির বূপবৈচিত্রায ও মানুষের হাসিকাম্া তাহার মন 
আক করিয়াছে। 'বলাকা'য় কবি তাহার পূর্বেকার প্রককতি-মানবের রূপ-রসের 
জগতে ফিরিয়া আনিলেন। 

কিন্তু এই যে ফিরিয়া আনিলেন, ইহা একেবারে নৃতনভাবে, নৃতন ভাব-কল্পনার 
এখধ লইয়া, নৃতন দৃট্টিভ্গী লইয়া। মানসী হইতে ক্ষণিক। পর্বস্ত কবির যে বূপ- 
রসের রা ও মানবের সৌন্দধ-মাধুর্ধ-প্রেমের জগৎ-সে জগৎ হইতে 
বলাকার জগৎ একটু ভিন্ন প্রকৃতির । পূর্বের জগৎ প্রত্যক্ষ অস্থহূৃতির জগৎ ধরণী 
ও মানব-জীবনের রূপ-চেতনার অকপট, প্রত্যক্ষ প্রকাশের অনাবিল রসোচ্ছল 
জগং--ঞ্গান্তভাবে কাব্যের জগৎ; আর বলাকার জগং, প্রকৃতি ও মানবের 
সত্যকার গভীর রহম্ক ও তাহাদের রূপরসের প্রকৃত তত্বান্থন্তির জগং--বিশেষ- 
ভাবে কাব্য-দ্ধি”ল জগৎ। টির প্রকৃত স্বরূপ, ভগবানের স্তর সম্বন্ধ, প্রকৃতি ও 
মানবের পরস্থর৬ - এই বিশাল বিশ্বস্থিতে মানুষের হৃদয়-বৃত্তির যথার্থ মৃল্য ও 
রূপ, কবির নন্ধিল 'নের ও বিশ্ব-স্থতির সম্বন্ধ, স্থঙির পটভূমিকায় কবির গত, 
বর্তমান ও ২৬২ " শৃধালোচন প্রভৃতির চিন্তা কবি-চিন্তকে গভীরভাবে 
রঃ দে উঠির! কাব্য-রূপ লাভ করিয়াছে। স্ষ্টি কবি-চিত্তে 
প্রত্যক্ষভাবে যে অন্ুভতি জী নিয়েছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে বলাকার পূর্বের 
যুগে, আর বহি কবির চিত্তে &্সই জে জাগাইয়াছে, সেই চিন্তা অনুমতিতে পরিণত 
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হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলাকায্ ও তাহার পরবর্তী যুগে। পূর্বে জগৎ ও জীবন 
এবং তাহাদের শ্রষ্টা প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল কবির ভাবাবেগকে, এ যুগে 
উহার! প্রথমে স্পর্শ করিয়াছে তাহার চিস্ভাকে? চিন্তা উদ্দীপিত হইয়া অনুভূতিকে 
করিয়াছে আলোড়িত, এই চিস্য। বা মনন দ্বার! উন্ধদ্ধ অন্তন্তির প্রকাশ হইরাছে 
এ যুগের কাব্যে। এক একটি চিস্তা কবির মনে উদিত হইয়াছে আর তাহাকে 
ভাব, কল্পনা ও সংগীতের অতুলনীয় এই্বর্ষে স্ভিত করিয়া কবি অপূর্ব স্বন্দর 
কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। বলাকা-পূর্বযুগের কাব্যে ছিল স্ততীত্র অনুভূতির 
সাবলীল প্রকাশ, এ যুগের কাব্যে একটা নচেতন অলংকরণের প্রচেষ্টা আছে। 
এক একটা চিন্তা, তত্ব বা চিম্তার ক্রম-শগ্রপর-পদ্ধতি কবি শদযোজনার 
পারিপাটো, ছন্দের দীপ্র-মধুব হিল্লোলে, ভাব-কম্পনার অপক্ধপ বিলাসে মনোহর 
রূপে রূপাছিত করিয়াছেন । এই যুগে রা ও মানবের মধ্যে ফিরিয়া আলিলেও 
কবিব স্বচ্ছদৃ্িতে সমালোচক ও দার্শনিকের অঞ্চন খানিকটা লাগিয়া গিঘাছে। 
শুধু রসরূপটি উদঘাটনই কবির কর্ম হয় নাউ, তাহার অস্থসিহিত সংকেত, তাহার 
যথার্থ স্বরূপের একটা ইঙ্গিতও কবি সেই সঙ্গে দ্য়াতছেন। কাব্যের সক্ষে সঙ্গে 
দর্শনের একটা ফল্ঠ-ধার প্রবাহিত হইয়াছে। 

পরিপূর্ণ ভগবছুপলর্দিতে জীবনের সকল রুছসর বৈচিত্র অবসান ও সমস্থ 
আশা-আকাজক্কার সমাধান যে রবীন্দনাথের নয়, একথা! পূর্বে আভান দেওয়া 
হইয়াছে । জীবনের বহুবিচিত্র রস ও ভাবের সাধক তিনি, একানো একটা 
নিদিই রস ব। ভাব-স্থিতির মধ্যে তিনি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারেন না" 
ইহাও পূর্বে দেখা গিয়াছে । অপাধিব প্রিষ্কতমের সঙ্গে লীলায়, একপ্রকার রসের 
মধ্যে তিনি বহুদিন আবদ্ধ ছিলেন, সে রসে যখন তিনি আক নিমন্জিত, তন 
আবার জগৎ ও জীবনের রনের জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে প্রিয়তমের 
অতীন্দ্রিয় রললীলা তাহার চিত্তে যে অতি সুক্ষ অথচ তীক্ষ আনন্দের মাড় 
টানিয়াছিল, তাহার অন্থরণন বিস্বত হওয়া তাহার অন্তগূর্ট ক পরৃতির পক্ষে 
সহজ নয়। অথচ এই নিশ্চল, আত্মকেন্দ্রিক, জগৎ ও জীবন ( রস-সাধনায় 
তাহার চরম চরিতার্থতা৪ আমিতে পাবে ন" তাই তাহ* প্রম্ঘতমকে তিনি 
কল্পনা করিয়াছেন পথিকরূপে,স্থষ্টির মধা দিয়া__ডুগত. টীবনের মধ্য দিয়া 
তিনি নিরস্তর নিজের বহু-বিচিত্র সম্তাকে বিকশিত ঝ করিতে চলিয়াছেন, 
আর তাহার আসঙ্গ-লিপ্প, প্রেমিকও তাহার পিছনে 1 পথিককূপে ছুটিয়াছে। 
সেই অপাধিব প্রিয়তম স্ট্টি পরিব্যাপ্ত করিয়াও স্ট্টি ॥হরে আছেন। মানুষের 
যাহা-কিছু ভাবনা-চিস্তা-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভহিখৎ, তাহাদের সুদূর পরিণামকধপে 
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তিনি অলক্ষ্যে বর্তমান আছেন। গীতার শেষের দিক হইতে এই অন্থৃভূতি 
কবি-চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে । বলাকায় যখন কবি আবার স্থির মধ্যে ফিরিয়া 
আমিলেন, তখন হ্ষ্টির অস্তমিহিত সত্যবূপটি তাহার চোখে পড়িল। হৃষ্টি নিরন্তর 
ছুটিয়া চলিয়াছে চির-পথিববেশী ভগবানের আম্মবিকাশের গতির সঙ্গে সঙ্গে। 
নিরস্তর অগ্রসর হওয়া গ্রকৃতি ও মানবের ধর্ম। ইহাতেই তাহাদের সার্থকতা। 
কোনে! বিশেষ স্থান কাল বা ভাবের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া তাহাদের পঙ্গৃতা ও 
ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। গতি-চাঞ্চল্য ও চির-তাকুণ্যই জীবনের ধর্ম। প্রকৃতি 
তাহার গতি-বেগের মধ্যে তাহার অস্থিহের চির-জীবন্ত রূপের পরিচয় দিতেছে । 
এ যুগে কবি প্রকৃতি ও মানবকে আবার ফিবিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু অতি 
প্রভাবে ভগবানকে তাহাদের পউ-ভূমিকায় স্থাপন করিয়া ও উহাদের পারম্পরিক 
সন্বষ্ধের একটা রহস্যময় আলোকে । জগৎ ৪ জীবনেব অত্যন্ত রূপরমভোগী 
কবির মধ্যে চিরকালই একট: €ৈরাগ্য বং অনালক্ির প্রচ্ছন্ন ভাব বর্তমান । 
হার অন্তরে চিরদিনই এক বাউল একতারা বাঙ্গাইতেছে। একটা অতুপ্ধি 
বা 'নেতি নেতি'র সুর তাহাকে নিত্য-নৃতনের সন্ধানে চালিত করিয়াছে। 
প্রকৃতভাবে ভগবানের কোনো স্থিব, প্রশান্ত-গন্ভর চিবন্ন রূপের প্রকাশ নাই; 
প্রকৃতির কোনো নিদিষ্ট স্বান 9 কালের দ্বাবা আবদ্ধ, সংহত মৃতি নাই। 
মানবজীবনের .কোনো স্থারী জাগতিক রূপ নাই । ভগবান চলিয়াছেন হ্ষ্টির 
মধ্য দিয়া নব নব বূপে আম্ম-প্রকাশ করিতে করিতে) প্রতিও সেই সঙ্গে ছুটিয়া 
চলিয়াছে নিরন্তর নানা গতির ঘণিপাকে, মানবজীবনও ভাব-চিস্তা, আশা- 
আকাঙ্ষা ুইয়া বারে বারে পরিবর্তনের সম্মুখীন হইতেছে। এ যুগে ইহাই 
কবির অনুভূত সত্য । চলমান অবস্থাটা সষ্টির প্রকৃত রূপ ও স্বধর্ম॥। এই গতি 
রোধ করিলে একটা বিকৃত অবস্থা আমিবে। তাই প্রকৃতি ও মানব-জীবনে 
চিরদিন গতির মাহাম্্য ঘোষিত হইতেছে | চির-ঘৌবনের বাণীই জীবনের মূল 
বাণী। চির-পরিবর্তনের সুর তাহার চিরস্থন স্তর। এই চিস্তা কবি-মানসকে 
বিশেষভাবে প্রভাবাহ্িত করিয়াছে এবং ইহাই কম-বেশি রসরূপ ধারণ করিয়াছে 
গীতালি-পরবর্তী-যুগের রচনায়-কাব্যে ও নাটকে । স্থবিরত্ব ও জরার বন্ধন 
ঘুচাইয়া, পুরাতনের অত্যাচ্রকে রোধ করিয়" মৃত্যু-ভয় লঙ্ঘন করিলেই নব- 
জীবনের চিরন্তন আনন্দধার! লাভ করা যায়, তাই বারে বারে জীবনে বসন্ত- 
উৎসবের প্রয়োজন । ইহাই “ফান্তনী' নাটকের মর্মকথা। | 

“বলাকা'য় কবি দেখিলেন নিরন্তর গতির মধোই বিশ্বের প্রাণশক্কির প্রক্কত 
প্রকাশ ও যৌবনের গতি-বেগের 'মধ্যেই জীবনের সত্যকার পরিচয়। মানব- 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৪৭১ 


জীবনের সব-কিছুই পল[তকা-সবই বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য ছুটিতেছে 
হাসি-অশ্র» প্রেম-লজ্জা, ভয়-অপমান-অত্যাচারেব কোনো নিদিষ্ট স্থায়ী সমতা 
নাই। জীবনের চলমান গতিবেগের মধ্যে ইহারা কোথায় হারাইয়া যাইতেছে । 
কেবল পশ্চাতে রাখিয়। যাইতেছে ক্ষণিকের তরে একটা অসামান্তা ও বন- 
মাধুর্ষের ম্পর্শ। পলাতকা'য় এই ভাবেরই 'মাভাস কবি দিরাছেন। নানা 
জটিলত1] ও ছন্ব, ঢুঃখ-ক্ষোভ, লাভ-লোকনলান জীবনপথে বার বাব জড়ে। হইয়া 
জীবনের প্রকৃত স্বব্ূপকে বিকৃত করিতেছে । জীবনের স্বরূপ শিশু-শ্বভাবের 
মতো! নির্মল, সরল, আম্মভোল'", ছুঃখক্ষোভাতীত ও মুক্ত। ভগবান ভোলা 
মহেশ্বব | এই ভোলানাথ বিশ্বস্থ্টকে একবাব ভািতেছেন আববাব গড়িতেছেন-_ 
কিছুই চিরস্থায়ী করিনা বাখিতেছেন ন'। কেবল শিশুব মতো অহৈহুক আনন্দে 
ভাঙা-গড। করিতেছেন । এই ভোলানাঘ বিশ্বেশ্বরকে আমবা অন্থভব করিতে 
প।রি |শশ্ু স্বভাবের মধ্যে এবং চিবস্থন আশ্ন্বপকে ও উপলব্ধ কবিতে পারি 
শিশু-স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করিম | শিশ্বনম্বভাবেব প্রধান বৈশিষ্ট্যই নিত্য নৃতন 
উদ্ভাবন, নব নব শ্থ্ি ও নৃতন ধ্বংসের মধ্য দিয়া ক্রমাগত সম্মুথে অগ্রনর 
হয়া। ভোলানাথ বিশ্বেশ্বাবেব এ ব্বশ্বহুি-রহশ্তও তাই । মানবের অস্তনিহিত 
সহ্ার স্বণও তাই । শিশু জীবনকে প্রকৃতভাবে উপলদ্ধ কব", আখ্মাম্বরূপকে 
ও বিশ্বেশ্ববকে উপলদ্ধ কবাব নামান্ব। ইহাই শিশু ভোলানাথে" বুবীন্দর- 
নাথের ইঙ্গিত বন্লয়া মনে হয় আমাদের নিরন্তর প্রবহমাণ ভীবন-ন্লোতকে 
কোনো বাধ দিয় রুদ্ধ কবিদুলই তাহ নানা বিপর্যব্র স্যুট করে। মানব- 
সহাব প্রতি সর্বপ্রকার স্বার্থ লোভ ও শুংকীর্ণতার বাধ অতিক্রম কবিয়া 
ত্রচ্ছ মুক্ত-প্রবাহে অনাণত ভর্বহাতের দিকে অগ্রসর হওয়'। যুবরাজ অভিজিৎ 
মান্ধষেব সেই অন্তবতম সন্ভাব প্রতীক | ইহাই “মৃক্তধাবার মর্মভাষ | 'পুরবী'তেও 
দেখি কবি মহাকালের নিকট তাহাব উদ্দাম যৌবনের শঙ্খলহীন, উচ্ছল দিনগুলি 
ফিরিয়া চাহিতেছেন। মানব জীবনেব এই অশান্থ ণতিপথে ফৌবনই বার বার 
তাহাকে চিরনৃতনত্বে ভূষিত করিতেছে । হয়া তে দেখা যায় কৰি পুষ্পধহৃকে 
পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। নবস্্টিব যূলেই প্রেম। প্রেম মানুষে যাত্রাপথে 
তাহাকে অনির্বচনীম আনন্দ ও সংগীতরসে অভিষিক্ত করে। 'বনবাণী'তে কৰি 
মুক গাছ-পালাব মধ্যে আনিপ্রাণের লীলায়িত ক্ধপ দেখিয়াছেন, তাহার মজ্জাম 
মজ্জায় হয়ের কাপন ও ছন্দের নাচন গভীরভাবে অনুভব করিয়া অন্তরে মৃক্তির 
বাণী গুনিতে পাইয়াছেন। 'বনবাশী'র অন্য অংশে 'নটরাজ খধতুরক্গশালায় 
তাহার প্রিয়তম দেবতার নৃতো পদে পদে ধ্বংসের সঙ্গে হি জাগিয়া উঠিতেছে। 


৪৭২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কবির মতে জগতে ও জীবনে নটরাজের নৃত্যলীলার রহন্ত উপলন্ধির আনন্দে 
সর্ববন্ধনমুক্ত হওয়া যায়। «বনবাণী'র অন্য অংশ 'নবীন' গীতিনাট্য তো চির- 
নবীনতা ও যৌবনের জয়গান। পরিশেষে'ও কবি মহাপথিক--নৃতনজীবন, 
নৃতন সম্ভাবনার আহ্বানে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি মৃত্য, তিনি 
প্রাণমন্ত্রের সাধক । যেখানে অফুরন্ত ফৌবন, সৌন্দধ, আনন্দ, সেইথানেই কবির 
স্বান। তাই দেখাযায় “বলাকা ইইতে পরিশেষ পধস্ত কবি একটা বিশিষ্ট 
ভাব-চক্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, ভগৎ ও জীবনের সর্ববন্ধনমুক্ত, পিরন্তর 
অগ্রসরমাণ চিরনবীন স্বরূপের ভাব-কল্পনা-অন্স্ুতি কবি-মানসের উপর প্রবল 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । অবশ্ঠ রবীন্দ্রকাব্েব প্রথম যুগ হইতেই দেখা যায় 
যে একটা সচল গতি-বেগ, নব নব রূপ ও বনমেব সন্ধানে অগ্রগমন কবি- 
মানসকে কমবেশি নিয়ম্ত্িত করিয়াছে, কিন্ত এ যুগের পরিবঙনের একটা 
বিশিষ্ট রূপ 9 মূল্য আছে রবীন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাসে । 

কবি-জীবনের প্রথম পর্ব ছিল প্রতিভা-উন্মেষের যুগ-হনিঘন্থিত ভাবাবেগ 
ও উল্লাসের যুগ। দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ব-সৌন্দধ-চেতনা কবিকে অভিভূত করিয়াছিল | 
প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র বূপ-রন, শৌন্দধ-মাধু-প্রেম কবি মানসকে একেবারে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল । এই সৌন্দয-চেতন। এত প্রবল হঠছ্বাছিল যে 
সৌন্দর্যের একটা! ৪৮:০৮ নারীমুতি ঠাহাব সমস্ত কাবাপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে বলিয়া তিনি অঙ্গভব করিয়াছিলেন। ক্রমে সে মৃতি দেবতায় পরিণত 
হইয়া তাহাব জীবন, তাহার ইহকাল, পরকাল, জন্মল্ান্তর পযন্ত পরিগাপ্পিত 
করিল । কবির জীবনের এই দেবত1 শেষে বিশ্ব-দেবভার সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। 
প্রথম হইতেই কবি সৌন্দর্ধ-মাপুর্ব-প্রেমে একটা অনির্বচনীবহ্ব ও অলীমন্ধ অন্ভব 
করিয়াছেন এবং এই বিশ্বেব সমস্ত সৌন্দধ-মাধুষ-প্রেম ও মহততর জ্দ্ঘাবেগের 
চমৎকারিত্বের মধ্যে কবি অসীম এ অনন্ত ভগবানকে অন্কভব করিয়াছেন । 
বিশ্বের সমস্ত রূপ ও রসের অনির্বচনীয়ন্ব ও মনোহাবিন্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের 
প্রকাশ তাহার অশ্ুভূতিকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছে । কবি জীবনের 
এই পর্বে বিশ্বকে প্রক্কৃতি-মানমকে__নানা রূপে ও রসে উপভোগ করিয়াছেন। 
এখানে বিশ্ব প্রথমে, ভগবান তাহার পশ্চাতে_ বিশ্বের মপ্য দিয়া বিশ্বাভীতকে 
অন্থভব। “ক্ষণিকা' পর্যন্ত কবি-জীবনের এই পর্ব চলিয়াছে। তারপর নব্য" 
“খেয়া হইতে গীতালি' পর্ধস্ত আর এক পধায়। এই পর্ধায়ে বিশ্বের রূপ-রসে 
বিশ্বেশ্বরকে অন্থভব না করিয়া কবি তাহার নিভন্ব জ্ষপ-রসে অন্থভব করিয়াছেন । 
কবির ব্যক্তি-সভার সহিত বিঙ্বেশ্বব্নের লীলাই এ মুগের কাবোর প্রধান বিষয়- 
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বন্ব। বিশশ্বর সমস্ত রূপ-রসের মূলে যে পরম সৌোন্দর্ষমপ্ত ও রনময়, তাহারই 
একাস্ত অন্রভূৃতির পুলক-বেদনাময় "ও রহশ্যময় প্রকাশ হইয়াছে এযুগে। ইহা 
আর নিছক কাব্য-মুগ ব! শিল্প যুগ নয়, ইহা আপ্যান্মিক অন্ুক্তির যুগ বা 
অতীন্দ্রিয় রস-শিল্লের যুগ। চত্রুর্থ পর্ব আরম্ভ হইয়াছে “বলাকা হইতে। 
এ যুগে আবার বিশ্বকবির অন্থভতির মধ্যে আসিয়াছে, বিশ্বেশ্বর তো আছেনই, 
আর কবির ব্যক্কি-সহা ইহাদের সঙ্গে জডিত হইয়া রহিয়াছে । বিশ্ব _প্রকৃতি- 
মানব-ভগবান ও কৰিব ব্যক্কিনত্তঁ_এই তিনের ঘাতপ্রতিঘাত, পরম্পরের সন্বদ্ধ, 
তাহাদের প্রতোকের প্রকুত স্বরূপ, করিব অশ্রভতি ও বোধকে গভীর ও প্রবলভাবে 
নাড়া শ্য়াছে। এই হর গণ্ত ও প্রকুতি, সির সহিত ভগ্বানেব সম্বন্ক, এই 
স্স্টিপারার মধো মানবের স্থান, করিব ব্যক্তি-সভার স্বান, মানবের প্রকৃত স্বরূপ, 
তাহার, গতজন্ম, ইহকাল ও পরকাল ব্যাপক" স্স্টি ও ভগবানের সহিত তাহার 
স্ষ্মবী) কবির বাক্িগত জ্বীবনব গতি, ভাহার বালা, ঠকশোর ও যেবনেব বিগত- 
দিনের বূপ-বসূভাগেব শ্বতি ও তাহার বৈশ্ষ্টা, তাহার বাক্তিগত জীবন-পথের 
ছইর্াবের নান" দৃশ্ঠ ও পরিস্থিতির রূপ ৪ বসেব শ্বতিপযালোচন? মৃতার স্বরূপ ও 
তাহার পট ভূ্মকার কণ্বর জীবন-পযবেক্ষণ প্র্তির “বশত্র অন্থড়তি, চিন্ত" ভাব, 
কল্পন' কাবারূপ লা কর্বিয়াছে £ মুশেব বচনায় ॥ “বলাকা? হইতে 'পরবিশেষ' পর্যস্থ 
এবং 'বীথিকা' তেও চণ্লঘ্বা্ছে এউ চতুর্থ যুগ্গেব ধাঁবঃ। কমবেশি এই সব চিন্বা, ভাব, 
কল্পনাই তাহার শেষ-স্সীবনেব কাবো নৃতন ভঙ্গ'তে, নৃতন স্ববে রূপ লাভ করিয়াছে । 

এই “বলাকাঁ-পরিশেষে-বীঞ্চকা যুখেখ কাবা ও “*নারতবী-ক্ষণিক" যুকগ্র 
কাব্য যে একক্তাভীয় নয়, ভাহ' পরে বলিয়্ান্ছি। এধুগেব কাব্যে এরশ্বর্ধের একটা 
অপরূপ দীপ আাত্ছ। ছন্দের বৈচিন্রা, অপূর্ব শক্খচয়ন অক্তম্্ অলংকার-প্রয়োগ, 
কল্পনার 'অভিনবন্ধ, বিশ্বের রহস্য-চিন্ট। আমাদের হাদয় ও বুদ্ধকে যুগপৎ মুগ্ধ ও 
বিশ্বিত কবে । এসব কাবা একাধাবে বলজ্ঞ ও গ্িম্থাশল বার পবিণত মনের 
উপভোগের সামগ্রী । 

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে নৃভন মাণসক পরকার "নাবিভাব তীহাব নৃতন 
সাহিত্য-স্থই্টব বিশেষ সহারতা করিয়াছে । স্ববীন্রনাথ গাকুরেব সম্পাদনায় 
(১২৯৮, অগ্রহায়ণ ) 'সাধন” পত্তিক বা।হর হইলে তিনিই তাহার প্রধান লেখক 
হইলেন। ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ-রচনাব 'জোয়াব আনিঘ়াছিল তাহার 
জীবনে । রবীন্্-সাহিত্যেব অনেক উংকুষ্ট সম্পদ এই পত্রিকাব মধ্য দিয়া 
প্রকাশিত হয়। নবপধায় *বক্ষদর্শন' প্রকাশিত হইলে (১৩০৮, বৈশাখ ) তিনি 
তাহার সম্পাদক হইলেন এবং বলিলেন, %" সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে 
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বর্তমান বঙ্গ-চিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা ।” 
ভারতের নানা ভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল এঁকা আছে--সে এঁক্য 
ভারতের প্রাচীন আদর্শের মধ্যে-উপনিষদের সমাজব্যবস্থা ও ত্রদ্মজ্ঞানের মধ্যে। 
অনেক ম্মরণীয় রাজনৈতিক এ সামাজিক প্রবন্ধ, “নৈবেছ্যে'র অনেকগুলি কবিত?, 
'খেয়া'র কয়েকটি কবিতা ও বিশেষ করিয়। তাহার উপন্যাস "চোখের বালি' ও 
'নৌকাডুবি প্রকাশিত হয় “বঙ্গদর্শনে'। তারপর স্ুরলিক সমালোচক প্রমথ 
চৌধুরীব সম্পাদনায় “সবুজপত্র' নামে এক মানিক পত্র প্রকাশিত হয় (১৩২১, 
বৈশাখ )। ইহা ছিল সংবাদ ও 'আলোচনাবজিত, চিত্রহীন, বিজ্ঞাপনহীন, 
নিছক সাহিত্যবিষয়ক পত্র । রবীন্দ্রনাথের অন্ুপ্রেরণাতেই মনে হয় এই পত্রিকার 
ক্ষ; তনিই ছিলেন উহার একেবারে একমাত্র না হইলেও প্রধানতম লেখক । 
এই পত্রিকা উপলক্ষ্য করিয়া কবির নব-স্থ্র জোয়ার আলিল। 'লাকা'র 
কবিতা, গান, “হালদার গোঠি, “হৈমন্তী, “বোষ্ঠমী', ক্ত্রীর পত্র, 'ভাইফোটা।। 
“শেষের রাত্রি ণঅপবিচিত।”, পছলা নঙ্বব' প্রতি মনন-ক্রিয়-প্রধান নবপধায়ের 
গল্পগুলি, “চতুরক্ষ', “ঘবে বাইরে প্রভৃতি নৃহন ধবণের উপন্য[স, “ফান্তনী" নাটক, 
এবং ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য লন্বদ্ধে বহু “খ্যাত প্রবন্ধ “সবুজ পত্রের মধ্য দিয়া 
প্রথম প্রকাশিত হয়। এই “নবুক্ পচে ঘুগ্গে কবি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, নূতন 
পরিপ্রেক্ষিতে, সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । কৰিব ভাব-জীবনে যে পরিবর্তন 
'আনিয়াছিল, তাহার প্রকাশ হইয়াছে এ যুগের রচনার | 


কবি অন্তজাবনের পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন যে, দেশের জীবন, 
সমাজে, ধর্ে, চিন্তাপাবার় একট জন, স্থবিরত্ব ও নানা জঞ্জাল জড়ো হইয়া 
জবনের মুক্ত প্রবাহকে রুদ্ধ করি বাখিয়াছে | এ সব বাধ-বদ্ধন দূর না হইলে 
জীবনের প্রকৃত ক্গাদ পাওয়া যাউবে ন'। তাই তাহার নব-জীবনের বাণী, নব- 
ক্্রির সঙ্গীত চারিদিকে ধ্বনিত হওসা প্রয়োজন। বাঙালী জাতির মনে একটা 
প্রবল নাড়া দিয়া তাহাকে আম্ম-সচেতন করিবার ইচ্ছা তাহার এই পত্রিক1- 
প্রকাশের মধ্যে ছিল। এই “সনুজ পত্র'কে তাহার নব ভাবধারার এক প্রকার 
প্রচার-পত্র কিসাবে গণ্য করা যায়। মুখ-পত্জে সম্পাদক লিধিয়াছিলেন,__ 

“আমাদের বালা সাহিত্যের ভোরের পাখীর! ষদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমগ্ডিত নবশাখার 
প্র অবতীর্ণ হন, তাহলে আমর! বাালিজাতির সবচেযে যা বড় অভাষ ত| কতকটা দূর করতে পারব। 
আমর! যে আমাদের সে-অভ্াব সম্যক উপল করতে পারিনি, তার প্রমাণ এই যে আমর| নিতা লেখায় 
ও বন্ৃতায় দৈম্ককে ্রশর্ধ ব'লে, জড়তাকে সান্বিকতা। ব'লে, আলহ্কে উদান্ত বলে, শ্মশান-বৈরাগাকে 
তৃমানন্দ ব'লে, উপবাসকে উৎসব ক'লে, নিঙ্গাকে লিক্কিম ব'লে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও 
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স্পষ্ট | ছল দুর্বলের' বল। ঘেছুর্বল মে অপরকে প্রতারিত করে আন্ম-প্রনাদের জন্য । তন্মপ্রব্চনার 
মতে! আত্মঘাতী জিনিস আর নাই । সাহিত্য জাতির ফোরপোষের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে না, কিন্ত 
আম্মহত্য! থেকে রক্ষ। করতে পারে । 

বাঙালার মন যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, হার চেষ্টা! আমাদের আয়্তাদীন। মানুমকে ঝাকিয়ে দেবার 
দ্বমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে ।” সনুজপত্র, বৈশাখ, ১১২১। 


পি 


প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্ছুনাথ তাহার “বিবেচনা ও অবিবেচনা, প্রবন্ধে 
বলিলেন)-- 

“**সমাজে যে চলার ঝেশক আনিয়াছিল সেটা কাটিক্লা গিয়া াজ বাধিবোলের বেড়া বাধেবার দিন 
আদিয়াছে...আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কম বন্ধ হইয়! জালিয়াছে, সেউ পরিমাণে বাহবার ঘট! বায 
উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি পদে পদে কেবলে বাধ! | এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খ।চাটাকে ভাছ, 
কারণ ওট! আমাদের ঈশ্বরদহ্ধ পাখাদুটোকে অনা করেছ ছিল ; লয় বলিতে হয় ঈশ্বরদ্ পাদার ভেবে 
থাচার লোহার শলাগুলে। পতিত্র, কারণ, পা্। তো ভাজ উচ্িতহছে আবার কাল পড়িতেছে, কিস্কু লোহার 
শঙ্গাগুলে। চিরকাল স্থির আছে । বিধাতার সি পাপ নুতন, মার কামারের সৃষ্টি খাগ লাতিন, অতএব 
এই খাচার সীনাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা-ঝাপটি সন্ভব সেউটুকুই বিধি, তাহাই ধম, আর তাহার বাহিরে 
অনন্ত আকাশভরা নিষেধ 1*-*এমন করিয! দেশের নবযৌবলকে সমাজের কর্তার! আর নর্বাদিত করিত 
রাখিতে পারিবেন ন!। তাঁরুণোর জয় হউক! তাহার পায়ের হলায জঙ্গল মরিয়া যাক, কাট! নলিহা 
যাক, পথ ধোরন' হৌক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অনাধ্য লাধন হইতে খাক ।” 


এই প্রথম নংখ্যাতেই তাহার “খ্যাত কিতা “নবুজ্তের অভিবান' বাহির হইল । 
তিনি “কাচা, সবুজ", “অবুঝ, “হুরস্তা, “জীবন্ত অশান্ত প্রি) পরিমত্তা। 
প্রমূক", “চিরজীবী" “অমর' নবীনকে চিব প্রচলিত অঙ্ধ-কুলংস্থারের খাঁচা ভাণ্বাক 
জন্য ও 'শিকল-দেবীর পৃজাবেদী' ভূমিসাৎ করিবার জন্য আহ্বান করলেন । 
রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক প্রবল শক্কিশালী নূতন স্থুর ধ্বনিত হইল। সমগ্র বাংল-- 
সাহিত্যের ইতিহাসে উহা এক প্রবল শক্তিশালী নৃতন স্থর বলিয়া পাঠক-মহলে 
মহা হৈ চে পড়িঘ্না গেল। 

এই নূতন স্থুর “বলাকা'র স্থর। প্রকৃতির মধ্যে একটা অশ্রান্ত গতি-বেগ 
বর্তমান। এই চলমান গতি-প্রবাহের মধ্যেই মানবজীবনেরও চরম সত্যন্ধপ 
নিছিত। ইহাদের যিনি অধীশ্বর তিনিও ইহাদেব মধ্য দি) লীলারসে মত্ত হইয়া 
ছুটিয়া চলিয়াছেন। পরিবর্তন ও অগ্রগমনই সৃষ্টির সত্য-রূপ। এই পরিবর্তনে 
বাধা দিলে জড়ত্ব ও পঙ্গৃতায় মৃত্যু আনিবে। পরিবর্তন ও নিত্য-নৃতনকে বরণ 
করাই জীবনের অস্তিত্বের পরিচয়। “বলাকা'য় কবির এই নবলন্ধ ভাব ও অনুভূতি 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি ভাবধারা লক্ষ্য করা হায়,_ 


৪৭৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


(ক) নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি । 
(খ) মানবজীবনে গতির অন্ভূতি ও "গতির প্রতীক যৌবনের জয়গান। 
(গ) ভগবানের লীলা-রহস্যের অনুভূতি । 

(ক) কবি অন্থভব করিয়াছেন, স্থপ্টির মধ্য দিয়! নিরন্তর পরিবর্তনের একটা 
স্রোত চলিয়াছে। বিশ্বেব কোন-কিছুই স্থির হইয়া নাই। প্রতি মুহূর্তে তাহার 
রূপান্তর ঘটিতেছে। প্রত্যেক বস্কর একট] গতি মাছে, গতিই তাহার সত্য-ূপ। 
অনন্ত কাল অস্থির প্রবাহে ছুটিয়া৷ চলিয়াছে বিশ্বের স্প্টিধারাকে সঙ্গে করিয়া। 
সটি-ধ্বংস, জন্ম-মৃত্া, জন্ম-জন্মাস্তর, কপ-রূপান্তরের মধা দিয়া এই গতি-শ্রোত 
নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহাই ্ক্টির অন্থণিহিত সত্যকার বূপ। এই তত্ব 
কবির ব্যক্তিগত অস্থভূতি ও ভাবাবেগের মধা দিয়া অপূর্ব কাব্যরূপ ধারণ করিরাছে 
চঞ্চলা” “বলাকা” ছবি", “শাজাহান প্রতি কবিতায়। "চঞ্চলা' কবিতায় 
কবি বলিতেছেন, 

অনস্ত কাল-প্রবাহকে অবলম্বন কবিরা বিশ্বরদ্াগুব্যাপী এক বিশাল স্থষ্টর 
শ্রোত বহিয়া চলিদ্লাছে। এই স্রোতের আবর্তমুখে কতো! শত সৌর-জগৎ, কতে। 
শত হৃর্য-চন্দ্-গ্রহ-নক্ষত, একবাব জ্বলিয়। উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। 
সীমাহীন মহাব্যোমে কতে। শত কজ্যোতিঃপুঞ্জেব একবার.উদয় হইতেছে, "মাবার 
বিলয় হইতেছে । জগতের বুকে কতে। শত দেশ, রাজা, রাজধানী, জাতি, শিক্ষণ 
সভ্যতা, সংস্কৃতির উদ্ভব হইতেছে, মাবাব অন্র্ধান হইতেছে। স্ট্টি 9 ধ্বংসের 
মধ্য দিয়া এই প্রবাহ অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে। 

এই নিরন্তর প্রবহমাণ, ঠির-পরিবর্তনময় কাল-প্রবাহকে কবি নদী বলিছা 
অন্থভব করিয়াছেন । নদীর আ্রোতোবেগ যেমন বাহিব হইতে দেখা যায় না, কেবল 
বুঝা যায় ভানিয়া-যাওয়! ফেনপুঞ্জের গতি দেখিয়া, সেইনপ এই বিরাট কাল-নদীব 
অবিরাম ধারাকে আমরা বুঝিতে পারি, বিশ্বের বস্থপুপ--গ্রহ-লক্ষত্র, মৃত্তিকা-পর্বত- 
সাগরের গতি দেখিয়া । এই অন্ধকারময় কালশ্লোত হইতে আলোকের তীব্রচ্ছট। 
বিচ্ছুরিত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাপুঞ্জের রূপ ধারণ করিতেছে, আবার স্তোতের 
ঘূর্বাবর্তে এই চন্দ্র-্র্ষ-তারক। ঘুবি্া ঘুরিয়া কোথায় বৃদ্ধ'দের মতো নিঃশেষ হইয়া 
যাইতেছে । এই মঅবযর়বহীন, কূপহীন শ্লোতের বেগে এই বিশ্বব্হ্মাড কপ ধরিয়। 
ফুটিয়া উঠিতেছে। এই ভয়ংকর, শির্মম, অনালক্ত, অনন্ত স্থদূরের উদ্দেশে 
ধাবমান গতি-প্রবাহ, রূপ-রূপান্তর, স্্টি-ধ্বংল, জন্ম-মৃত্যু, এক অবস্থা হইতে অন্য 
অবস্থঃ এক পরিবর্তন হইতে অন্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। 
কোনো অবস্থার দিকে তাহার লক্ষেপ নাই, কাহারে! দিকে তাকাইবার 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৪৭৭ 


অবসর নাই। অন্তহীন দুরের প্রেমে মন্ত হইয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে কেবল 
সম্মুখের পানে। | 

এই গতিকে -এই নিরন্তর চলাকে কবি ভৈরবী, বৈরাগিণী, অনন্ত অভিনারিকা 
বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এই অভিপার-যাত্রার বেগে, ঘন আন্দোলনে তাহার 
বুকের হার ছি"ড়িরা অসংখ্য নক্ষত্ররূপ মণি আকাশে ছড়াইদ্া পড়িতেছে, এলো 
চুলে আকাশ হইয়াছে অন্ধকার, কানের ছুল বিদ্যুৎ্চমকে অনীম শৃন্তকে 
নচকিত করিয়া দিতেছে । এই নৃত্যোন্ন্তা অভিনার-যাত্রিণীর কম্পিত অঞ্চল ধরণীর 
বন-বনান্থরে, বুক্ষ-লতা-পল্পব-পুপ্চে লু্টতেছে, হাতের খতুর সানি হইতে বারবার 

জুই-চাপা-বকুল-পাঞ্চল তাহার চলার পথে ঝরিঘ্া পড়িতেছে। তাহার ছুঃখ 
নাই, শোক নাই, কেবল চলার আনন্দে আহ্বহার। হইয়া উদ্দামবেগে ছুটিতেছে। 
স্ব্গ-মর্তেযর নান! শ্ষ্ট-ধর্বংসের মধ্য দিয়া চলিঞ্কাছে তাহার অভিলার। যখনই 
কোনে। খইর পরিপূর্ণতা আসে, তখনই ধ্বংন আনিয়া উপস্থিত হয়। ধ্বংসের 
পরে আবার হয় নৃতন স্থ। তাই অর্ঙনাবিকর পাদম্পর্শে বিশ্ব সর্বদা নিষ্লক্ক, 
পবিত্র থাকে । কোনো আবঙ্জন', বস্বপ্তপ ৪ জঞ্জাল চিরতরে ভড়ো হইতে 
পারে না। পলে পলে ধ্বংসের পর নবভীবনের পন্তন হয় 

এই নটার নৃত্যগতি যদি একটি সুহ্ৃতের জন্য বন্ধ হয়, তবে বস্বর পর্বতে সমস্ত 
বিশ্ব পূর্ণ হইয়া উঠিবে। সমন্ত অচল স্থিতিতে পরিণত হইবে । নানা আকারের 
পুর্নাভৃত সপে আকাশ-বাতান রুদ্ধ হ হইজা যাইবে । এই পুঞ্ভূত অচল স্থিতিতে 
নৃতন স্ষ্টর অবনর_নবতম রূপের বিকাশের নম্ভাবনা আর থাকিবে না। এই 
চঞ্চল নটীর নৃত্যন্ত্রোতে, ধ্ৰং হস্হার অবগাহনে, বিশ্ব শুচি-ম্বাত হইয়, নৃতন 
প্রাণ ও রূপ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। | 

স্যর এই নিরবচ্ছন্ন ? তি এই “অলক্ষত চরণে্র অকারণ অবারণ চলা কবির 
চিন্তা ও ভাবাবেগকে গভীর ভাবে উ ক কর্রচাহে | এই হার গতিহবগের মধ্যে 
তাহার ব্ক্তিত্ের প্ররুত স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। এই গতির বঙ্গে নঙ্গে 
কতো জন্ম জন্মান্তর, কতে! কপ রূপান্তরের মধ্য দিয়া তাহার গ্রাণের যাত্রাঃ 


নঃডং৩ নাড়তে ভোর ০*লের শুনি পদধন, 
বক্ষ তোর উঠে রনরনি। ৪ 
নাহি জানে কেউ 
রক্ষে ভোর নাচে আজি মমুড়ের ঢেউ, 
, কাপে আজ অরণোর বা।কুলত' ; 
মনে আজ পড়ে সেই কখ।-- 
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যুগে যুগে এসেছি চলিয়া 
স্বলিয়। স্থলিয়া 
চুপে চুপে 
রূপ হতে রূপে 
প্রাণ হতে প্রাণে । 
জন্ম-জন্মের সমস্ত সঞ্চয়-ধন, মান, খ্যাতি_সব নি:শেষে ক্ষয় করিয়া 
আনিয়াছেন-- 
নিশীথে প্রভাতে 
য। কিছু পেয়েছি হাত 
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে, 
গান হতে গানে । 
ইহজন্মেও কবি তাহার এতদিনের সমস্ত সঞ্চয়, তাহার ভাব-সাধনা, তাহার 
সমস্ত উপার্জন, এই কৃলে রাখিয়া এই মহাম্োতে ভাসিয়া যাইবেন, 
ওরে দেখ, সেই ম্বেত হয়েছে মুপর, 
তর€। কাপিছে খর থর । 
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে, 
হাকালনে ফিতর ! 
সন্মুথর বা? 
নিক £ঠারে টানি 
মহান্বোতে 
পশ্5।তর কোলাহল হতে 
অতল আধারে-মকুল মালোতে। 
স্টার এই গতি-তব, বিশ্বজগতের মন্যে এই চিরস্তন বেগের রহমত “বলাকা? 
কবিতায় অতি স্থন্দরভাবে দূপলাভ করিদ্ধাছে। এই কবিতাটি হইতেই সমগ্র 
গ্রন্থের নাম হইয়াছে বলাকা। ইহার মদ্যে বলাকার মূল স্থুর ধ্বনিত হইয়াছে । 
কবি ছিলেন তখন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর হাউস- 
বোটে । সন্ধ্যায় বোটের ছাদে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক 
আচ্ছন্্ করিকা ফেলিতেছে। কবি কল্পনা করিতেছেন, যেন দিনের আলোতে 
ভাটা পড়িয়াছে, রাত্রি তাহার কা?লো জলের জোয়ার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। 
আকাশের অসংখা তারা কাঁলো জলে প্রতিবিষ্বিত হইয়াছে । মনে হইতেছে, 
রাত্রির জোগারের প্লাবনে তারকাগ্ুলি ফুলের মতো ভাপ্িয়া আসিয়াছে । অন্ধকার 
পর্বতের পাদদেশে সারি সারি দেবদারু গাছ দ্রাড়াইয়া আছে। সমস্ত প্রক্কীতি-_ 
সেই-জল-স্থল-আকাশ--যেন স্বপ্রা্িষ্ট। এই অবস্থায় তাহার গোপন মর্মের কথা 
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নে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহ! সুম্পষ্ট বাণীরূপ লাভ করিতেছে না। 
সেই অব্যক্ত বাণী চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রকাশের ব্যর্থতা 
গুমরিয়া মরিতেছে। 

সেই সময় হঠাৎ একঝাক হাল কোপা হইতে আনিয়া মাথার উপর দিয়া 
সশব্দে দূর-দুরান্তরে উড়িয়া গেল__মনে হইল, হ"স-বলাকার পাখার শব্দ নিন্ত 
সন্ধ্যার অদ্ধকার-আকাশের বুকে বিছ্যুৎ-ছটার মতো রেখা আকিয়া গেল। ঝডেব 
গতির মধ্যে যে একটা উল্লাস ও মন্তত! আছে, হংন-বলাকার পাখার গতির মধ্যে 
সেই তেজ ও উন্মন্তত! নিহিত আছে | পাখার গভিব শকে মনে হইল যেন উল্লাদের 
অট্টহ!লিতে একটা বিশ্ময়েব ঢেউ আকাশের উপর দিয়া তরঙ্গিত হইরা চলিয়া গেল। 
অরণ্য-পর্বত-নদীতে-_কজলে-স্থলে_ নিস্তন্ধত। বিবাক্ত করিতেতছিল। নেই নিস্তক্কত 
যেন নীরবে ধ]ানমগ্র ছিল। হংস-বলাকাব পক্ষধ্বন-উচ্চহান্তমতী অপ্দরার মত 
সেই নিমগ্ন নিস্তন্ধতার তপশ্য। ভঙ্গ কর্বরা পিতা চলিয়া গেলে। এই অনাচার 
অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তিমির-মগ্র পরভশ্রেণ ও দে প্রদারবন যেন শিহত্রির' উঠিল। 

কবির চিন্তা ৪ ভাব প্রবলবেগে আহলোন্ডত হইয়া উঠিল। চারিদিকের 
বন্ধতার অধ্যে হঠাৎ একটা গরিব আণ্বগ লক্ষ্য কবাতে কবি মনশ্চক্ষে দেখিতত 
লাগিলেন, যেন পাখাব গতির শহন্দ নিশ্চল প্রকৃত অন্থবে অন্তরে একট) প্রবল 
£তিব আবেগ অনুভব করিতেছে 1 অচল পরত যেন কালবৈশাখধীব ঝন্ড-তান্ডিত 
মেঘের মতো নিকষদ্দিইউভাবে দৃর-দূবান্তবে ছুটির 
যেন বলাকাব মতে] পাখা মেলিস্ আকাছে উদ্ডিফা যাইতে চাহিতেছে । নেই 
সুন্ধ অন্ধকাবে, স্বপ্রাচ্ছন্প বিশ্ব প্রকৃতি বুকেব মঝো, স্বদৃষের জন্য অব্যক্ত বেল্নাব 
ঢেউ জাগিদ্লাছে । হংস-বলাকাব পাখাব চাঞ্চল্য ও ৮তশীলতার বাণী যেন বিশ্বের 
প্রাণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 
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মনে হল এ পাশা বাশা 
দিল আন 
শুধু পলকের ভার 
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অনুর 
বোগর় সাবেগ। 
পরত চাহিল হতে বশাখের নিকদ্দেশ মেন, 
তকশ্রেগ চাহে, পাপা মেলি 
মটর বন্ধন ফেলে 
ওই শবরেখ! ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা, 
আকাশের খুটিত কিনার! 
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হংস-বলাকার পাখার চঞ্চল গতি-বেগ কবির কাছে সেই রাজ্রে বিশ্বের মর্ম- 

বাণীট উদ্ঘাটন করিয়া দিল। সেই স্তব্ধতার আবরণ উন্মোচিত হইল। কৰি 
জল-স্থল-শৃগ্তে কেবল পাখার উদাম, চঞ্চল শব্ধ শুনিতে লগিলেন। তাহার যনে 
হইতে লাগিল--সমস্ত চরাচর ডানা মেলিয়া উড়িয়৷ যাইব।র চেষ্ট। করিতেছে। 
তৃণপুঞ্জ মাটির উপর গজাইর! উঠিতেছে, বয়ড়া হইতেছে, কিন্ত তাহার। যেন 
উড়িয়া! যাইবার জন্য মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাইতেছে। মাটির নিচে লক্ষ 
লক্ষ বীজ তাহাদের অগ্কুরের পাথ। মেলিয়া উড়িয়া যাইবার চেষ্ট। করিতেছে । 
পর্বত, বন, উন্মুক্ত ডানায় দ্বীপ হইতে দ্বীপাস্তরে অজানার উদ্দেশে উড়িয়া 
চলিয়াছে, নক্ষত্রের দল অঙ্তানাকে না পাওয়ার, কাদিতে কাদিতে অদ্ধকারকে 
চমকিত করিয়া অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। বস্ব-বিশ্বের এই নিরন্তব 
প্রবাহই কেবল কবির মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিল না", মানুষের ভাব-চিন্ত।-বাণাও যুগ 
হইতে ষুগান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল, 

শুনলাম মানবের কতে] বাণ দলে দলে 

জলংক্ষত পথে উড়ে চল 
অস্পষ্ট অভীত হে অস্ফুট হুর যুগান্তরে । 


বিশ্ব-প্রকৃতি ৪ বিশ্ব-মানবের মধ্যে কপ ও ভাবের নিরস্তর পরিবর্তন ও অগ্রগমন 
কবর চোখে একট] বিশিষঞ্ সত্য বলিন্সা প্রতিভাত হহল। 

কোনো আম্মীয়ের গৃহে মত পত্বার ছবি দেখিয়া কবি যে-ভাব-চিস্তা ও 
নাবেগের মধ্যে ডুবির়। গিয়াছেলেন, তাহাই ব্যক্ত করিফাছেন “ছবি' কবিতায়। 
কবির পত্রী আজ অচল ছবিতে পধবপিত হইয়াছেন, কিন্ত জীবিতকালে তিনি 
সংনার-যাত্রার পথিকদের সঙ্দেই জীবন-পথে অগ্রলর হইয়াছেন। বিশ্বন্দের 
সঙ্গে তাল রাখিরা তাহার প্রাণ চলার পথে নব নব ছন্দে লীলাগ়িত হইয়াছে । 
কবির জীবনে তিশি কতে! ত্য ছিলেন! তাহার মাধুধের মধ্য ধিমাই কবি 
বিশ্বকে সুন্দর ও পসময় দেখিয়াছিলেন, বিশ্বের আনন্দের বার্তাকে তিনিই মৃঙিমতা 
বাণারূপে কধির কাছে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। 

দুইজনে একনঙ্ষে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিয়/ছিলেন, কিন্ত মৃত্যুতে কবি-পত্বীর 
যাত্রা থামিয়। গেল। কবি একাই জীবন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতি- 
মুহূর্তে নান। পরিবর্তন, ধ্বংস-স্থট্টির মধ্য দিয়া অজানার উদ্দেশে চলিয়াছে তাহার 
যাত্রা । কিন্ত কবির পত্ী চিরদিনের মতো থামিয়! নিশ্চল হইয়া একেবারে ছবি 
হইয়া রহিয়া গেলেন,_- 
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অজানার সুরে 
চলিযাছি দূর হতে দূরে, 
মেভেছ পথেগ প্রেমষে। 
ভূন পথ হতে নেনে 
যেনে দাড়ালে 
নেোলেই গাছ থেমে । 
হণ, এই ধুল--এই তারা, এই শশী রবি 
সবর শাড়ালে 
তুম ছবি) 2সি "ধু ছবি । 
এই পথন্ত আলিদ্াা কবিব চিহ্বা।ব। িন্নপে মোড় ঘিরিল। এতক্ষণ পর্যন্ত 
কবি বলিতেছিলেন যে, চলমান হষ্টবাবার মব্যে ছবিই অচল, গভিশীলতাঁর মব্যে 
তাহাব চিরহ্থৈধ, কিন্ক এখন ব্তেছেন যে, তাহাব এ ধারণ। ভুল। শাহাব পত্বী 
ধন্র বন্ধনে তো চিবকাতনব মতো ছাব হইয়। নাই । তাহার মধ্যে হইর যে 
আপন্দ মৃ্তি ধবিদ্ধা। ফুটিছ| উঠিদাঙিল, সেই আনন্দ তে। পবস্থনঃ €ে নব নব 
হুতিতে, নব নব ভঙ্গীতে চিবকাপ পর্রদ্! বিশ্বে মব্যে নিজেকে অভিব্যক্ত 
কবিতেছে। কর্ব তাহাকে চোদে ০ থিতে না পাবিয্া যে ভুলিক্া পিয়াছিতে 
নে হুল তো বাহিবেব। প্রত্যক্ষ চেতনাব ক্ষেএ হইতে অপলাবিত হইলে ও তিনি 
হদয়েব গভীব মপ্রচৈতগ্ে অবস্থান করিত কবিব নমস্ত ভাব, মৌন্দয-উপভোগ ও 
কবিহ্ৃব-শর্িব প্রেবশা জোগাইহেতহেন। স্ততবাং শবিব পত্রী আব অচল ছবি 
মাত্র লন, তিশে এখন একটা বেগবভা শাক্ত 
ক; প্রলাণ কহে কব? 
ভুম হবি) 
নহে, নহে নও শুধু হবি। 
“ক বলে বাযছে বসব ব্রেণার বন্ধানে 
নিস নন্দনে ॥ 


তেদায ক শিহেছন্ু ভুলে 
তুমি যে নিছে বাল! ভবনের হুল 
ঠাই ভু । 


ভুলে থাকা নয মে তো ভোলা, 
বিশ্ব তর মদে বন রক্তে মোর দিযেছো ষে দোলা । 
নযল্সম্মুথে তুমি নাই, 
নয়নের মানথালে নিষেছো। ষে ঠাই ; 
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আজি তাই 
গ্যামলে গ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল। 
আমার নিখিল 
তোমাতে পেয়েছে তার অস্তরের মিল। 
নাহি জানি, কেহ নাহি জ্ঞানে 
তব স্বর বজে মোর গানে; 
কবির অন্তরে তুমি কবি, 
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি । 


“শা-জাহান' কবিতায় কবি বলিতেছেন, 

সম্রাট শা-জাহান জানিতেন যে তাহার দোর্দগু রাজশক্কি, অতুল এই্বর্, ছুলভ 
যশমান সবই কালক্রোতে ভাসিয়া ঘাইবে, কিছুই ঠ্রকাল থাকিবে না, এ সমস্ত 
তাহার কাছে কোনো বিশেষ মূল্য বহন করে না। কিন্ত তাহার পত্রীপ্রেম 9 
পত্বীর বিয়োগ-বেদনা যে তাহার জীবনে সত্যরূপে দেখা দিয়াছে, এই প্রেমের স্থতি 
ও তাহার অন্তর-বেদনাকে তিনি চিরন্তন করিয়া রাখিয়া যাইতে চাহেন,- তাই 
অপূর্বহ্ন্দর স্বতিসৌধ তাজমহলের স্থষ্টি। তাহার হৃদয়-নিওড়ানো, পত্থী-শোকের 
এই একবিন্দু অশ্রু যেন সৌন্দর্যের এক অপরূপ প্রক্কাশরূপে কালের অঙ্কে চিরকাল 
শোভা পায়, এই ছিল তাহার ইচ্ছ!। 

মানুষ চির-পথিক-কোখাও স্থির হইয়া তাহার দাঢ়াইয়। থাকিবার উপায় 
নাই। জন্ম-ন্ান্তরের মধ্য দিয়া সে কেবল সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে । এক 
জীবনের সঞ্চয-ধন, মান, যশ--সবই সেই জীবনে পড়িয়া থাকে । রিক-হাতে 
তাহাকে পরবতী জীবনে যাইতে হয়। সময়ের শ্রোতোবেগে সে ভাসিয়! চলিয়াছে, 
তাহার এক এক জীবনের সঞ্চয়ও কোথায় ভালিয়া মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার 
দিকে ফিরিয়া তাকাইবার তাহার সময় নাই। কিন্তু পত্রী-বিয়োগ-ছুঃখ ছিল 
শাজাহানের জীবনের পরম সত্য ও অবিন্মরণীয় তথা । ইহাকে তো তিনি 
ভুলিতে চাহেন না, বা পারেন না। তাই তিনি উহাকে চিরম্মরণীয় করিবার জন্ক 
এক অত্যাশ্্য স্ুন্দরবস্ধ নির্মাণ করিলেন। তাহার আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস রহিল 
যে, এমন সৌন্দর্বসষ্টি দেখিয়। কালও আনন্দ-বিম্বয়ে অভিভূত হইয়া তাহার 
সর্বনাশ! হাত উহার উপর নিক্ষেপ করিবে না। সা তাহার পত্ধীর গোপনে- 
ডাকা নাম "মষতাজ' অন্থসারে উহার নাম দিলেন "তাজমহল" । সেই গোপন 
প্রিয় নাম সর্বজনজ্ঞাত ও চিরন্তন হইয়া রহিল। তাহার প্রিয়-বিরহ-ব্যথা 
সৌন্দর্ষের এক অপরূপ মৃ্তি ধরিয়া চিরকালের মতো মর্মরপ্রস্তরে ফুটিয়া রহিল । 

তাজমহল যেন সম্রাট-কবি শাঁজাহানের নৃতন মেঘদূত। বিরহ-বেদনার এই 
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মর্মরীভ্বত অমর কাব্য অপূর্ব ছন্দে ও সংগীতে াহার বিদেহী চির-বিরহিণী প্রিগ্ার 
উদ্দেশে তাহার হদয়ের অলীঘ প্রেম জ্ঞাপন করিতেছে । 
, কালিদাসের “মেঘনূতের দূত ছিল মেঘ, আর শা-জাহানের নব মেঘদূতের দূত 
তাজমহলের শৌন্দর্য। মেঘ যেনন যক্ষের বাণীকে বহন করিম লইয়! গিয়াছিল 
তাহার প্রিয়ার কাছে, তাজমহলের অন্কুপম ও বিস্ময়কর লৌন্দর্যও দূতের মতো 
যেন চিরকাল ধরিয়। শা-ক্রাহানের এই বাণাকে নীরবে বৃহন করিয়া লইয়া চলিদ্ধাহে 
তাহার মৃত পত্বীর উদ্দেশে, 
“ভুলে নাই, ভুলি নাই, ভুলে নাই প্রিয়া” 
কবি বলিতেছেন যে, শা-ভাহান চলিয়া গিয়াছেন, তাহার রাজা, নৈন্যবল, খরশ্বর্ষ, 
ধনসম্পদ ও খিলানের আছোজন কোথার কালল্োতে ভালিরা গিয়াছে । কিন্ধু 
তাহার এই অমর লৌন্দর্ব-দনৃত, কালের ধ্বংস-মৃত্্যুকে উপেক্ষা করিয়া যুগ-ুগান্তরে 
ই এক্কই বাণী ঘোষণা করিতেছে, 
ত€গ ভোদার দূত অমলিন, 
শান্ত ক্লাস্তি হীন, 
ভুঙ্ছ কর রাভ্য ভাঙ1-গড়া 
তুচ্ছ করতে ঈবননৃত্যুর ওঠা-পড়' 
যুগে যুগাস্ুরে 
ক হতেছে একনরে 
চিরবিরহীর বাণ নিয়। 
“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিষা।” 
এই পর্যন্ত কবির চিন্তাধারা এক পথে চলিয়়াছিল, ইহার পর হইতে বিপরীত 
মুখে চলিল। 
শাজাহান অপূর্ব সুন্দর তাজমহল রচন। করিয়া সর্বধ্বংসী কালকে ফাকি দিয়া 
তাহাব্‌ পত্বী-প্রেমের স্বতিকে অক্ষয় করিয়াছেন। এই তাজমহল তাহার চিরন্তন 
ংবাদ-বাহক, নে তাহার অশরীরিণী প্রিয়াকে সর্বপময়ে জানাইতেছে ষে সম্রাট 
তাহাকে তুলেন নাই। কবির শিজেরই এই মন্তব্যকে তিনি আবার ভালো 
করিয়া বিচার করিয়া দেখিতেছেন। 
শাজাহান যে চিরকাল প্রিয়া, স্বৃতিকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছেন, ভাহাকে 
কখনো ভোলেন নাই--এ কথা কি ঠিক? কে “শাজাহান? তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ কি? এক জন্মে মোগল-সম্রাটের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাহার সুন্দরী স্ত্রীকে 
ভালোবানিয়াছেন ও স্ীর মৃত্যুর পর তাহার প্রেমের স্বতিকে অক্ষয় করিবার জন্ত 
এক অত্যাশ্চধ স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন রচৰা করিয়াছেন, তাহাতেই কি বলিতে 
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হইবে তাহার হৃদয়ে পত্বীপ্রেম চিরদিন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে? সে 
জন্মের অভিল্য় তো! শেষ হইয়া গিয়াছে । আবার পরজন্মে তো বেশ-বদল, নৃতন 
অভিনয়, নৃতন ভূমিকণ; পূর্ব অভিনয়ের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। সে হাব্‌- 
ভাব, ভঙ্গী, আবুন্তি মানপিক ভাবজ্ঞাপন সম্পূর্ণ পৃথক, পূরের অভিনয়ে অভিনেতা 
কি বলিয়াছিল, কি ভাবিয়াছিল, কি করিয়াছিল, তাহা একেবারে মূল্যহীন, অবাস্তর 
ও বিস্বাতির পরপারে । **জাহানের প্রকৃত স্বরূপ তো নিরাসক্ত, অনস্তপথযাত্ৰী, 
চিরন্তন পথিক । মানবান্া নিতাদুক্কঃ নিতাস্ুদ্ধ, কোনো স্থিতি বা প্রকাশের মধ্যেই 
তাহার চরম পরিণতি নয | এক জন্মের এক বিশিষ্ট নীমা বা রূপের মধ্যে কিছু দিনেব 
জন্য আবদ্ধ হইলেও মৃত্যুর পর নে তাহাব চিরন্তন স্ববপ প্রাপ্ত হয়। কোনো জন্মের 
হৃথ-ছুঃখ, হারি-কান্্র স্রেই-প্রেম, হিংলা-ন্বেষ। ধন, এন্বধ। কীতির সহিত তাহার 
কোনো সম্বন্ধ নাই। পররত্যক্ত আবর্জনার মতো জন্ম-জন্মের সঞ্চর সব পিছনে পড়িয়া 
থাকে_মহাপথিক ঘাত্র কবে অজানার আহ্বানে বিশ্বপথে_লোকলোকান্থবে। 
স্থতরাং শাজাহান বে পত্র স্ব বুকে ববি চিবকাল শোক করিতেছেন, একথ। 
অর্থহীন । সমাধি-মন্দিক যাহার রচিত, + ধাহার জন্ত শোক প্রকাশ করিতেছে, 
তাহাদের কাহাকেও আব উহা স্পর্শ করিতে পারিততছে নাতাহারা এখন 
বিরহ-শোকের চিবমতত। সে লমাবি-মন্দিব এখন একস্বানে স্থিব হইয়া 
থাকিয়া ভারত-ইতিহাদের মোষল নম্গাউ শনজাহান এ আাহার পত্রী মমতাজের 
সন করিতে মাত্র_ম্াসল শাক্তাহান ও 


কি 


৬. পা পা 
প্রেম ও এথুবেত রন পারণতত ভ্ 
মমতাজ কোথাহ চ'লহা ছিছাহে। ভাঙি কবি ব 
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ঢিথ)। লথখ,_ কে বলে যে ভোলে নাই? 
কে বলে ্রুশোলো নাই 
শ্যর্তর পিপ্লরদ্বার? 
ততর চির অন্ুন্কার 
আক হায় তল রেছেছে বা ধয়।? 
বশ্মতিপ্ মুক্ধপথ দিয়া 
াভিও সেহয়ন বাহির? 
সহধ-মশ্দির 
একঠাই বহে চিরন্থির ; 
ধরার ধুলায় থাকি 
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্বে বাখে ঢাকি। 
জীবনেরে কে রাখিতে পারে? 
ম[কাশের'প্রতি-তার! ডাকিছে তাহারে । 
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-কাব্য-পরিক্রম! 


ভার নিমদুণ লেকে লোকে 
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে । 


বিশ্বপর্থে অঙ্গন হন | 
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[বছযোতন ১ "আবেগের সাবলীল প্রবাহ ও কনার 


মুগ্ধ ও বিন্ময়াতিভৃত করে। 
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বন, স্বনিবাচিত সংস্কতশর্ষেব ঝংলাক, 
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৪৮৬ রবীক্্-কাব্য-পরিক্রম! 


হ্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। এই নিরবচ্ছিন্ন গতি-প্রবাহ রূপ লাভ করিতেছে 
বস্তপুঞ্জে। এই গতির স্বরূপ অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ হওয়া, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত 
হওয়া। কবি অনুভব করিতেছেন, বিশ্বের সমস্ত বস্তরাশি যেন প্রকাশের মত্ততায় 
বৃত্য করিতেছে । মাহৃষের কামনা-ভাবনাগুলিও রূপলাভের জন্য উন্মন্ত হইয় 
উঠিয়াছে। মানুষের ভাবনা, চেষ্টা, আকাঙ্ষার মূর্ত প্রকাশই তো নগর-নগরী। 
আর এমন সব কামনা-ভাবনা আছে, যাহারা এখনে। রূপ পায় নাই। তাহারা 
কেবলমাত্র আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চিন্তে উদিত হইয়াছিল; তাহার লুপ্ত হইয়া যায় 
নাই । বাণীরূপ পাইবার জন্য তাহারা লোকালয়ের তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
তাহারা সব আধারের যাত্রী, প্রকাশের জন্য আলোক-তীর্ঘের অভিমুখে চলিয়াছে। 
কবে যে তাহারা কি ভঙ্গীতে রূপ পাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে ন১- 

অতীতের গৃহছাড়। কত যে অস্কত বাগ 

শূন্যে শূন্যে করে কানাকা'ন ; 
খোজে তার! আমার বারে 
লোকালয়-তীন্রে-তীরে । 
আলোক-তীর্ঘের পথে আলোহীন নেই যাত্রীদল 
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল। 

(খ) বিশ্ব-প্রক্কতির মধো এই গতিবেগের সঙ্গে কবি বিশেষ করিয়। মানব- 
জীবনের মধ্যে গতির বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্মা অনুভব করিচাছেন। বিশ্বধারার সঙ্গে 
মানুষও ভাসিয়া চলির়াছে মৃত্যুর মধ দিয়া জন্ম হইতে জন্মে। কেবল জন্মে-জন্মে 
নয়, একই জীবনে তাহার কতো বপাস্তর হইতেছে, কতো পরিবর্তন হইতেছে, 
গতির মোতে কতো নব নব অবস্থার উদ্ভব ও বিলদর হইতেছে । এই শ্রোত 
পুরাতন সঞ্চয় ও নিশ্চল অবস্থাকে ভাসাইয়! দিঘা নূতন জীনন ও ফৌবনের পথ 
প্রশস্ত করিতেছে । ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে হি চলিতেছে গুতিপদেত 

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি 
ততক্ষণ জমাহয়! রাখি 
যত কিছু বস্বভার। 


যপন চলিয়া যাই সে চলার নেগে 
বিশ্বের আঘাত লেগে 
আবরণ আপনি যে ছিন্ন [হয়, 
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয় 
হতে থাকে গ্গয়। 


রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। ৪৮৭ 


পুণ্য হই সে চলার স্বানে 
চলার নানবৃতপানে 
নবীন যৌবন 
বিকশিয় ওঠে প্রতিঙ্গণ। 
ওগে। আমি যাত্রী তাই-- 
চিরদিন সন্ুপের পানে চাই । (১৮) 


এই গতির অন্রভূতিতে কবির ব্যক্তি-জীবনের স্বরূপ ও তাহার পরিণাম-সমস্থা 
তাহার মনে উদিত হইয়াছে। তাহার জীবনও ০1 চলিয়া যাইবে, মৃত্যুতে তাহার 
এ জীবনের সব সুখছুঃখ, আকাশ-ভর। আলো, পৃথিবী-ভরা শ্টামলিম: সব পড়িয়া 
রহিবে। বুকে তাহার একটা বেদন। ও অনিশ্চরভার দোল। লাগা স্বাভাবিক, কিন্ত 
কবি তো তাহার জীবনের স্বরূপ বুঝিয়াছেন। জীবন তো অনন্তপথে নিকুদিষ্ যাত্রী। 
স্যর মপ্য দিয়! যে বিরাট 'অঙ্ঞানা প্রবল গতিন্বোত আম্ম-প্রকাঁশ করিতে করিতে 
চলিয়াছে, মানবজ। ,স৪ তাহাবই সহিত যুক্ত হইয়া গতিমোতে ভাপির' যাইতেছে। 
মানবজীবনের মণ্যে সেই অনীম অক্তানার লীলা চলিয়াছে গতি স্রোতের 
পটভূমিকায়। কবে এযাত্রার আরম্ভ হইয়াছে, কবে শেষ হইবে কেহ বলিতে 
পারে না। জন্ম-জন্মের স্বখ-ছুঃখ, হানি-কান্” এশ্বর্-খ্যাতি, সব ভাঙা কাচের মতো 
উপেক্ষিত হইয়! পড়িয়া থাকে, নিরাসক্ত পথিক-জীবন চলে অজান। পথে স্থদূরের 
উদ্দেশে । এই চলাটাই তাহার পরম সত্য ॥ তাই কবি বলিতেছেন, 
এই দেহটির ভেল! নিয়ে দিয়েছি নাহার গো, 
এই দুদিনের নধী হব পার গো । 
হার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা, 
ভা“সয়ে দেব ভেলা । 
তার পরে তার খবর কী যে ধারিনে তার ধার গো, 
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গে । 
(৩৭নং) 


সংসাবের লখহুঃখ, ভয়সংশয়, ম্েহ-প্রেম এই চিরপথিকের কাছে মূল্যহীন, 
ভাবনা [না মরিস কেন ক্ষেপে? 
ছুঃখ-হুখের লীল৷ 
ভাবিস এক রৈবে বক্ষে চেপে? 
জ্গদ্দলন-শলা ? 
চলেছিস রে চলাচলের পথে 
কোন্‌ সারখির উধাও-মুনোরখে? 


৪৮৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


নিমেষ তরে যুগে যুগান্তর 
দিবে ন' রাশ টিল|। 


চলতে যাদের হবে চিরকালই 
নাইকে। তাদের ভার । 
কোথা তাদের রৈবে থ লথালি, 
কোথা ব! সংসার ? 
দেহযাত্র! মেঘের খেয়া বাওষা, 
মন তাহাদের গুণা পাকের হাওযা, 
্বেকে বেঁকে আকার একে একে 
চলছে নিরাকার । 
ওরে পথিক, ধ না চলার গন, 
বাজা গে এ হারা । 
ণ_ 
না টি রা | (**নং ) 
কিন্তু একথা সত্য যে, ধব্ণী তাহাব নৌন্দধ মাধুর্ষে। জীবন তাহাৰ প্রেম-স্েহে। 
আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে » সস্ীব রূপ-বসেব সহিত মান্বষেব জীবন একেবাবে 


স 


মিশ্রিয়া গিঘাছে  বিশ্বতচতন্তের বহিত ভীবন-টচতন্তেব পূণ মিলন হইফাছ্ছে। 
এই বিশ্ব ও মানব-জীবনের অচ্ছেছা সন্বন্ধকে ত। অর্থহীন বলিছা উডাইয়া দেওয়া 
ঘায় না। কবি বলিতেকুছন, টহাও € ঘেষন সভা, আবার একনিন মবিতে হইবে ৪ 
এই ধরণীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইশা তেমন সভা । এই রঃ পরম্পববিরুদ্ধ 
সত্যের মধ্ো সামঞ্চশ্ত নিশ্চয়ই আছে, ন হইলে পকতির এই লৌন্দ্য যে প্রবঞ্চনাব 


জাল স্বরূপ হইত, 


বৈ 


এই খুশিতেই মেতে উঠ 


ব ত 


"কাক 
চ 
মা 


এমন একা কবে চাওয়া 
এ৪ নঠা *্ঠ 
এমন একা ছেড়ে মাওযা 
নেও মেহ মতে! | 
এ দ্ধের মানে তনু কোনোপানে হাছে কোনো দিল, 
নহলে নিপিল 
এত বড়ো নদাকণ প্রবঞ্চন। 
হাসিমুখ এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত ম|। 
সন তার আলে। 
কীটে কাটা পুষ্পমম এহদিনে হয়ে যেতে! কালো । 
€(১৯নং) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৪৮৯ 


বলাকার যুগে এই সমস্ত! তাহার কাছে নৃতন রূপে উপস্থিত হইলেও এ মিল 
কবি বহুদিন আবিষ্কার করিয়াছেন । এই সামপ্রশ্ত-নাধনই ভাহার ক€বপ্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য। এই সমাপানের চাবি-কাঠি রহিয়াছে মৃত্যু সন্বদ্ধে কবির ষ্্ীর 
ঘধ্যে। মৃত্যু ভীবনকে নবরূপ দান করে। এক জন্মে একটি বিশিষ্ট পের অধ্যে 
জীবন আবদ্ধ হইয়া যখন স্থবির হইম্] পড়ে, ঠবচিত্র্যহীনতার শ্ুক্ক আবরণে বখন 
সকল পরিস্থিতি অসাড ও বেগহীন হছু, মৃত্যু তখন সেই বিশিষ্টক্ধপকে ভাটিয়া লরি 
আবার নৃতন আকার দান করে, নৃতন তেন 9 সঙ্গীবতা দান করে। মানবাস্পু 
অসীম 9 অনন্ত, কিন্ত সে সীমায় আবদ্ধ হয়, বক্ত-মাংসেব কপ গ্রহণ কবে। নম 
তো নিদিষ্ট, স্থবিব ৪ "ঘচল। মুড্র্যই সেই সীমাকে বার বার ভাঙ্তিতা বির 
জীবনের শাশ্বত স্বপকে উদ্বাউন করে । কোনো লীমার মধ্যে প্রকাশ হও 
ব্যতীত যেমন অনীমের কোনে! উপার বা সার্থকতা নাউ, সীঘাও তাহার গ শত 
পা ডাঠঙলে তাহার চিবন্ন বেগবান প্রাণধাব' ও অনন্ত প্রনারণশলভাকে পুনঃ 
তিষ্ঠিত করিতে পারে ন'। উভর্েেবই উভয়কে প্রয়োজন । ম্বড্য এই নীমাকে 
ভাণ্ডিা বি তাহার রে বিশালতাব ক্ষেত্রে মুর্তি দেয় | তাই এই ধবণীৰ 
বপ-বন, এই মানবভীবন, উহার লেে,.-প্রম, দ্বেষ-হেংসা, হাসি-কান্স। খ্যাত 
অখ্যাতি লত্য, আবার মানবঙ্তীবছেব প্ররুত স্বক্ধপ থে ট অনন্থ, সে-ফে 
চিবন্ধন পথিক, কোনো জন্মে কোনো! সঙ্চছু বা অন্থভৃতিক নঙ্গে তাহাব কেন 
সম্বন্ধ নাই, উহা9 সেইন্সপই সতা-হছুতো বা নুহান্তন সত্য । ট উভঘ্ নত্যই 
ববীন্ছ্-কি-মাননে চিবপ্দন প্রতিফলিত রা উহ, আমরা দেখিয়া । এই 
ভোগ ও ত্যাগ, এই বন্গন ও মুক্তি, এই আসক্তি ৪ ঠববাগ্য তাহাব কবি-প্রণিভাক 
বৈশিষ্টা। তবে বলাকাব যৃগে, কবিব জীবন-মপরাহে, দ্বিতীয় নতাটিই তা 
চিন্ভতক বেশি আলোড়িত কবিরা, ইহার রহল্গা ভাহাহক বেশি অভিভত 
করিয়াছে । 
মানষের এক জীবনে যখন মে একটা 2িবাগত সংস্কার ব' অন্ধবিশ্বাসব ছাবা 
চা'লত হয়, যখন কেবল গতান্রগণতকভাবে পুবাতনল পুনরাবৃত্তি করে, তধন দে 
একউ' গতিহীন, অচল অবস্থাব গণ্তীর ঘধো আবদ্ধ হইয়' পতে। ঘানুষের সমাজে 
9 ধর্মে সমস্ত বিকৃত ব্যাখ্যা, কুসংঙ্কার, আবঙ্জনাব মূতী জম' হইয়া তাহাদের সচল 
গতিপ্রবাহকে রুদ্ধ করে। সে সমাজ ও ধর্ম তখন মীন্ভষের পর্ণ বিকাশকে বাধা 
দেয়। ইতিহাতুসও দেখ। যায়, কোনে বিশেষ যুগে, এইবপ শুল্ক প্রথা ও আচাবেব 
বন্ধনে মানস শ্র্খলাবদ্ধ হইয়া পড়ে। যৌবনই ভাহার অক্ষুরস্ত প্রাণশক্তি ও 
গতিবেগের দ্বারা সেই বিকৃত অবস্থার গণ্ডীকে ভাঙিয়া বেগবান প্রাণধারা প্রবাহিত 


খু 
*| 
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করাইয়া! দেয়। যৌবন জরা-মৃত্যু-বিজয়ী। পুরাতনের জড়তা ধ্বংস করিয়া 
নৃতন সৃষ্টি ফুটাইয়া তোলে। এই যৌবন ছুরন্ত, দুর্বার, 'নর্বনেশে'। মৃত্যু 
পুরাতন জীবন হইতে নৃতন জীবনে লইয়া যায়, যৌবন একই জীবনে নূতন জীবন 
সুষ্টি করে_-লমাজে, ধর্মে নৃতন ভাবধারার জোদার আনিয়া মুক্তিত্রোত বহাইয়া 
দে। তাই কবি যৌবনকে আবাহন ও তাহার জয়গ/ন করিতেছেন,_ 
যৌবন রে, বন্দী কি ভুই আপন গণ্ডীতে? 
বসের এই মায়াজালের বাধনখান! তোরে 
হবে খণ্ডিতে। 
খড়াদম ভোমার দীপ্ত শিখ! 
ছিন্ন ককক জরার কু ঝটকা, 
জীর্ণভার্র বক্ষ ছুফঁক করে 
অমর পুষ্প তব 
আহলাকপান লোক লোকাম্থরে 
ফুটুকনিশহ্া নব। (৪৫ ন*) 
চিরযুব! তুই ষে চিরজীবী, 
জীর্ণ ভর] ঝরিয়ে 'দয়ে 
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি। 
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধ!.* 
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা, 
বসস্মেরে পরাস্‌ আকুন করা! 
আপন গলার বকুল-মাল্যগাঁছা, 
আয পরে অমর, আয় রে আনার বাচ'। 
( ১নং, সবুঃজর আভযান ) 
কবি তাহার ভূলে-যাওয়া যৌবনের পত্র পাইয়াছেন, সে যৌবন শিত্যকালেব। 


ত্যর পবেও মে যৌবন তাহাকে অভিনন্দন ভানাইবে। 
বহুদিনকার 
ভুলে-যাওয়৷ মৌবন আমার 
সহস। কি মনে করে 
পত্র তার পাঠীয়েছে মোরে 
উচ্ছল বসন্তের হাত 
অকল্মাৎ সংগীতের ইঙগিতের সাথে। 


লিখেচে সে 
এসে। এসে! চলে এলে বযমের পথশেষে, 
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মরণের নিংহদ্বার 
হয়ে এসে পার । 
ফেলে এসর্লাস্ত পুপ্পহার । 
ঝরে পড়ে ফোট। ফুল, থনে পড়ে জীর্ণ পত্রছার, 
্বপ্র যায় টুটে, 
ছিন্ন আশা ধুলিতলে পড়ে লটে। 
গুধু আনম যৌবন তোমার 
চিদ্রদেনকার, 
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেপ] ভব হবে বারহ্থার 
ভবনের এপার ওপার । (১৩ন*) 


বলাকার গতিবাদ্রে আলে।চনার ফরানী দাশনিক বেরগনর মতবাদ উল্লেখ 
করা একটা রেওয়াজ হইয়: দাড়াইছাছে। রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ বুঝিতে হইলে 
বেখনার কা হিন্দু বাবৌদ্ধ দর্শনের কোপা %গতিবাদের উল্লেখ প্রয়োজন করে না। 
প্রতিভার অঙ্করোদগম হইতে এই গরতিমাভাম্থা যে কবি-মানসের উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়া আছে, ইহা ববনন্দ্র-কাব্য ধাহাবা কিছু পড়িয়াছেন, তাহারাই 
জানেন। কোনো একট! বিশেষ 'অব্স্থঃ ভাব ব! আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হহয়া! 
পড়িলে জীবনে জডত্ব ও পঙ্গুতা উপস্থিত হছু। সচল গ্াণধারায় বৈশিষ্ট্য উপলন্তি 
করা যায় না এবং জীবন হন ম্বত্রাতুল্য। এই গতি জীবনকে রক্ষা করিতেছে এবং 
নৃতন ক্্টির ছার? সমৃদ্ধ করিতেছে, এই গতিই ভীবনের ধর্ম, চির-যৌবনই তাহার 
বাণী-_ এই অন্তভূতি ও চিন্ত! রবীন্দ্রনাথেব কবি-মানসের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ । এই 
গতিবেগের অনুভূতি ও চিন্তাই তাহার করি-হৃট্টাতৈ অতো চিত্রা দান করিয়াছে। 
আকৈশোর বহু কবিতায় এই গতিবাছের দৃষ্টান্ত মিলিবে। বলাকার যুগে এই 
গতিবাদ ভাব-কল্পনার গভীবত" ও এশ্বধে এক নৃতন রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। 

তারপর জড়বাদী বের্9গনর সহিত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও চিন্তার একটা হিল 
থাকিলেও, মৌলিক অ-মিল আছে অনেকধানি। বেগর্ণ দেখিয়াছেন, একটা অফুরন্ত 
গতির বেগ, একটা নিরবচ্ছিন্ন পরিবঙনেব শ্রোত । সর এই নিরন্তর পরিবর্তন 
বা বূপাস্তর, এই ৩০০718)৫, একট। প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক ধার' মাত্র ।. এই গভির 
মধ্যেই বেগ সত্যেব চরম বূপ দে'বয়াছেস। কিন্ত মিস্টিক ও লীলাতত্বরনিক 
রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন এই গতির একটা উদ্দেশ ও পরিণাম। নিরবচ্ছিন্ত গভি 
সত্যের একটা রূপমাত্র, কিন্ত তাহাই চরম রূপ নয়। ক্রত বহমান বিশ্ব-গ্রবাহের 
মধ্য দিয়াই বিরাট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, মানবজীবনও সেই সঙ্গে ছটিয়া 
চলিয়াছে একটা াবশিষ্ট উদ্দেশ্ট বহন করিযা। এই ভাঙা-গড়া, জন্ম-মৃতুযুর মধা 
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দিয়া যে-মানব চলিয়াছে, সে এই বিশ্বলীলার অংশরূপে, এ লীলার কাগারীর 
সান্নিধ্য লাভ করিয়া, তাহার সহচররূপে, জীবনের সার্থকতা পাইতে চায়। বার বাব 
এই উত্থান-পতন, এই ছুঃখ-বেদন, ধ্বংস-মৃত্যু অর্থহীন নয়। ইহা! গভীর উদ্দেশ্থপূর্ণ, 
লীলাময়ের বিশ্বলীলাব সঙ্গে একস্থরে বাধা । এই গতির মধ্যে একটা গভীব 
তত্পধ আছে। মানুষের অব্যক্ত অরূপ আশা-আকাজঙ্কা, কামনা-ভাবনাও 
একদিন ব্ধপ ধরিয়া ফুটিয়! উঠিবে | এই বিশ্ব-লীলাব তাতৎপর্যেব ভূমিকায় তাহাদের 
একটা সার্থকতা আছে। নটবাজের লীলায় ধ্বংস নবতর স্থট্টির জন্য, মৃত্যু অমতে 
জন্য, বিচ্ছেদ নব মিলনের জন্য। 
বলাকার ৩৭-নংখ্যক কবিভাটি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লিখিত। ইয়োরোপব্যাগা 
যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হইল, যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দেওয়া হইল, সেই 
মহাঁপ্রলয় নিরর্থক নয়, তাহাঝো একটা মহন্তর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে । কবি 
বলিতেছেন,-- 
মৃহ্যর অধুরে পশ অমৃত না পাই যদি খুজে, 
সতা যদ নাহি মেলে ছুঃপ সাথে যুঝে, 
পাপযদ্দি নাহি মর যায 
আপনার প্রকাশ সজ্জা, 
অহংকার ছেঙে নাহ পড়ে আপনার অসহ্য এ্ক্জায়, 
হবে খর ছাড়া সবে 
অন্থরের কি আখান রবে 
মর» ছুটিবে শত শত 
প্রভাঙজালের পানে লক্ষ লঙ্গ নঙ্গতরের মতে? 


নিদাকণ ঘুঃপরাতে 
মুভ্াপাতে 
মানুষ চুণিল যবে নিক্গ মঠানীমা 
তখন দিবে না দেখা দেবতার মর মহিম। ? 
এই ঘুগে গতি-বাদ যেমন কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে, সেই সঙ্গে এই 
গতির পরিণাম সম্বন্ধেও কবি একটা ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। গতির প্রতিপদ, 
ধ্বংস-মৃতার আবির্ভাব হইতেছে বটে, কিন্ত নবহ্টিরও মেই সঙ্গে পন হইতেছে। 
গতিই গতির শেষ পরিণাম নয়” ধ্বংস-মৃতযু অর্থে লয় বা নির্বাণ নয়। উহা নৃতন 
পরিণতির সম্ভাবনাকেই স্থচিত করে। এই সৃষ্টির গতির মধো ছুইটি শক্তি কাজ 
করিতেছে__একটি চাঞ্চল্য স্থষ্টি করে, বিক্ষিপ্ত করে, সর্বনাশ ঘটায়, প্রলয় আনে, 
অপরটি নেই উদ্দাম গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাকে শোভন ও সংযত করিয়া 
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তাহার অন্তনিহিত মঙ্গলকে আহরণ করে, তাহার ফলকে গ্রহণ করে। এই দুইটি 
শক্তির সামগ্রস্ত-বিধানেই সি চলে--এই দুইটি তারেই বিশ্বের স্থক্ট-নংগীত বাজে। 
একটিকেও বাদ দেওয়! যায় না। প্রথম প্রলয়ংকরী শন্তিকে বাদ দিলে জড়তব, 
পঙ্ুত্থে সব আড়ষ্ট হইয়া ঘাইবে, আবজনার স্তূপ চারিদিকে দুর্গন্ধ ছডাইবে, 'আাবাব 
দ্বিতীয় কল্যাণী শক্তিকে বাদ দিলে কেবল ধর্বংসই চলিবে, নৃতন স্ষ্টর পঞন্থন 
হইবে না। স্থষ্ব মধ্যে যেমন এই দুইটি শক্তির লীল। চলির়াছে, মানুষের মনেও 
এই ছুইটি প্রেরণা কাজ করিতেছে । একটি ফুল দুটাইতেছে, অপকটি ফল 
ধবাইতেছে | রবীন্দ্রনাথ এই দুই শক্তিকে বলিদাছেন--উবশী আঁব লক্ষ্মী, 
একজন শপাজঙ্গ কার 
উচ্চহান্ত অগ্রিরনে ফাঙ্গনের সথরাপাত্র ভব্রি 
নিছে যায প্রাণদ্ন হাক, 
ছ'হাতে ছড়ায়ে ভারে বনগ্থের পুশ্পিত প্রলাপে, 
রাশনভ কি" শ্ুকে গোলাপে, 
নিঙাবীন যৌবনের গানে । 
হারজন (ফঞ্াইয়। আনে 
জশ্রুর দেশর সান 


।শ্রপ্ধ বাননায়, 
হেমন্থের হেন ফান নন শা্তির পূর্ণভায় , 
মিরাহযা আনে 


নিখিলের জাশবাদ পানে 
মচঞ্চল লাবণে;র ন্দিতহাক্ত হধায নধুন। 
ফরাইয়া আনে ধীরে 
লীবন মৃত 
পাবত্র নঙ্গ ্ তীরে 
অনন্তের পূজার মন্দির | 
(গ) গীতালির কবি ও ভগবানেৰ লইলাব একট; বম ন্প আমরা দেখিতে পাই 
ধলাকাম়। ভগবছুপলন্ধির ইহা এক নবতব এ স্হন্তব ৰশ বর্লর়া মনে হয়ু। 
খেয়া-গীতাঞ্জলিব প্রতীক্ষা ও বিরহেব কাহ্া নাই, গীতিমাজ্য-পীতবলির নিবিড় 
মিলনের আনন্দও নিঃশেষ হইয়া গাছে, কবি এখন তাহাব প্রিফতমের সহিত, 
স্ষ্টির সহিত তাহার নগ্বদ্ধের নত্যকাব রূপ দেখিতে পাইযঘ্াছেন। তাহার প্রিয্তম 
যে তাহার একান্ত আপনার, কবিব সহিত রপলীণায় তাহার স্থান যে তাহাৰ 
প্রিয়তমেরও উধের্ব, এই হুষ্ট-লীলার তিনি যে একটা অপরিহাধ অঙ্গ, এ বিষয়ে 


তিনি নি:নন্দেহ হইয়াছেন। 


$৯৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


১৭-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, যতক্ষণ কবি এই ধরণীকে 
ভালোবাসেন নাই, ততক্ষণ আকাশ, সুধ-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের দীপ জালাইয়া প্রতীক্ষা 
করিতেছিল, কখন তাহার প্রেমের ছুটি দ্বারা তিনি তাহার অন্তরের নত্যকে 
উপলব্ধি করিবেন। কবি যখন ধরণীকে ভালোবাদিলেন, ভখন তাহার প্রেমের 
চিরন্তন আনন্দমনম্পদ গ্রহ-নক্ষত্র-তারার আলোয় চিরন্তন হইয়া রহিল। আকাশ 
তাহার সার্থকতা লাভ করিল, ধরণী তাহার পবিপূর্ণতা লাভ করিল। তিনি না 
ভালোবানিলে এ তুবন তাহার পরিপূর্ণতা লাভ করে না। 
২৯-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, ভগবান কবিকে সৃষ্ট করিবার পূর্বে 
তাহার নিজের স্বরূপই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কবিকে সষ্টি করার মধ্যে 
ভগবানের স্ৃপ্তি ভাডিয়া জাগরণ আনিল, কবির মধ্যে বিশ্বের গকাশ হইল, আনোর 
ফুল ফুটিয়া উঠিপ। তাহাকে বিশ্বে পবিব্যাপ্ধ কবিয়। দিয়া ভগবান তাহাকে নব 
নব বূপান্তরে ফিরিয়া পাইলেন, কবিকে পাইয়াই ভাহার বুক ভরিয়। উঠিল। 
তাহাকে দেখিবার জন্তই ভগবান এই স্যতারার আলো জালিলেন। কবিব 
জন্রই বিশ্ব সত্য হইয়া উঠিল। ছ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতৈর পীলা পাথক হইল। 
সীমার মধ্য দিরাই অলীমের আশ্মোপলপ্ধি হইল | 
যে'দন হু'ন আপ।ন ছলে একা 
মাপনাকে হয়ন ডোমার দেগা। 


জমি এলেন, ভাগুল ঠোনার দুম, 
শুন্যে শুগ্যে ফুল মালোর আনন্দ কুহৃম | 
আমায় তুমি ফুলে ফুলে 
ফুটিয় ভ 
ছুলিয়ে দিলে নানা রংপর দোল । 
আম এলেম, কাপল তোমার বুক, 
আ;ম এলেম, এল তোমার দুখ, 
আমি এলেন, এল তোমার ফাগনভরা আনন, 
ভীবন-মরণ হুফান তোলা ব্যাকুল বসস্য। 
আমি এলেম, তাই ত হুমি এলে, 
'আনার মুখে চেয়ে 
আমার পরশ পেয়ে 
আপন পরশ পেংল। 
ইহাই মান্ব-ভগবানের লীলার চরমতম ক্ষপ। কবি বগাকায় এই লীলাতব্ের 
শেষ উপলক্ধিতে পৌছিয়াছেন।  « 


রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রমা ৪৯৫ 


৩--সংখ্যক কবিতাতে কবি বলিতেছেন বে, ভগবানের স্বর্গ কোথান্ন ৮ 
তাহার তো! বাহিরে কোনো অস্তিহ নাই । লেধে আছে কবির অন্থুরে, তাহারই 
প্রেমের নব নব বিকশের নঙ্গে সঙ্গেই তো স্বর্গ রচিত হইয়া উঠিতেছে | ভগবানের 
মানস-নরোবরে কবির জীবন-পদ্মটি জন্ম হইতে ক্ষন্মে এক-একটি দল খুলিয়। 
দিতেছে, আর বিশ্ব মহা কৌতহলে হুর্তবাব আলো জালিয়া তাই দেখিবার 
সন্য উৎস্থৃক হইয়া মাছে । ভগবানের স্থষ্ট ভগ ভগবানের হাতে পুষ্প গুচ্ছের 
মতো প্রকাশ্ঠভাবে শোভা পাইতেছে, কিন্তু ভগবানের হ্বর্গ যে নিতে কবির 
হৃদয়ে লুকাইনা আছে। ভীঁহার জীবন যেমন ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণতা লা 
করিতেছে, স্বর্গ ও দুরে ধীরে ভাভাবই হন্য়ে গড়িয়া উঠিতেছে ॥ নেই হাদরন্্গে 
ভগবানের সহিভ কবির পূর্ণ নিলন। তিনি ছাড়া যে ভগবানের স্বর্গের অস্তিহ 
অসম্ভব, তাহার পূর্ণ আনপ্দলা5৪ স্দুবপরাহত | 

জীবন হতে জীবনে মোর পট যে দে'ম্ট। পুলে খুলে 
ফোটে তোমার নানন সরোবরে_ 
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হবতারা ভিড় করে তাই নুরে বুরে বেড়ায় কূলে কূল 
কৌতুহলের ভন্গে। 
ঠোমার জগৎ আালোর মঞ্জদী 
পর্ণ করে চোমার জঞ্ত।ল। 
তোমার লাজুক ম্ব্গ আনার গোপন আকাশে, 
একট করে পাপড়ি ধোলে প্রেমের বিকাশে । 


গভীর প্রেমের অপূর্ব বিশ্বাস ও দাবী! 


২২ 

পলাতকা৷ 

(১৩২৫) 
বলাকার হ্য্-ধাবার গভীর চিন্তা ও রহম্ত কবির মনোজগত নিবিড়ভাবে 
আচ্ছন্ন করিয়াছিল। চিন্তা, আবেগ ও কল্পনাস মাতিশয্যে মনের তার হইয়াছিল 
বাধা অতি উচ্চ গ্রামে । তারপব, জাপান, আমেরিক। ভ্রমণের সময় ও তাহার 
পর, নানা পরিস্থিতির মধ্যে, ব্ঠতা, প্রবন্ধ-রচন” বাদান্বাদ প্রভৃতিতে মনের 
অবস্থা আরো প্রখর ও ছন্বময় হইয়াছিল। নেই খঅতি-তীক্ষ অনুভূতি ও চিন্তার 
নানা জটলতা ও চাপ হইতে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় পলাতকা' যু ও “শিশু 
ভোলানাথ'-এ। নিববচ্ছিন্ন ভ।ব, কল্পনা ও রহংস্াম্ভূতির জগৎ হইতে কৰি 
নামিয়াছেন ধরণীর মাটিতে । রহশ্যঘন দৃষ্টি হইয়াছে স্বচ্ছ, গম্ভীর চিন্তা ও 
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সমস্যার আবেষ্টনীমুক্ত হইয়া কবি ধরণীর ধূলির উপর ক্ষণস্থায়ী মানুষের তুচ্ছ 
হা'ন-কান্না, প্রেম-বিরহের মধ্যে তাহার মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। 
নেই দৃগ্টিতে নিতান্ত সামান্য মানুষের ক্ষত্র হাসি-কান্গার অনামান্যতা ও রন-মাধুধ 
ধরা পঠ়িয়াছে। ধরণ ও মানুষের স্বাভাবিক ও সহজ সন্তাকে কবি দেখিতেছেন 
অনেক'দনের পরে । ভাবের সঙ্গে আঙ্গিকের পরিবর্তন হইয়াছে । যে অসম, 
মুক্ত ছন্দ কবি বলাকায় অধলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটা চঞ্চল নুত্যের 
ক্ষুদ্-নূহত বহু-বিচিত্র হিল্পেল হিল, পলাতকা'র মেই অনম ছন্দের গতি মস্থর ও 
দাথারত হইয়াছে । কবি-চিন্ডের আবেগের দোলা তাহার চাঞ্চল্য ছাড়িয়া 
ভীর ও সণ্হত মৃতি ধবিয়াছে। ভাষা হয়াহে অত্যন্থ সহজ ও সরল--প্রার় 
চল্লিরাহ্ছে কথ্য-রূপের কাছ খেঁষিদ্বা। বলাকর ভাষার অলংকাবের বিপুল এ্শ্বয ও 
রে আর নাই । অনাড়ম্র, স্বচ্ছ ভাষায় কবি তাহার আধখ্যায়িকাগুলি বলিয়া 
যাইতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অপুর কবিস্থেব বিদ্যুৎ ঝকঝক করিয়া উঠিতেছে। 
আর নে স্থানে একটা রহস্যের হঙ্গিতেব আলো বক্রবোর বাহিরে কোনো 
বাডকে আবাদের মানব-চক্ষে প্রতিফপিত করিতেছে । বলাকার যুগের স্বপ্রমন্ 
9 রহস্থঘন দৃদ্টির আবেশ এখনো যেন কবির চোখে একটু লাগিয়া মাছে। তবুও, 
হাব ও আক্ষিকেব দিক দিয়া কলি অনেকখানি নহজ এ ঘুক্ত হইয়াছেন। 
কবি 'পলাতিকা'ঘ মাটিব উপর ও ধূলাদাটি'র মান্চষের স্সেহ-প্রেম, 
নৃধ-ছুঃখের মধ্যে নামিলেনঃ এই নামার মন্যে অস্তব্ব একটা নিগৃড় ছন্দ বরমান 
আছে । কির গতিবেগের মধ্যে সবই ভালিয়া চলিয়াছ্ে । এই গতিবেগের একটা 
কুহৎ পরিণান আছে, বন্ধন হইতে মুক্তি ন| পাহলে জীবনের সার্থকতা নাই 
অজানার বাশি প্রতিক্ষণ্ই আমাদের ঘর-ছাঁডা করিতেছে? জবনেৰ বন্ধন, সমাভ, 
, আচার এমন কি প্রতিদিনের সাংলারিকতার বন্ধন হইতে অজানা আমাদের 
ডাক দিতেছে নুহন্তর মুক্তির ক্ষেত্রে । নেইখানেই আমরা অসামের স্পর্শ পাইতেছি। 
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ও জীবনের সর্বপ্রকার বন্ধনমূ্তিতেই মাহষের নিত্যস্বরপেব উপলন্ধি 
ইউত্তহে । কিস্ তবু এ ধরণীব মাটি, ইহাব ফল-জল, জীবনের স্ষেহ-প্রেম, 
অখ-ছুঃখের নহম্্র বন্ধন একান্তভাবে সত্য । ইহাদের বন্ধন কাটাইয়া যাওয়া 
মানের পক্ষ নিতান্ত বেদনা-দ[য়ক। ইহাদেব ছাড়িয়া যাওয়াও যেমন সত্য, 
নাভষের জাখনে ইহাদের প্রভাব তেমনি সত্য। এই নহশ্র বন্ধনের স্বরূপ 
ক্ষণপ্া) ৪ চঞ্চল বটে, তবু৪ এ জগতে ইহারাই যে মাহ্ষের সবখানি জীবন 
ছুড়িদা হাচ্ছে | এই চঞ্চল ন্মেহ-প্রেম, সুখ-দুঃখ গতিম্বোতে কোথায় ভাসিয়া 
যাইতেছে বটে, কিন্ধ তাহার শ্বতি যে জীবনব্যাপী স্থায়ী, তাহারা মর-জন্মের 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৪৯৭ 


অক্ষয়-সম্পদ । এই নিত্য ও অনিত্যের লীলার চরম ট্র্যাজেডি মান্ধষের জীবনে 
ফুটিয়া আছে। কবির এই ট্র্যান্তজডির অনুভূতি, এই মানসিক ছন্দের কূপ 
পাইয়াছে 'পলাতকা'য়। কবি বলাকার দৃষ্টি লইয়া ধুলামাটি'র মানুষকে 
দেখিতেছেন, তাই মানব-জীবনের করুণ, অসহায় রূপটি তাহার চোখে পড়িয়াছে। 
পলাতকার প্রথম কবিত। পলাতকা"য় এক পোষা হরিণ প্র্থ-গৃহের আদর-যত্ত, 
নিশ্চিন্ত আশ্রয়, কুকুর-বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া হঠাৎ একদিন কিসের ডাকে 
“নিরুদ্দেশের আশে ছুটির। বাহিব হইয়া গেল । কেন মে গেল তাহা সে জানে না, 
যাহার ডাকে গেল তাহাকে ৪ নে চেনে নও কেবল রক তাহার ঘর-ছাার দোলা 
অন্রভব কবিল,_- 
বকে যে ভার বাহন বাশি বহুমুগের ফাগুন দেনের সারে 
কোথায় অনেক দরে 
প্রযেহে ভার আপন চেয়ে আরো ভাপন জন । 
ভতারেই আদুনুফ্ণ 
ছন্সম হতে আছে যেন হাম তারি লেগে, 
হছে যেন ছুটি চলার বেগে, 
আছে যেন চলচ' লন চোরের কোণে জোগে। 
কেনে কালে চেনে নাহ সে যানে 
সেই ভে তাহার চেলাশোনার খেলাধুলা যোগায় একেবারে । 
অঙ্তানাব বাঁশ তাহাকে ঘব-ছাড়; কবিল, সংসারের সমন্ত বন্ধন ছিডিয়া সে 
নিক্দ্দেশ যাত্রা করিল। 
“চিরদিনের দাগ" কবিতায় শল নামে একটা বাডালী মেয়ের ক্ষুদ্র ভীবনের 
কথা আছে। 
ভাগ্য-মাঝি ওপার হইতে এপারে কতো ছেলে-মেয়েকে পার করিয়া অন্ধকারের 
মধ্যে কতো ঘরে পৌছাইয়া দিতেছে । মর্ত্যের উপর তাহাদের নব নব জীবন আবার 
বিচিত্র স্বখে-ছুঃখে গড়িষা উঠিতেছে । এই রকম একটা জীবন বাঙালীর ঘরে আসিয়! 
এক মায়ের কোলে পরপর তিনটি মেয়ের পর চতুর্ধ মেয়ে রূপে জন্ম শিল। মেয়ে- 
জন্ম গরীব বাঙালীর ঘরে অভিসম্পাত, তাই শৈল বাপ-মায়েব চর-অনাদরে উপেক্ষিত 
হইয়া রহিল। বিয়ের জন্য নানা চিন্তা-শাবনার পর তাহার পাত্র জুটিয়া গেল। বিয়ের 
পরে বরের সঙ্গে স্বামীর ঘরে যাইবার পথে জাহাজডুবি হইয়া সে মারা গেল, 
ৃ আবার ভাগ্য নেয়ে 
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্‌ পারে হায় গেল নৌকো! বেয়ে। 
কেন এল, কেনই গেল, কেই বা ডাহা জানে । 
৩২ 


৪৯৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ মেয়েটিকে ভালোবামিতেন, তাহার বুকে ব্যথা জমিয়া 
রহিল, আর রহিল সেই অনাদৃতা। মেয়ের বানার বুকে ৷ বাবার হিসাবের খাতায় 
শৈল একদিন হিজিবিজি কালির আ্ৰাচড় কাটিয়াছিল, তাহার জন্য শাস্তিও 
পাইয়াছিল। শৈল নাই, শৈলর স্বতিচিহ্ন বাবার বুকে চিরদিনের বেদনা সঞ্চিত 
করিয়া! রাখিল,_- 

আচড়-কাটা মেই হিসাবের খাতা, 
সেই কখান! পাতা, 
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতে| | 
হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত-_ 
সে শান্তি নেই, সে ছুই নেই; 
রইল শুধু এই 
চিরদিনের দাগ! 
শিশু-হাতের আচড় ক'টি আমার বুকে লাগ! ! 

শৈল কোথা হইতে আসিয়াছিল, আবার কোথায় চলিয়া গেল! কিন্তু তাহার 
এই নগণ্য শ্বৃতির বেদনাটুকু পিতার বুকে চিরদিনের মতো! সযত্নে রক্ষিত রহিল 
ন্বেহের আবরণে । 

“মুক্তি” কবিতাটি পলাতকার উল্লেখযোগ্য কবিতা । মধ্যবিত্ত বাঙালীর 
একান্নবতাঁ পরিবারে বধূ যে আলোকহীন, বৈচিত্র্যহীন বন্দীজীবন যাপন করে, 
তাহার মধ্যে.ষে ছুঃখ-বেদন! ও নির্মম হাদয়হীনতা আছে, কৰি তাহাই অতি স্থন্দর 
ভাবে উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন। 

বধূ স্বামী-গৃহে প্রবেশ করিয়া বৃহততর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে 
অষ্তঃপুরের কারাগারে বন্দিনী-জীবন যাপন করিতেছে । ন'বছরের মেয়ে "দশের- 
ইচ্ছা-বোঝাই-করা' জীবন-তরীটাকে বাইশ বছর অবধি টানিয়া লইয়া গিয়াছে। 
কর্মের চাকা অক্লান্ত ভাবে ঘুরিয়াছে। তাহার সংকীর্ণ পরিবেশ ব্যতীত যে 
বাহিরে একট প্রকাণ্ড বিশ্ব তাহার অজম্ দানের ধশ্বর্ধ লইয়া দাড়াইয়া আছে, 
তাহা তাহার জ্ঞানের বাহিরে ছিল। নিজের হুখ-ছুঃখ, আশা-আকাক্ষাও তাহার 
নিকট ছিল অজ্ঞাত। সে কেবল জানিত-_-'রাাধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার. 
পরে রাধা" । তারপর, তাহাকে ধরিগ সাংঘাতিক রোগে । মৃত্যু-শষ্যায় শুইয়া খোলা 
জানালার পথে সে প্রথম বিশ্ব প্রকৃতির স্পর্শ পাইল। অপূর্ব মুক্তির আনন্দে তাহার 
দেহ-মন পূর্ণ হইল। সই দিন সে প্রথম নিজের অন্তরের সন্তার পরিচয় পাইল, 

: প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে 
বসন্তকাল এফেছে মোর ঘরে । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৪৯৯ 


জানল! দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে 
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে_ 
আমি নারী, আমি মহীয়সী, 
আমার সরে হর বেঁধেছে জ্যোত্ম্বাবীণায় নিদ্রাবিহীন শী । 


আনন্ন মরণ চিরন্তন মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক রূপে তাহার চোখে দেখা 
দিল। মরণ তাহার পরম প্রিয়তম, সে-ই তাহার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে 
সার্থক করিল, তাহাতে অমৃত-রসের সন্ধান ছিল,__ 


এতদিনে প্রথম যেন বাজে 
বিয়ের বাশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে | 
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে খাক ! 
মরণ-বানরঘরে আমায় যে দিতেছে ডাক 
দ্বারে আমার প্রার্থী দে যে, নয় সে কেবল প্রত 
হেল' আমা করবে ন' নে কু । 


মধুর ভুবন, মধুর আমি নানী, 
মধুর মরণ, ওগে! আমার অনন্ত ভিথারি 
দাও, খুলে দাও দ্বার, 
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার | 


কোনো বন্ধন, কোনো অচল পরিস্থিতির মধ্যে অবরুদ্ধ হইলে জীবনের প্রক্কৃত 
আনন্দময় স্বর্ধপের উপলঙ্ধি হয় না, বিশ্বের সঙ্গে তাহার অন্তরতম যোগ সাধিত হয় 
না। জীবনের সঙ্গে এই মুক্তি-ক্ষেত্র রচনা হণরয়া প্রয়োজন, তবেই জীবনের 
সার্থকতা । মৃত্যু সেই অনন্ত মুক্তির দূত। সে কেবল জ্রীবনের মধ্যকার অচল 
আবেষ্টনীই ভাঙে না, সমগ্র জীবনের রুদ্ধ অবস্থাকে ও ভাঙিয়া মুক্তির আনন্দ ও নব 
জীবনের আন্বাদ দেয়। 


'ফাকি' কবিতাটির বিষয়বস্ত প্রায় একরপ। দ্বশুরবাড়িতে নানা প্রথা, সংস্কার 
ও সংকোচনের দেয়াল-আটা রুদ্ধ ঘরে বিস্ৃর প্রথম যৌবনের দিনগুলি কাটিয়া- 
ছিল। এই অবরোধের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে তাহার নিবিড় মিলনের স্থযোগ হয় 
নাই। দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর যখন সে হাওয়া-বদ্লর জন্য বাহির হইল বিদেশে 
ফেবলমাত্র স্বামীর সঙ্গে, তখনই সে জীবনে প্রথম ম্বামী-মিলনের আনন্দ লাভ 
করিল.। জীবনের প্রতি মুহূর্ত তাহার আনন্দ ও সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল। মৃত্যু- 
কালে সে হ্বামীকে বলিয়া গেল,_- 


৫৯০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


******এ জীবনে আর ফ'-কিছু ভুলি 
শেষ ছুটি মাস অনস্তকাক্প মাথায় রবে মম 
বৈষুষ্ঠেতে নারায়ণীর সিখের 'পরে নিতাসি'দূর-সম। 
এই ছুটি মাস সুধায় দিলে ভরে, 
বিদায় নিলেম সেই কথাটি শ্মরণ করে।" 
বিহ্ন অবরোধমুক্ত অবস্থায় প্রথম জীবনের স্বাদ পাইল, তাহার নারীজীবন 
সার্থক হইল, তারপর সে মৃত্যুতে মহামুক্তি লাভ করিল। কিন্তু তাহার স্বামীর মনে 
সে চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, এবং সেই স্বতির সঙ্গে তাহার স্বামী যে তাহার 
অন্গরোধ অনুসারে এক কুলী-রমণীকে সাহাযা করিয়াছে বলিয়া ফাকি দিয়াছিল, 
সেই মিথ্যাটাও চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। 
“ছিন্নপত্্ঁ কবিতার কর্ণবীর কাজের জালে আবদ্ধ হইয়! কর্ম ছাড়া আর 
ংসারে কিছুই দেখিতে পায় নাই। জীবনের প্রথম প্রেম-পাত্রীর স্বতি কর্মপ্রবাহে 
কোথায় ভাসিয়া চলিয়' গিয়াছে, সে প্রথম প্রেম যে তাহার জীবনে কতখানি সত্য 
ছিল, জীবনের যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ-সম্পদ ছিল, একথা এখন বিস্বতির অতল তলে । 
তারপর একদিন কর্মহীন অবসরে হঠাৎ এক ট্রকরা ছেড়-চিঠির অংশ তাহার 
&শশব-সঙ্গিনী মনোরমাকে মনে করাইয়া দিল। তখন সে দেখিল, মনোরমাই 
তাহারস্জীবনের একমাত্র সত্য-সম্পদ,__ 
সেই তে। আমার এই জনমের ভোর-গগনের ভার! 
অসীম হতে এসেছে পথহারা ; 
সেই তে! আনার শিশকালের শিউলিফুলের কোলে 
স্টত্র শিশির দোলে ; 
সেই তে। আমার মুগ্ধ চোণের প্রথম আলো, 
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো। 
কিন্ত তাহাকে আর কোথাও খু'ঁজিয়া পাইবার উপায় নাই, কেবল তাহার স্থতি 
পুীভূত বেদনায় চিন্তকে নিরস্তর দহন করিবে,_- 
“মনরে কি গেছ ভুলে" 
এ প্রশ্ন কি অনন্তকাল রইবে ছলে 
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোটা চোখের জলের মতে। | 
কত চিঠির জবাব লিখব কত, 
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে বলবে বহ্ছিশিখা_ 
অক্গরেতে হবে ন! আর লিখা ॥ 
জীবন পলাতকা, তাহার নেহ-প্রেম ও পলাতকা কিন্তু যে শ্বতি তাহারা পিছনে 
ফেলিয়! যায়ঃ তাহার বেদনা, তাহার উপলব্ধি মাছষের কাছে নির্মম ও বৃহৎ সত্য। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫০১ 


এই চঞ্চল জীবনের চঞ্চল ন্ষেহ-প্রেমের বেদনার অপব্ধপ মাধূর্ধ কবি আহরণ 
করিয়াছেন পলাতকার অনেক কবিতায়। 

'হারিয়ে-যাওয়া কবিতার মানবের অসহাঘ অবস্থা ও অজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি কবি 
কল্পনা করিতেছেন প্রকৃতির মধ্যো। ছোট্র মেয়ে বামী প্রদীপ হাতে করিয়া 
সিড়ি দিয়া নীচের তলার নামিয়া আসিবার সময় হঠাৎ বাতাসে আলে! নিভিয়া 
গেলে সে “আমি হারিয়ে গেছি” বলিয়া কাদিয়া উঠিল। এই বিশ্বগ্রকৃতি সৃুর্ধ- 
চত্দ্র-তারার দীপ হাতে লইয়া চলিতেছে, ঘদি হঠাৎ কোনো কারণে একদিন 
তাহার দীপ নিভিয়া যায়, তবে সে-ও অসীম অন্ধকারের মধ্যে “আমি হারিয়ে 
গেছি" বলিয়া কাদিয়! উদ্ভিবে। 

এই পলায়নপর, অনিশ্চিত জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষ অভ্ঞ। সে সরল 
বিশ্বাসে ধরিয়া লইয়াছে যে তাহার অস্তিত্বের সকল আবেষ্টনী চিরকাল বর্তমান 
খ[ন্লিতর। পরম নির্ভরতা ও সরল বিশ্বাসে সে জীবনের এই নির্মম, ধ্বংসকারী 
সত্যকে ভুলিয়। গিয়াছে। প্রকুতিও তাহাব গভীর আহ্মবিশ্বালে মনে করিয়াছে 
যে সে চিরকাল স্বপ্রকশ থাকিবে; কিন্ধ সে নিতান্ত অজ্ঞ, তাহার সরল বিশ্বাস 
ত্রান্তিময়। মানুষের তুলনায় সে অত বৃহৎ, অতি অধিককাল স্থায়ী বটে, কিন্তু 
যদি তাহার চক্দর-স্থধ নিবিয়া যায়, তখন দেখা যাইবে যে, সে মানুষের মতোই 
ভ্রান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া ছিল। 

মানবজীবন সম্বন্ধে কবির চিত্ত নানাভাবে মান্দোলিত হইলেও, কবি একটা 
নিদিই ধারণায় পৌছিয়াছেন, “শেষ প্রতিষ্ঠায় । সং" :র সর্বদা শোনা যায়-- 
“অমুক চপিয়া গিয়াছে, “অমুক নাই'। কিন্তু এ কথাটা মিথা", ইহা দৃষত্রান্তি 
মাত্র অনন্ত মহাসমূত্রের মধ্যে যেখানে জীবন-প্রবাহের চরম গতি, সেই মহা 
পরিপূর্ণতার মধ্যে সকলেই বিরাজ করিতেছে । এ সংসাবে যাওয়ং-আসা--হুন্স ও 
মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র; কোনোটাই চরম রূপ নয়। কবির নিদ্ধান্,_ 

মানুষের কাছে 
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে। 
তাই তার ভাহ! 
বহে শুধু আঞ্শানা আশ! । 
আমি চাই সেইখানে মিলাইভে প্রাণ 
যে-সমুদ্রে 'আছে' “নাই” পূর্ণ হয়ে রয়েছে মান। 

অবশ্থা এ সিদ্ধান্ত কবির নৃতন নয়, তবে এ যুগে নৃতনভাবে উপলব্ধি ও গ্রহণ। 

নিত্যপরিবর্তনশীল জগৎ ও চঞ্চল মানবজীবনের প্ররুত স্বরূপ কবি বুঝিয়াছেন 
বটে, কিন্ত ইহাদেব সধহুংখ, হালি-কান্পা, ন্েহ-প্রেম যে জীবনের গভীর তলদেশ 


৫০২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


হইতে উৎসারিত--ইহাদের অস্তিত্ব ব্যতীত যে জীবন অর্থহীন, তাহাও গভীর- 
ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন । | 

কল্পোল-মুখর এই বিরাট মরণ-শ্োতের ভাঙন-ধর! পাড়ির উপরে, পাতার 
কুটারের মধ্যে, মানুষের ক্ষণিক জীবনে যে অমৃত সঞ্চিত আছে, কবির চোখে 
তাহাই জীবনের পরম সম্পদ বলিয়। মনে হইতেছে । এই ক্ষণিকের ম্রেহ-প্রেম, 
হাসি-কাল্লাই তো জীবনকে স্ধায় ভরিয়া দিতেছে । তাই কবি জীবনের শেষ- 
বেলায় তাহার চারিদিকের পরিচিত সকলের প্রাণের নিবিড় প্রীতির ক্গণিক 
ক্বাদ লইয়! কৃতার্থ হইতে চাহিতেছেন,__ 


তাই যার। আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্ম ডোবার বেলাঃঃ 

তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো 

বলে নে, “ভাই, এই যে দেখা, এই যে ছেশাওয়।, এই ভালো, এই ভালো । 
এই ভালে৷ আজ এ সংগমে কান্নাভালির গঙ্গ।-যমুনায় 

ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়। ( শ্যে গান ) 


বাহিরের দিক হইতে একটি আঘাত কবির মনে এই ভাব-্বন্দের পুষ্টিসাধন 
করিয়াছে বলিয়া মনে হয়? তাহার জ্যোষ্ঠা কন্যার ব্যাধি ও মৃত্যু যেমন তাহার 
চোখের সামনে জীবনেব পলায়নপরতার মৃতি তুলিয়া ধরিয়াছে, অন্তদিকে 
মার্নবজীবনে ন্বেহ-প্রেমের সর্বগ্রানী শক্তি ও অচ্ছেছ্য-স্বব্ূপেব পরিচয়৪ তাহাকে 
দিয়ছে। কবির ব্যক্তিগত বেদনার মধ্যে মানবজীবনের এই চিরন্তন বেদনা রূপ 
পাইয়াছে। তাই বোধ হয় পলাতকা'র অধিকাংশ আখ্যায়িকাই বাঙালী 
মেয়েকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষণিক শ্ষেহ-প্রেমকে কবি 
একান্তভাবে গ্রহণ কবিবার ভন্ত প্রস্বত হইয়াছেন এবং যাহাদিগকে কেন্ত্র করিয়। 
এই অপূর্ব রস উৎসারিত হইতেছে, তাহাদিগকে আরো প্রাণের কাছে আকড়িয়। 
ধরিতে চাহিতেছেন। 

অবশ্তঠ আর একটি কথাও ঠিক যে, কবি চিরদিনই একান্তভাবে জগৎ ও জীবনের 
রূপরসভোগী | দীর্ঘদিন আধ্যাম্মিক অনুভূতির জগতে বাস ও স্থ্রি-ধারার রহন্- 
দর্শন করিলেও জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রসমাধুর্ধ তিনি বেশি দিন তৃলিয়া থাকিতে 
পারেন না। ইহাই যে তাহার সত্য অবলম্বন। তাহার কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য 
যে সান্ত, খণ্ড, ক্ষণিককে ত্যাগ করিয়া নয়, তাহার মধ্য দিয়াই অনন্ত, অধণ্ড ও 
চিরস্তনকে উপলব্ধি করা । এই ক্ষণিক ও চিরস্তণ যে একত্রে তাহার কাছে পরম 
সত্য। তাই কবি আবার জগৎ ও জীবনের মধ্যে নামিয়া আলিয়াছেন ও জীবন- 
অপরাহ্ণে শেষ বারের মতো ইহাদের অপূর্ব রসমাধূর্ধ আহরণ করিয়া যাইতে 
চাছিয়াছেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী, ও “মহয়া'য় ইহার পরিচয় স্ুপ্রকাশ। 


হও 
শিশু ভোলানাথ 


(১৩২৯) 

পলাতকা'র চারি বংলর পরে "শিশু ভোলানাথ' প্রকাশিত হয়। এই সময়ুট। 
কবির জীবন নানা পরিস্থিতির মধ্য দিরা অতিবাহিত হইয়াছে। নূতন রাজনৈতিক 
আন্দোলন, স্যর উপাধিত্যাগ, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠ ইয়োরোপের নানা দেশ ও 
আমেরিকা ভ্রমণ প্রভৃতি অল্ল-বিস্তর তাহার চিন্তা ও কর্মকে পরিব্যাপ্ত করিয়া 
রাখিয়াছে, পরিচালিত করিয়াছে । এ সময়ের মধ্যে কোনো নৃতন কাব্য-রচনা 
নাই, কেবল পুরাতন নাটকের কিছু রদ-বদল করিয়া অভিনয়যোগা সংস্করণ করা, 
প্রবন্ধ, গল্প এবং অপূর্বকাব্যময় গছ্যে লিপিকা'র কথিকা রচনা! প্রস্তৃতি নাহিত্য- 

এচষ্ট! চলিয়াছে। নৃতন স্থক্টীর প্রেরণা কোনো নবতর কপ এখনো গ্রহণ 
করে নাই। 

পলাতকায় কৰি নিরম্র পরিবর্তনশীল জগতের বুকে, চঞ্চল মানবজীবনের 
স্থথদুঃখের মধ্যে আবার আন্দোলিত হইবার যে আকাঙ্ক। প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার ভের চলিয়াছে 'পূরবী'তে। শিশু ভোলানাথ'-এ কবি বিরুদ্ধ ভাঁব-চক্কে 
অবস্থান করিতেছেন । প্ররুতপক্ষে জীবন ও জীবনের সব-কিছুই ক্ষণিক। ক্ষণিক 
স্থখছুঃখ ও স্েহপ্রেমে আন্দোলিত হওয়া তো অর্থহঈন। স্ষ্টির রহশ্যই তো ধ্ৰংস 
ও তারপর আবার নৃতন কূপ গঠন। এই ক্ষণিকত।. কবির মনে একটা বেদনা 
জাগিয়াছে, তাই স্থষ্টির রহস্যের আলোকে জীবনকে নৃতনভাবে দেখিয়' এই খেলার 
মর্ম বুঝিয়া শান্তির আশা করিতেছেন। জগৎ ও জীবনের প্রক্কত স্বরূপ বুঝিয়! 
শান্ত ও পিরানক্ত মনে কবি "পূরবী'তে যে সৌন্দর্ষ-মাধুর্ষ-প্রেম উপভোগ করিবেন, 
তাহারই জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত করিতেছেন "শিশু ভোলানাথএ। কবি তো এই 
ক্ষণিকের মধ্যেই চিরন্ততনকে দেখিয়া থাকেন। এই খণ্ডকে বাদ দিলে অথণ্ডের 
উপলব্ধি তো সম্ভব নয়। ধ্বংসও যেমন সহ, নবস্থষ্টিও তেমনি সত্য। এই 
খেলার জগতে ছুদণ্ডের খেলন। লইয়া খেলাও ত একট" সত্য অবস্থা । *শিশু 
ভোলানাথ' -এ কবি জীবনের ক্ষণিকতার বেদনাকে স্ষ্টিলীলার একটা রহস্তের মধ্যে 
ডুবাইয়। দিয়া মনকে শান্ত ও ভারমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহার সঙ্গে, 
নান! বিরুদ্ধ'চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত, নান! কর্মের জটিল পরিবেশ, জগতের জড়বাদী 
সডাতার বস্ত-সঞ্চদ্বের ভয়াবহ বিরুত রূপ হইতেও মুক্তি কামনা করিতেছেন। এই 
দুই প্রচেষ্টাই 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতা-রচনার প্রেরণা জোগাইস়্াছে। 
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শিশুকে কবি ভোলানাথ বলিয়াছেন। ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর স্টিকে একবার 
ভাঙিতেছেন আবার গড়িতেছেন। বিশ্বন্ুির মধ্য দিয়া এই ধ্বংস ও পুনর্গঠনের 
লীলা চলিয়াছে। ধ্বংস না হইলে নৃতন কৃষ্টি সম্ভব হয় না। এক ধ্বংস হইতেছে, 
আবার নৃতন স্প্টি হইতেছে, আবার তাহ ধ্বংস হইতেছে, আবার নৃতন হি 
হইতেছে। এইভাবে নিত্য-নৃতন স্থষ্টি হইতেছে, নিত্য-নৃতন ধংস হইতেছে। 

বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ। তিনি সবই তৃলিয়া যান। কোনো কিছুতে তাহার 
মায়ামমতা নাই, আসক্তি নাই, কোনো কিছু চিরদিনের মতো! ধরিয়া রাখিবার 
ইচ্ছা নাই। নিছক খেলার আনন্দে তিনি একবার ভাডিতেছেন, আবাব 
থড়িতেছেন। ইহাতে তাহার কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো প্রয়োজন নাই। 

শিশুও বিশ্বেখ্বর ভোলানাথের মতো । তাহার কোনো উদ্দেশ্ট নাই, লক্ষ্য নাই 
স্পারাক্ষণ খেলার আনন্দে মাতিয়া আছে। তাহার খেলনা সে একবার 
ভাঙিতেছে, আবার গড়িতেছে। ধৃলো-মাটি, কাঠি-কুটো লইয়া! মে সকল সময় 
একটা-না-একটা কিছু গড়িতেছে। একটা'-কিছু গড়া শেষ হইতে না হইতেই সেটা 
ভাঙিয়া দিয়া, আবার নৃতন কিছু গড়িতেছে। এই খেলাতেই তাহার পরমানন্দ। 
নৃতন নৃতন খেলার আনন্দে শিশু ভোলানাথ বিভোর হইয়া আছে। 

বিশ্বের স্যট্টি-প্রবাহের মধ্যে কোনে'কিছুকে আক্রড়াইয়া ধরিয়। রাখা যার ন!। 
সঞ্চয়ের চেষ্টা বৃথা-ছৃঃখ ও শোক অর্থহীন। শিশ-চিত্ত কোনো সঞ্চয়কে পুজীভাত 
করিতে চাহে না, কোনো ধ্বংসে তাহার ছুঃখ নাই, সমস্ত ছুঃখ-ক্ষোভের অতীত 
সে। ভগবানের স্ষ্টিলীলা-রহশ্যের মর্ম শিশুই কেবল বুঝিতে পারে_ তাহার 
জীবন সেই সুরে বাধা । কবিও শিশর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত ছুঃখ- 
শোক-ক্ষোভের অতীত হইতে চাহিতেছেন-_-তাহার হৃদয়কে নির্মল করিয়া বস্বর 
নানা বন্ধন হইতে মুক্ি-কামনা করিতেছেন । শিশ্ু-চিত্তে প্রবেশ করাই তো সৃষ্টি- 
রহ্ন্তকে উপলব্ধি করা_ বিশ্বেশ্বর ভোলানাথের লীলাকে উপলব্ধি করা । 

শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলি লিখিবার উদ্দেশ্ট কৰি তাহার পশ্চিম 
যাত্রীর ভায়ারি'তে (“যাত্রী”) প্রকাশ করিয়াছেল,_- 

“*শ্কিছুকাল আমেরিকার প্রোডতার মরুপারে দোরতর কাধপঠ্তার পাথরের ছুর্গে আটক! 
পড়েছিলুম | সেদিন খুৰ স্পষ্ট বুঝেছিলুম জসিয়ে তোলবার মতো! এতবড়ে। হিখো ব্যাপার জগতে আর-কিছুই 
নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাঁকে বাধ! দেবার স্পর্ধা করে ; কিন্তু কিছুই খাকবে না, 
আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্সিপাকে এক-একফ জায়গায় এট সব বস্থর পিওগুলোকে 
গুপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই শ্রোতেরই অবিরত বেগ ঠেলে ঠেলে সমগ্ত ভাদিয়ে নীল সমুদ্রে দিয়ে 
যাবে-_ পৃথিবীর বক্ষ নুস্থ ছবে। পৃথিবীতে হৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লেত, সে নিয়ালক্ত, সে 
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অকৃপণ,-সে কিছুতেই জমতে দেয় ন! ; কেনন! জমার জগ্রালে তার সুষ্টির পথ আটকার,__সে যে নিত্য 
বৃতনের নিরন্তর প্রকাণের জন্যে তার অবকাপকে নিল করে রেখে দিতে চায় । লোভী মানুষ কোথ' 
খেকে জঞ্জাল জড়ো করে, সেইগুলোকে আগলে রাপবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে নিয়ে প্রকা 
লন ছাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেন ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তপুণ্ভের অন্ধকারে বানা 
সেঁধে সঞ্চয়-গরের ওদ্ধতোয মহাকালকে কৃপণট! বিদ্ধরপ করছে,_এ বিদ্ধপ মহাকাল কখনোই লইবে না । 
আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় মধি লগপকালের জন্য হুর্ধকে পরাহৃত করে দিয়ে ভার পরে 
নিক্কের দৌরাংস্থ্যর কোনো চিত না রেপে চলে দায়, এ সব তেমনি করেই শূন্যের মধো বিলুপু হয়ে যাবে। 

কিছুকালের ক্ুম্যে আমি--*শ্বানকদ্দপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম । তখন আমি এহ ঘন দেয়ালের বাইরের 
রাস্থ। থেকে চিরপ'থকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম, সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, 
আমার ধানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আরম দেদেন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর | 

আমেরিকার বস্তগ্রাস খেকে বেরিয়ে এসেই শিপ ছোলানাথ' লিখতে বলেছিলুম, বন্দী যেমন ফাক 
গেলেই ছুটে আসে সমুজের ধারে হাওয়! খেতে হেমনি করে। দেয়ালের মধো কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা 
পড়লে তবেই মানুষ স্পট করে আবিষ্কার কর, তার চিত্তের জন্যে এভবড়ো আকাশেরত ফাকট! দরকার | 
প্রবণের কেল্লার মধো আটক, পড়ে সের্দন আন্ম তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলম, অস্থারের মধ 
মে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকাম্ুরে বিস্তুত। এইক্তগ্ঠে কল্পনার সেই শিশ্ুলীলার মধো 
ডুব দদলুম, সেই শিশ্বলীলার তরঙ্গে সাতার কাটলুম মনটাকে শ্রিদ্ধ করবার জন্টে, নিল করবার জন্যে, 
মুক্ত করবার জচ্গে |” ই অক্টোবর, ১৯২৭। 

'মামরা দেখিয়াছি যে খেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া কবি বিশ্বেশ্বরের লীলারস 
অন্তভব করিতেছেন। প্রথমে তীাহাৰ ব্যক্তিজীবনের সহিত লীলা, তারপর, স্হ্বির 
মর্ষো লীল: কবি অপূর্ব আনন্দ-বিম্ময়ে অনুভব করিয়াছেন । এই লীলাময় ভগবানের 
যে ভাব-মৃতি কবির কল্পনাকে অধিক |র করিয়া আআ" তাহার সহিত হিন্দু-পুরাণের 
নরাজ্ শিলের পরিকল্পনার যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ আছে। বেদের রুদ্রদেবতা পুরাণের 
শিবে পরিণত হইয়াছেন কি ন" তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে কবি 
ভগবানের যে কল্পনা করিয়াছেন এইযুগে, তাহা ভোলানাথ শিবেরই কল্পনা। 
স্থির মধা দিয় তিনি নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, তাহার একপাদক্ষেপে 
ধ্বংস হইতেছে, অন্য পাদক্ষেপে নৃতন 5 ফুটিয়া উঠিতেছে। কোনো দিকে 
তাহার ভ্রক্ষেপ নাই, কিছুতেই কোনো আশণ্ক নাই, মায় নাই, হথখ-ছুঃখের 
বিকার নাই, কেবল উদ্দাম নৃত্যরসে মাতিয়া নাচিয়: চলিয়াছেন। মানবও সেই 
সঙ্গে তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছ জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া। কোনো জন্মের 
কোনো সঞ্চয় সে ধরিয়া রাখিতে পারতেছে নাঁ। মৃত্যু আসিয়া বারে বারে 
তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিতেছে । একজন্সের স্থখছুঃখ-হাসিকান্গা পিছনে 
পড়িয়া রহিতেছে। সে মৃত্যুক্ষানে শুচি হইয়া নবীন জীবনে চলিয়া যাইতেছে । 


ক্রীড়া-রপমণ্ড ভগবান যেমন চির-পথিক,* মানুষও তাহাই । কোনো বন্ধনই 


৫০৬ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। শিশুই ভোলানাথ মহেশ্বরের প্রকৃত চেলা। 
সে নিরাসক্ত--কেবল খেলার আনন্দে তাহাত্ধয খেলনার ভাঙা-গড়া করিতেছে । 
মান্থযকে তাহার « কত সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, শিশুচিত্তের নিধিকার, সহক্ত, 
খেলার আনন্দরসের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে । তবেই সে তাহার নিত্য- 
মানবসত্বার নিরাসক্ত, পথিক রূপটি উপলব্ধি করিতে পারিবে ও স্বখছুঃণের 
সমস্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া অনাদি শিশুসাীব সহিত লীলার মানন্দ উপভো"| 
করিতে পারিবে । 
কবি শিশুব ভক্ত-শিষ্য হইতে চাহিয়াছেন,-- 
ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে 
শেরে তোর ভাও'বর দলে; 
দেরে চিত্রেমোর 
সকল ভোলার এ ঘোর, 
খেলেনা-ভাঙার গেলা দে আমারে বলি। 
তাপন স্থির বন্ধ আপনি ছি'ড়িয! যদি চল 
ভবে তোর মত নঙনের চাল 
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে। 
(শিশু চোলানাখ ) 


হা হইলেই নিতয-শিশুব সহিত জন্মে জন্মে তাহার খেলা সম্ভব হইবে,_- 


দিন গেল ই মাঠে বাটে, 
ক্সাধার নেমে পলো; 
এপার থেকে বিদায় মেলে যদ 
হবে চোগার সন্ধ্যাবেলার 
খেয়ানে পাল তোলো, 
পার হন এই হাটের ঘাটের নদী। 
আবার, ওগো! শিশ্পর সাথি, 
শিশুর ভুবন দাও তে! পাতি 
করব খেল! তোমায় আমায় একা। 
চেয়ে তোমার মদের দিকে 
তোমার, চোমার জগৎটিকে 
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখ! | 
(শিশুর জীবন ) 


“শিশু ভোলানাথ' 'শিশুর'ই অন্বৃত্তি--শেষ অংশ বলা যাইতে পারে। শিশু 
মনের যে কৌতুহল, সন্তানপরতা৷ ও নানা হস্ত, শিগু-কল্পনার যে বিচি লীল। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৫০৭ 


কবি অপূর্বভাবে ব্ধপায়িত করিয়াছেন "শিশু'তে, এ গ্রন্থে তাহারই জের চলিয়াছে। 
তবে শিশুকে কবি এখানে নিত্য-শিশু ভোলানাথ মহেশ্বরের প্রতীক বলিয়া অনুভব 
করিয়াছেন। শিশু-মনন্তত্বের কাব্যব্পায়ণে ও শিশু-জীবনের রহশ্-দর্শনে বিশ্ব- 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অদ্থিতীয়। 


২৪ 


(১৩৩২) 


'পলাতকা'য় কবি তাহার “আপন মান্ুষ্ব গুলি'র স্পর্শ চাহিয়াছিলেন, আবাব 
'কান্লাহানির গঙ্গা-যমুনায়” “ডুব দিতে চাহিফাছিলেন, 'পৃরবী'তে সত্যই কবি সেই 
€রার ধূলা-মাটি, তরু-লতাঁ, জল-হাঁওয়া, লেই প্রক্কতির বিচিত্র রূপ-বসেব মধো, 
মাষের নেহ-প্রেম, হাসি-কাজ্ার মধ্যে নামিয়া আমিলেন। ক্ষিণিকা' হইতেই 
এই জগৎ বিদায় লইয়াছিল। তারপর, “খেয়া হইতে গীতালি" পর্যস্থ দীর্ঘদিন 
কবি আধ্যাত্মিক অন্তভৃতির জগত ছিলেন,ভগবানের সহিত ব্যক্তি-জীবনের 
লীলার রস ও রহস্যের মধো আক নিমজ্জিত ছিলেন । বলাকা"য় কবি--এই 
স্বত্টর মধ্যে ভগবানের লীলাকে প্রত্যাক্ষ করিয়াছেন । তাহার গভীর অন্ত্ষ্টির 
সামনে স্যর প্রকৃত স্বপ-_-জগৎ ও জীবনেব সত্যকাব রূপ ধবা পড়িয়াছে। 
স্থির গতিবেগে কোনো কিছুই স্থায়ী নয় ইহা "4 বুঝিয়াছেন, কিন্তু ভগৎ ও 
জীবনের যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেম তাহার আজীবন সাধনার ধন- তাহার কবি- 
চিত্তের অক্ষয় সম্পদ, তাহাকে তো! কিছুতেই তিনি ছাড়িতে পারেন না। 
সোনারতরী-চিত্রাটচতালির যুগে কি নিবিড় আনন্দ ও বিন্ময়ে কবি প্রকৃতির ও 
মানবের রূপ-রস পান করিয়াছেন! জল-স্থল-আকাশের অপরিসীম সৌন্দর্ষে 
তিনি চমকিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল বূপবৈচিত্র্যে 
তাহার প্রাণে আনন্দের মহামহোৎসব চগাছে, প্রকৃতির সহিত তাহার গভীর 
আত্মীয়তার অবিচ্ছিন্ন এক্যবন্ধন ও মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কার়া, 
প্রেম-বিরহের নিবিড় অনুভূতির বিচিত্র রসোচ্ছল প্রকাশ হইয়াছে অসংখ্য 
কবিতা, গান ও গল্পে বহুকাল ধরিমা। ইহার্দিগকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া তো 
তাহার পক্ষে সম্ভব নয়__ইহারা ষে তাহার অস্তরতম কবিপ্রকৃতির সতাকার অংশ, 
একদ। ইহারাই যে ত্বাহার অনুভূতি ও কল্পনাকে দিবারাত্ি আচ্ছন্ন করিম্ব। ছিল। 
তারপর দীর্ঘদিন চলিয়া গিয়াছে, কতো নৃষ্ধন ভাব-পরিস্থিতির মধ্য দিয়! তাহাকে 


৫০৮ রবীক্্-কাব্য-পরিক্রম। 


অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কতো চিন্তা, কতো রহশ্-দর্শন, কতো কর্মের তরঙ্গ 
তাহাকে নব নব চেতনায় উদ্বদ্ধ করিয়াছে, তাহার জীবনকে বিচিআ দোলায় 
আন্দোলিত করিয়াছে । কিন্ত নিতান্ত আত্মগত অধ্যাত্-অন্গভূতির সুশ্ রস- 
কম্পনের মায়াজাল, বা স্্িধারা ও মানব-জীবনের যথার্থ স্বপ্ূপের গভীর রহশ্ত- 
চিন্তার অভ্রভেদী আভিজাতা, তাহার এতদিনের বিশ্বত প্রেম ও সৌন্দর্যের 
জীবনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না । জীবন-অপরাছ্টে কবি একবার তাহার 
সেই সাধের জীবনকে, সেই সৌন্দর্ষ-মাধুর্ষ-প্রেমের পরমমনোহর, স্বৃছূর্লভ 
স্থৃতিগুলিকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন। 

দীর্ঘদিনের অধ্যান্-সাধনা ও অতীন্দ্রিয় রস-বিহার এবং সির প্ররতি- 
মানবের--অন্তনিহিত সভার চিরন্তন রহশ্য-নির্ণয় কবি-চিত্তে এই জীবনের পরিণাম 
সম্বন্ধে একট! সথনিিষ্ট ধারণা ও স্থুগভীর বিশ্বাস দিয়া গিয়াছে । কৰি স্থিরভাবে 
জানিয়াছেন যে স্থষ্টি ও মান্ষের নিরন্তর পরিবর্তন হইতেছে । মানুষ চিরন্তন 
পথিক, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্া, স্বেহ-প্রেম পিছনে ফেলিয়া গে জীবন হইতে 
জীবনান্তরে চলিয়া যাইতেছে । তবুও তো এই অসম্পূর্ণ জীবনেব ক্ষণিক হালি- 
কামনা যে মানুষের জীবনের নবখানি জুড়িয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের মতো অতো 
অনুভূতিপ্রবণ ও স্পর্শকাতর কবির পক্ষে এই জীবনকে সুলিয়া যাওয়া অসম্ভব | 
তাই এ জীবনের নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও ইহাকে একেবারে ছাড়িতে পারেন 
নাই। কবিচিত্তের এই দ্বন্ব পলাতকার মাখ্যায়িকাগুলির মধ্যে রূপ পাইয়াছে। 
শেষে পলাতকার “শেষ গানে' কবি জ্রীবনের শেষ কয়দিন, “পুণ্য ধরার ধূলে'-মাটি 
ফল-হাওয়া-কল-তণ তরুর সনে' প্রাণের মিলন চাহিয়াছেন ও তাহার প্রাণের 
মানুষের সঙ্গে 'কান্না-হাসির গঙ্গা-যমূনায়' সাতার দিতে চাহিয়াছেন। শুধু কামনা 
নর, “এই ভালে। এই ভ।লো' বলিয়া তিনি কাহার নির্বাচনকেও যুক্তিযুক্ত বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই কবিতাটি “পূরবী? গ্রন্থের দ্বারদেপে স্থাপিত হইয়া এ 
গ্রন্থের অস্তণিহিত ভাবধারার ইঙ্গিত করিতেছে। 

কবি তাহার পূর্ব জীবনের মধ্যে আবার ফিরিয়া আনিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
জীবন যে ফ্ুরাইয়া আমিতেছে। যে অপরূপ সৌন্দর্ধমন্রী ধরণীর বুকে অফুরন্ত 
রূপবৈচিত্র্য ও রসমাধুর্ধের মধ্যে কবি আবার আলিয়া নামিলেন, সে ধরণী হইতে 
তো ঙাহাকে শীস্বই মহাযাত্রা করিতে হইবে। জীবনের দিক্‌চক্রবাল ব্যাপিয়। 
€তো বিদায়ের করুণ রাগিণীর আলাপন স্থরু হইয়াছে । আবার নৃতন করিয়া সে 
জীবন উপভোগ করিবার বয়স নাই--সময় নাই। মৃত্যু-দূত অলক্ষ্যে দ্বারে 
ঈাড়াইয়া তো প্রতীক্ষ করিতেছেই, তারপর গীতালি-বলাকার মনোভাব 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫০৯ 


এজীবনের কোনো উপকরণেরই যে যথার্থ মূল্য নাই এ ধারণাও তাহার মনের 
পশ্চাতে সঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, তাই আবার জীবন-মধ্যাঙ্কের কূপ-রসের স্বর্গ 
রচনা করা সম্ভব হইল না, দিনের আলো] থাকিতে থাকিতে আবার সেই পুরাতন 
গানের তান ধরার কল্পনা কার্ধে পরিণত করিতে পারিলেন ন৷। আবার 
'সোনারতরী-চিত্রার মতে! কাব্য রচন] সম্ভব হইল ন!। বার্ধক্য ঘন যৌবনেৰ 
ত্বর্গ আর রচনা করা হইল না, তখন স্থৃতিতে সেই মধুময় বিগত দিনগুলিকে 
পুনরুজ্পীবিত করিয়॥ তাহার যতখানি মাধূর্ধ সম্ভব কবি আহরণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের পার্থক্যের দীর্ঘনিংশ্বাসে এবং আনন 
চির-বিদায়ের চিন্তায় কবির সে স্মৃতির আনন্দও ম্লান ও করুণ হইয়া উঠিরাছে। 
ইহা যেন কোনে। বিগত স্থণের দিনের স্বৃতিতির্ণ। একদিকে অতীতের 
মৌন্দর্য-মাধূর্-ভরা জীবনের মধুর স্থৃতির আকর্ষণ ও উহাকে ফিরিরা পাইবাব 
সকাজ্কষা, অন্যদিকে মৃত্ার সথনিশ্চিত আহ্বান 'পূরবী'র মধ্যে আলো-ছায়াব 
যে মায়ারচন। করিধ়াছে, তাহা হ্ধাস্তকালে পশ্চিমাকাশের আনন অন্ধকারের 
পইউ-ভূমিকায় ক্ষণিক বর্ণনম[রোহের মতো করুণ ও মনোহর । 

পূরবীতে প্রধানত ছুইটি ভাবধাব। লক্ষ্য কর। যায়, 

(ক) অতীতের প্ররুতি-মানবের রূপ-রসোচ্ছল জীবনের আকধণ-অন্টভব ৪ 
নেই জীবনকে ফিরিয়া পাইবার আকাক্ষী এবং আসন্ন মৃত্যুর পট-ভুমিকায় লে- 
জীবন উপভোগের করুণ ব্যর্থতা । 

খ) আলন্ন মৃত্যুর পদর্বণি ও মহাযাত্রার আহ্ষফ | 

(ক) নান! চিন্তার জটিলতা, বহু কর্মের কোলাহল, বহু ভ্রমণ ও জনসমাগম, 
পশ্চিমের যাস্ত্রিক সভ্যতার নর্বগ্রাসী এইশ্বধ-বিলাস, স্থ্টর রহশ্ত ও মানবজীবনেব 
পরিণাম সম্বদ্ধে ধারণা কবির মনকে দীর্ঘদন একেবারে গ্রান করিয়াছিল। 
প্রকূতির সৌন্দর্য ও রহম্থয এবং মানবের ম্থকোমল চিত্রবৃত্তির মাধুধের জীবন হইতে 
কবি কোথায় দূরে সরিদ্ধা গিয়াছিলেন। এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দধ ও 
মাধুর্ধের মহা-মহোতৎ্সবের মধ্যেই তো তাহার সত্যকার বানভূমি, কিন্ত তিশি 
এতদিন সেখান হইতে নিবাসিত হুইল! ছিলেন। তারপর এই সৌন্দধ ও প্রাচুর্যমী, 
শ্যামল! মাটি-মায়ের সহিত তাহার নাড়ীর অচ্ছেছ্ বন্ধন বুঝিতে পারিয়া আবাব 
তাহার ন্মেহ-মেছুর বুকে ফিরিয়া আসিলেন, 

' আক্তকে খবর পেলেম খাটি-_ 
মা আমার এই গ্তামল মাটি, 
অন্নেপর! শোভার নিকে তল 


৫১০ রবান্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


অভ্রভেদী মন্দিরে তার 
বেদী আছে প্রাণদেবতার, 
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন। 
(মাটির ডাক) 


কিন্তু কবি এই মাটিমায়ের কোল ছাড়িয়া “দুরে ইটকাঠের পুরে বেড়া-ঘেরা 
বিষষ নির্বাসনে' দিন কাটাইয়াছেন, সেখানে “তৃপ্তি নাই, কেবল নেশা, কেবল 
“ঠেলাঠেলি, কেবল 'উপার্জনে আবর্জনা জমে'। আজ আবার কবি মাকে 
ফিরিয়া পাইয়াছেন,__ 
আঙ্গ ধরগ আপন হাতে 
অন্ন দিলেন আমার পাতে, 
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে | 
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে 
নিশ্বাস মোর খবর আসে 
কোথায় আছে বিশ্বতনের প্রাণ ; 
ছয় ধতু ধায় আকাশ-তলার, 
তার সাথে আর মামার চলায় 
আজ হতে না রহল বাধধান। (এ) 


ন্ট 


আবার তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়াছেন,-_- 
|] কী ভুল ভুলেছিলাম, আহা, 
সব চেয়ে য! নিকট তাহা 
হৃদুর হয়ে ছিল এতদিন ; 
কাছেকে আজ পেলেম কান্ছে_ 
চারদিকে এট যে ঘর আছে 
তার দিকে আজ ফিরল উদাদীন। (শর) 


এই ধরণীর বুকে যে অজন্র সৌন্দর্ধের আয়োজন, তাহার সহিত যে কবির 
প্রাণের নিগৃঢ় যোগ, কিন্তু সে সৌন্ধ-লোকে প্রবেশের চাবি তিনি হারাইয়া 
ফোলয়াছিলেন,__ 
পালনের ই মাচল ব্যপে 
যেদিন হাওয়।! উঠত ক্ষেপে 
ফাগুন বেলার বিপুল ব্যাকুলতার়, 
লেদিন দিকে দিগঞ্তরে 
লাগত পুলক কী মস্তরে 
কচি পাতার প্রথম কলকখায়, 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫১১ 


সেদিন মনে হত কেন 
এ ভাষারি বাঁ যেন 
লুকিয়ে আছে হাদয়কুপ্নহায়ে। (প্র) 


আর আশ্িনের ফসল-ক্ষেতে যখন “কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায় “সবুজ 
লাগর' ছুলিয়া উঠিত,- 
সেদিন আনার হ'ত মনে 
ই সবৃচ্জর নিমন্থুণে 
মেন আমার প্রাণের মাছে দাবি, 
তাহ তো হিল! ছুটে পালা 
ফেতে তারি যন্দ্রশালায়, 
কিন্তু 
কোন্‌ ভুলে হার হার্রিয়েছিল চাবে। (8) 


কাব তাহার এতদিনের হারানে। চাবি আবার খুগিয়া পাইরাছেন,। আবার 
দেই সৌন্দ্ের যজ্ঞধালাম তিনি বহুদিন পরে প্রবেশ করিলেন । 
দ্বিষস্রতম বর্মের জন্মদিন তাহার নিকট আনিছাছে আজ নৃতন বেশে, 
***মে একান্তে আনে 
মোর পাশে 
পা» উত্তরীম্নতলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার 
শ্বহন্মে-সজ্জিত উপহার-__ 
নীলকান্ত আকাশের খালা, 
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত হুধার পিয়ালা । 


ধরণী-গগনের অপর্যাপ্ত সৌন্দর্ধ-মাুর্ষের সৃধাভাগ্ড হাতে যৌবনের আগমন। 
সেই জন্মদিন তাহার চিত্ত-মাঝে চিরনৃতনের ডাক দিয়াছে। তাহার প্রথম 
জন্মদিনের সেই অক্লান, তরুণ নবজাতককে কবি আবাহন করিতেছেন,__ 


হে নুতন, 
দেখ! দিক্‌ আরবার জন্মের প্রথন শুভক্ষণ। 
আচ্ছন্গ কশ্ছে তারে আজি 
শীর্প নিমেষের যত ধুলিকীর্ জীর্ণ পত্ররাজি। * 
হে নূতন, 
তোমার প্রকাশ হোক কুত্টিক! করি উদঘাটন 
সুধের মতন। ৪ 


৫১২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


বসন্তের জয়ধবজা ধরি 
শৃম্ত শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি. 
সেই মতো, হে নৃঙন, 
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করে! উন্মোচন । 
( পৃচিশে বৈশাখ ) 


চির-তারুণ্যের পূজারী কবি জীবন-সায়াহ্কে যৌবনের সৌন্দ্ষ-মাধূর্য-রসোচ্ছল, 
হ্বধাময় দিনগুলি ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছেন। কবির কাজই তো চির-বসন্ত, 
চির-যৌবনের লীলাকে অব্যাহত রাখা । যৌবনের আনন্দের স্থধাপাজ্র ভে। 
কখনই রিক্ত হইতে পারে না। সেই চিরন্তন অথচ অধুনা-বিস্বত যৌবনের 
দিনগুলির জন্ত কবি মহাকালের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন তাহার বহু-খ্যাত 
'তপোভঙ্গ' কবিতায় । 

কালের অধীশ্বর মহেশ্বর সব-ভোলা, বর্ব-ত্যাগী সন্গযাসী । কবির যৌবন-কালেব 
যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল" দিনগুলি কি তিনি হুলিয়া গিয়াছেন? বসন্তের শেষে 
কেংশুকমণ্ডরী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িদ্াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহার সেই 
রসোচ্ছল দিনগুলি কোথায় অকুল শূন্যে ভামিয়া গিয়াছে ! “ম্বেচ্ছাচারী হাওয়াব 
খেলায়" “আখিনের শীর্শুত্র মেঘের' মতো সেই জ্বলন্ত যৌবন-স্বতি কি বিশ্বতিব 
ঘাটে' অন্তহিত হইয়াছে? কিন্ত ভোলানাথ বৌঁধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কৰিব 
এই যৌধনের উদ্দাম দিনগুলি তাহার রুক্ষ, রিক্ত সন্যাসিবেশকে দূর করিয়া 
একদিন তাহাকে অপরূপ ৌন্দধ ও শোভায় সাজাইয়! দিয়াছিল। তাহার ডগ্বরু- 
শেও। কাড়িয়া লইয়া মন্দিরা-বাশি হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার ভিক্ষাপাত্র 
কমগুলু বসস্থের গীত-গন্ধ-রসে পরিপূর্ণ করিয়। দিয়াছিল। 

সেদিন ভোলানাথের তপস্থার শুষ্কতা ৪ রিক্ততা কোথায় শূন্যে ভাঁসিয়া গেল, 
তাহার ধ্যানের নিগুড় আনন্দ-মন্ত্রটি বাহিরে আলিয়া ধরণীকে পুষ্পসম্ভারে ৪ নব- 
কিশলয়ে ভূষিত করিল । বসন্তের বন্যান্রোতে সন্যাসের অবসান হইল। আপন 
অস্তর-নিহিত সৌন্দর্ধের সন্ধান পাইয়া ভোলানাথ আনন্দে অধীর হইয়! “বিশ্বের 
ক্ষুধবর' “মৃধার পাত্রটি, পান করিলেন। তখন আরম্ভ হইল মহেশ্বরের উদ্দাম 
আনন্দ নৃত্য | ক্ষণে ক্ষণে তাহার নব নব কূপ ও নব নব সৌন্দধের বিকাশ হইল। 
নেই পূর্ধ বৃত্যের নব নব রূপ ও নব নব সৌন্দর্ধের লীলা দেখিয়া, কবি আনন্দে 
'মাস্মহারা হইয়। সেই নৃত্যের ছন্দে ও তালে কত সংগীত রচনা করিয়াছেন। কিন্ধ 
আজ সেই হধার পানপাক্স কি ক্ষ্যাপার তাগুব-নৃত্যে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল? 
কবির যৌবনের সেই উচ্ছল দিনগুলি কি 'নিঃশ্ব কালবৈশাখীর নিঃশ্বাসে রিক্ষতাব 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫১৩ 


বেদনায় ম্লান হইরা. গেল? কবির বিশ্বান, সে দিনগুলি কখনোই নি:শেষ হইয়া 
যায় নাই । মহেশ্বর সেই চঞ্চল, আনন্দোচ্ছল দিনগুলিকে আপনার মধ্যে সংবরণ 
করিয়। সংগোপনে রাখিয়াছেন ; সে উচ্ছল, উদ্দামতা ও প্রাচুর্ধকে তপন্তার 
নিঃশ্বাসে শান্ত করিয়া রাখিয়া লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সাজিরাছেন | কবি নিঃসংশয়ে 
জানেন, সর্ববংকোচকারী তপশ্যার নিশুবৰতা আবার ভাঙিবে, আবার যৌবনের 
সেই দিনগুলি ফিরিয়া আসিবে, 


জানি জানি, এ তপঙ্! দ্থরাত্রি করিছে সন্ধান 
চধতলর নুহ্যন্োতে আপন ঈন্মন্ত অবসান 
ছুরস্থ উল্লানে। 
বন্দ যৌবনের দিন 
হবার শঙখনহ'ন 
বারে বারে বাহিরিবে বশর বেগে উচ্চ কলোচ্ছণাসে । 


কাবণ, কবিউ মেশ্ববেব এই তপশ্য। ভঙ্গ করিবেন। কবির কাজই রিক্তা ও 
শুষ্কতা দূর করিয়া নব ণব কূপ, নব নব বন ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা, আনন্দের 


উদ্দাম প্রবাহে জীবনকে প্লাবিত কব” বেদনার সংগীতে ধরণীকে আনন্দ- 
শিহরিত করা» 


তপোভগ দূত আম মহেল্দ্ের। হে কদ সন্ন্যাসী 
স্গর চক্রান্ত দানি । আগামি কবি যুগে যুগে আসি 
তব ৩. যনে। 
দুর্জয়ের ক্রষমাল। 
পুণ করে মোর ঠালা ; 
উদ্দাষের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দলে। 
বাথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জা-ণ বাণী, 
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতুহল-কোলাহল আন 
মোর গান হানি। 
ভোলানাখ্রর বাহিরের এই রিক্তত। ও শুফতা শাহার ছদ্মবেশ ; কবি সন্গ্যাসীর 
ছলনা বুঝিতে পারিয়াছেন, 


সুন্বরের হাতে চাও আনন্দে একাপ্ত পরাভব 
ছদ্মরণবেশে। 
বারে বারে পঞ্চশরে 
অগ্রিতেজে দগ্ধ করে 
ছিগুণ উদ্জ্বল ক্র বারে বারে বাচাইবে শেষে। 


৩৩ 


৫১৪ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


'কবি সুন্দরের সেবক, টবরাগ্যের সহিত এই যুদ্ধে সুন্দরের সমস্ত শক্তিই তো 
কবির সংগীতের ইন্দ্রজালের শক্তি। 

কবি মহেশ্বরের এই ছদ্মবেশের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন_-তিনি বিচ্ছেদের 
দুঃখদাহে উমাকে কাদাইয়া মিলনের আনন্দকে নিবিড় ও তীব্র করিবার জন্ত 
ধ্যানের ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন । তীহার প্রিয়া-মিলনের বিচিত্র ছবি কবিই 
তো কাবো আকিয়াছেন। কবিই তো মিলনের লগ্নে শ্মশান-বিহারী বৈরাশীর 
বেশ পরিবর্তন করাইয়া তাহাকে পুষ্পমাল্যে, পট্টবস্ত্রে অপূর্ব বরবেশে সজ্জিত 
করিয়াছেন,-- 


অস্থিমালা গেছে খুলে 
মাধবীবল্লরীমূলে, 
ভালে মাধ! পুষ্পংরণু ; চিতাভন্ম কোথা গেছে মুছি। 
কৌুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া। কাঁৰ পানে ; 
সে-হাস্তে মারল বাশি সুন্দরের জয়ধ্ধনিগানে 
কবির পরানে। 


কবি চির-তরুণ, ফৌবনের আনন্দ-সম্ভারে তাহার নিত্য-মধিকার, ধরণীর 
সৌন্দধ-মাধূর্ধের তিনি চিরকালের উপাসক। 

সমুন্নত কল্পনার লীলায়, আবেগের স্গিগ্গন্তীর প্রকাশে ও ভাষার অপরূপ 
এশ্বধে কবিতাটি অনবদ্য | রবীন্দ্র-কাবো উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির এটি অন্ততম। 

আগমনী' কবিতার কবি বার্ধক্যে আবার ফৌবনের শুভাগমন অনুভব 
করিতেছেন । মাঘের শীতে প্ররুতি শুষ্কতা ও জড়তার আচ্ছন্ন হইর] ছিল, হঠাৎ 
তাহার বুকে বসন্তের আবিভাব হইল। দখিন হাওয়ায় বসন্তের আগমনী বনে 
বনে প্রচারিত হইল । কোকিল, দোয়েল, শ্যামা, কপোত আগমনী-নংগীত 
গাহিয়া উঠিল। আমের বোলের গন্ধে বাতাস উচ্ছৃনিত হইল, পুষ্পকুঞ্ণে মাধবী, 
শিরীষ, কনকচাপা, বনমল্লিকার মধ্যে নাড়। পড়িয়া গেল। কবির অন্তর-গ্রক্কতি 
বার্ধক্যের শীতে আড়ষ্ট, শুক, রিক্ত হুয়া গিয়াহিলঃ হঠাৎ সেখানে যৌবন-বসস্তের 
চঞ্চলত। ও উল্লাস ফিরিয়া আসিল । 


ববির হৃদয় আজ বসন্তের নমস্ত সৌন্দর্ঘ ও মাধুধে পরিপূর্ণ,__ 
বনের ভলে নবীন এল, মনের তলে তোর । 


জীবন-শেষে বাহিরের বিচিত্র কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই সৌন্দর্য ও 
প্রেমের জগতে কৰি আবার প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন,_- 


রবীন্দ্র-কান্য-পরিক্রমা ৫১৫ 


আলোতে তোরে দিক না ভ'রে ভোরের নব রবি, 
বাজে বাঁণ! বাজ, 
গগনকোলে হাওয়ার দোলে ওঠ, রে ছলে কবি, 
ফুরালো তোর কাজ। " 
বিদায় নিয়ে যাবার আগে 
পড়ক টান ছিতর-বাগে, 
বাহিরে পাস ছুটি। 
প্রেমের ভোরে বাধুক ভোরে, সাধন যাক-টুটি। 
ঘন কবির যৌবছের সেই লুপ্ত দিনগুলি আবার পরির! আদিল, আবার তিনি 
বরদেন পরবে নেই ভ্রগৎ ও জীবনের লৌন্দঘ ও প্রেমের জগতে প্রবেশ করিলেন, 
আবাব তাহার 'লোনারতরী-চিএা'র জীবনকে ফিবিয়া পাইলেন, তখনই তাহার 
বহুকাল€বস্থৃতা, কাব্যস্্টর প্রেরণাদাত্র" তাহার মানন-হ্ুন্দরী, বিশ্বনৌন্দযলক্ষ্বী 
ক্গঈবন-দেবতার সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহার যৌবনের নিরুপমা প্রির্তমা, 
লী'লানঙ্গিণী কাবা-লশ্বী আজ্গ জীবন-সন্ধ্যার দ্বারে আনিয়া দাডাইয়া কিস্কিণী 
বাঙ্জাইয়। পূর্পরিচিত-কণে তাহাকে ডাকিতেছে। এই অসমদ্ে সাক্ষাতের 
মাণন্দ-বেদনা ব্যক হয়ছে বিখ্যাত কবিতা 'লীলাসঙ্গিনী'তে। 
কর্বৰ যৌবনেব লীলানগ্গিণী আন্ত দ্বাবে উপস্থিত। তাহার এলোঠুল ৪ চঞ্চল 
অঞ্চুলব লেরদিনকার প্ারমল কবিকে উতলা করিতেছে । কতো লীলা-বিচিন্্ 
দন কাব তাহার প্রিক্ছতমার নঙ্গে কাটাইয়াহেন। কখনো ইলারায়, কখনো 
চকিত-চাহনিতত, কখনো ৰ' হানি, কখনো বা শাশিতে ডাকিরা, নব কাজ 
ভুলাইরা, সে প্রিক্ধতমা কবিকে জগতের বিচিত্র সৌন্দর্ষ-সম্তোগের মধ্যে টানিয়া 
লইম! গিক্জাছে। এই অনমন়ে, বহু কাজের দেঘ়ালঘেরা রুদ্ধ-কক্ষে, তাহার 
পুরোনো খেলার সাথীর উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য কি? 
নিয়ে যাবে মোর নীলাম্বরের তলে 
ত্রছাড়। যত দিশাহারাদের দলে, 
অধাত্রাপহথ যাত্রী যাহার। চলে 
নিক্ষল আয়োজনে ? 


আবার কি তাহাকে সৌন্দধ-প্রেম-র, শাচ্ছল কবিজীবন আরম্ভ করিতে হইবে? 


আবার সাজাতে হবে আভরণে * 
মানসপ্রতিমাগুলি ? 
কল্পনাপটে নেশার বরনে 


বুলাব রসের তুলি? 


৫১৬ রবীন্-কাব্য-পরিক্রমা 


কিন্তু জীবনের দিন যে ফ্কুরাইয়৷ আসিয়াছে, বার্ধক্যে কবিত্বশক্তি মান হইয়। 
গিয়াছে, এই অসময়ে আবার নৃতন করিয়া দ্ৰপ-রসের খেলায় যোগ দিবার শক্তি 


দেখ না কি' হায়, বেল! চলে যায়-_ 
সার। হয়ে এল দ্বিন। 
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির 
শেষরাগিণার বীণ। 
এতদিন হেথ। ছিন্থ আমি পরবাসী, 
হারিয়ে সেলেছি সেদিংনর সেহ বাশি, 
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি 
গানহার। উদাসীন । 


এবার লীলানক্ষিনীর সহিত তাহার শেষ খেল হইবে মৃত্যুর নিশথ-অদ্ধকারে, 
কিন্তু তাহাতে কবির ভয়-ভাবনা নাই, তাহার গোপনরঙ্গিণা, রসতরঙ্জিণী, প্রিপ্তমা 
যে চিরজীবনের চেন!। 


এবার কি তবে শেষ খেলা হলে 
নিশখ-জফকারে। 

মনে মনে বুঝি হবে খোজার 
অমাবন্তা পারে ? 


যদি রাত হয়, ন। করিব ভয়,-- 

চিনি যে হোমারে [চিনি। 
চোখে নাই দেখে হবু ছলবে কি, 

তে গোপনপ্াঙ্গ পা । 


এই ধে সন্ধ্যাবেলায় তাহার প্রিয। তাহাকে খেলায় নিমন্ত্রণ করিল, এযে ঠাহ বি 
নিশথ-রাঞঝ্িকে প্রভাত-স্রের আলোকচ্ছটাম্ব রঞ্চিত কর]! কবিব হারিষে-ফেল' 
সেদিনের বাশি আঙ্গ তাহার লীলা সঙ্গিনী খুজিয়া আনিয়াছে, যে-স্তর কবিকে সে 
শিখাই়াছিল, কবির বুকের তলায় নেই স্তর গুঞরিয়া' উঠিতেছে, সে-দিনের 
চাপাফুলের গন্ধ ভা্সিয়৷ আফিতেছে, এই অন্ধকারে কবির প্রাণে জাগিয়াছে অবুঝ 
বাথার চঞ্চলতা, বাতাস কাপিতেছে ছুটির গানে গানে থরথর ক্রিয়া-_প্রিয়া 
তাহার ইন্্রজাল রিন্তার করিয্লা কবিকে তাহার বুকের মাঝখানে টানিয়া 'লইতে 
চাহিতেছে। বৃদ্ধ কবি যে তাহার যৌবনের প্রিয়তমার কেবল স্থতি-পূজা 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫১৭ 


করিবেন, ইহা তাহার প্রিয়ার অভিপ্রেত নয়, তাহার প্রিয়া চায় তাহার সহিত 
আবার লীলা-বিলাস। কবিও তাহাঁতেই রাজী হইয়াছেন,_ 


তোনার ধেলায় আমার খেল! মিলিয়ে দেব তবে 
নিপীথিনীর শ্ুন্ধ সভায় তারার মহোতসবে, 
তোমার বীপার ধ্বনির সাথে আমার বাশির রবে 


পূর্ণ হবে রাতি ! 


তোমার আলোয আমার আলো! মিলিয়ে গেলা হবে 


নয় আরতির বাতি। ( গেলা) 


তাহার লীলাবিলানিনী প্রিয়তমাকে আজ বুকে না জড়াইয়া ধরিলে কবির 
উপায় নাউ । তাই কবি লেই প্রিদ্গতমাকে জীবন-সন্ধ্যায় সাবার খুজিতে বাহির 
হইলেন । যে প্রিনা একদিন 


নিখিলের আনন্দমেলায় 
শ্রিপ্ধক্ঠে ঢেকে নিয়ে এল ; দিল মানি 
উন্দ্াণ্ুর হাসিধানি দিনের খেলায় 
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে হুন্দরী, যে ক্ষণিক। 
নিঃশব্দ চরণে আদি কম্পিহ পরশে 
চম্পক অন্গুলপাতে তক্ঞাযবনিক। 
সহাহ্যে সরায়ে দিল, শ্বপ্রের আলনে 
ছোহালে' “-শমপি জ্যোতির ক 'কা; 
অন্তরের কহারে নিবিড় হরষে 
প্রথমে ছুলাষে দিল রূপের মণিকা 


এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিমু থুঁক্িতে, 
সাঞ্চত অশ্রর আখো তাহারে পৃতিতে | (শেষ অর্থা ) 


কবিব হৃদয়ে সেই হুন্দবী ক্ষণিকার আদিৰ কবিব জীবনব্যাপী ভাব ও 
চিন্তার উপর কী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কী তিনি পাইচ্াছেন, কী হারাইয়াছেন, 
তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন কবি অ+ ভাবরসোদেল কবিতা ক্ষণিকায়। 

ক্ষণিকা ক্ষণে ক্ষণে কবির হাদয়কে এক সময্থে সৌন্দধ ও প্রেমের অনির্বচনীয় 
আনন্দে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। কবি মনে করিয়াছিলেন, সেই ক্ষণ-স্পর্শের 
প্রভাব সংসারের ধৃলিতলে মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ দ্বেখিতেছেন, তাহার 
প্রভাব গোপন তাহার গানের ছন্দকে অধিকণর করিয়া আছে। 


৫১৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম 


তাহার ক্ষণিক আবির্ভাব সংকোচের ছায়াতলে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, 
তারপর মে একবার পিছনে দৃষ্টিপাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল,-_কিন্ত সেই 
বিদায়-কালীন দৃষ্টির রহন্ত ও মাধুর্ধ কবির স্থায্ী সম্পদ হইয়া রহিয়াছে, 
তার সেই ত্রস্ত আখি হুনিবড় তিমিরের তলে 
যে-রহস্ত নিয়ে চলে গেল, নিতা তাই পলে গলে 
মনে মনে করি যে লুষঠন। 
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুঠন। 
যদি সেদিন চঞ্চল-চরণে তাহার ক্ষণিক। বিদায় না লইত্‌,_ 
তা হলে পড়িত ধর' রোমাঞ্চিত নিংশব্দ নিশায 
ছু্তনের জীবনের ছিল ঘ! চরম অভিপ্রাঘ । 
ত। হলে পরমলগ্রে, সখা, 
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আংলাকি। 
আজ জীবন-সন্ধ্যায় কবি সেই চঞ্চল, পলাতক ক্ষণিকাকে খুভিয়া বাহিব 
করিতে চাহিতেছেন,__সমস্ত তসৌন্দয ও আনন্দের উৎসেব সন্ধান পাইতে 
চাহিতেছেন,-_ 
খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিক1। 
খুশজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা | 
ধু'জিব সেথায় আমে যেথ। হতে আঙ্ছেঙ্গণতরে 
আশ্বিনে গোধুলি আলো, যেখ, হতে নামে পৃথণী 'পকে 
শ্রাবণের নাধাহ্ু-যুখিক! , 
যেখা হতে পরে ঝড় বিদ্বাতের ক্ষণদীপ্ত টিক । 
কৃতজ্ঞ” কবিতায় কবি ত্বাহার প্রিয়তম1 লীলাসঙ্গিনীকে বহুদিন ভুলিয়৷ থাকাব 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। বহুদিন হইল তাহাব প্রিয়া শেষ চঙ্গন দিয়! 
গিয়াছে, “সেদিনের চূম্বনের পরে কতো নব বসন্তের মাধবীমঞ্লবী থবে থবে' 
শুকাইয়া পড়িয়। গিয়াছে, কতো সন্ধ্যা “সানার বিশ্বৃতি' আকিয়া দিয়! গিয়াছে, 
কত রাত্রি স্বপনলিন' দিয়া সে স্বতিকে আচ্ছন্ন কবিয়াছে। যৌবন-বসন্তেব 
সেই বাণী যদি আজ তৃলিয়া গিয়া থাকেন, সে প্রেম-বেদনার দীপ যদি নিবিয়া 
গিয়া থাঢুক, ভাহার জন্য কবি ক্ষমা চাহিতেছেন। তবে এ কথা কবি স্বীকার ' 
করিতেছেন যে, তাহার প্রিয়তমার আবির্ভাব জীবনে যে অক্ষয় সম্পদ দান 
করিয়াছিল, সে-দানের অনুগ্রহ হইতে তিনি এখনো বঞ্চিত হন নাই,-- 
একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে 
গামের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে 
আজো নাই শেষ,'**০.*. 


'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৫১৯ 


তোষার পরশ নাহি আর, 
কিন্তু কি পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার-_ 
বিশ্বের অন্বত্বি আজিও তে! দেখ। দেয় মোরে 
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের স্থধাপাত্র ভরে 
আমারে করায় পান। 
বিশ্বের লৌন্দর্য-মাধূর্ধের দেবীর এই আবির্ভাব যে কবির জীবনে এক পরম 
বিশ্বয়কর মহা সত্য,-সকল বিস্বতির মধ্যে এই আবিঙাবের শ্বতি তো অক্ষয় 
আজ তুমি আর লাই, দূর হতে গেছ তুমি দরে, 
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-বাওহ। চোমার নিন্দুরে। 
সঙ্গীহীন এ জীবন শৃশ্যঘরে হসেছে শ্রীহীন__ 
সব মানি-সব চেয়ে নানে, হুনি ছিলে একদিন । 
কবির জীবনে এই প্রিয়তমার স্থান এবং বিচ্ছেদের বেদনা অপর্প মাধুষে 
প্রকাশ পাইরাছে এই কবিতাটিতে। 
এই ভাধারার আর ছুইটি কবিতা “দোনর' ও 'বকুলবনের পাখি'। "অসীম- 
নীলিমা-তিরাধি' বকুলবনের পাধীর মতোই কবির 'দূরে-যাওয়া মনখানি” 
উচ়ে-যাওয়া' আখি। সে তাহার ছেলেবেলার বন্ধু-_ভাহার গানের সাথী । 
জীবন-সন্ধযায় আবার মুক্ত আকাশে কবি তাহার নেই বন্ধুব সহিত হামলা 
ধরার নাড়ীর' গান গাহিতে গাহিতে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে,_ 


আক্ত বেঁধে দাও আমার শেষের “নে 
তোমার গানের রা" । 
আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে 
বিদায়ের আগে লওগেো। আপন ক'রে। 
শোনো শোনো, ওগে। বকুল বনের পাখি, 
সেদিন চিনে, আজও চিনিবে না কি। 
পার্ঘাটে যাদি যেতে হয় এইবার 
খেয়াল পেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার, 
পেষের পেয়াল৷ ভরে দাও, হে আমার 
সুরের সুরার সাকী। 


“আহ্বান কবিতায় কৰি তাহার কাব্যপ্রেরণার দেবী, তীঁড়ার রসলক্্বী, তাহার 
অন্তরবামিনী জীবন-দেবতার স্বরূপ, কবির সহিত তাহার নিগৃঢ় সম্বন্ধ, কবির 
জীবনে তাহার কাজ ও প্রভাব, গভীর অন্তূষ্টি ও মননশীলতার সহিত পর্যালোচন! 
করিয়াছেন। এটি পূরবীর লীলাসঙ্গিনী-ভাব্ধারার একটি উল্লেখষোগ্য কবিতা । 


৫২৬ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম! 


কবির কাব্যলক্্ী কবির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার জন্ত কবিকে আহ্বান 
করেন, কবিও তাহার কবি-জীবনের চরম সার্থকতার অন্য বার বার তাহাকে 
অন্বেষণ কন্রেন। উভয়ের যখন মিলন হয়, কাব্যলক্্ী যখন কবিকে গ্রহণ করেন, 
তখন কবি তাহার সত্যপরিচযর় পান। কাব্যের অনুপ্রেরণার উপস্থিতি ও 
উপলন্ধিতে কবি আত্মসচেতন হন ও নিজেকে কবি বলিয়া জানিতে পারেন। 

সংসারের বাস্তবজীবনের আবিল কর্মশআ্োতে শত-সহম্রের সঙ্গে সর্বক্ষণ কবি 
'ভাসিয়া চলেন। সাধারণের সঙ্গে তাহার কোনো পার্থক্য থাকে না। নিজের 
কবি-সত্তাকে তুলিয়া একেবারে “অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে' নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন । 
কিন্ত তাহার রস-লক্্ী সেই সাধারণ অবস্থা হইতে, সেই নামহীন, দীপ্রিহীন, 
তৃপ্তিহীন, আত্মবিস্বতির তমসা'র মধ্য ইইতে অকন্মাৎ তাহাকে খু'জিয়া বাহির 
করেন। তখন কবি তাহার কবি-নত্তাকে উপলদ্ধি করেন এবং সেই আযম্মোপলন্ধির 
মালন্দ তাহার সংগীতে প্রকাশ পায়। 

উষ্ার আবির্ভাবে যেমন আলোকের এশ্বব সার। আকাশকে বিচিত্র বর্ণচ্ছটাম্ 
খচিত করে, আলোক-বীণার অপাখিব সংগীত যেমন বিশ্বে অপূর্ব চাঞ্চল্য জাগ 
ধরণীর উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রকাশ পায় ভৃণ-রোমাঞ্চে-বনে বনে জাগে প্রাণের 
হিল্পেবল ধরণীর নগণ্য ধূলিও “বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় তুলি 
পত্রপুষ্পভারে'_-ভল-স্থল-আকাশ এক অস্ভৃতপূর্ব আনন্দ-শিহরণে ও আত্মপ্রকাশের 
বেদনায় অধীর হইয়া ওঠে,-তেমনি কবির কাব্যপ্রেরঘিত্রী দেবী সেই স্বীয় 
'আলোঁক-ধারার মতো! কবির হাদয়-আকাশকে বহুবর্সমারোহে রঞ্জিত করিয়া 
অপূর্ব আবেগে রোমাঞ্চিত করিয়া দেন। তিনি 'দেবতার দূতী', “মর্ত্যের গৃহের 
প্রাস্তে' স্বর্গের আকুতি" বহিয়া আনেন, “ভম্ুর মাটির ভাগ্ডে যে অমৃতবারি গুপ্ত' 
মাছে, তাহারই স্ধান দেন। কবির কাবা-প্রেরণাতাহার সষ্ি-প্রতিভ' নব 
নব হ্যট্রির 'আনন্দ-বেদনায় কবিকে চঞ্চল করিয়া তোলে এবং কবি এই ধরণীর, 
এই জীবনের, নিতান্ত সাধারণ, নগণ্য বস্র মধ্যেও অসাধারণস্বের ও অলৌকিক 
লৌন্দর্ষের সন্ধান পান। এই কল্যাণী দেবীই তীহাকে দুর্পভ কবি-সৌভাগোব 
অধিকারী করেন। 

এইঞলীলারঙ্গিণী প্রিয়তমা কবিকে একবার খুঁজিয়া লইয়াছিল, আজ জীবন- 
'নন্ধ্যায় কবি তাহারু" সেই অন্চিসারিকার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। আজ 
তাহার দীপ নির্বাণপ্রা, বীণা মৌন, চারিদিক নির্জন অন্ধকার। মে আসিয়া 
তাহার দীপ উজ্জল করিয়া! দিবে, নীরব বাপায় ঝংকার তৃলিবে, অন্ধকার 
আলোকিত করিবে । কবি তাহার ,কাব্যলক্ষ্মীর চরম আহ্যানের জন্য অপেক্ষা 
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করিয়া আছেন। এ জীবনে তাহার শেষগান গাওয়া হয় নাই--নবতম ক্ষ্টির" 
চরম রূপ ফুটিয়া ওঠে নাই, কেবল অপ্রকাশের বেদনায় কবি বিনিদ্র প্রহর যাপন 
করিতেছেন, কিন্ত কোথায় তাহার প্রত্যাশিত! প্রিয়া? 


কোথ! তুমি শেষবার বে ছেয়াবে তব ম্পর্শমণি 
'আমার নংগীতে ? 

মহাণিল্তকের প্রান্থে কোথ' বসে রয়েছ, রমণী, 
নীরব নিনীথে? 


মে লীলাসঙ্গিনী প্রিয়া তাহার নীরবতা ও প্রকাশের অন্ধকারের বুক 
বিদ্যুতের আলোকে চিরিক়া দিক, তাহার বর্ষণ-ক্ষান্ত কবিত্বশক্তির মেঘে 
কাঁলবৈশাখীর নবশক্তির বেগ ও বিদ্যুৎ সঞ্ারিত করুক; কবি-প্রতিভা-মেঘের 
দান-তাহার বুষ্টিধারা আজ শ্হ, অবরুদ্ধ, কবির প্রিয়া সেই নিরুদ্ধ, ন্তস্তিত কাব্য- 
একে ছুঃলহ বেগে মুক্ত করুক, কবিও তাহার অবরুদ্ধ কাব্য-দ্বান বর্ষণ করিয়া 
শান্তি লাভ করুন। 

এই শেষজীবনে যদি তীহাক কাব্যলক্ী একবার তাহাকে দিয়া চরমতম সৃষ্টি 
করাইয়া চির-বিদায়ও লন, তবুও কৰিব ছুঃখ নাই। কারণ শেষ সার্থকতার 
গৌরবে তীহাব জীবন আনন্দমন্্ ও শান্তিময় হইস্া উঠিবে। 

কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তীহাব লীলানঙ্গিনী বহুক্ষণ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গিয়াছে । লেই সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবীর প্রেবণা আর কৰি বৃদ্ধবযহ়সে অন্রভব 
করিতেছেন না। 


ওরে পাশ্ব, কোথা ভোর দিনাস্তেব বাত্রাসহচরী । 
দ।ক্ষণ পবন 

বচহ্বণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মঙ্রি ; 
নিবুঞ্ভবন 

গদ্ধের ইঙ্গিত দিযে বসন্তের উৎসবের পথ 
করে না প্রচার। 

কাহারে ডা'কদ তুই, গেছে চলে তার ্বর্ণরথ 
কো' দন্কুপার। 


কবির অন্তর-গহন-বাসিনী এই রহ্‌ম্তময়ী কবির পুজারিনী। সেই তো 
অন্বপ্রেরণা দিয়া, নব নব কাব্য-স্টির অর্থা রচনা করিয়া, তাহার কবি-সন্তাকে 
অর্চনা করিতেছে । জীবননদ্ধ্যায় নির্জন মন্দিরে কি সে শেষ পূজা করিবে না? 
আরতির দীপ কি সে আর জালিবে না? ভ্তদয়ের অস্পষ্টতার অন্ধকারের মধ্যে 


৫২২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রুমা 


যে বাণী লুকাইয়া আছে, তাহাকে মন্ত্রপাঠে উদ্বোধিত করিবে না? সে পৃক্তা 
যখন সম্ভব হইল না, তখন এ জন্মের মতো পৃজারিনীর 
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্ধের খালি 
নিতে হল তুলি। 
মরণের পরে, পরজন্মে কি কবি প্রিয়তমার পুজা! পাইবেন না-আবার কি কবি 
হইয্। স্থষ্টির প্রেরণাকে নব নব কাব্যে রূপাফিত করিবেন না? এ জীবনের শেষ 
পূরবী রাগিণী কি পরজন্মের প্রভাতী উৈববী রাগিণীতে পরিণত হইবে না? 

*“অপরিচিতা”, “আনমন”, 'বিস্মরণ', স্বপ্র'১ “শেষ বসন্ত) প্রভৃতি এই ভাব- 
ধারার কবিতা । বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে কবি লীলাসঙ্গিনী, রসরঙ্গিণীব 
সহিত তাহার সম্বন্ধ, কাব্যলক্মীর প্ররুত স্বরূপ প্রভৃতি এসব কবিতাতে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ্‌ 

এই লীলাসঙ্গিনী-ভাবধারার কবিতাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, কণব- 
মানস-প্রবাহের এই ঘ্তরে, কবি জীবন-মধ্যাঙ্কেব জগৎ ও জীবনের সৌন্দধ ও 
প্রেমের উজ্জল ও রসমধুর যুগকে কামনা কবিতেছেন-_-আবার তত্ব, দর্শন ৪ 
পর্যালোচন ছাড়িয়া নিছক শিল্পী-ক্তীবন ফিবিয়! পাইতে চাহিতেছেন। সেই 
যুগের মধুর শ্বতিগুলি তাহাব মনে উদিত হইয়াছে,কতাহারা অপৃব-স্তরন্দবরূপে কবিঝ 
কাছে প্রতিভাত হইতেছে। কিন্ত আব সে-দিন ফিরিয়া পাইবার উপার নাই- 
বার্ধক্য আসিয়া পড়িয়াছে £ আবার, চিবপখিক মান্ষষের কাছে জীবনের এই 
ঝূপ-রসের, হাসি-কান্লার কোনে! যথার্থ ঘূল্য৪ নাই । অথচ এই জীবন যে তাহার 
প্রকৃত আনন্দরসের জীবন--এ জীবনের কাব্যস্থই তাহার হৃদয়ের অস্তরতম ধন, 
তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া যে কবির পক্ষে বিষম বেদনাদায়ক__পরম দুভাগা। 
এই আনন্দ-বেদনার ঘবন্ব এই ভাবধারার কবিতাব মধ্যে একটা শান্ত-করুণ মাধুষে 
ফুটিয় উঠিয়াছে। 

(খ) এই ভাবধারার কবিতায় কবি মৃত্তা-চিন্তাকে নানা দৃিতঙ্গী হইতে 
দেখিয়াছেন। প্ররুতির নানা ক্ষণপ্বার্ী রূপ-রসের বস্ব ও মানবজীবনের চরম, 
পরিপামপচিন্তা করিয়া কবি তাহার জীবনের ও তাহার এই জগতের রূপরস-্ভোগের 
পরিণাম সম্বন্ধে একটা ধারণায় উপনীত হইয়াছেন । মহাযাতা তাহাকে করিতেই 
হইবে, এবং সেই সত্যের পটকৃমিকায় জগৎ ও জীবনের যে নানা রূপ কবির চক্ষে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে এইসব কবিতায়। “যাত্রা” 
“উত্নবের দিন', “ঝড়, 'পদধ্বনি'। 'শ্ে', 'অবসান", "মৃত্যুর আহ্বান', “সমাপন, 
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“বৈতরণী', “কঙ্কাল” “অদ্ধকার" প্রভৃতি কবিতায় কবিব এ সংসাব হইতে বিদায়ের 
চিন্তা কোনো-নাকোনো রূপে আক্সপ্রকাশ করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কম্পেকটি 
কবিতায় বলাকার চিন্তাধারার সাদৃশ্ঠ আছে। 

“যাত্রা” কবিতায় কবি শরং-প্রভাতেব সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যাত্রাব আয়োজন 
অনুভব করিতেছেন। আশ্বিনেব রাত্রিশেষে ঝবে-পড়া শিউলি-কুলে বনতল 
আচ্ছন্ন-“তার1! মরণকৃূলের উত্সবে ছুটেছে দলে দলে । তবুও ভাহাবা এই 
প্রভাতে, বিদায়ের ক্ষণে, তাহাদের জীবনান্তকারী প্রভাত-ুর্যেব আলোব দিকে 
হাসিমুখে একবাব তাকাইয়া বিদায় লইতেছে । এই যাত্রাব প্রভাতে “দিগধুর 
বেগুতে বেণুতে বেজেছে ছুটির গান", ভাউাব নদ্দীৰ ঢেউগ্ুলি মুক্কির কল্লোলে 
মাতিয়া, নৃত্যবেগে উধের্ব বাহু তুলিয়া বলিতৈছে, “চলো? চলে।” “বাউল উন্তবে- 
হাওয়া” মবণের রুদ্র-নেশায় দক্ষিণমূখে পাইতেছে, তালপল্পব কবতাল বাজাইয়" 
ই '্রাগা-মন্ত্র উচ্চাবণ কবিতেছে, কাশের মঞ্জবী প্রান্তবে প্রান্তবে, “উৎকন্ঠিত স্থথে”, 
বৃস্তবন্ধহারা, আনন্দিত সর্বনাশে উদ্ভামেব পথে" ধাবিত হইতে চাহিতেছে। 
তাহার! সব কবিকে ডাকিতেছে | কবিও বলিতেছেন,_- 

য'। আম, চলব রা ত্রর নিমন্তুণে 
যেখানে সে চিরস্তন দেযালির উৎবপ্রাঙ্গণে 
মৃড্াদূত নিযে গেছে হামার আনন্দণীপগুলি, 
যেখা মোর জ্রীবনের প্রভাবের হ্থগন্ধি শিউলি 
মান্য হযে গাথা আছে অনন্ত দ কুগুলে 
ইন্দ্রাণর শ্য়ম্বরমালা-সাথে,*১**১০ ১০, 

আমি তব সাথি। 
হে শেফালি, *রৎ লিশির হুপ্র, শশ্রিসিঞ্চিত 
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদন',--মোর সুণ্িরসক্ষিত 
অসমাপ্ত লংগীতর ডালিখানি নিযে বক্ষতলে, 
সমপিব নিধাপবাার হোমানলে । 

“উৎসবের দিন” কবিতায় কবি উতৎনবেব সস, এক্টা “অশ্রুব অশ্রত ধ্বনি”, 
একটা ভৈরবী রাগিণীব করুণ কান্না উপলব্ধি কবিতেছেন। “মিলনস্থখেব 
বক্ষোমাঝে', প্রেমের শিয়্ব-কাছে নিত্য ভয় জাগিয়া আছে, “আনন্দের 
হৃংস্পন্দনে' 'বেদনার কুদ্রদেবতা' ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হইতেছে । এই আনন্দে 
দিনে কবি 'প্রক্কতিব রূপ-রসের মধ্যেও বিষণ্ন বাগিণীব আভাস পাইতেছেন। 
কতোবার তাহার জীবনে সৌভাগ্য-লগ্র আসিম্বাছিল, বহুদ্ধবা আশার লাবণ্যে 
ভরিয়া উঠিয্লা্ছল, আজ উৎসবের স্থরের লহিত সেই বিগত স্থতি মিশিয়। 


৫২৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


প্রভাতের আকাশ-বাতাঁসকে উদান-করুণ করিতেছে । উৎসবের বাশি কবির 
কাছে আজ অন্য বার্তা আনিয়া ছে,__- 


কালত্রেতে এ অকুলে আলোচ্ছায়! হুলে দুলে 
চলে নিত্য অজানার টানে। 
বাশি কেন রহি রহি সে-আহ্বান আনে বহি 


আ.জ এই টল্লাসের গানে? 


কৰি দূরের ভাকে সাড়া দিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতেছেন, 


ষায় বাক, যায যাক. আহক দূরের ডাক, 
যাক ছি'ড়ে সকল বন্ধন। 
চলার সংঘা হবেগে সংগীত উঠুক ক্েগে 


আকাশের জন্যনন্দন। 
মুতের নৃহাচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল 
যাক পথে মন্ত্র হয়ে বাজায়ে মাদল ; 
অনিভোর শ্বোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি এ ক্রন্দন, 
যাক ছি" সকল বকন। 


“ছবি' কবিতায় কৰি জ্জাঙ্তাজে বন্দিয' নমৃদ্রেব বুকে স্ধান্তের অপক্বপ বর্ণ- 
সমারোহ দেখিতেছিলেন, তাহাব মনে হইউতেছিল, শীঘ্রই এই বর্ণচ্ছটা উদাসীন 
রজনীর" কালে৷ কেশের আড়ালে লুপ্ত হইয়! যাইবে । মান্রষের জীবন-আকাশেও 
এইরপ ক্ষণকালের ক্ুন্য বর্ণের লীলাবৈচিত্রয ফুটিয়া উঠে । আবার অন্ধকারে 
মৃছিয়া যায়। আলো!ছায়াব এই লীপাই বিশ্বের চিরন্তন রহস্য, 


এমনে রঙের থেল! নতা খেলে মালে। আর ছায়া, 
এম।ন চঞ্চল মায়। 
জীবন জন্বর কল; 
দুঃখে হে বরণে বর্ণে লিখ! 
চিহ্ুস্থীন পদ্চারী কালের প্রান্তরে মরীচিক।। 
তার পরে দিন যায়, অগ্কে ধায় রল্ ; 
যুগে যুগে বুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি। 
তুই হেখ। কবি, 
এ বিশ্বের মবহযুর নিশ্বাস 
আপন বাশিতে ভরি গালে তারে বাগাইতে চাস। 


সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে কবির প্রাণে ক্রত্রের জয়গান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫২৫ 


এই কুদ্র-দেবতার আহ্বান কৰি শুনিতে পাইতেছেন, সমস্ত বন্ধন ছি'ড়িয়া তাহাকে 
মহাযাত্রায় বাহির হইতে হইবে,_-* 


বলে ঝড় অবিশ্রান্ত 
“তুমি পান্থ, আমি পান্থ, 
জয়, জয, জয়।” 
চলেছি সম্মুপ-পানে 
চাহবন পিছু। 
ভাসিল বন্থার টানে 
ছিল যত কিছু। 
রাখি যাহা ভাই বোঙ্তা, 
তারে দোগযা, তারে খোজা, 
নিত গণনা তারে, ভারি নিত ক্ষয়। 
( ঝড়) 

'পদধ্বনি' কবিতায় কবি, যে-নিম, উদাসীন অজানা আপন চরণ-তলে চিরদিন 
পিছনের পথ মুছিয়া চলিয়াছে, যে-“নিত্যশিস্ত কিছুই চায় না_কেবল "নিজের 
খেলনাচুর্ণ ভাসাইছে অসম্পূর্ণ খেলার প্রবাহে, তাহারই পদর্ধনি নিজের বক্ষে 
শুনিতে পাইতেছেন। নে 


ভাঁঙয়। স্বপ্ের ঘোর, 
ছি'ড়ি মোর 
শয্যার বলুশহ, এ রাত্রিবেণ” 
মোরে কি করিবে নঙ্গী প্রলয়ের ভানান এলায়। 


তাহাতে কবির কোনো ভয়-নংশয় নাই--এ খেলার গোপন উদ্দেশ্য কবি 
জানেন, 


হোক তাই, 
ভয় নাই, ভয় নাই, 
এ খেলা খেলো বান্*।3 
জীবনে আমার । | 
জানি জানি, ভা, '1 নুতন ক'রে তোলা ; 
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপুর্ধের পথে ছ্াবু খোল! 


ংস যে বিনাশ নয়, তাহার পরিণাম যে নব স্ট্টি, স্থির নিরন্তর পরিবর্তন যে 
কোনো বৃহত্তর সার্থকতার জন্য, কবির এ ধারণা! “বলাকা'তে প্রকাশ পাইয়াছে। 
পৃরবীতে কব এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মৃত্যু তো 
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সীমার বন্ধন ভাঙিয়া অসীমের অফুরন্ত এখবর্ধের সন্ধান দেয়, মৃত্যু বা কোনো ধ্বংস 
বা পরিবর্তন নিরর্থক নয়, তাহার অন্তরে আছে এক মহান উদ্দেশ । «শেষ 
কবিতায় কবি বলিতেছেন, 


হে অশেষ, তব হাতে শেষ 
ধরে কী অপুর বেশ, 
ক মহিমা । 
ল্লোতিহ।ন সীমা 
মৃহার অগ্রিতে আনি 
যায় গতি, 
গড়ে তোলে লস মের জগংকার। 
হয় দে অমৃতপাত্র নীমাব ফুরালে অহংকর। 


মানুষের আশা-আকাঙজ্ , আনন্দ-বেদপা, ক্ষণিক ভীবনের লৌন্দর্য-মাধুধ- 
উপভোগ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বথা হইয় যায় ন'। মৃত্ুব পারে, অদৃষ্থের উপকূলে, 
তাহার। পবিপূর্ণতায় সার্ক হইয়া বিবাক্ত কবে। কবিও মণশ্চক্ষে দেখিতেছেন 
ফেল ভাহাব জীবনের সমস্ত রূপ, বর্ণ, বস- ভাহার সৌন্দয-প্রেম-উপভোগ, মৃত্যু 
রূপহীন, সীমাহীন, স্প্তি-স্থগন্তীর অন্ধকাবে দাপ্তবেশে শোভ, পাইতেছে,_ 


তোমার অবপতচল নব বাপ পূর্ণ হয়ে ফুটে, 
সহ গান পপ্ত হয়ে উঠে 
আবণের পরপারে 
এব নি শবের কণ্ঠহারে | 
" বে সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে 
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছল বেশে, 
নে চিরমধুর 
ফ্রুতপদ্দে চলে গেল নিমেবষের বাজায়ে নুপুর, 
প্রলয়ের অন্থরালে পাচ তার' অনস্তের হুর | 
(বৈতরণী ) 


একটা পণ্তর কঙ্কাল মাঠের মধ্য পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কবি মনে 
করিতেছেন, পা আস্থরাশি ফেন ইঙ্গিতে তাহাকে বলিতেছে যে, এই পশুর যাহা 
পরিণাম, কবিরও তাহাই পরিণাম,-পপ্রণের সুরা ফুরাইলে পরে ভাগ্রপাত্্র পড়ে 
রবে অমনি ধূলায় অনাদরে' । কিন্তু কবি তাহ|বিশ্বাস করেন না। তিনি তো! 
কেবর অরপানের বিকারময় জড়দেহধারী পশু নন, তিনি জান-ুদ্ধি-বাক্‌-শক্তি রধ- 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫২৭ 


মানুষ--তারপর অপাধিব কবিহ-নম্পদের অধিকারী--চিরন্ন্দর ও নিত্য-আনন্দের 
দেবক। তাহার মন্তিকফষ ও হৃদয়ের এই সামগ্রী তো নশ্বর দেহের নঙ্ষে বিনষ্ট হইতে 
পারে না- ইহারা যে অনন্তের অংশ-_-অবিনশ্বর । তাই কবি বলিতেছেন-_ 


ধ! পেয়েছি, যা! করেছি দান 
নর্যে চার কোথা পরমাণ | 
আমার মনের নৃত্য কতবার ভীবন-মুকযরে 
লজ্ঘয়া চালিয়। গেছে চিরহন্দরের দুপুরে | 
চিরকাল ভরে সেকি থেমে বাবে শেষে 
কস্কালের নীনানায় এসে । 


আন দে রূপের গলে করেছি অকপনধু পান, 
দ্রঃগের বঙ্দের মাঝে শানন্দের প্োয়ছ নন্ধান, 
অনন্থ দৌনের বাণা শুনেছি অন্তুরে, 
পেপেছি ক্ষো।তর পথ শহময় জবার প্রাস্থুরে | ( কঙ্কাল) 


কবি জীবন-সারাহ্ের মৃভ্ভ্ু-৬|বন।কে ত্রমে ক্রমে তবব-বিচার ও সত্য-দর্শনের 
প্রভাবে দূর করিয়া দিতেছেন। ভাব-গন্ভীব “অন্ধকার কবিতার কৰি বলিতেছেন, 
জীবনের পরপারের যে অন্ধকার দে তো শূন্যের আবাস-তূমি নয়__নিঃশেষের 
অতলম্পর্শ গহ্বর নয়। €স নবস্থহির পৃরক্ষণের ধ্যান-গান্তীষ--প্রকাশের পূর্বেকার 
মহান যৌনিতা। আলোকের জন্ন্মানই তো -"* শাবের নিভৃত বক্ষে। তাই 
কৰি জীবনের শেষে, বিশ্রামের জন্য অন্ধকারের নিংংদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, 
যাহাতে আবার নৃতন উদ্যমে নৃতন জীবন আরন্ত রিতে পারেন, 


আজ মোর ক্লান্তি ঘের (দবসের আন্তম প্রহর 
গোধুলির ছায়ার ধূনর। 
হে গন্তীর, আনিয়াছি তোমার সোনার 1%ংহদ্বারে 
যেখানে দিনান্তরঠব আপন চরম নমস্কার 
তোমার চরণে শত হল। 
যেথা রি নিঃম্থ ছি * প্রাচীন ভিক্ষুর জীণবেশে 
নৃতন প্রাণের লা'গ তোমার 'প্রা্ণতলে এসে 
বলে “দ্বার খোলে” । | 


কবি অন্ধকারের নিঃশক গোঁপন ভাগারে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন,_-ষে 
আলে! প্রকাশের অপেক্ষায় সঞ্চিত আছে, তাহাই দেখিতে চাহিতেছেন। তাহার 
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দিনের সমস্ত সঞ্চয়, তাহার সারা-জীবনের যশ, মান, অর্থ, আজ জীবন-সন্ধ্যায়, 
দিনের আলো শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ম্লান হইয়া! গিয়াছে, তাহারা ঝুঁটা বলিয়া 
বোধ হইতেছে, অন্ধকারের কষ্টিপাথরে তাহাদের অসারত্ব প্রমাণিত হইবে। কিন্ত 
একটি খাটি জিনিস তাহার আছে-_সে তাহার কবিত্ব-শক্তি। তাহার লীলাসঙ্গিনী 
কাব্যলক্মী তাহাকে এই দাঁন দিয়াছিলেন। সেই কাব্য-প্রাতিভ| চিরন্তন, অল্লান ;_ 
এ-জন্মের এই দানকে কবি অন্ধকারের থালায় যেখানে অসংখ্য নক্ষত্র অপরূপ 
দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে, তাহার মধ্যে রাখিয়৷ দিবেন। অন্ধকার অপরিব ভরনীয়, 
চিরকালের-_তাই নিত্য-নৃতন। অন্ধকারের মহান নৈঃশব্য ও ধ্যান-গাস্ভীষের 
মধ্য হইতে কবির কবিত্ব-শক্তি জন্ম লইয়া! কবে একদিন তাহার নিকট প্রকাশ 
পাইয়াছিল, তাহার ঠিক নাই। একদিন আম্ম-নচেতন হইয়া দেখিলেন, কবিহের 
অগ্রান মাধুরী তাহার হৃদয়ের বিজন পুলিনে ভািয়া উঠিয়াছে-তিনি কবি হইয়। 
গিরাছেন। অপ্রকাশ ও নিন্তব্তার মধ্য হইতে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে রূপ ও বাণী। 
সারাদিনের কর্মের ধূলিজাল, খ্যাতি ও গর্বের আবর্জনা ইহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে নাই। সেই চিরশুত্র অঙ্লান কবিত্বশক্তি অন্ধকারেরই দান, তাহা আবাব 
চিরন্তন, নিত্য-নবীন অন্ধকারকেই কবি ফিবাইয়া দিতে চাহিতেছেন। এই 
কবিত-শক্তির' দ্বারাই কবি অন্ধকাবেব স্বরূপ চিনিদাছেন,_অন্ধকরের ধানের 
এখর্ধ ও আনন্দ যে তাহার কবিত্বেব অন্তরে "নিহিত আছে। অন্ধকারের লঙ্গে 
কবির প্রাণের অচ্ছেদ্য ও চিরন্তন সম্বন্ধ কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই সমস্ত 
প্রকাশ, সমস্ত রূপস্থন্টি, সমত্ত নব নব সম্ভাবনীয়তার মূলাধার অন্ধকারকে আব 
তাহার ভয় নাই, সে যে তাহার প্রাণের সহিত চিরন্তন-স্থত্রে আবদ্ধ, তাহাব 
কবিত্বের আদিজননী,”__- 


হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে, 
বুঝেও তখন বুঝি নি দে। 

তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছল এরি পাতে পাতে, 

তাই নিয়ে গোপনে দে এসেছিল তোমারে চিনাতে, 
কিছু যেন জেনেছি আভাসে। 

আজিকে সন্ধায় যবে সব শব্দ হল অবসাল 

আমার ধেয়ান হতে জাগিয়। উঠিছে এরি গান 
তোমার আকাশে। 


২৫ 
লেখন 
(কাতিক, ১৩৩৪) 


স্ুলিল 


(২৫শে ঠেশাখ, ১৩৫২) 


“লেখন' কতকগুলি ছোট ছোট কবিতাব সংগ্রহ । যখন কৰি চীন-জাপান 
প্রভৃতি স্থানে বেড়াহতে যান, তথন নে দেশেব লোক তাহাব হস্তাক্ষব বঙ্ষা 
করিবার উদ্দেশ্টে খাতায়, বেশমী কপডে, ক্ষমালে, পাখায় তাহাকে কিছু লিখিয়া 
দিতে শভ্রোধ করে। সেই অন্রোধ দিটাইবাব ফলে এই ছোট ছোট কবিতা 
গুপিব উৎপত্তি এই কবিতাগ্ুলি ও এ নঙ্ষে উহ্বাদেব অনেকগুলি ইংরাজী 
অনুবাদ কবির হন্তাক্ষববে বাপিনে ছাপা হ্য়। ইহাব কতকগুলি কবিতা 
পুত্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পৃবে ১৩৩৪ সালে ভাত্রমানেব “বিচিত্রা” মানিক 
পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল। 

“লেখন'এব ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, 

“এহ লেনগুলি সক হয়েছিল চীনে জাশানে। পাখায, কাগজে কমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে 
লোকের অনুরোধে এর উৎপ।5৪1 ভারপরে ম্বদেশে ও অন্যদেশেও তাগিদ পেয়োছ। এমান ক'রে এই 


টুকৃরে৷। লেখাগু।ল জমে ডঠল |" 'জম।নতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেষে লেখনগুলি 
ছা।পয়ে নেওয়া! গেল।" 


পরে কবি ১৩৩৫ সালেব কাতিক-নংখ্যা প্রবানীতে এই বইএব উৎপত্তি ও এই 
প্রকারেব বচনাব ঠবশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন,_- 


“যখন চীন জাপানে গিয়েছিলেম, প্রায় প্র।তাদনহ শ্বাক্ষর ।লপির দাখী মেটাতে হত। কাগজে, 
রেশমের কাপড়ে, পাখায জনেক লিখে হযেছে ।******ছু চারাট বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে শিব 
ক'রে দিয়ে তার যে একট! বাছুল্য-বজিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে ঝড়ে! লেখার চেয়ে অনেক 
সময় আরে। বেশি আদর পেযেছে। আমার পিজের বিশ্বান বড়ো হড়ে। কবিত। পড় আমাদের অত" 
বলেই কবিতার আয়তন কম হ'লেই তাকে ক(বত। ব'লে উপলাঞ্ আমানের বাধে ।***জাপানে হোই কাব্যের 
অমধাদ। নেই । ছোটর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধন। তাছের-_কেননা তার। জাত, আর্টিস্ট-_ 
সৌন্দর্য-বস্তকে তার। গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেহ করতে পারে না|... 
এইরকম ছোট ছোট লেখায় আমার কলম যখন রস পেতে লাগল, তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও 


৩৪ 


৫৩০ রবীন্দ্র-কাবা-পরি ক্রমা 
শাতা কিনে নিয়ে আপন মনে যা-ত| লিখেছি, এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাও! করবার জন্তে বিন 
করে বলেছি-__ 
আমার লিখন ফুটে পখ-ধারে 
ক্ষণিক কালের ফুলে, 
চলিতে চলিতে দেখে যার! তারে 
চলতে চলিতে ভুলে। 
কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষ'ণক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ । যে- 
প্রিনিনটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমর! দাড়িয়ে দেখিনে-_-যদি দেগতুম তবে মেঠে৷ খুশি হলেও লজ্জার 
কারণ থাকত না । তার চেয়ে কুমড়ো! ফুল যে রাপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হ'তে পারে ।” 


এই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির কবি নাম দিয়াছেন, “কবিতিকা' | ইহারা কবির 
পূর্বের লেখা “ক্ষণিকা'র কবিতাগুলির প্রায় সম-শ্রেণীর। ক্ষুত্র পরিনরের মধ্যে 
একটা ভাব, তত্ব বা অন্ভূতিকে উপঘূক্ত উপমা বা তুলনার সাহায্যে রূপায়িত 
করিয়া স্থন্নর ব্যঞ্জনামুখর করাই এই প্রকার রচনার সার্থকতা । এই জাতীয় 
রচনায় রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্প্থী। 


ংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, কষ্চচন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি এই 
«জাতীয় কবিতা কিছু কিছু লিখিয়াছেন, কিন্ত সেগুলি অনেকক্ষেত্রে হইয়াছে নীতি 
* বা তব্বের পদ্ন্ূপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিহ-লৌন্দধ ও রসি তাহাতে নাই। 
“কণিকা'র মধ্যে কিছু কিছু তবের অংশ থাকিলেও 'লেখন' বা “্ফুলিঙ্গ গ্রন্থে 
তত্বের অংশ খুব কম। কবির পরিণত হাতে অনেকগুলির মধ্যে কাব্য-সৌন্দধের 
অপরূপ প্রকাশ হইয়াছে । এক একটি ভাব, অন্নভূতি বা তত্ব, ক্ষত্র আয়তনের 
মধ্যে সহজ্জ ও সরলভাবে বূপায়িত হইয়া ব্যঞ্জনা, সৌন্দর্য ও রসে মণিখণ্ডের মতো 
ঝলমল করিতেছে 
নানা সময়ে, নানা প্রয়োজনে লিখিত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবির এইবূপ রচনা 
তাহার মৃত্যুর পর 'ম্ফুলিঙ্ষ' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । একই রূপের কবিতা 
বলিয়া 'লেখন'এর সঙ্গেই ইহাদের আলোচনা করা হইল! 
স্কুলিঙ্গের প্রকাশক লিখিয়াছেন,__ 

। *১৩১৭ সালে লেখন প্রকাশিত হয় । লেখনের সঙ্গোত্র আরও বহু কবিতা রবীন্রনীথের নান! পাখু- 
লিপিহে বিভিন্ন পত্রিকায়, ও ঠাছার স্েহভাজন বা আশীর্বাদ প্রার্থীদের সংগ্রহে এতদিন বিক্ষিপ্ত হইয়া! ছিল। 
প্ীকাদাই.সামস্ত, প্রীপুলিনবিচারী দেন ও শ্রীপ্রতাপচন্র গুপ্ত পাওুলিপি এবং বিভিন্ন শ্বাক্ষরসংগ্রহের পাত' 
হ£তে এইরাপ অনেকগুলি লেখা চয়ন করিয়া! সাময়িক পরে প্রকাশ করেন ; ধাহাদের সংগ্রহে এইরূপ 
কবিত। ছিল ঠাহারাও অনেক বিভিন্ন পজ্রকার় সেগুলি প্রকাশ করিয়াছ্ছেন। এই কবিতাপমহি হইছে 
সংকলন করিয়। প্কুপিঙ্গ প্রকাশিত হইল। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৩১ 


লেখন গ্রন্থণানি প্রকাশের পূর্বে, উহ! শ্ছুলিঙ্গ নামে প্রকাশিত হইবে, একবার এইরপ প্রস্তাব 

হইয়াছিল । বর্তমান গ্রস্থে সেই নাম ব্যবহৃত হইল। ইহার প্রবেশক কবিতাটি লেখন হইতে গৃহীত । 
কবিতাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল নর্ণর কর! দুরূহ; বিভিন্ন স্বলেখনসংগ্রতে কবির স্বাক্ষরে যে 

কবিতার যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহাই যে উহার রচনাকাল, তাহ। নিশ্চয় করিয়| বল! যায় না। বনু 


কবিতা! লেখন প্রকাশের পরবর্ঠীকালে রচিত, কতকগুলি লেখনের সমনানয়িক, বহু পুরাতন পাগুলিপি 
হইতেও কয়েকটি কবিতা স*গুহীত হইয়াছে ।” 


এই ছুই গ্রন্থ কবি-মাননেব ক্রম-অগ্রসব ইতিহাসে কোনো স্তর নির্দেশ করে 
না। ইহারা একেবাবে আকম্মিক। 


লেখন ও স্ুলিঙ্গের কবিতাগুলির লৌন্দর্য ও রসমাধূর্ষের পরিচয়ের জন্য 
কয়েকটা কবিত] উদ্ধৃত করা গেল £__- 


লেখন 
আধার সে যেন বির“হণা বধু স্কুলিঙ্গ তার পাখায় পেল 
মঞ্চলে ঢাক! মুখ, শ্দণকালের ছন্দ। 
পর্ণিক আলোর কিরিবার আশে উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল, 
বসে আছে উতৎ্ম্ক ॥ সেই ভারি আনন্দ ॥ 
সুন্দরী ছায়ার পানে হুঘাস্তের রঙে রাঙ। 
তক চেয়ে থাক, ধর! ষেন পরিণত ফল। 
মল ভার আপন, তবু আঁধার « নী তারে $ 
পায় না তাহাকে ॥ (« ডতে বাডায করতল ॥ 
সমস্ত আকাশভর। কুন্দকলি ক্ষুত্র বলি নাই ছঃখ, নাই তার লাজ, 
আলোর মহিম। পর্ণত। অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ । 
তৃণের শিশির-মাঝে বসন্তের বাণধানি আবরণে পড়িয়াছে বীধা, 
পৌোজে নিজ সীমা ॥ স্ন্দর হালিয়। হে প্রকাশের হুন্দর এ বাধা ॥ 
স্ফলিঙ্গ 
লাগলে মানুষ মাটিতে আাচড় কাটে। উচ্ছল নিঝর চলে সিদ্ধুর সন্ধানে । 
কলমের মুখে আচড় কাটিঘা বসন্তে অশাস্ত ফুল পেতে চার ফল। 
খাতার পাতার তলে স্তব্ধ পৃণতার পানে চলিছে চঞ্চল ॥ 


মনের ক ফলে।॥ 


৫৩৭ রবীনক্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


গাছ দেয় ফল খণ ঝ'লে তাহা নহে। প্রেমের আনন্দ থাকে গুধু হল্পকষণ। 
নিজের সে দান নিজেরি জীবনে বছে। প্রেমের বেদনা থাকে সন্ত জীবন ॥ 
পাঁথক আসিয়। লয় যদি ফলভার 

প্রাপোর বেশি নে সৌভাগ্য তার ॥ 


বড়ো কাজ নিজে বহে আপনার ভার। যতো বড়ে। হোক ইন্ত্রধনু সে 
বড়ে! ছঃখ নিয়ে আসে সান্বন! তাহার । সুদূর আকাশে-আকা।, 
ছোটে। কাজ, ছোটে! ক্ষতি, ছোটো দুঃখ যত-_ আমি ভালোবা স মোর ধর€।র 
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ করে কণাগত ॥ গ্রজাপতিটির পাখা ॥ 
বহ দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে বেছে লব সব সেরা, ফাদ পেতে থাকি-_ 
বহু বায় করি বহু দেশ ঘুরে সব-সেরা কোথা হতে ছিমে যায় ফাকি । 
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, আপনারে করি দান, থাক করজোডে-_ 
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু । সব সের! আপনিউ বেছে লয় মোন্রে । 
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয! 


ঘর হতে শুধু ছুই প। ফেলিয়। 
একটি ধানের শ্িষের উপরে 


একটি শিশিরবিন্দূ ॥ হিচি ও রি 
| তাহারে খু জয়া ফেরা 
য। রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি, ব্যর্থ অূশ্ববণ। 
আমিও রব না ধবে সেও হবে ফাকি কেহ নাহি জানে, কিসে 
যা রাখি, সবার তরে সেই শুধু রবে ধর! দেয় জাপনি সে 
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে ॥ এলে শুভঙ্গণ ॥ 


২৬ 


মন্ডয়। 
( ১৩৩৬, আশ্বিন) 


একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইবার জন্য “মহুয়া র উত্তব 
হইলেও রবীন্ত্-কবি-মানসের ক্রম-অগ্রসর ধারার সহিত যে ইহার কোনো সম্বন্ধ 
নাই একথা বল! যায় না। বারে বারে কবির কাব্যের বেশ-বদল হইয়াছে, নবতর 
কাব্যে নূতন রূপ ও নৃতন ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা একেবারে 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৩৩ 


আকন্মিক নয়। পূর্বের ভাবচক্রের অন্তনিহিত কোনো বীজের হয়তো! সে 
নবরূপ- কোনো নিগুট ভাব-চেতনার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া । ফরমাসের ভাড়ায় 
'মহুয়া'র উদ্ভব হইলে, প্রাথমিক উদ্দেশ্টা পিছনে পড়িয়া আছে, কবি সেই 
অন্তরের প্রচ্ছন্ন ভাবধারার নবকবপ দিয়াছেন এই কাঁব্যে। এই নবরাপ পূর্বরূপ হইতে 
পৃথক হইলেও» ইহা একেবারে ভিন্ন ও আকম্মিক নয়। প্রকৃতির ছয় খতুর 
আবর্তনের মধ্যেও যেমন একে অন্যের সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন ধারাবাহিক হ্থত্রে আবদ্ধ, 
তাহার মনের ঝতুর পরিবর্তনেও নূতন নৃতন রূপ ও রলের মধ্যে প্রচ্ছন্নযোগন্থত্র 
বর্তমান_বর্ধার জলভরা কালো মেঘ হয়তে! শরতের লঘু শ্ুত্র মেঘে পরিবতিত, 
শরতের স্কটিকবিন্দর মতো শিশির হয়তো শীতের কুদ্ধাসায় রূপান্তরিত। কবির 
মনের এ খতু 'বলাকা? বা 'পৃরকী'ব ঝতু নর ইহা ঠিক, কিন্ত তাহান্রে ঙ্গে কোনো 
অপ্রত্যক্ষ সন্বন্ধও নাই একথা বলা যায় না। কবি নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,-_ 
“বারে মানে পৃথিবীর ছয় কভু বাধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে । কিন্ত আনার বিশ্বাস, একবার আমার 
মন থেকে যে খতু ঘায় নে আন্র-এক অপরিণিত তুর জন্যে জাগা করে বিদাঁষ গ্রহণ করে। পূর্বকালের 


সঙ্গে কিড় মেলে না এ হতেই পারে না, কিন্ত সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো।” (শ্রযুক্ত 
প্রশান্তচন্্র মলানবিশকে কবর পত্র--“মহুযা'র "ঠ-প রচয়ে উদ্ধত) 


“মহুয়া'র পাঠ-পরিচয়ে উহার উৎপত্রিসন্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্ত্র মহলানবিশ 
লিখিয়াছেন,- 

“্মন্যাণর অধিকাংশ কবিতা! ১৩৩৫ মালের শ্রাবণ হইতে পৌষ ""নসর মধো লেগা। এই সময়ে কথা 
হয ষে রবীন্দ্রনাথের কাবাগ্রস্থাবলী হইত প্রেমের কবিতাগুলি মং ₹ কতরয়। বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার 
দেওয়! যায় এইরূপ একপা ন বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কযেকটি নূতন 
কবত। লিখি! দিবেন। কিন্ধু অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটির জ্ঞায়গার অনেকগুঁল নৃতন কবিতা লেখ 
হইযা গেল ; এই সব ক'বতা। এখন “মহুয।” নামে বাহির হইতেছে। 

উহার কিছু পূর্বে, ১১৩৫ সালের আধাঢ মাসে, “শেষের কবিতা” নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি 
কবিতা লেখা হয় । ভাবের মিল হিসাবে নেই কবিতাগুলিও এই লঙ্গে ছাপা হইল ।” 


নির্ঝরিনী', "ুকতারা”, “অচেনা, পথের গাঁধন”। “বাসরঘর', «বিদায়, 
প্রণতি', “নৈবেস্য” "অশ্রু, এন্তর্ধান' নামে কবিতাগুলি “শেষের কবিতা হইতে 
লওয়া। মহুয়ার “বিচ্ছেদ ও “বিরহ নামে কবিতা দুইটি শেষের কবিতা"র জন্ত 
লিখিত হইলেও এ উপন্যাসে ব্যবহার করা হয় নাই? 

ম্হয়া কাব্যের উদ্দেশ্ট ও মূল ভাব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং চমৎকার একট] বিবৃতি 
দিয়াছেন, 

"লেখার বিষয়ট। ছিল সংকল্প কর!-_ প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে-_-আর তারই দালালি করেন হে- 
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দেবতা তাকেও মনে রাখতে হয়েছিল.***.*.. ফরমাস ব্যাপারটা মোটরগাড়ির স্টার্টার-এর মতো! । 
চালনাট! শুরু করে দেয় কিন্তু ভারপরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাককাটা। 
একেবারেই ভুলে যার। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাসের ধান্ধ! নিঃনচ্দেহেই সম্পূর্ণ 
ভুলেছে--কল্পনার আস্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরম্তুনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে । 

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে ছুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতি-কাব্য, ছন্দ 
ও ভাবার ভঙ্গীতে তার লীল!। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকল! মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ 
প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল । 

মহুয়ার “মার।” নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়। হয়েছে । প্রেমের মধো 
স্যি-শক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রুচন। করে-নিজের ভিভরকার 
বরে, রসে, রূপে । তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি-থেকে নান গান গন্ধ, নান! আভাম। এমনি 
করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্রের নিভৃত-লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নিষ্নিত হোতে থাকে-__ 
সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সঙ্জায় নৃতন নৃতন প্রকাশের জন্তে ব্যাকুলতা, সেগানে অনির্বচনীষের নানা 
ছন্দ, নানা ব্যঞ্রনা। একদিকে এই প্রসাধনের টৈচিত্রা, আর একদিকে এহ উপলান্ধর নিবিড়ত' এ 
বিশেষত্ব । মহুয়ার কবিত! চিত্তের এই মায়ালোকের কাবা ; ঠাঁর কোনো আশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে 
এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনে! অংশে উপলান্ধর প্রকাশ । 

এই দুয়ের মধ্যে নৃতনের বাস স্তক স্পশ নিশ্চয় আছে-_নইলে নিএ:হ জামার উৎনাহ থাক ত লা 1১ 
এই বইএর প্রথমে ও লব শেষে যে-গটিকয়েক কর্বিঠা জাছে সেগুলি মহুছ। পায়ের নয় । সেগুলে ফহু- 
উৎসব পর্যায়ের । দৌোল-পুণিমায় আবৃত্তর জন্যেই এদের কচন। কর! হয়েছিন। কিনতু নব-বদগ্থের 
আবির্ভাবই মহুয়। কবিতার উপঘুক্ ভূমিক! বলে নকীবের কাজে দর এই গ্রন্থে আহবান কর! হয়েছে 

কাব্যের বা কাব্য-নংকলনগ্রস্থের নামটাকে ব্যাপামূলক করতে আমার প্রবুন্ধি হয় ন'। নামের 
ঘারা আগে-ভাগে কবিতার পররিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়! গাম মহ্যাগার মনে ক্র । কবতাঞ 
অভি-নিদি্ই সংজ প্রায়ই দেওয়! চলে না। আম ইচ্ছা করেছ মছয়। নামটি দিয়েছি, নাম, পাছে 
ভাব্যরূপে কর্তৃদ্ব করে এই ভয়ে। অথ5 কানতাগুলর লঙ্গে মহয়। নামের একটুধানি নঙ্গাত আছে - 
মহুয়৷ বসন্তের অনুচর, আর ওর রসের মধ্য প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা ।” 

বহুদিন অতীন্দ্িয় জগতে বান করিরা পৃরবাতে কবি শ্যামপণা ধরণীর উপর, 
মানগষের শ্রেহ-প্রেমের মধ্যে, অনেকখানি নামিয়া আনলিরাছেন, ইহা আমর। 
দেখিয়াছি । যে প্রেম মর্ত্যমানব-চিত্তের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার ৌন্ধধ ও রহস্তের 
মধ্যে কবি প্রবেশ করিয়াছেন “মহুয়া"য়। পৃরবীর জগৎ ও .জীবন-প্রীতি মহুাতে 
এক নৃতন রূপে আম্মপ্রকাশ করিয়াছে--পূর্বের এ ভাব-চেতনার জের চলিয়াছে 
বর্তমান গ্রন্থে+ বাহিরের তাগিদ হইয়াছে একটা উপলক্ষ্য, উহ] কেবল তাহার 
যনের কোণে সঞ্চিত এই বিচিত্র ভাবধারার প্রকাশের সথবিধা করিয় দিয়াছে 
মাত্র। ইহা কবি-মানসের ক্রম-বিবর্তনের একটা অংশ, একেবারে আকম্মিক নয়। 

প্রেমের অন্্ভূতি কবি-চিত্রের স্বভাবজ বৃত্তি। চিত্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
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এ অনুভূতি নানারূপে পরিবত্তিত হয়। প্রথম যৌবনের প্রেমাহুভূতি ও প্রেমের 
কল্পন! পূর্ণযৌবনে বদলায়, যৌবনের “অনুভূতি প্রৌঢত্বে, প্রৌঢত্বের অন্ভূতি 
বার্ধক্যে বদলায়। এই বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির মধ্যে একটা যোগন্ত্র থাকিলেও, 
রূপ হয় বিভিন্ন। মহুয়ার প্রেমানুভৃতি, মানসী-লোনারতরী-চিত্রা বা ক্ষণিকার 
অনুভূতি নয়, পূরবীর অন্থন্তিও নয়। রবীন্দ্কাব্যে প্রেম চিরকালই নরনারীর 
দেহ-মনের আকাক্ষা-কামনার উধের্ব একটা ভাবময় প্রেরণা যৌবনাকর্ষণবজিত, 
দেহমন-নিরপেক্ষ একটা ভাব-সাধনা মাত্র । তাহার প্রেম-কবিতায় উতকৃই কাব্য, 
সংগীত ও ব্যপ্রনার অপরূপ লীল। থাকিলেও, দেহসৌন্দর্যের যে-নিবিড় আকর্ষণ 
প্রাণের সমস্ত তন্ীতে ঝংকার তুলিয়৷ উন্মত্ত রাগিণীর স্য্টি করে, “প্রতি অঙ্গ তরে 
প্রতি অঙ্গ কাদে" যে-চরম কামন। দেহকেই স্বর্গ বলিয়া মনে করে ও এ জড়দেহকেই 
চিরন্তনন্ব দান করে, “লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল, তবু হিঘ্পা জুডন না গেল' 
খলিদ্া অত্প্ির দীর্ধশ্বান ছাড়ে, যে-মাকাজ্ষা দেহ ও মনকে ঘিরিয়্াই তাহার 
সার্থকতার স্বপ্ন রচনা করে, দেহ ও মনের সমস্ত লীলা ও অভিব্যক্তির মধ্যে পার 
চরম আনন্দ ও রহন্তের সন্ধান, সেই নরনারীর পরস্পর আকধণ, কামন- 
আকাঙ্ষার সাবলীল, স্বতংস্ফর্ত মনোহখ প্রকাশ তাহাতে নাই । ইহা! ক্ষণিকা 
পর্যন্ত প্রেম-কবিতায় লক্ষ্য করা গিয়াছে। 

বার্ধক্যে আধ্যাম্মিক ও নানা তাবিক ও দার্শনিক ভাব-চিন্তার মধ্য দিয়া 
অতিক্রম করিয়া আনিয়! কবি আবার যে প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে 
প্রেমের একটা ভিন্নরূপ আমরা দেখিতে পাই। এ 0৮" ৪ নেই দেহমনের উধ্ব- 
স্তরের ; ইহা প্রেমের অন্তনিহিত স্বরূপ, মানবজীবনে প্রেমের প্রভাব ও মাহাম্ম্য 
বর্ণনা-_ প্রেমের জয়ঘোষণা। ইহা প্রেমের তব ও দর্শনের অপূর্ব কাব্যরূপ। 
তবুও বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহারের উপযোগী কবিতা-রচনার কথাটা প্রথমে মনে 
থাকায় বোধহয় সাধারণ নরনারী সন্বষ্ধে কবিকে একবার ভাবিতে হইয়াছিল, তাই 
স্থানে স্থানে রক্তমাংলের ন্রনারীর হৃদয়ের উষ্ণতাপ আমদিগকে একটু স্পর্শ করে, 
আভাস, ইঙ্গিত ও ব্যঞনায় দেহাকাজ্ক্কার একটা হুশ ৬াবহাওয়! মাঝে মাঝে চোখে 
পড়ে। তবে মোটের উপ্র ইহারা ডাবধর্মী, আদর্শমূলক প্রেম- ছবিতা, রবীন্দ্রনাথের 
অন্যান্য প্রেম-কবিতার প্রায় সমশ্রেণীর । তবে ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রেমের 
ভাব-কল্পনার ইহা একটা নৃতন রূপ-_-ইহা। (প্রমের তপস্যা, পূজা ও তন্বনিরূপণ। 

কবি “মহুয়া'র কৰিতাগুলির মধ্যে দুইটি দল দেখিয়াছেন। একদ্লে আছে 
প্রণয়ের 'প্রনাধন-কলা", অপরদলে প্রণয়ের 'মাধন-বেগ' । কথা ছুইটি চমৎকার 
ভাবপ্রকাশক | প্রেম হৃদয়কে ইন্দ্রধন্থর নান! বর্ণে রমিত করে, নেই বর্ণ-বৈচিত্র্য 
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দেহমনকে অবলম্বন করিয়া নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। ইহাই প্রেমের 
ইন্জাল-_প্রেমের পরমহুন্দর মায়া । প্রেমের এই প্রসাধন-লীলাই কেবলমাত্র 
পধাধ নয়, ইহার সহিত গভীর আবেগ ও নিবিড় ধ্যান-মাধূর্ধের প্রয়োজন, তবেই 
প্রেম পরিপূর্ণরূপে শোভা পায়। মহুয়ায় এমন অনেক কবিতা আছে যাহাতে 
উভয় অংশই মিলিত হইয়াছে । 

একটু বিস্তুতভাবে দেখিলে মহুয়ার মধ্যে তিনটি ভাবধারার কবিতা লক্ষ্য 
করা যায়ঃ 

(ক) প্রেমের নবতর উদ্বোধন । 

(খ) প্রেমের বিচিত্র বর্ণসমারোহ ও মায়াক্াল। 

(গ) প্রেমের দুরূহ সাধনা । 


(ক) মহাদেখের রোষবহ্ষিতে দগ্ধ মদনকে কৰি পুনজীবিত কবিতেছেন 
“উজ্জীবন' কবিতার । মদনের মরো যে স্কল ও রূঢ় অংশ ছিল, যে কলুষ ছিল, 
পদ্রের ক্রোধাপ্িতে তাহ। পুডিয়া ছাই হইয়' গিয়া শির্ষল নৃতনরূপে তাহার 
আবিঠাব হোক, ইহাই করিব কামনা । কাম্ন।-বানামৃক, নিফলঙ্ক প্রেমের 
নিষ্তা-জ্যোতির্জয় কপ ফুটিফ| উঠুক | সে প্রেঘের অধিকারী হইবে যে নরনাবা, 
তাহারাই বীরত্ব-গৌরবের আরধিকারী। নে প্রেম হইবে প্রধর জটপ্রিময়। তাহাতে 
কামনার ক্ষুদ্রতা ও লোলুপভা থাকিবে ন" তাহাতে ্বপ্রবিহ্বলত) ও কোমল ভীঁব- 
প্রবণতা থাকিবে ন॥» সংসারে কঠিন বাস্্ব-৩ত থাকবে ন। -সে প্রেম চলিবে 
জীবনের পহন-অন্বাদ্র-বন্ধর পথ বাহিয়া, নমস্ লৌকিক লঙ্জা-ভয় উপেক্ষা! 
করিয়া। পুষ্প্ধন্রর সেই নব জন্ম, নেই নবকূপ কবি কামনা কবিতেকছন-- 

মু্া্তর তব শিরে মৃত়্া দিল! হানি, 
অম্বত সে মুহা হতে দাও তুমি পানি। 


ভঃবে হথগে বেদনায় পন্ধুর যে-প্থ 

সে-দ্রগ্নে চলুক প্রেমের জয়রথ । 
তিমিরতারণে রজনীর 

মান্দবে সে রধচক-নিধোর গম্ভীর | 

«এ উল্লজায়। তুচ্ছ লজ্চ। ত্রাস 

উচ্লিবে আত্মহার! উদ্বেল উল্লাস। 
স্ব হতে ওঠো, পুষ্পবনু, 

হে অতনু, বীরের তনুতে লো তচ্ু। 
্ ( উজ্জীষন) 
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এই অমিত-বীর্যধালী, সত্য-প্রতিষ্ঠ প্রেমকে কবি আবাহন করিয়াছেন 
'মহুয়ায়। কৰিব প্রেমের ভাব-কল্পনায় ইহা একটা নূতন রূপ । 


প্রেমের আগমনের অনুকুল আবহাওয়া স্ট্টি কর হইয়াছে মহুয়ার প্রথম 
কয়েকটি কবিতায়। প্রেম-দেবতার সহি তাহাব অনুচর, 'নকীব' বসন্ত মাধবী 
প্রভৃতির আগমন কবি ঘোষণ! কবিয়াছেন, বোধন”, “বসন্ত, 'িরযাত্রা”, “মাধবী, 
“বিজয়ী প্রভৃতি কবিতাম্। '“কুমাব-সম্তভব'এর তৃতীয় সর্গের অকাল-বসন্থের 
বর্ণনার ক্ষীণ ছায়া যেন উভাব উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিতে একটা 
উন্মাদনা ও মিথুন-ভাবের সৃষ্টি প্রেমেব আবির্ভাবের পক্ষে স্বাভাবিক ও উপযুক্ত, 
তাই কবি এই স্বন্দব পট-ভূর্মকাটুকু গডিরাহেন। 


(খ) মন্থয়াব দ্বিতীয় ধাবাব কবিতাব মধ্যে চলিয়াচ্ছে প্রেমের প্রসাধনলীলার 
করণ বেচিত্র্য। অধ্য', ঘদ্বত', “ক্কান'। পশ্ুভযোগ', “মারা “নিঝর্বিনী, 
“্তকতারা", প্রকাশ", “বিবণডাল", “অনমাপ্ প্রভৃতি কবিতার প্রেমের নানা রূপ, 
নান। ভঙ্গী, নৃতন নৃতন ক্-নৌন্দয, মাধুর্য ও ইন্দ্রজাল ফুটিরা উঠিয়াছে। “নাক্গী' 
কবিতাপ্রচ্ছও এই পযায়েব অন্তর্গত । নাবীব বিচিত্র পের এশ্বয ও রসেব অপরূপ 
চিত্র এগুল। 


প্রেম প্রণফিনীকে নৃতন কবিয়া কষ্ট কবে। চোখে আসে নৃতন দৃষ্ি 


কে নৃতন বাণী, হাসিতে বাশিব সব, লারা - - মন বাসন্তী বডে রঙীন হইয়া 
৪ঠে)-- 


আল যেন পায় নয়ন আপন 
নতুন জাগা । 

আজ আসে দিন প্রথম দেখার 
দোলন লাগ! । 


আমার প্রকাশ নতুন বচন ধরে, 
আপনাকে অজ নতুন রচন করে, 
ফাগুন বনের গপ্ ধনের 
আভাস ভরা, 
রক্তদীপন প্রাণের আভার 
রভীন কর ॥ 
ঞ ( অধ্য) 


৫৩৮ রবীন্দ্র-কা ব্য-পরিক্রমা 


প্রিয়ার দেহ-মনে অপূর্ব ছন্দে প্রিয্-ববণ গান বাজিয়া উঠিয়াছে_প্রাণের পূর্ণ 


মোর তচ্মুময় উছলে হাদয় 
বাধনহারা, 
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি 
হোক ন! সার । 
ঘন যামিনীর আধারে যেমন 
ঝলিছে তারা, 
দেহ ঘিরি মম প্রা-ণর চমক 
তেমনি রাজে। 
সটকিত আলে নেচে ওঠে মোর 
সকল কাকে ॥ 
( বরণছাল ) 


“মায়া কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রিয়া প্রিয়তমেব শস্তরের গহনতলে 
প্রবেশ কবিয়া বর্ণ-গন্ধ-গানে প্রিতমেব হাদঘ়কে নৃতন কপে গড়িয়া তুলিবে। 
প্রিয়তমের দেক-মন লীলায়িত হইবে সেই বর্ণ-গন্ধ-গানেব লীলায় , এক ভাবময়, 
মায়াময় বাজতে হইবে তাহাদের বান। এ এক অপূর্ব নৃতন ভগৎ। বস্বন্ঞগং 
হিলাইয়া গিয়া সেই পরমন্ন্দব জগৎ সত্যরূপে ফুটিয়' উঠিবে,__ 


হাওয়ার চায়ায় আগলার গানে 
আমর! পোস্ত 

আপন মানে রচব কুবল 
ভাবের মোহে । 

রূপের রেপায় মিলবে রসের রেগ', 
মায়ার চিত্রলেপা, 

বশ্থ হতে সেই মায়া তো 
সতাঠর, 

তুমি আমার আপনি রচে 
আপন করে! । 


“নায়ী' কবিতাব্যবক রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব স্থট্ি। বিভিন্ন প্রক্কতির নারীর 
এমন কবিত্বময় চিত্র কোনে! সাহিত্যে“অস্কিত হইয়াছে কিনা জানি না। এক এক 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৩৯ 


টাইপের নারী যেন আমাদের কল্পনায় রূপ ধরিয়া উঠিয়া অজন্্র আনন্দ-বিস্ময়ে 
আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। শ্যামলী” চিত্র, 


সে যেন গ্রামের নদী 
বহে নিরবধি 
নৃতমনদ কলকলে, 
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘৃনি নাই জলে ; 
ম্থয়েপপডা তট তক ঘনছায়।-ঘেরে 
ছোট ক'রে রাখে আকাশেরে । 
জগৎ সামান্য তার, তারি ধুলি পরে 
বনফুল ফোটে অগোচরে, 
মধু তার নিজ-মল্য নাহি ভালে, 
মধুকর তারে ন' বাথানে । 
গৃহকোণে ছোটো! দীপ জ্বালাষ নেবাঘ, 
দিন কাটে সহজ সেবায় । 


'কাজলী"ব চিত্র_ 
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিপাভারে চিত্ত তার নভ 
ন্তস্তত মেঘের মতে, 
তৃষ্গাহর। 
আধাটের আনম্মদান প্রভাশায় ভরা । 
সে যেন গে। ঠমালের ছাযাপানে 
অবপ্তনের তলে পথ-চাওয়৷ আতিখ্যের বাণী । 


“হেয়ালী"র বূপ-__ 
ঘারে সে বেসেছে ভালে! তাবে সে কানায়। 
নৃতন ধাঁধায় 
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয তারে, 
কেবলি আলো-আ ধারে 
সংশয় বাধায় +_ 
ছল-কর। অভিমান” বখা সে সাধাষ। 
সেকি শরতের মায়! 
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া? 
'নাগরী'র কূপ, 
বাঙ্গ-সুনিপণা, 
ক্লেববাণ-সন্ধান-দারুরণা। 


৫৪০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


অন্ুগ্রহ-বর্ধণের মাঝে 
বিজ্রপ-বিছ্াতৎঘাত অকস্থাৎ মর্সে এসে বাজে। 

সে যেন তুফান 
যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খান্‌ খান্‌ 

অটহান্ত আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ; 
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে 

রেখেছে সে কণ্টক-অস্কুর বুনে বুনে ; 


(গ) মহুয়ায় কবির যে প্রেম-কল্পনা, সে প্রেম শক্তিতে দৃঢ, ম্বপ্রালুতা ও ভাব- 
প্রবণতার উধ্বে” সংনারের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ছুঃখবিপদের মধ্যে অটল, অচল। 

সংসারের সাধারণ নরনারীর প্রেম হইতে হহা ভিন্ন, তাই ইহার সাধক ও 
নাধিকাকে হইতে হইবে বীর । এই বীরাচারী সাধক ও সার্ণিকাই প্রেমের সত্য- 
যৃতির দর্শন পাইবে, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান তাহাদেরই মিলিবে ও মৃত্যুর 
মধ্য হইতে তাহারা অমৃত আহরণ করব্বে। এই ছুর্ধহ প্রেমের সাধক, বীর- 
-প্রমিক তাহার প্রিকতমাকে বলিতেছে,- 


আমর' ছুক্না হ্বর্ণ-খেলনা 
গঁড়ব না ধর9ত, 
মুগ্ধ ললঙ অগ্রু গলিত গীতে। 
পঞ্চশরের বেদন। মাধুরী দিয়ে 
খানর-রাত্র রচিব না! মোরা, পরিয়ে । 
ভাগ্যের পাষে দ্বল প্রাণে 
তিক্ষ। না যেন যাচি। 
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়-- 
তুম মা, আমি আছি। (নিয়) 


এই প্রেমের শক্তিতে শক্তিশাপিনী নারী বলিতেছে,-- 


যাব না বাসর-কক্ষে বধুবেশে বাজায়ে কি্িণী-- 
আমারে প্রেমের বীর্ধে করে। অশঙ্ষিনী। 

, বীরহন্তে বরমালা লব একদিন, 
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন 
ক্ষীণদীপ্তি গোধুলিতে ? 

কডু তারে দিব না ভুলিতে 
সোঁর দৃপ্ত কঠিনত। | (সবল) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৫৪১ 


এই বার প্রেম-পৃজারী তাহাব প্রিরতম[কে চিন্তের সমন্ত অদ্ধাঞ্চলি অর্পণ 
করিতেছে; তাহার প্রিগাব (প্রেম তাহাকে নংসারের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্চ। প্লানি- 
কালিমা, মচঘ্যত্বের সর্ব-বন্ধন ও খর্বতা হইতে মুক্ত করিয়া মহবেব উদার প্রতিষ্ঠান 
ভূমিতে স্থাপিত করিবে । এই ছুর্গভ নৌভাগ্যদারিনী দয়িতকে প্রেমিক 
বলিতেছে,__ 


সেবাকক্ষে করি না আহ্বান ৮ 

গুনাও তাহারি জয়গান 
যে-বীধ বাহরে ব্যর্থ, যে-শ্বর ফিরে অবাণ্ছিত, 
চাটুলুন্ধ জনতায় ষে তপশ্য। নিম লা ঞত। 


হে বাণবপিত, বাণ জাশাও হভয়, 
কুগ্ধটকা চিপনহা নব। 
চিতেরে লুক উধ্বে মহবেন পানে 
উদাহ ভোনার আাস্্রদানে | 
হে নারী, হে শান্মার মঙ্গনী, 
অবসাদ হতে লহো। জিনি,_- 
ল্পধিত কুপ্রীতা নিত্য যতই ককক সিংহনাদ 
হে নতী হন্দদী, আনে! তাহার নিঃশব্দ প্র তবাদ | 
(প্রতীক্ষা ) 


'লগ্রা, “ববণ', এমৃক্তকপা, স্পর্ধা, আহ্বান" প্রত কবিতায় প্রণক্রী-প্রণরিনী 
ধ্যান-গন্ভীর, সর্ববন্ধনহীন, চিবমুক্ত, শান্তিব আনন্দময়, স২পারেব সমস্ত ছুঃখবেদনা- 
বিজয়ী, লাপলাব গ্লানিহীন, চিবন্তন প্রেম কামন। ্বিতেছে। এই প্রেমলাভেই 
তাহাদেব প্রেম-নাধনাব চবম পবিণতি-_জীন্নেব পবম লার্থকতী। 

প্রেম অমৃত-স্বর্গেব চিবন্তন সম্পর্তি। প্রেমিক-প্রেমিকাব হৃদয়ে ইহা 
ক্ষণকালের জন্য আবিভূতি হইলেও, তাহাদিগকে অমৃতে স্বাদ দিয়া ক্ৃতার্থ কবে। 
তারপব প্রেম যদি তাহাদেব হৃদয় হইতে চলিয়াও যায়, তবুও কোনে ক্ষতি নাই। 
একবার তাহাবা শ্রে-প্রেষলাভে ধন্য হইদ্াছে- দেহ প্রেমে স্বতিই তাহাদের 
অক্ষয় আনন্দ-প্রশ্রবণ | উহাই অনুক্ষণ -াহাদ্িগকে প্রেমেব স্বাদ জোগাইবে। 
প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাব সমস্ত হৃদয় একবাব জুড়িয়! বসিয়াও দি নিঃশেষ হইয়া 
যায়, তবুও কেহ কাহাকে দোষী কবাঠিক নয়। প্রেমহীন মিলনকে স্থায়ী কবিতে 
গেলে, ৫স প্রেম হয় বন্ধনম্বরূপ। জীবনেব পথে চলিতে চলিতে, জীবনেব 
গতিশ্রোতের মধো, নর-নাবী একবার ভালোবানিয়া আবার তুলিতে পারে, বা 


৫৪২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


প্রতিদান না দিতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তটিতে তাহারা প্রেম অন্ভভব করিয়াছিল, 
সেটি তে! অমর--চির-উজ্জ্বল। সেই ক্ষণিক প্রেম চির-বিরহের পটভূমিকায় 
চিরন্তন হইয়া থাকিবে-__অনিত্য হইবে নিত্য । '্দায়-মাচন", 'প্রত্যাগত, প্রস্ৃতি 
ও «শেষের কবিতা? হইতে উদ্ধৃত কবিতা গুলির মধ্যে এই ভাবের ইঙ্গিত আছে। 
জীবনের গতিআোতে, নানা ঘটনা ও মনোভাবের অনিবার্ধ আবর্তে, লাবণ্য 
অমিতের জীবন হইতে দুবে সরিয়া পড়িল, কিন্তু সে যে একদিন অমিতকে 
ভালোবাসিয়াছিল, সেই প্রেমেব স্থৃতি তো অক্ষয়, জ্যোতির্ময় । সে তো' স্বপ্প নয়, 
সেষে সত্য । জীবনেব সমস্ত পবিবর্তনের মধ্যে, সেই তো অপরিবর্তনীয়। তাই 
লাবণ্য শেষ পত্রে লিখিয়াছে,-- 
তপসেতে। স্বপ্ন নয, 
নব চেযে সতা মোর, সেই মৃত্াঞয়, 
সে আমার প্রেম। 
তার জামি রাখিয়া এলেম 
অপরেবর্তন অধা তোমার উদ্দেশে । 
পণরবর্তনের শ্বোতে আদি যাই ভেসে 
কালের বাজায় । 
হে বন্ধু, বিদায় ॥ 
( বিদায় ) 


অমিতের কাছেও এই ক্ষণ-প্রেম চিরস্তন হইয়া রহিয়াছে । বিচ্ছেদ্বে 
সিংহদ্বার দিয়া লাবণ্য চিরদিনের মতো তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া শৃন্ত হৃদয় পূর্ণ 
করিয়া রাখিয়া ছে, 


তব অন্বর্ধানপটে হেরি তব য়াপ চিরন্তন 
অন্থুরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন । 
লর্ভলাম চিরম্পশমপি ) 
তোমার শূন্যত। তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি । 
্ীবন আধার হোলো, সেইক্ষণে পাহঙ্থু সন্ধান 
সন্ধ্যার দেউল দীপ, জন্রে রায় গেছ দান। 
বিচ্ছেদেরি হোমবক্তি হতে 
পৃজামৃঠি ধরে প্রেম, দেখ! দেয় ভুঃপের আলোতে ॥ 
(ঝন্তর্ান) 


“সাগরিকা কবিভাটি মহুয়ার ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলেও 
ইহাকে প্রেমকবিতার শ্রেণীহূক্ত করা যায়। এক দেশের সহিত অন্তদেশের 
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প্রেম-সম্বক্ষের নানা শুর নায়ক-নায়িকার রূপকের মধ্য দিয়া করা হইঘাছে এই 
কবিতাটিতে । ভাব-কল্পনার টবশিষ্ট্য ও চমৎকাবিত্বে এবং ছন্দ, স্তর ও তালের 
বিচিত্র প্রকাশে ইহা রবীন্্-কাব্যেব একটি উজ্জ্বল রত্র। 

স্মাত্রা, যবদ্ীপ, বলীম্বীপ প্রভৃতি পূর্ব-ভাবতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভাবতীয় সংস্কৃতির যে 
বিজয়-অভিযান চলিয়া আনিয়াছে ইতিহাসেব বিভিন্ন যুগে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় 
সংস্কৃতির নেই অবদান-সমষ্ইিকে, প্রণরী-প্রণয়িনীর লাহচর্ধ ও ভাববিনিময়ের 
রূপকচ্ছলে, অপূর্ব কাব্যে ্ধপায্মিত করিপাছেন । ভাবত-ইভিহাসের বিভিন্ন স্তরের 
শুক তথ্য কল্পনার বিচিত্র বর্ণসম্পাতে একটি এক্যবদ্ধ, উজ্জ্বল, রনোচ্ছল চিত্র- 
মৃতিতে পরিণত হইয়াছে । 

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুণ্ডে ভ্রমণ করিবার সমর কবি বলীদ্বীপকে উপলক্ষ্য করি 
এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। 

অতীত ইতিহাসে ভাবতেব সহিত এই দ্বীপের নানা সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। 
ভারতের ধর্ম, নৃত্যগীত, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, অলংকাবশিল্প, প্রসাধনপদ্ধতি প্রভৃতির 
প্রভাব ইহার অণুপরমাণুতে জড়াইয়া আছে ইহার ভাব, চিন্তা ও কর্ষকে 
নানারপে নিয়ন্ত্রিত কবিয়্াছে । ভারতের এই প্রভাব, এই দান আসিয়াছে বহুদিন 
ধরিরা হীতহাসের বিভিন্ন যুগের গতিপথ বাহিম্কা। সেই পূর্বযুগ হইতে ভারতের 
নানা প্রতিনিধি আসিয়াছে এই মিলন-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নানা ব্ধূপে ও নানা 
বেশে । কবি কল্পনা কবিতেছেন--তিনি ভারতের সেই রাজপ্রতিনিধি, ভাবতের 
সাংস্কৃতিক দূত- প্রাচীন যুগ হইতে আবন্তভ কনি'* তিনি আসিয়াছেন এদেশে 
নানা বেশে, নানা কামনা-বাসনা লইরা, নানা অবস্থা, । এই বিংশ শতাব্ীতেও 
তিনি আসিয়াছেন ভারতের প্রতিনিধি হইয়া, তবে পূর্বের সাংস্কৃতিক বা! 
রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নয়, মাজ কবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া। 

এই দেশেব সহিত বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় মিলনেব বিম্বয়-আনন্দ- 
বেদনা-উদ্বেলিত কবিচিত্তেব ইতিহাসই এই কবিতাটি বিষয়বস্তব। 

প্রথম যুগে সাগবকূলে এই অপূর্বস্থন্দর দেশ দেখিয়া ভাবতীয়েরা আসিম়াছিল 
এখানে ব্যবসা ও উপনিবেশ স্থাপন কবিবাব উদ্দেশ্তে। তাহার প্রতিনিধি তখন 
বীরের বেশে আসিলেও তাহার ধর্প ও পুজাপদ্ধতির ৩৩।ব দ্বাবা এদেশে এক 
নৃতন ধর্ম ও উপাপনা-পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। £স বাণিজ্যিক অভিযান ধর্মের 
অডিযানে-_নাংস্কতিক অভিযানের পরিণত হইয়াছিল--হৃদয়-জয়ে পর্যবসিত 
হইয়াছ্িল। কবি ভারতেব সেই প্রথম অভিযানের সেনাপতিন্ূপে নিজেকে 
কল্পন! করিয়া কাহাব মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন কবিতাটির প্রথম দুই স্তবকে। 
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এই দ্বীপ সাগরকূলে প্রথম প্রভাতে এক অপূর্ব স্থন্দরী নারীমৃর্তিতে কবির 
চোখে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই নারী নাগরজলে সগ্ভ ত্বান করিয়া উপল- 
বিছানো তীরে ভিজে এলোচুলে বসিয়া ছিল । হলদে রঙের শাড়িখানির শিথিল 
প্রান্ত চারিদিকে কুঞ্চিত হইয়! মাটির উপর লুটাইতেছে। অনাবৃত তাহার বক্ষ-. 
দেহ তাহার অলংকারহীন। প্রভাত-সুখের স্বর্ণরশ্মিই তাহার উন্মুক্ত আভরণহীন 
দেহের সৌন্দধবিধান করিতেছিল । কবি এই স্বভাব-হ্থন্দরীর অনিবাধ আকষণে 
মুগ্ধ হইয্সা গিয়াছিলেন। কবির অঙ্গে রাজ-প্রতিনিধির যোদ্ধবেশ । মাথায় 
তাহার মুকুটের চুড়া মকরাক্ৃতি। হাতে ধন্ুবাণ। বিদেশী বলিয়া তিনি 
আত্মপরিচয় দিলেন। 

নারী এই অনম্বত ও অনহায় অবস্থার এক বিদেশীকে সৈনিকবেশে দেখিয়া 
ভয়ে চমকিয়া উঠিল। হয়তে! ভাবিল, বিদেশী তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া 
যাইবে । সভয়ে সে বিদেশীর আগমনেব কাবণ জিজ্ঞাসা করিল। যোদ্ধবেশ। 
তাহাকে ততক্ষণাৎ অভয় দিলেন। বলিলেন, তাঠাব অন্য কোনে! উদ্দেশ্য নাই । 
তাহার কোনো বৈশিষ্ট্য বা নৌন্দঘ তিনি নষ্ট করিবেন না। কেখল তাহাব 
অপূর্ব-হন্দর ফুলের বাগান হইতে দেবপূশার শুন্য কিছু ফুল তুলিবেন। নারাঁব 
ভয় গেল দূরে । কবি নানাপ্রকাবেব ফুল তুলিলেন। নাবী সানন্দে তাহার 
সহযোগিতা করিল। শেষে দুইজনে ফুলের স্ডালি সাজাইন্া লইরা নটবাজ 
শিবের পূজা করিলেন। কবির অরধারঙ্গিনীরূপে নারী দেখপুজায় তাহার সহিত 
মিলিত লইল | যে ভয্ন, অবিশ্বান ও সন্দেহের কালিমা তাহার চারিদিকে এতক্ষণে 
জমিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। মহাদেবের বাহিবের মৃত্তি ভয়ংকর ৪ আচাব- 
ব্যবহার অস্বাভাবিক হইলেও পাবতী যেমন তাহার হদয় ক্ঞালিয়া, তাহার প্রেম 
উপপন্ধি করিম! প্রসন্ন-কল্যাণ হ্ান্তে ভাহার প্রতি প্রেমজ্ঞাপন করেন, এই নার1ও 
সেইকপ ন্িপ্ধোজ্জল হান্তে সনিকবেশীর উপর প্রেম, বিশ্বাস ৪ আস্থা জ্ঞাপন করিল। 

ভারত ও বলীম্বীপ প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইল ও বলীদ্বীপ ভাগত্ের ঠৈবধর্ম 
পরমানন্দে গ্রহণ করিল । 

তারপর ইতিহাসের পরবতী এক যূগে ভারতের অলংকার, প্রনাধন, নৃত্য, গীত, 
বায প্রভৃতি এই ঘ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিল । সেই যুত্বগরও প্রতিনিধি কবি। 
এই যুগের প্রতিনিধির কাধাবলী কবিতার পরবর্তী দুইটি শ্তবকে বগিত হইয়াছে । 

ভারত-প্রেমিক1 এই হ্বীপ-নারা সন্ধ্যাবেলায় একেলা! ঘরে বসিয়া ছিল। পরনে 
তাহার নীল শাড়ি_-গলায় ছিল মালতীর মালা--হাতে ছু'খানি কাকন।' “এমন 
সমম্ম কবি ঘারে উপস্থিত হইয়া অতিথি বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। ভয়ে 
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তাড়াতাড়ি প্রদীপ জালিয়া রাজবেশী অতিথিকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল । 
অতিথি বলিল-_তাহার কমনীয় দেক্খানি নানা আভরণে সাজাইবে বলিয়া সে 
আলিগ্াছে। আনন্দোজ্জল স্সিগ্ধহান্তে নারী সম্মতি জানাইল | কৰি অর্ধচন্জ্রাককৃতি 
সোনার হার তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন, মাথার খোপার উপরে পরাইয়' 
দিলেন তাহার মকরাকৃতি-চুড়াবিশিষ্ট সেই মুকুটটা। সখীদল আলো জালিয়া 
দিল। রত্র-অলংকারে নাবীর নারাদেহ ঝল্মল্‌ করিতে লাগিল। তারপর চলিল 
কবির সঙ্গে নারারাত্রিব্যাপী ন্ৃত্যু-গীত। কবির বাজনার তালে তালে নারী 
বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল। আকাশ ছিল পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতন্জায়্ উদ্ভানিত__ 
সাগরজলে ছিল আলো-ছায়ার লীল।--যেন অর্ধনাবীশ্বরের নৃত্য চলিতেছে । 

এই যুগে ভাবতের অলংকার, নৃত্য, গীত, বাছা প্র্ৃতির প্রভাব এই সব দ্বীপে 
বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং আনন্দের সঙ্গে দ্বীপবালীরা এই প্রভাব গ্রহণ 
করিলাভিল। 

পর 'আমিল ভাবতের ছুর্দিন। নে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ হারাইল। 

হারাইল তাহার স্বাধীনতা । তাহাব যে সুউচ্চ সংস্কৃতি ৪ সভ্যতা একদিন 
ভারতের আশে-পাশে নানা দেশ জয় করিয়াছিল, লোকে তাহা ভুলিয়া গেল। 
তাহার অপূর্ব সম্পদ কালননূত্রেব অতল তলে ডুবিঘ্া গেল। এই সময়েও কৰি 
নেই নষ্টগৌরব» শ্রহীন দীন ভারতের প্রতিনিপ্ূরপে এই দ্বীপে আমিনা উপস্থিত 
হইলেন। এবাবে তাহাৰ আগমনেব কোনো গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য নাই_কেহ 
তাহাকে অভ্যর্থনা কবিল না। তিলি কেবল চুপে টপ তাহাৰ বিগত এশ্বষেব 
শ্বতিচিহ্নগুলি-তাহাব গৌববোজ্জল দানের বস্তগুলি ০্ধখিরা যাইবেন। কবিব 
এইবারেব দৌত্য পরবতী ছুই স্তবকে বণিত হইতেছে। 

আবার এই দ্বীপে আনিবাব সময় প্রবল ঝড়ে কবির ধনরত্বভরা তবণি ডুবিয়া। 
গেল। তাহার কপাল ভাঙিল। তিনি রাজবেশ ছাড়িয়া মলিন দীনবেশে ছারে 
আনিয়া প্রাড়াইলেন। নটরাজেব মন্দিরদ্।র খুলিয়া দেখিলেন-__যে ফুল দিয়া বহু 
বর্ষ পূর্বে নটরাজকে তিনি পূজা করিয়াছিলেন, তখনো সেগুলি ডালিতে সাজানো 
আছে। কবির পৃধতন প্রণয়িনীর অঙ্গে কবিরই হাতের পত্রলেখা অস্ষিত, তাহারই 
দেওয়া মাল! তাহার গলায়। কবির “তে-বীধা মৃদঙ্গের ছন্দে সে উৎ্সবরাত্রে, 
নানা ভঙ্গীর ললিতনৃত্যে ও গীতে তন্ময় হইয়া আছে । 

, ভারতীম্ন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন এই সব দ্বীপে ছড়াইয়া আছে। বহুবর্ষের 
ব্যবধানেও সে-সব নষ্ট হয় নাই যে-কোনে। দর্শক বা বিদেশী পষটকের নিকট 
সেগুলি সুস্পষ্ট । 

৩৫ 
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বহুশত বৎসর পরে, বিংশ শতাব্দীতে, কৰি ভারতের প্রতিনিধি হইয়া এই দ্বীপে 
আবার আনিয়াছেন। এবার তাহার রাকঝেশ নাই। মাথায় মুকুট, হাতে ধনুর্বাপ 
নাই। এবার তিনি এদেশের ফুলবাগানে ফুল তুলিতে আসেন নাই। এবার 
কেবল তাহার বীণাটি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। এবার তাহার পূর্ব-প্রণঘ্দিনী 
তাহাকে চিনিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 

কবির এবারের আনার কোনে সাংঙ্কতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই । এবার 
তিনি কোনো ধর্মপ্রচার করিতে আসেন নাইবা কোনো জ্ঞান বিতরণ করিতে 
আসেন নাই । এবার কেখল কবিচিন্তের প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে 
আলিয়াছেন,_এবারে তাহার কাজ শুধু 'হদয় দির! ব্বদ্য় অনুভব" শুধু অন্তরে 
অন্তরে ভাব-বিনিময় | 

রবীন্দ্রনাথের “মহয়া'র প্রেমের ভাব-কপ্পনার সহিত ইংবেজ কৰি চিনি 
প্রেমের ভাব-কল্পনার খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এই তেহজাময়, বণিষ্ঠ, অচপ 
তপ:দ্ধ প্রেমই' ত্রাউশিতব প্রেম । 

ব্রাউণিঙের ভাব ও চিন্তারাবার সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব ভাব ও চিন্তাধারার সাপ 
আছ্ছে। এ বিষয়ে একট্ু সংক্ষিপ আলোচন! খোর হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন | 

মানুষের অন্তনিহিত এশ্বরিক সততায় ত্রাউ।'নও পূর্ণ বিশ্বানী ছিলেন। ডাবল 
অনন্ত 9 অনীম। এই সংসারের ক্ষণিক জ্রীর্বম সেই অনপ্ত জীবনের সোপান 
মাত্র। জন্ম-জশ্মের উত্থান-পতন, ছুঃখ-বেদনা, 'অকৃভকাধতা ও নৈরাশ্তের মধ্য 
দিয়া মাঙ্গষ এই আধ্যাম্মিক কমোলতি লাভ করিয়াছে । এ জীবনের পণা্ক 
ভবিষ্যৎ জয়েব সুচনা করিতেছে । ইহার অসম্পূরতা ভবিষ্যৎ সম্পৃণতার ইন্গিত। 
মানব-সত্তার অমরত্ব ও তাহার অনন্ত সম্ভাবনীয়তায় ব্রাউনিও রবীন্দ্রনাথের মতোই 
আশাবাদী । 18৮)১। 1360 1025, & 0095৮217009 09801 প্রস্ততি কবিতার এ 
[)8 13100 8০0] ()19 [১০০৮ গ্রন্থের বহৃস্থানে ব্রাউনিও এই ভাব স্থুম্পষ্ই ভাবে ব্যক্ক 
করিন্ধাছ্েন। নানা 'অসম্পূর্ণতায় পঙ্গু এই মানবজীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালো- 
বাসিয়াছেন। ইহার রহশ্ত তাহাকে অসীম বিস্ময়ে মুগ্ধ করিয়াছে? ইহার 
অনিশ্চয়তা, ইহার হ্থখছুংখকে তিনি গভীর তাৎখপধের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। 
জীবনকে তিনি আর্ট ও ধর্মের উপরে স্থান দিয়াছেন। ত্রাউনিঙের মতে 
ভগবানকে লাভ করা ও মানহপত্তার ক্রমোন্গতির পথ প্রেমের মধ্য দিয়!। মঙ্য- 
জীবনের উদ্দেশ্টই প্রেমের সাধনা । এই প্রেম-সাধনার ছুইটি ধারা-একটি সাক্ষাৎ 
ভগবৎ/প্রম, অপরটি মানব-প্রেম। কিন্তু মানব-প্রেমের মধ্য দিয়াই ভগবংপ্রেমে 
পৌছানো সহজ ও স্বাভাবিক মনে, করিয়া ভ্রাউনিও মানব-প্রেমকে সর্বোচ্চ স্বান 
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দিয়াছেন। প্রেমই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ-_ইহাই মান্গষ ও ভগবানের মিলনের 
সেতু । এই প্রেম-সাধনার স্থযোগলাজ্ডের জন্যই তো জীবন,__ 
0০৮ 1109১ 5৪8৮) &1] 16 16108 01 19৬ 2.0 ৮৮০৪, 
100 1701709 5110 09995 ৮১ 
[15 138% 001৮ 0118,1)00 0, 0119 [01129 01108701006 1059. 
4 1)80170 2% 616 1965257%. 
প্রেমের অন্নভূতিতে জাবন ধগ্ত না হইলে জীবন যে বিফল,-- 
***[6 10993 ঘ1)6 )ট 11৮00 1019 
4100 96670%]]% 00086 1০5০ 16 
97.71516775. 
তাই ব্রাউনিডের কাবো প্রেমের অতে। উদাত্ত ভক্-সংগীত। 
হউনিটেব কাঁবো প্রেষ একটা সব্বগ্রানী, নর্পরিবর্তনকাবী, উধ্ৰেঁ 
উত্তোলনকারী, অলৌকিক দীপ্তশক্তি । এই জলন্ত এশ্ববিক শক্তি হৃদয়ের সমস্ত 
আবঞ্জনা পুড়াইয়।, তাহাকে দেব-মন্দিবের মতো পবিত্র করে, ক্ষণ-অন্ভূতিকে 
চিবস্তন অম্থভৃতিব সহিত মিলাইয়া দেয়--এই শত অসম্পূর্ণতার ক্রি, ক্ষণিক 
জীবনকে মহামহিমান্থিত ও নিত্যকালেব সামগ্রী করে। 
নানা কবিতা ত্রাউন্রিউ প্রেমেব এই বিচিত্র শক্তির কথা বলিয়াছেন । বিভিন্ন 
দৃষ্টি-ভঙ্গী হঈতে নবনাবীর প্রেমকে কবি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন--ইহার গভীব রহস্ত 
ও তাখপয তাহাকে বিশ্মপ়াভিভূত কবিয়।০হ। 
প্রেমে অদ্ভুত যাছু-শক্তি ও অপরিসীম মূল্যের কথা ব্রাউনিউ অনেক কবিতায় 
ব্যক্ত করিয়াছেন । বিঃ] )18:০ কবিতায় কবি প্রেমকে এন্্রজালিকের 
সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রেমহই এই মকুভূমির মতো জীবনকে চির-ফালস্ত- 
সৌন্দধে মণ্ডিত করে । জীবন ছিল হিম-শীতল অন্ধ-কার]। প্রিয়ার আগমনে সে 
রুদ্ধ গৃহ আজ অপূৃর বাসন্তী স্থষমায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে,-_ 
[11115 1109 2.৪ 13 1)111)]00 88৪ 0100. 26০0 2 
[196 00. 10099 11) 110:0,**১৮2, 
৬৬109 01991)8 $0১০ 81309009 3 ,09808 0010. 00৬১ 3০:99 £10010 2 
[35 6109 171198109 কবিতায় স্বামী তাহার স্ত্রীকে খলিতেছে যে, প্রেম জীবনের 
অূল্য সম্পদ |: ইহার একটু কম-বেশিতে জীবনের বিরাট পরিবর্তন হয়,_ 
05 8161781 210০) ৪03. 2০. [৫0161 | 


৮20. 619 11019 195৪ 800. 19৯ 01109 &স ! 
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০ & 80000. 51)011 0101090 001)00 6০0 01188) 
07 & 01981) 8087091,0. 61)9 19098 10৪8 [018 
4110 00909 & 0001 01 01)18 | 


প্রেম তাহার জীবনে এক অক্ষয় আশীর্বাদ স্বরূপ নামিয়া আলিয়াছে_-তাহার 
আম্মার শক্তি ও সম্ভাবনীয়তা বহুগুণে বধিত হইয়াছে; তাহার ক্ষুত্র জীবন 
পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে । 
£5010000র 9012027009 130100 নামে চমৎকার কবিতাটিতে কবি প্রেমকে 
সারের সমস্ত বস্বর মধ্যে সারবস্--নংসারের সমস্ত আশা-আকা কো, কামন! 
সাধনার চরম ফল বলিয়া ঘোষণা করিরাছেন। 
[001)) (08১81011016 07 (৫05 
[0৪৮১ 070৮8 19016 0105011085১ 
13710116685 006181001৭5 টোস5৮ 10 0176 আো1৮ সি প11 070 (01106 


[0 ৮1101018501 0106, 0110, 


*নারীর একটি চুম্বন জীবনের সন্ত গৌরব, সমস্ত নত্য, নৌন্দয ও মাধুদেব 
ঘনীভূত নির্যাস! প্রেমের কী অপূর্ব অনুভুতি, কী শিশীক প্রকাশ! মানব- 
জীবনের 1718)88৮ ০০৫ বা চরম মঙ্গল--এই নিঃশ্রেরন লঙ্থদ্ধে নানা মত বর্তমান । 
জ্ঞানবাদীরা বলেন, আঙ্মম্বরূপ উপলব্ধি করি ব্রদ্দের সহিত অভেদজ্ঞানে মিণছ। 
যাওয়াই মানব-জীবনের চরম আদর্শ; বৌছেরা বলেন_লমস্ত কামনা-বাসনাব 
নিবুণ্ি নির্বাণ; ভক্তিবাদী বৈষ্চব ৪ খুষ্টানগণ খশেন। ভগবানের কুপ। এ 
ভালোবাস! লাভ কর ও তাহার সানিধ্য-হখ উপতোগ করা; চাবাকপন্থীরা বলেন, 
পাঞ্ধির হৃখভোগ ) ওমর খৈয়াম বলেন, পেয়ালা-ভরা জরা । কিন্তু ত্রাউনিঙের 
কাছে প্রেমের মধ্যে, একটি তক্ণীর চুগ্ধনের মধ্যেই মাহষের সেই চরম মঙ্গল 
নিহিত আছে। ইহা দেহলর্বন্ববাদীর ভশ্দিযস্থথভেগের পক্ষ-সমর্থন নর, ইহা] 
দেহকে অবলম্বন করিয়া মাহষের স্বভাবজ হৃদয়বৃন্তির স্ধোচ্চ প্রকাশের অন্রহৃতি__ 
দেহের মধ্যস্থিত অনির্বচনীর রহস্যের অনুভূতি । ইহ] বাস্তবকে বাদ দির) নয়, 
বাস্তবৈর মধ্য হইতে উদ্খিত অপার রইস্ের অশ্নন্ভৃতি। ইহাই ত্রাউনিঙের প্রেমের 
অনুভুতি । এই অস্থনৃতির মুধ্যেই জীবনের সব রস-রহশ্ের চরম সন্ধান কবি 
পাইয়াছেন। এই অন্ুভতিতেই উঠিয়াছে ক্ষণিকের মধ্য হইতে চিরম্থন, 
ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ রূপ হইতে পরম ভাব, মৃস্বয়ী হইতে চিম্ময়ী। : 

প্রেম দেহমনকে কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হইলেও ইহা! অসীম ও অনস্ত। প্রেমের 
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অন্থভূতির মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও চিরন্তন বেদনা আছে । মানুষের সীম হাদয় 
সেই অসীম অন্গভূতিকে ধারণ করিত্তে পারে না__তাই নিরন্তর চাঞ্চল্য অল্ভব 
করে। গৃজ০ 1) 079. (77090 কবিতাটিতে প্রেমিক প্রেমিকার দেহমনের 
নিবিড় মিলনেও তৃপ্তি পাইতেছে না। মিলন-মুহর্তের আবেশ এক লহমান়্ 
কাটিয়া যাওয়ায় কি এক অপ্রাপ্ত বন্তর সন্ধানে নে ব্যাকুল হইরাছে। শ্রধুসে 
অনুভব করিতেছে, 


[0010169007581075 2৮710 6109 1081) 
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ব্রাউনিডের কাছে প্রেমের ক্ষণিক অনুভূতিও জীবনের মহ1-মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই 
ক্ষণ-অন্থভূতির কাছে সম্পূর্ণ আম্মনমর্পণে জীবনের চরম সার্থকতা মিলিতে পারে। 
এই প্রেম কোনো দান-প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না, ইহার কাছে কোনো লাভ- 
লোকসানের খতিয়ান নাই, এমন কি মৃত্যুভয় পর্স্তও ইহাকে বিন্দুমাত্র মান 
করিতে পাবে না। প্রেমই প্রেমেব সার্থকতা ও পরিলমাপ্তি ! 4301880র 1০ 
ও [৭৮ 799 [০০৮০৮ প্রতি কবিতাতে ত্রাউনিঙ সেই পরমক্ষণকে চিরন্তন 
বলিয়া অক্টভব করিয়াছেন,»0৭৮ ০1 4]] ০1100 26009 0৩6 &:101010076-- 
ণ]1)0 179+0176 00070 ০৮৪৮105- ]0& 003301% কবিতায় প্রেমিক এই প্রেমের 
অন্থভৃতিতে আয্মহাবা হইয়। গভীর আনন্দে শান্তমনে মৃত্যুকে বরণ করিয়া 
লইতেছে। প্রেমিকার বাহুবন্ধনে বেষ্টিত হইয়া তাশার বুকের উপর শেষ নিংশ্বাস 
ত্যাগ করাতেই তাহার পরম তৃথ্থি। তাহার হত্যা শর! তো প্ররুত জীবনের 
স্বাদ পার নাই-সে যে সত্যই সে স্বাদ পাইতেছে। তাই তাহার মৃত্যুতে 
কোনে। ক্ষোভ নাই। 

[111০ 61116051009 170৮ 6০017) 
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প্রেমই প্রেমের সার্থকতা | যাহাঁকে ভালোবা৮" "য, সে যদি প্রতিদান না দেয়, 
তবুও প্রেম বার্থ নয়। প্রেমই প্রেমের পুরস্কার । প্রতিদানহীন ব্যর্থ প্রেয়ের গৌরব ও 
সান্তনা কবি অপূর্বস্থন্দ রূপে ফুটা ইয়াছেপুত্তাহার 75786 759 069৮: কবিতাটিতে। 
প্রেনপাত্ী প্রেমের প্রতিদান না দিলেও, প্রেমিক তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, তাহার 
চরভক্ত । 'সেই অপূর্বন্থন্দরী নারীই তো তাহার হৃদয়ে এই দুর্লভ প্রেমের 
স্ষ্টি করিয়াছে। তে এই প্রেমের একটুমাত্র স্বতি কামনা করে, তাহাই তাহার 
চিরসম্পদ হইদ' থাকিবে । অশ্পৃষ্ঠে প্রেমপাক্ীর সহিত একবারের মতো ভ্রমণের 


৫৫৩ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


রোমাঞ্চ, বিস্ময় ও নিবিড় আনন্দে দেবত্বলাভ করিয়। ধন্য হইয়াছে । এই ক্ষণ- 
মিলনের গৌরবের মাদকতায় সে আকাঙ্ক্ষা “করিতেছে যে পৃথিবীতে আজ প্রলয় 
উপস্থিত হোক এবং অনস্তকালের মধ্যে তাহাদের এই মিলন চিরস্থায়ী হোক । 
930৯ 0179 0৮ 10078 810 1 00160) 
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তাহার প্রেম বার্থ হইয়াছে, দীর্ঘদিনের ভালোবাসার কোনো পুরস্কার লাভ 
হয় নাই, তাহাতে কি হইয়াছে? কয়জন জীবনে সফলতা লাভ করে? 
রাজনীতিক, ঠসনিক, কবি, গায়ক, ভাঙ্কর কি তাহাদের জীবনব্যাগী সাধনা ও 
আত্মোৎ্সর্গের উপযুক্ত পুরস্কার এ সংসারে পাইয়াছে? কিন্তু তবুও তো সে ক্ষণ- 
মিলনের গৌরবে ভাগ্যবান হইয়াছে-_-উহ্াই তাহার অনন্ত সম্পদ । মান্গষ তে 
জীবনে তাহার আকাজ্কিত নির্দিষ্ট বস্ত্র পায় ন+ সে কেবল পাইতে চেষ্টা করে 
মাত্র। এ জীবন তো কেবল প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্র-_কেবল পরীক্ষার স্থান। 
জন্মজন্মের চেষ্টা ও সাধনায় মানুষ তাহার আকাজ্ক্ষিত স্থানে পৌছিতে পাবে। 
কিন্তু এই স্থকোমল দেহের স্পর্শের রোমাঞ্চে বর্তমানের সকপ চিন্তা তাহার মন 
হইতে মুছিয়া গিয়াছে, এই ক্ষণ-অন্ৃভূতির মধো ভবিষৎ ভীবনেব অনন্ত 
সম্তাবনীয়তা ও স্বর্গের বিশালত্ব আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে । ইহাঁতেই মে তাহার 
জীবন সার্থক মনে করিতেছে । 

প্রেমে" দান-প্রতিদানের কোনো প্রশ্ন নাই? প্রেমের অন্তন্থতিই এক অমূল্য 
সম্পদ । এই অন্ভূতিই একট! ষুগান্তকারী প্রবল শক্তি। ইহা অসংযত প্রত্ুত্তিকে 
দমন করে, মানবের অন্তনিহিত উচ্চ বৃ্তিকে উদ্বদ্ধ করে, মানবকে দেবন্ধে উদ্দীত 
করে। এই প্রেম যাহার হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, সে ধন্ত। প্রেমের কোনো প্রতিদাণ্বে 
অপেক্ষা প্ররূত প্রেমিক রাখে না। প্রেমের আনন্দই পধাপ্ত । 0৪ "১ 91 
[056১ 10106 14056 011816895 7070 109 11)6 110 01170711011 10001076215 
প্রভৃতি কবিতায় ত্রাউনিউ এই প্রতিদানহীন ব্যর্থ প্রেমের চিত্র আকিয়াছেন। 
প্রেমিকের কোনে! ছুঃখ নাই, কাহাকেও দোষ দেওয়া নাই, কোনো হতাশার 
ভাব দলাই, গভীর সান্বনা ও আনন্দে সে তাহার অক্ষয় সম্পদ প্রেমকে বুকে 
আকড়াইয়া ধরিয়া আছে। | 

প্রকৃত প্রেম অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়। কোনো কাল বা পরিবেশ তাহাকে 

ংস করিতে পারে না। [০০৮৪ 42007786110 10179 কবিতাটিতে কৰি এই 

ভাবটি চমৎকার ফুটাইয়াছেন। যেখানে একদিন সভ্যতার সমস্ত খ্রবর্ধ ও গর্ব 
বহন করিয়া ইতিহাস-বিখ্যাত নগরী শোভা পাইত, সেখানে আজ জনহীন 
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প্রান্তর,__মেষপালের ঘণ্টারবে মুখরিত হইতেছে। এই তৃণশ্ঠামল উপত্যকায় 
একদিন কতো গগনচুম্বী প্রানাদেণী ছিল-_আজও তাহার ধ্বংসাবশেষ ঘাসের 
গালিচার নীচে সমাহিত হইয়া আছে । বৃক্ষ-লতা-গুলে আচ্ছাদিত এক প্রাসাদের 
ভিত্তিব অংশ পড়িয়া! আছে। হয়তো এই প্রানাদের চূড়া হইতে বাজ, রাণী ও 
সহচরীরা একদিন রথ-চালনা-প্রতিযোগিতা দেখিতেন, আর তাহাদের অনু গ্রহদৃটি 
প্রতিযোগী রথীদের উৎসাহিত করিত। আজ ইহার পাশে মেবপালকদের কুটীব। 
কালেব ধ্বংনশ্রোতে নে গৌরবমদ্রী নগরী কোথায় ভানিরা গিপাছে। 
আর নে রাজা-রাণী নাই, তাহাদেব সহচর-সহচরী নাই__মআার তাকাহইলেই 
সেই দৌড়ের মাঠ, নগবীর লক্ষ লক্ষ প্রানাদের চুডা, সভ্যতার এগ্বয ও দীপ্তি 
চোখে পড়ে না। আজ সেই জনহান স্থানে দাডাহয়া এক পলী-তর্ণা তাহার 
প্রিঃঘতমের আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছে । ব্রাউনিও বলিতেছেন, এহ তরশীর প্রেম 
এ'শ-লাণী ও তাহাদের খ্রশ্বষের চেরেও অধিক এাতহানিক নবত্য। সভ্যতা 
ক্ষণস্থারী, প্রেম অবিনশ্বব। বহু শতাব্দীব্যাপী সভ্যতা ও রাজগণেব এশ্বধ দত্ত, 
বিলাস, আনন্দ-কোলাহল কোথায় ধবণীব ধুলায় মিশিয়া গিয়াছে, কিন্ত এই ধ্বংসেব 
মধ্যে প্রেমই চিরস্থায়ী ও অপবিবর্তনীয় অবস্থার ধাডাইয়া মাছে। 
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প্রেম জন্মজন্মান্তরেব সাধনাব নামগ্রী। যদি এক জীবনে কাহাবও প্রেঘ ব্যর্থ 
হয় তবুও তাহাব হতাশাব কোনো কাৰণ নাই । প্রেম যদি নত্যকার হয়, তবে 
অন্য জনে দে সাধনার সিদ্ধি তাহাব মিলিবে। নত্যঞ্চাব প্রেম কানো দিন ব্যর্থ 
তয় না। জন্মে জন্মে সে প্রেমের শক্তি বধিত হইন্ন ও প্রেমপাত্রীকে সে একদিন 
পাইবেই। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তি ও সম্ভাবনীয়তায় ব্রানিঙ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বানী 
ছিলেন । 001500)8 ও [9১7 0109 কবিতা ছুইটিতে কবি এই ভাব ব্যক্ত 
কবিয়াছেন। 
অভিজাত সম্প্রধায়ের তরুণী তাহাব প্রেমিককে প্রত্যাখান করিয়াছে, কিন্ত 
প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেম বিন্দুমাত্র কমে নাই। তর্ণীকে সে দেহে না পাইলেও, 
প্রাণে লাঁভ কাবয়াছে। লাভ তাহারই-_অপূর্ব প্রেমসম্পদে সে বিত্তশালী । এই 
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সম্পদে সে ধনী হুইয়া সানন্দে পরপারে চলিয়া যাইবে-_ইহার সার্থকতা তাহার 
একদিন আসিবেই। 
9119 178,8 108 000১ ] 11859 ৮1090 113 
119 900155 10011)9 : &10 600৪০ 0জ্াট 09090 
[:81)81] 10888 705 1119+8 19219:10 09, 
[106 /1]] 0096 15010 ০9৮ 6109 1010%175 
130৮) 00 0০৬:019১ 01008 20. 0161)00 : 
4১00 00092500179 079 09৮ 1109 0050105 ! 
[115 ড10+8 080 জ1]| 101৮3 19981) €1)000. 
0/715675 
ষোড়শী সুন্দরী এিলিন হোপের প্রেমিক তাহার অপেক্ষা বয়সে তিনগুণ বড়। 
এভিলিন তাহাকে চেনে না, তাহার নামও জানে না। কিন্তু সেই প্রেমিক 
এভিলিনকে প্রাণ ভরিয়া ভালোবানিয়াহিল। এভিলিন মারা গেল। তাহার 
প্রেমিক তাহাকে পায় নাই, এ জীবনে তাহাদের মিলন নম্ভব হইল না। কিন্তু 
তাহার প্রেম বার্থ হয় নাই। একদিন না একদিন তাহাদের মিলন সম্ভব হইবেই 
_সে তাহার প্রেমের প্রতিদান পাইবেই। এই আশায় যুগযুগান্ত ধরিয়া সেই 
প্রেমিক অপেক্ষা করিয়া থাকিবে । তাহার প্রেমের দাবীতেই সে তাহাকে পাইবে। 
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প্রেমের যুগান্তকারী শক্তি ও ইহার অমরত্ব ও 'অসীমন্হের অন্থততিতে রবীন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে ত্রাউনিঙের সাণৃশ্ট কাছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা অধিক পরিমাণে 
বস্নিরপেক্ষ ও ভাবপর্মী। চিত্ত-সংবম, আত্মগত-শালীনতা, সৌন্দর্য ও প্রেমের 
বাব্তবনিরপেক্ষ আদশকল্পনা কবিকে নরনারীর দেহ-মনের ম্বভাবজ আকর্ষণ ও 
ভোগ-কামনা হইতে দূরে রাখিয়াছে 4 তাহার প্রেমকবিভার মধ্যে একটা শিগ্ক- 
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মধুর, রহস্যময় অতীন্ত্িয় আবহাওয়া রক্তমাংসেব উষ্ণতা ও নিবিড়তা হইতে 
আমাদিগকে খানিকটা উব্র্ণটানির্।লয় । কিন্ত ব্রাউনিঙের কবিতায় দেহ-কামনার 
উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও হাদয়ের বিপুল আবেগেব প্রকাশ যেমন আছে, সেই সঙ্গে 
দেহোত্তীর্ণ প্রবলশক্রিশালী যে শাশ্বত প্রেম, ভাহারও প্রকাশ আছে । নরনাবীর 
প্রেমকে একটা দেইনিরপেক্ষ আদর্শ সৌন্দর্য ও 'অতীন্দ্রির বসবোধের মধ্যে উঠাইয়া 
লইয়া অন্তভব বিবার চেষ্টা উহাতে নাই, দেহেব 'অণুপবমাণুকে কামনা করিয়া 
অপূর্ব একাগ্রতা ও তন্মরতার ফলে প্রেমেব ঘে নৃতন রূপ ব্রাউনিও উপলবি। 
করিয়াছেন, তাহাই তাহার কাব্যে প্রেমের দ্ূপ। ইহা দেহকে অবলম্বন করিচাই 
দেহোতীর্ণ ও চিরন্তন। এউ প্রেম জড় দেহকে পোডাইরা দিয়া দিবাদেহে 
চিবদীপ্তিতে শোভা পাইতেছে । ইহাই ধনিকষিত হেম"। উহা কোনো মানসিক 
মোহ নরর--কোনে। ভাববিলান নয় | ইহ] দেহ-নাগব হইতে উথিত অমৃত । 

শ্রেম-কবিতা বলিতে আমবা হাহা বুঝি, ৫বষৰ পদাবলীতে এবং শেক্সপীদ্বর, 
বার্ণন্, লবেন্স প্রন্ততি ইংবেজ করিদের যে ঠেম-কবিত' আমর" দেখি, রবীন্দ্রনাথের 
প্রেম-কবিত! নে শ্রেণীব নয় । এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা কব। হইফ্াছে। “মহুয়া'তে 
প্রেমে এই নৃতন রূপের সহিত ব্রাউনিডেব অমিতবীযশালী প্রেমে কিছু 
সাদৃশ্থ আছে। 

২৭ 
বনবাণী 
(১৩৩৮, আশ্বিন ) 

ববীন্দ্রনাথ প্রকৃতিব রূপ-৫বচিত্র্য ও নানা ঞ্স-বহস্তেব কবি। প্রকৃতিকে 
অন্থবে ও বাহিবে এমন করিযা উপল্ধি আব কোনো কবি কবেন নাই । কবি- 
জীবনের প্রত্যুষ হইতেই এই নিসর্গ-গ্রীতি কবিব মধ্যে জাগিয়াছে। তারপর 
প্রতিভ'-বিকাশেব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভীবন ধবিয়' প্রকৃতিব কতো ক্চিত্র রূপ, কতো 
বন-রইস্া, কবি কতো ছন্দ-গানে রূপায়িত অবিশাছেন। প্রকৃতি ও মানুষের 
একপ্রাণতা ও তাহাদেব পরম্পবেব আদান গপ্রদান ইংবেশ বোমার্টিক কবিগণও 
প্রকাশ কবিয়াছেন, কিন্ত এমন কবিয়। একাধাবে প্রক্কৃতিব বাহিবের রূপে লীল! ও 
অন্তরেব প্রাণের বহস্ত এক বিশ্বব্যাপী প্রাণেব লীলা-বহস্তেব সঙ্গে যুক্ত কবিম্বা। 
অনির্বচণীয় €সীন্দধ ও মাধুর্ধে বূপায়িত জগতেব আব কোনো কৰি কবেন নাই। 

হ্ষ্টির আদিতে যে প্রাণতবঙ্গ বিশ্ব ব্যাথ করিদ্বা শীলায্িত ছিল, বৃক্ষেব মধ্যে 
সেই প্রাণের স্মতি। বুক্ষেব মধ্যেই প্রাণেব গ্রথম পবিচয়। নিখিল প্রাণতরক্গের 
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সৌন্দ্রূপ প্রথম এ ধরায় বৃক্ষের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বাণীশৃন্য জলস্থলের 
সংগীত একদিন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াই বাজিয়া উঠিয়াছিল, হুর্যালোক হইতে বুক্ষ 
প্রথম নানাবর্ণচ্ছটা আহরণ করিয়াছে-_তাহাতেই ধরণী যৌবনবেশে সজ্জিত 
হইতে পারিয়াছে। 
হন্দরের প্রাণমৃতিথা ন 
মৃত্বিকার মর্ত্যপটে দিলে তু ম প্রথম বাখানি 
টানিয়৷ আপন প্রাণে বূপশক্তি হুযালোক হতে, 
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বণে বণিলে আলোঠে । 
ইন্দ্রের অগ্দরী আন মেঘে মেঘে হানিয়! কম্কণ 
বাস্পপাত্র চুর্ণ করি লীলান্ুত্যি করেছে বণ 
যৌবন-অম্ৃতরন, তুমি ভাই নিলে ভরি তরি 
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনস্যৌবনা করি 
সাজাইলে বসুন্ধরা | ( বৃক্ষবন্দন ) 
বৃক্ষই প্রবল শক্তিকে ধৈষে আবদ্ধ করিরা শাস্তির রূপ প্রদর্শন করিয়াছে । বৃক্ষ 
স্থধরশ্মি পান করিয়৷ তাহার সমস্ত তেজ আহরণ করিয়াছে ; সেই তেজই শ্ঠামন্সি্ক 
রূপে«মানবের পরমকল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছে। কবি নেই মহোপকারধন্য 
মানবজাতির প্রতিনিধিকে বুক্ষকে কাবা-অধ্য দান করিতেছেন-_ 
তব প্রাণে প্রাণবান্‌, *» 
তব শ্লেহচ্ছায়ায় শীতল, তব হেজে তেজীযান্‌, 
সহ্জিত তোমার মালো শে-মানব, ভারি দূত হয়ে, 
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাবা-অর্ধা লাযে 
শ্যামের বাশির তানে মুগ্ধ কবি আমি 
অপিলাম তোমায় প্রণামী ॥ 
এই তরুলতাপ্তন্মের সহিত মান্ষের প্রাণের গভীর আশ্মীয়তা ও প্ররুতির খতু- 
সজ্জার রহশ্টঠ ও আনন্দ কবি “বনবাণী' গ্রস্থে বাক্ত করিয়াছেন। বনের .বাণীই 
আদি প্রাণের বাণী। এই গ্রন্থের ভূমিকা কৰি বপিয়াছেন,_- 

“আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোব! বদ্ধ আলোর প্রেমে মন্ত্র হয়ে আকাশের দিকে হাঠ 
বাড়িরে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাঁদের ভাষা হচ্ছে জীব-কগতের মাদিতাধা, 
তার ইসাঁরা গিয়ে পৌঁছয় শ্রাণের প্রথমতম গ্তারে ; হাজার হাজার বৎপরের ভুলে-ধাওয়া ইতিহাসকে নাডা 
দেয় ; মনের মধ্যে ষে-সাড়া! ওঠে সেও ই গাছের ভাঘায়,-তার কোনো! স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে 
বহ যুগমুগান্তর গুন্গুনিয়ে ওঠে। 

ই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মক্ষায় মন্জ/য় সরল হুয়ের কাপন, ওদের ডালে ডালে 
পাতায় পাতায় একতাল। ছন্দের নাচল। যদি নিগ্তক হয়ে প্রাণ দিয়ে গুমি ত! হলে অন্্য়ের মধ্যে মুক্তির 
বালী এসে লীঙ্গে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাপমকু্রর কুলে, ফে-সমুস্রের টপরের তলা সুরের লীলা! রঙে 
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রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্‌ শিবন্‌ অদ্বৈতুম্‌। সেই নুন্দরের লীলায় লালস! নেই, আবেশ নেই, 
জড়তা নেই, কেবল পরম! শক্তির নিঃশেষ অ্বানন্দের আন্দোলন | “এতন্তৈবানন্দন্ত মাত্রাণি” দেখি ফুলে 
ফলে পল্পবে ; কি রি স্বাদ পাই, 9 প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ৬ অবাধ স্ম্ি বাণি প্চনি। 


***০ত গাছের মধ্যে প্রাণের টা স্বর,*****বুদ্ধদেব যে বোবিদ্ছযের তলায় তব পে পেয়েছিলেন, ঠার 
বাণীর সঙ্গে সঙ্গে দেই বোধিদ্রমের বাগও শুনি যেন,_দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক খবি শুনতে 
পেয়েছিলেন গাছের বাণী,--“বৃক্ষ ইব স্তব্ধে! দিবি তিষ্ঠত্যেন” | গুনেছিলেন “যদিদং কিঞ সর্বং প্রাণ এজতি 
নিস্তং” | গার গাছে গাছে চিরধুগের এই প্রগ্টি পেয়েছিলেন, “কেন প্রাণঃ প্রথম: প্রৈতিযু্ধ”-_ প্রথম 
প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেচে এই (শবে? নেই প্রতি সেই বেগ থামতে চায় ন।. রূপের 
ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলে, ভার কতো রেখা) বতে ভঙ্গী, কছে। ভালা, কতো! বেদনা । সেই প্রথম 
প্রাণ-প্রেতির নবনবোন্সেষশা্লনী ন্বষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজ্ষের নধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার 
মহামুক্ত আর কোথায় আহে ?” 

বিশ্বপ্রাণের সকল রস-রহশ্ত, ইঙ্গিত-সংকেত তরুলতাগুল্স, ভাষাহীন বাণীতে 
মানুষের মনে অবার্থ ভাবে বহন কবিরা আনে । এদের একতারার গান সেই 
বিশ্বনংগীতকেই প্রতিধ্বনিত করে। নেই সংগীতের রসে মন নির্মল করিলেই মুক্তির 
আনন্দ লাভ করাযায়। 

“বনবাণীর বিষরবস্ত চাবিটি ভাণে সন্নিবিষ্ট কব হইয়াছে”) বনবাণী_ 
তরুলত। ও পশুপক্ষীর প্রতি আন্তরিক প্রীতিজ্ঞাপন ও তাহাদের বন্দন?। 

“আঘ্রবন' কবিভায় কবি আম্রবনের অন্তরের নহত নিজের অন্থুরের একটা মিল 
খুন্দিয়া পাইয়াছেন । আম্রবন যেমন এদৃশ্যেব নিঃশ্বাসে অন্তরে অন্তরে চঞ্চল বসেব 
ব্যগ্রতা অস্থভব করে, তাহার আনন্দের ঘনপুঢ ব্যথা 'গাশ পাষ মঞ্জরীতে, চিকণ 
কিশলয়রাজির কম্পনে, কবির অন্তবও তেমনি অজানার স্পর্শে অন্তলীন আনন্দ- 
আবেশে কল্পনা-কুকজ্মে বিকশিত হইয়া ওঠে । আম্রবন যেন ধরণীর বিরহবার্তা 
তাহার মঞ্জরীব ভাষায়, বাতানের নিঃশ্বাসে, মৌমাছির গুনে আকাশকে 
ানাইয়া দেয়, কবির চিত্তে ও তাহাব স্বপ্নে সেই নিভৃত ভাষা নঞ্চারিত হয়, কৰি 
আমবনের গন্ধে সুদূব জন্মের তুলিয়া-যাওয়া প্রিয্-কণটম্বর শুনিতে পান, তাহার 
ভাবনারাজি জন্সমনতার পরপারে সুন্দরের দেউল -!শণে উপনীত হয়। আত্রবনের 
মজ্জায় মজ্জায় চির-বসন্তের রম সঞ্চিত, কবির চিত্তেও “সই রসেরই আবেশ । 
উভয়েরই বাসস্থান একস্থানে ;+- 

শিকড়ের মুষ্টি দিয়। আকড়িয়! যে-বক্ষ পৃথখীর 
প্রাপরম করে৷ তুমি পান, 
ওগো! আস্রবন, 
সেখ। আমি গেঁথে আছি ছুপিন্ের কুটীর মৃত্তির,_ 


৫৫৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


*শাল' কবিতায় কবি শালগাছকে ধ্যানগন্তীর তপন্থী বলিয়া কল্পনা! করিতেছেন । 
দক্ষিণের যদির পবনে কিংশ্তক, শিমুল, বকুল “প্রভৃতি সর্বাঙ্গে উচ্ছৃত্খলতা প্রকাশ 
করে, কিন্তু শালের অন্তরে সে চঞ্চলতা স্পর্শ করে না। তাহার অভ্রভেদী 
মহিমারাশি লইয়া সে অন্তরের নিগুঢ় গভীরে ফুল ফুটাইবার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকে । 
স্থর্যালোক হইতে অমৃত মন্ত্রতেজ গ্রহণ করিয়া, নীল আকাশের শান্তিবাণী উপলব্ধি 
করিয়া সে শান্ত আম্মসমাহিত অবস্থায় বৎসরে বৎসরে বিশ্বের প্রকাশ-বজ্জের 
প্রাণধারা দান করিতেছে। 
রাঙ্গার সাত্রাজ্য কতে। শত 

কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে ঘায় বুদ্ব,দের মতে] । 

মানুষের ইতিবৃত্ত স্থহ্রগম গৌরবের পথে 

কিছুদূর যায়, আর বারন্বার ভগ্রনুর্ণ রথে 

কীর্ণ করে ধুলি। তারি মাঝে দার তোমার স্থিত, 

ওগে। মহ। শাল, তুম সুবিশাল কালের অতিথি, 

আকাশেরে দাও নঙ্গ বণরঙ্গে শাখার ভঙ্গীতে, 

বাতাসেরে দাও নেত্রা পল্রবের মমর সংগীতে, 

মঞ্জনীর গন্ধের গণ্ুষে। যুগে যুগে কতো কাল 

পথিক এসেছে হব হায়াতলে, বনেছে পাখাল, 

শাপায় বেধেছে নীড় পাপী, যাধ তারা পথ বাহি 

আসন্ন বিশ্ব ত পানে, দালীল ডুনি আছ চাহি। 


(খ) নটরাজ খতুরক্গশ লা, 

কবি ভগবানকে নটবাক্ত শিবের মৃতিতে কল্পনা করিয়াছেন। এই ভোলানাথ 
বিশ্বেশ্বর হ্ষ্ির মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, তাহার তাণ্ডবে পুরাতন ধ্বংস হইতেছে, 
নৃতন স্ষ্ির উদ্ভব হইতেছে । নটবান্দের তাগুবন্ত্যে পুর্ধীভূত 'মাবঞ্জনা, যাহা- 
কিছু জীর্ণ, গলিত, পুরাতন, অলত্য, অন্যাঞ, পাপ, শ্রানি, ক্লেদ, পঙ্ক-মমন্তই ধ্বংস 
হহরা যাইবে_তাহার উপরে গড়ির। উঠিবে নূতন স্থ্টি। নুত্যের তালে তালে 
একবার ধ্বংস আরবার স্থষ্টি, অ।বার ধ্বংস আবার স্থ্ি। এই নৃত্যে স্থষ্টির চিরস্তন 
প্রাণথারাঁকে অব্যাহত রাখা হইয়াছে । জীবন-মৃত্যু, ধংল-স্ষ্টি, কূপ-রপাস্তর, জন্ম- 
জ্ল্পান্তর একত্রে গাথা-_-একই সত্যের বিভিন্ন রূপ । শ্ষ্টির প্রাণধারার এই রহ, 
এই নুত্োর তাৎপর্ধ উপলক্ধি করিতে পারিলে ছঃখশোকের, কর্মচাঞ্চলোর সমস্ত 
বন্ধন ছিন্ল হইবে। এবং চিত্ত ভরিয়া উঠিবে মুক্তির নির্মল আনন্দে। এই 
তবে।পলঞ্চি রবীন্র-কবিমানসের অগ্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তাহার বিশিষ্ট 
ৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ামক ' 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম' ৫৫৭ 


প্রকৃতির খতুগুলি নটরাজের রঙ্গপাঠ, এই ষড়খতুর মঞ্চে নটরাজ নব নব 
নৃত্যলীলা প্রদর্শন করিতেছেন। এব খতুর নৃত্য শেষ হইয়া আর এক নূতন নৃত্য 
আরম্ভ হইতেছে, আবার তাহার শেষে, আব এক নূতন নৃত্য হইতেছে। 
ষড়খতুর ঘূর্ণায়মান রঙ্গমধ্।ে নধ নব নৃত্যের নব নব রূপ ও স্থুষমা ছুটিয়া উঠিতেছে। 
নটরাজের এই লীল|রন উপলব্ধির আনন্দে কবি সর্ধবন্ধনমুক্ত হইতে চাহিতেছেন। 
এই অংশের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন, 


“নটরাজের তাওবে চার এক পদক্ষেপের আখাতে বাহরাক'শে রুপলোক আব ঠহ হযে প্রকাশ পায়, 
ার অগ্ক পদন্দেপের শাধাতে অগ্তরাকাণের বললোক ওন্সাপত হাতে থাকে । তস্থরে বাহরে মহাকালের 
এই বিরাট নুশ্/চ্ছন্দে যো (দতে পারলে ডগা ও চীবনে তপু ললাগন উপলান্ধর আনলে মন বদ্ধলমুস্ 
হয়। “নটরাজ” গাল। গানের এহ মন)” 


এই নৃত্যের বেগে লমন্ত বন্ধন ছিড়ির। গে" ছুঃনাহসা যৌবনের আবির্ভাব 
হব মৃত্যুব মধ্য হইতে নবজন্মের প্রকাশ হইবে, শুষ্ক মরুতে শ্যামলেব বন্ত। 
ছটিবে। এই পুবাতনকে বিদায় দিয়া চির-নবাঁনের জর্গগান কবি চিবকাল 
করিরাছেন। আজ বিশ্বের মধ্যে--প্রকৃতিব মধ্যে বিশ্বেশ্ববের এই পুবাতিনধ্বংসী ও 
নৃতনের-প্রবর্তক নৃত্যপীলার বম ও ব”স্য কবি নৃতন করিয়া উপলদ্ধি করিয়া মুক্তির 
আনন্দ কামনা করিতেছেন, 
নচরা, আমি ৩ব 
ক।বশমূ, লাচের জঙ্গনে তব দু্তসন্ত্র লবো । 
তোমার তাওবতা, কনের বকনগ্রস্থ ৫ 
ছন্দবেগে ম্পশমান পাকে পাচ নগ্ঘ বা; খুলি, 
নব জঙ্গল নপ হীনদপ অরনত্রষণ। 
আলো ।লবে শান্ত-লযে। 
( উদ্বোধন ) 


শেষজীবনে পুরাণের নধভোলা মহেশ্বর ও নটবাজ শিবের কল্পনা ববীন্দ্রনাথকে 
বিশেষভাবে প্রগাবাঙ্বিত করিয়াছিল। 

(গ) বর্ধামখল ও বৃক্ষরোপণ-উত্নব-_বর্ধাধতুর প্রশস্তি-নংগীত ও বৃক্ষবেদনা , 

(ঘ) নবীন-__ | 

বসন্তখতুর বন্দনাবসন্ত চির-নৃতন ও চির-যেটুবনের প্রন্তীক। কবি বসন্ত- 
খতুকে আবাহন করিয়াছেন। 


৮ 


পরিশেষ 


(ভাঙ্র, ১৩৩৯) 


নাত বৎসর পূর্বে 'পৃববী'তে আমবা কবির অন্তজ্ীবনের পরিচয় পাইয়াছি, 
তাহাব পর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কবি কতকগুলি নাটক, উপন্যাস, গান 
লিখিয়াছেন, মহয়ার কবিতাও লিখিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে তাহার কবি-মাননের 
বিশিই্ই পবিচয় আমবা পাই নাই। সে-সব বচনা কবি-মানসের কোনো নিদিঈ 
ধবাবাহিক স্তব নির্দেশ কবে নাই । পরিশেষ' গ্রন্থে আমবা অনেকদিন পরে 
বির মুনাজগক্তর চিত্র- তাহার ক্রম-অগ্রসবমান অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনার 
একটা কপ প্রত্যক্ষ কবিতেন্ছ। 
এই সযদ্দেব মপ্যে কবিব জীবনের উপর দিয়" নান। ঘটনাল্োত বহি শিদ্ধাছে। 
কবি ফ্রান্স, জার্মানী, বাশিক্। ১ংলগু, আমেরিকা, পাবশ্ত প্রভৃতি স্থানে প্রমণ 
কর্ধযী' বিপুল নংবধনা পাইয়াতছন, সেই সব দেশেব শর্ট কবি, শিল্পী ও মন'বীদের 
সহিত ভাবের আদান-প্রদান কবিয়াছেন। দেশের বাজনৈতিক পবিস্থিতিও 
পবোক্ষভাবে তাহার মনেব উপর প্রভাব বিভ্াব কর্বয়াছ্ে। বাংলার বন্যার 
ংনলীলচ হিজলী জেপে পুলিশের গুলীতে বন্দীহতা। প্রভৃতি কবির ম্পর্শকান্ব 
মনকে আলোডিত করিয়াছে» লমসামঘ়িক ঘটনাব এই আলোড়ন পণ্বশেষেব 
কয়েকটি কাবভায় প্রকাশও পাইয়াছে। পানা বক্তৃত, সংবর্ধনাব উত্তর, সংবাদ- 
পত্রে বিবৃতি, নানা জনকে নানা বিষয়ে পত্র লেখা, অভিনয়ের আয়োজন প্রন্তিতে 
কণ্বি একেবারে ডুবিয়া 'মাছেন। কিন্ধু এইসব সামছ্রিক ঘটনার ভাবতরক্গেব 
তলদেশে তীঙ্াব কবি-সত্ব' একট' পব্বির্ন বা পরিণতির পথে অনেকখানি 
অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । এই সময়ে তিনি অনেক দৌঁথয়াছেন, অনেক বুঝিয়াহেন, 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছেন , জীবন-সায়া্কে মৃত্যুর ঘনাদমান 
অন্ধকারের সামনে নিজের জীবনকে ভালো করিয়া পধবেক্ষণ করিয়াছেন ) তাহারই 
ফলে তাহার অন্তরতম ফবি-মানস যে সত্য লা করিয়াছে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছে, ঘে বিশিষ্ট ভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়াছে_-তাহারই প্রকাশ হইয়াছে, 
পেরিশেষ'-এর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে । 
সর বছব পার হইয়া কবি মনে করিতেছেন, শীপ্হ তাহার মর্তজীবন শেষ 
হইবে তাই তাহার এতদিনকার জীবনের একটা হিসাব-নিকাশ কর! প্রয়োজন, 
তিনি কি ছিলেন, কোন্‌ অনতন্ভতি, কোন্‌ চিন্তা, কোন্‌ ভাব, কোন আদর্শ তাহাকে 
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কাব্য-প্রেরণা দিয়াছে, তাহার কবি-কৃতির স্বরূপ কি, তাহার ব্যক্তি-জীবনের 
সত্যকার স্বরূপ কি, মৃত্যুর স্বরূপ কি,*'জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি, মৃত্যুর 
কাছে কি দান তিনি আশ। করেন, এই নব বিষয় শেষ বারের মতো পর্যালোচনা 
করিতেছেন। মৃত্যুর আলোকে এই আত্ম-জীবন-দর্শন ও আম্মন্বর্ূপের পরিচর 
প্রদানই 'পরিশেষ'-এর বিষয়বস্ত | 

কবি মনে করিয়াছেন, এই তাহার সর্বশেষ কথা বা শেষদান, তাই বোপ হয় 
এই কাব্যগ্রষ্থের নাম দিয়াছেন পরিশেষ' । এক-এক ডাব-পখায়ের শেষে আনিয়! 
কবি তাহার কাবোর এইরূপ সমাপ্রিহ্ছচক নাষ দিরাতেন,যথা “চৈতালি”, খেয়া? 
“পুরবী'। কিন্ধু তাহার পর, আবার তাহাকে "পুনশ্চ আরম্ভ করিতে হইয়াছে, 
কেবল তাহাই নয়, মৃত্যুর পূর্ব পধন্ত পনর-যোলখানা কাব্য, চার-পাচখান। গল্প ও 
উপন্ান, কয়েকখানা নাটক ও নেক প্রবন্ধ লিখিদ্া গিয়াছেন। আশ্চধেব বিষয় 
€২, এক্ষ ভাবশালার পরিণতিব পর, নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী, নৃতন ভাব-কল্লনা, নৃতন 
রইম্যবোধের ইন্ত্রজাল লইরা নৃতন সাহিত্য-ন্থগ্টির মাবির্ভাব হইয়াছে । পবিশেষ' 
এব পর মৃত্থ্যুব পূর্ব পদন্ত কবি কতো জীবন-দর্শন, বিশ্বপ্রক্কৃতির সহিত একাম্মবোধ 
ও তাভাব দ্প ও রহস্তের কতো! নিবিড অনুভূতি, অতীন্দরিয় অন্থ ভূতির বিদ্যুৎ 
চমক, জীবনের প্রকৃত স্বকপেব শান্ত-সমাহিত বোধ ও বিশ্বাস, বিশ্ব-বিধানের 
রহস্য, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে অীমের ব্যঞুনা প্রকৃতি নানা ভঙ্গীতে, 
নানা রে ব্যক্ত করিয়াছেন। কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত লীলা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, গৃঢ় 
অর্থগ্রহণ, পরিপূর্ণ নৌন্দযবোধ, অতট/ত্রয় রহস্তাহধ ম, অজানা অসীমের জন্ত 
আকাক্ষা প্রভৃতি যাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাহা ।বন্দুমাত্র ক্ষণ হয় নাই? 
বরং নৃতনভাবে প্রকাশের একটা অতিরিক্ত মর্যাণা ও মূল্য লাভ করিয়াছে। 
বিস্ময়কর কবির প্রতিভার বিশালতা, সঙ্ীবতা ও মৌলিকতা। জরা-বার্ধক্য- 
বিজয়ী কবিপ্রাণের এমন নিত্যনবীন প্রবাহ বোধহয় পৃথিবীর কোনো কবির 
মধ্যে দেখা যায় নাই। 

পরিশেষ কাব্যখানি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এই কয়টি ভাবধাবা লক্ষ্য 
করা যায়,_ 

(ক) আসন মৃত্যুর সম্মুখে সারা. 'বুনের কবি-ক্ৃতি ও তাহার কবি-সত্তার 
পরিচয় প্রদান । 

(খ) মৃত্যুর পটভূমিকায় স্থট্টি ও মানব-জীবনের সভ্যতার স্বরূপ দর্শন। 

(গ) সমসাময়িক ঘটনার প্রভাবে লিখিত কবিতা । 

(ঘ) গগ্-" বিতার আরম্ভ--নৃতন আঙ্গিকে রচিত কথিক1। 


রর 
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(ক) "পূরবী হইতেই কবি যে বিদায়ের রাগিণী ভাজিতে আয়ম্ত করিয়াছেন, 
তাহারই মৃ্ঘন। কমবেশি পরবর্তাঁ কাব্যে রহিয়া রন্হিয়া ধ্বনিত হইয়াছে । এই সঙ্গে 
$ চলিয়াছে জীবনের আলোচনা, অতীত ও বর্তমানের তুলনা, তাহার কবি-দত্তার 
স্বরূপ-বিশ্লেষণ, মানব-জীবনের স্বরূপ-দর্শন এবং অসংখ্য পূ্বস্বতি উজ্জীবন ও 
পর্যালোচন। পরিশেষ-এ কবি প্রথমত তাহাব কবি-কর্ধের বিশ্লেষণ ও তাহার 
কবি-সত্তার পরিচয় দিতেছেন। 
প্রণাম" কবিতায় কবি তাহাব কবি-কর্সেব একটি বিশ্লেষণান্ক বর্ণনা দিয়াছেন। 
জীবনের প্রত্যুষেই কবি অলৌকিক কাব্য-প্রেবণা অনুভব করিয়াছিলেন । 
জীবনের প্রথম যাত্রীপথে তাহাব কাবা-প্রেবণাব দেবতা তাহার হাতে “নর 
'বাশিখানি' তুলিয়া দিয়াভিলেন, তিনি সেই বাশি বাঙ্গাইনে বাজাইতে জীবনপথে 
অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাব সহযাত্রী কতো লোক কতো দিকে ধাবিত হইল, 
অর্থে আকাঙ্কার, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাব আকাজ্ষার। কতো কর্ষেব দুঃনাহনিক ও 
কঠোব প্রচেষ্টায়, কিন্তু কবি কেবল বাশি বাজইতে বাক্তাংতে পথ চলিতে 
লাঞ্সিলেন। তিনি কেবল এই বিশ্বনস্তাব গভীব স্পর্শ চাহিয়াছেন। এই বিশ্বেব বহু 
বিচিত্র সৌন্দধেব স্থবগ্ুলি তাহাব কাব্য-বাশবাঁঁত আলাপ কবিতে চাহিয়াছেন। 
বিশ্বপ্রক্কতির গুঢ মর্শতলে আযম্মপ্রকাশের বে. বেদন', তাহাব চিবন্তন লৌন্দয 
বিকাশের যে আকাজ্কা তাহা কবি তাহাব বাশির স্বব-মৃছনায় প্রকাএ 
করিয়াছেন। প্রভাতেব নবাকণবশ্মিষ্পর্শে ববশাব আনন্দ-শিহরণকে কবি তীহাখ 
কাব্য-বাশির নানা বিচিজন্থবে প্রকাশ কবিয়াঞ্েশ। বঙ্গনীব আলোক-বন্দন" 
মন্ত্রজপেব নিগৃঢ চেতপা কবি নিজেব হাদছ দিয়া অন্ভব কবিয়াছেন। প্রক্কৃতি ৪ 
মানবের মধ্যে গোপন 3 অস্ফুট নোন্দ্-মাধুযকে তিনি ভাহার কাব্যে প্রকা* 
করিয়াছেন। এই বিশ্ব-চেতণাপ আানন্দ ও বেদনা 'াহার কাবো নান ছলে 
রূপাদিত হইয়াছে । বিশ্বান্ভৃতির বস ৪ রহম্ক তাহার সংগীতেব নানা আশ 
আকাক্কায় দূপান্তর লাভ করিঘাছে । কবির যাত্র। প্রায় শেষ হইয়া আলিয়াহে। 
জীবন-সন্ধ্যায় সেই কাবা-বাশিখানি ভগবানের চবণে তাহার শেষ-প্রণামেব 
প্রতীকস্বরূপ রাখিয়া, বিশ্বব/নীর নিকট বিদায় লইতেছেন,-- 
এই গীতিপতপ্রান্তে, হে মনব, তোমার মশিরে 
দিনাস্তে এসেছি মামি নিহীখের নৈশেকের তীরে 
আরতির পাক্গাক্ষণে /-- একের চরণে রাখিলাম 
বিচিত্রের নর্ম-বাশি,-এই মোর রহিল প্রণাম । 


, “বিচিত্রা কবিতাটিতে, তাহার কাব্য-প্ররপার অধিষ্ঠাতী, লীলাসঙ্গিন* 


. রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৬১ 


জীবনদেবতা তাহাকে জীবনের এই দীর্থ পথ কতো বিচিত্র বাপ ও রসের অহ্থভূতির 
মধ্য দিয়া, কতো ভাবের আবেষ্টনইর মধ্য দিয়া, কতো! আনন্দ-বেদনার লীলার 
মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন,__-কবি তাহার অন্তর-জীবনের 
সেই ইতিহাস বিধৃত করিয়াছেন । সার! জীবনের বহু-বিচিত্র সথথছুঃখময় অন্থভূতি 
ও অভিজ্ঞতার যে কাব্য-ফসল তাহার চিত্তক্ষেত্রে ফলিয়া উগিয়াছে, তাহা তো৷ 
ভিনি কণায়-কণায় বিচিত্রার পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন । এই জীবন-সন্ধ্যায় 
আবার কেন তাহার দান-গ্রহণের ইচ্ছ।? 
তবুও কেন এনেছ ডালি 


দিনের অবসানে। 
নিঃশেষিয়! নিবে কি ভরি 


নিহ্ব-কর! দানে ॥ 
পাস্থ' কবিতায় কৰি তাহার কবি-সত্তার পরিচয় দিতেছেন। তিনি মুক্তিকামী 
নন, তিনি সাধক নন । কোনো আধ্যাজ্মিক জীবনের শেষফল তাহার কাম্য নয় 
তিনি একান্তভাবে কবি, থাকেন ধরণীর অতি নিকটে, এপারের খেয়াঘাটে । সম্মুখে 
প্রবাহিত হইয়" যাইতেছে তরঙ্গভঙ্গময় রৌদ্রছায়াখচিত প্রাণের নদী। সেই 
প্রাণনদীর, নেই বিশ্ব-প্রবাহের তরঙ্গ, নৃত্য ও সংগীত তাহার কাব্যে প্রকাশ 
করিতে পারিলেই তাহার মৃক্তি। কিছুই তিনি আকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে 
চাহেন না। কেবল সবার সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে চাহেন। তাহার কবি-সত্তার 
এই স্বরূপই তাহাব ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ ! তিনি তো -শাপথিক, তাহার কোনো 
নিদিই্ই পরিণাম নাই। ব্যক্কিসত্তার অনন্ত যাত্রাপথে চঞ্চলের নৃত্য ও গানেব 
মধ্যেই তাহার কবি-সন্তার মুক্তি-চরম ও পরম প্রাপ্ত। 
হে মহাপথিক, 
অবারিত তব দশদিক 
তোমার মন্দির নাই, নাই হ্বর্গধাম, 
নাইকে! চরম পরিণাম । 
তীর্থ তব পদে পদে ; 
চলিয়। তোমার সাঁখে মুক্তি পাই চলার সম্পদে, 
ঢঞ্চলের নৃত্যে আর ঠুঞ্চলের গানে, 
চঞ্চলের সর্বভোলাদানে-_ 
আধারে আলোকে, 
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে । 
'জন্মদিন' ক বতায় কবি তাহার অন্তরবাসী কবি-সতার শেষ আকাঙ্ষার কথা 
৬০১] 


৫৬২ রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রম। 


বলিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রিস-আন্বাদনের জন্ত কবির চিত্ত চির-কাঙাল। 
বিশ্ব-সত্তার আনন্দময় স্পর্শ ই তাহার চরম ক]মনা। তিনি কর্ম চাহেন না, খ্যাতি 
চাহেন না, কোনো পাগ্ডিত্যের তর্ক বা জ্ঞানের সংশয়-নিঃসংশয়ের ধার ধারেন না 
কেবল জীবনের শেষে, শেষবারের মতো বিশ্বরস-সরোবরে অবগাহন করিতে 
চাহেন,-- 
এই বিশ্ব-সত্তার পরশ 
স্থলে জলে তলে তলে এই গুঢ প্রাণের হরষ 
তুল লব অন্তরে অন্তরে, 
সর্ব দেহে, রক্তশ্বোতে, চোখের দৃষ্টিতে, ক্ম্বরে, 
জাগরণে, ধেয়ানে, তলার, 
বিরামসমুদ্রভটে জীবনের পরমদন্ধ্যায়। 
এ জন্মের গোধুলির ধৃনর প্রহরে 
বিশ্ব-রল-সরোবরে 
শেষবার ভ্রব হৃদয়মনদেহ 
দুর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ, 
সব খ্যাতি, সকল চুরাশা, 
ব.ল যাব, “আমি যাই. রেখে যাই, মোর ভালোবাসা ৪” 


(খ) ধাবমান, “অগ্রদৃত', দদীপিকা, পিস্থয়', বর্ধশেষ। “মুক্তি, অপূর্ণ, 
“মৃত্যুয়'। 'ঘাত্রী', “সান্বনা', “আমি, “তুমি, “নিরাবৃত' প্রভৃতি কবিতায় কৰি 
স্থ্টি ও মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন । 

এই স্থপ্টিধারা_-এই মানবজীবন একটা প্রবল শ্বোতের মৃখে ভানিয়া চলিয়াছে। 
কোনো স্থায়িত্বের বন্ধন ইহািগকে বাধিতে পারে না» 

স সার যাবারই বন্যা, ঠীবরবেগে চলে পরপারে 
এ পারের মব কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভানায়ে, 
কাদাহে ভাসায়ে, 
অস্থির সস্তার রূপ ফুটে আর টুটে ॥ 
নয় নয় এই বাগ ফেনাইয়া মুখরিয়! উঠে 
ঁ মহাকাল সমূজের পরে। ( ধাবমান) 

তবুও এই ধাবমান শ্রোতোবেগে, ক্ষণিকের অস্তিত্বের মধো, অসীমের আনন্দ, 
শাশ্বতের আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে ; যতটুকুই ইহার স্থিতিকাল হোক না কেন, 
.এই মহান অসীমের দানকে আমরা গ্রহণ করিব, তারপর সমস্ত লোভ, ছুঃখ, 
শোকের উধের্ধ উঠিয়া সে জীবনকে আমরা সানন্দে বিদায় দিব। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫৬৩ 


চমকে বিনাশ-মান্ধে অস্তিত্বের হাদি 
আনন্দের বেগে। 
মরণের বীণা-তারে উঠে জেগে 
জীবনের গান । 
নিরন্তর ধাবমান 
চঞ্চল মাধুরী । 
ক্ষণে শপে উঠে স্করি 
শাঙ্থতের দীপশ্রিথ! 
উজ্জলিয়' মূহুর্তের মরীচিকা। 


অসীমের দান 
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিষাণ 
সময়ের মাপে নহে। 
কাল ব্যাপি রহে নাই রহে 
তবু সে মহান; 
যতক্ষণ আছে তাছ্সে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ। 


ধায় যবে বিদায়ের রথ, 
জয়ধ্য ন করি, তারে ছেড়ে দাও পথ 
আপশারে বু 1 
কারণ, 
বিরাটের মাঝে 
একরূপে নাই হয়ে অন্যরাপে তাহাই বিরাজে। 


জীবন ও মৃত্যুর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী, এই সান্বনার আভাস কবির কাব্যে অনেক 
পূর্ব হইতেই পাওয়া যায়। “বলাকা'য় এই প্রশ্ন কবির মনকে বিশেষভাবে নাড়া 
দেয়। ক্ষ্টির এই শিরন্তর পরিবর্তন ও গতিবেগ কন্ি উপলব্ধি করিলেও ব্বংসের 
পরিণাম নবশ্থ্ি, এবং মৃত্যুর মধ্য হইতে অমৃতের উত্তব সন্ধে তাহার বিশ্বাস 
দু়ভাবেই ফুটিয়া উঠে। “পূরবী'তে এই হ্ষ“স্থায়ী জগৎ ও জীবনকে কবি নৃতনভাবে 
ভালোবাসিয়াছেন, এই হাসি-কান্ার গঙ্গা-যমূনায় ঘট ভরিতে ও ডুব দিতে 
চাহিম্বাছেন। প্রিশেষ-এ কবি জগৎ ও জীবনের এই পরিণাম জ্ঞানিয়াও এই 
অনিত্যের মধ্যে নিত্যের লীলা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই ছুই অনুভূতি যুগপৎ 
তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। অসীন্বের স্পর্শের জন্ত এই ক্ষণিক জীবন 


৫৬৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 
সার্থক-- অপূর্ব স্থন্মর। এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য কবি 
শেষবারের মতে। ্মাহরণ করিতে চাহিকনছেন। মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি 
নয়--জীবন অসীমের অংশ বলিয়। ইহার দীপ্চি চিরস্তন ও বৈশিষ্ট্য অক্লান। 
'বীথিকা'তেও এই ভাবের অশ্বৃত্তি চলিয়াছে। যতই মৃত্যুর দিকে কবি অগ্রসর 
হইয়াছেন,.ততই এই বিশ্বাস, এই অম্ভূতি দৃঢ় ও গভীর হইয়াছে। এই চলমান জগৎ 
ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনের শত তুচ্ছতা, স্থবলভতার মধ্যে তিনি অসাধারণ হুর্লভের ব্যঞ্জনা 
দেখিয়াছেন, মানবের একটু ন্মেহ, একটু চঞ্চল প্রেমের মধ্যে নিত্যকালের অনীমতা৷ 
উপলব্ধি করিম্বাছেন, জীবনের একট পলাতক মুছূর্তও তাহার কাছে গৃঢ় তাৎ্পধময় 
মনে হইয়াছে। তাহার শেষজীবনের কাব্যগুলি ইহার সাক্ষা দেয়। মৃত্যুর 
একেবারে ছ্বারদেশে পৌছিয়া কবি এই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনকে আবার 
নৃতন দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, সেই স্বচ্ছ ও মন্তর্তেদী দৃষ্টিতে ইহাদের নূতন সৌন্দধ 
ও সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মান্রষের এই জীবনে ভূমার আসন, এই 
ক্ষণস্থায়ী দেহের মধ্যে আত্মার বাস। সে আম্মা অবিনাশী, চিরন্তন, অসীম | 
হুষ্তরাং মানুষের কাছে, জরা, ধ্বংস মৃহ্য কিছু নয়, মানুষ অপরাজেয়, শাশ্বত ও 
মহান। শেষের কাব্য কয়খানিতে কবি এই মানবাম্মার জয়গান করিয়াছেন, 
এই ওপনিষদিক অধ্যাত্ম-উপলঞ্ির বাণীরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। 
“অগ্রদূত' কবিতায় অনন্তপথযাত্রী মানবকে কবি বলিতেছেন, 
নব জীবনের সংকট পথে 
ভুমি অগ্রগামী, 
তোমার যাত্রা নীম! মানিবে না 
কোথাও যাবে না থামি। 
শিখরে শিগরে কেতন তোমার 
রেখে যাবে নব নব, 
ছুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,_ 
জীবনের ব্রত তব। 
রর প্রাণনটিনীর চিরম্তন অভিসার কবি লক্ষ্য করিয়াছেন, _ 
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক এব গান 
ফিরে ফিরে আসে নব নব ঠান 
“ অরণে মরণে চকিত চরণে 


ছুটে চলে প্রাণনটিনী | 
( দীপিক। ) 


. বিস্ময় কবিতায় কবি বলিতেছেন, মাুষ যে জন্মে জন্মে এই পৃথিবীর বুকে ঘুরিয়া 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরি ক্রমা ৫৬৫ 


আসিয়া ক্ষণিকের জীবন যাপন করিয়া যাইতেছে, তাহাই তো অন্তহীন বিশ্বয়। 
কালক্রোতে কতো! মহার্দেশ ডুবিয়! গেল” কতো জ্যোতিষ আলোহীন হইল, কতো! 
বিশ্বজয়ী বীরের কীতিস্তস্ত ধূলায় মিশিয়া গেল, কিন্তু এই ধ্বংসধারার মধ্যেও মানুষ 
বার বার নবজন্ম লইয়া আলিয়া গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের নীচে, সমুদ্র ও পর্বতের 
নিকট ক্ষণকালের জন্য দরাড়াইতেছে। যে যুগযুগান্তরের. অরণ্যানী কতো রাজা 
কতো! রাজ্যের ধ্বংনলীলার নীরব সাক্ষী হইয়া দাড়াইযা৷ আছে, মানুষ তাহার 
ছায়াতলে একদিনের জন্যও বসিবাব মৌভাগা লাভ করিতেছে । মাহ্ছষের এই 
বিশ্বয়কর ঠৈশিষ্ট্য। 
কবি নিজের জীবনের দিকে তাকাইয়। তাহার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য 
করিতেছেন । তাহার জীবন শেষ হইয়া আনিল। মরণের দ্রিগন্তলীমায় ঈাড়াইয়া 
জীবনের অপূর্ব মহিমা আজ দেখিতে পাইলেন । জীবলোকে অনন্ত রহস্যময় 
মানবজন্ের অধিকাব পাইয়া তিনি ধন্য । জ্ঞানে, কর্ষে, ভাবে, যুগে-যুগান্তরে যে 
অমৃত-ধারা উৎসারিত, সে-তো তাহারই জন্য ! তিনি তো এই জীবনেই অসীমকে 
অনুভব করিয়াছেন, 
ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেহি ধ্যানচোখে 
আলোকের অতীত মালোকে। 
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীযান, 
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান । 
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দে-হর ভেদিয়। ঘবনিক। 
অনিধাণ দীপ্তিমধী শিব। ॥ 
( বদ-শেষ ) 
এই অতীন্্রিয় অনুভূতি, জগৎ ও জীবনে অভিব্যক্ত অসীমের আনন্দময় সততার 
অন্ুভৃতিই তাহার জীবনের পরম বৈশিষ্টযা। ব্যক্তি-সত্তার এই অনুভূতি তাহার 
কবি-সত্তারও অনুভূতি । রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য-স্ৃপ্টির মূলে এই অনুপ্রেরণা । 
জীবনের এই বিচিত্র গৌরবে মৃত্যু আজ তাহার ₹ “হে পরিপূর্ণ _'অশেষের ধনে 
তাহার শেষ গৌরবান্থিত। 
কৰি আজ শান্ত-নসিঞ্ধ মনে সংসার হৃইতে, 'প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণ-পতন- 
পীড়া” হইতে, "তরঙ্গিত মুহূর্তের আ্োভে'র বিক্ষোভ হইতে চিরমুক্তি চাহিতেছেন। 
“মুক্তি, কবিভা “হুইটিতে সেই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে । পদতলে ধুলির নিবিড় টান' 
ও ক্ুন্ধ কোলাহল" তূলিয্া, অব্যাকুল, স্বিধাশূন্য সরলতায় কবি অস্তিম শান্তির 
উদ্দেশে মহাপথে যাত্রা করিতে চাহেন। * 


৫৬৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে এই যে জীবন, এই অস্তিত্ব, ইহা কি নিরর9৫থক ? এই প্রশ্ন 
কবির মনে জাগিয়াছে ও ব্যক্ত হইয়াছে “অপূর্ণ কবিতাটিতে। “বস্তু ও ছায়া, 
“খ-ছুঃখ-ভয়-লজ্জা-ক্লেশ, “আরব্ধ ও অনার, সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ, তৃপ্ত ইচ্ছা, 
ভগ্ন জীর্ণ সাজ' ব্যক্তিরূপে-_তুমি-ূপে পুষ্ধীভূত হইয়া কয়দিন পুর্ণ করিয়া শেষে 
কোথায় গিয়৷ মেশে ! এই চৈতন্তধার। কি সংসা উদ্ভুত হইয়া অকন্মাৎ গতি-হাবা 
হইবে? ইহার মধ্যে যে নিখিলের নিজ পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহার কি 
কোনো সার্থকতা নাই? 
অপূর্ণ 5 আপনার বদনায় 
পুণের আস্বাদ যদি নাহি পায, 
তবে রাছিদিন ভেন 
আপনার সাথে গার এহ দ্বন্দ কেন? 
কবি ইহার সমাধান পাইয়াছেন তাহার নিত্যা-সন্বাব, তাহার আম্মার অমরহ্েব 
বিশ্বানে। তাই মৃত্যুভীতি তাহাব নাই,__ 
আমি মা চেয়ে বড়! এই শেন কথা বলে 
যান আমে চলে॥ 
(মুহাছিয়) 
কবি মহাযাজ্রাব পূর্বক্ষণে প্রাণে সান্বন! আঞজনিতে চে্! করিতেছেন । জীবন ৭ 
মৃত্যু, লাভ আর ক্ষতি, অলীম মহামৌন পারাবারে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে । 
ওরে মি, ওর স্মামি 
যেখানে তোদের যাত্রা! একদিন যাবে থাসি 
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি 
তরঙ্গের ওঠা-নামী, একই গেলা, একই হার গতি। 
কারা আর হালি 
এক বীপাতম্ত্রী-তারে একট গানে উঠতিছে দ্য াসি, 
একট শাম এন 
মহামৌনে মিলে যায় শেষে । যাত্রী ) 
তাই জীবনের পারে যে-শান্ঠি নিবিড় প্রেমে প্তব্ধ হইয়া আছে, সেই শান্সি- 
নি মাঝে কবি অচঞ্চল স্থিতি কামনা করিতেছেন । “লান্বনা' কবিতায় কবি 
সেই চরম শান্তি আকাঙ্া করিতেছেন । বিশ্বচিত্ডের স্তরে সাস্বনার যে চির- 
উৎস আছে, নিখিল আত্মার কেন্দ্রে যে আরোগা ও শান্তির মহামন্ত্র বাজে, কবি 
মন-প্রাণ ভরিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। যে আদিম আনন্দ বিশ্বের 
আদি-অস্তে বিরঠজ করে, সেই আনন্দলহরীর মধ্যেই তাহার চরম পথ। ইহাই 
গানবাহ্মার চরম কামনা । - 
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কবি তাহার কাব্যেও সেই বার্তা বন করিতে চাহিতেছেন,__ 
আমারবাগতে দাও সেই সুধা, 
ঘাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা ॥ 


পরিশেষ হইতেই কবির ভাব-জীবনের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
কবি এতদিন এই হৃষ্টির মধ্যে, এই ভগৎ ও জীবনে অভিবাক্ত অসীম আনন্দময় 
সত্তাকে অন্থভব করিতেছিলেন। প্রথমে নৌন্দর্য ও প্রেমরূপে, তারপর স্থট্টি ও 
মানবের মধ্য দিয়া চঞ্চল ক্রীড়া-কুতৃহলী লীলামযবব্ূপে, কবি অসীমকে অন্ু ভব 
করিয়াছেন। পরিশেষ হইতে 'অসীমকে কবি মানবের হদয়বিহারী আত্ম। 
রূপে অনুভব করিতে আরম্ভ কবিন্াছেন। অনীমের অনুভূতি পূর্বেব আনান, 
ইঙ্গিত, ব্যঞ্রনা ও রহম্তমরতা ক্রমে ত্যাগ করিয়া যেন একটা স্থিব উপলব্ধিতে 
পরিণত হইয়াছে । ভগবান আব লীলামম় নন, এখন তিনি আত্মা। কবির 
কাজও ঘেন আর লীলামাধুষের অন্চভূতি নয়, এখন “আত্মানং বিদ্ধি'র। এই শুর 
হইতে আরম্ত হইম্বা একেবাবে শেষে কাব্য কহ্খানিতে এই উপলব্ধি পূর্ণ পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । অতীশ্ত্রির রল-রহশ্যবেত্তা, কাব্য-রলিক অনেকটা অধ্যাহ্ম- 
সাধকে রূপান্তরিত হৃইয়াছেন। বন্ধন-মাঝে আর মুক্তি না চাহিয়া, একেবারে 
বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিতেছেন। 

পরিশেষ হইতেই দেখা যার--কবির লীলানদ্িনী জীবনদেবতা, ধিনি বিশ্বের 
নব নব রূপ ও রসের মধ্য দিয়া কবিকে এতদিন *র্বিচালিত করিয়াছেন, তিন 
কবির চিত্তে এখন লুপ্ত, 


হাৎশতদলে তুমি বীণাপাণি 
হৃরের জপলন পাতি 
দিনের প্রহর করেছ মুখর, 
এখন এলে ষে রাত ॥ 
চেন! মুখখানি আর নাহি জানি 
আধা?" % চে গুপ্ত, 
তৰ বাণীরূপ কেন আজি চুপ, 
কোথায় সে হায় সুপ্ত । 
অবগত তব চারি ধার, 
মহামৌনের নাহি পাই পার, 
হাসিকান্নার ছণ্ঘ তোমার 
গ্রহনে হল যে লুপ্ত। 


৮ (তুমি) 


৫৬৮ রবীন্ত্র-কাধ্য-পরিক্রম! 


এই জীবনদেবতা এখন কবির অন্তরবাসী নিতা-আমিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। 
তিনি আর এখন রসপ্রেরণাাআী নন, তিনি দ্রেহাবরণবন্ধ চির-জ্যোতির্ময় আত্মা। 
কবি তাহাকে *ঈয়া সৃষ্টির রূপে-রসে আর ছলিতে চাহেন না, নিভৃতে তাহার 
্বরপ দেখিতে চাহেন,-- 


ভূত ভবিস্বৎ লয়ে যে-বিরাট অখও বিরাজে 
সে মানব-মাষে 
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে, 
সর্বত্রগামীরে ॥ 
(আমি) 


(গ) এই ছুইটি প্রধান ধারা ব্যতীত পরিশেষে অনেক কবিতা আছে, যেগুলি 
সাময়িক নান। প্রয়োজন উপলক্ষে রচিত। কতকগুলি ব্যক্তিগত শুভকামনা, 
কতকগুলি বিবাহের ন্বেহোপহার, কতকগুলি দেশ-ত্রমণ উপলক্ষে রচিত দেশ- 
প্রশস্তি। “বকৃসা ছুর্স্থ রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতাটি বকৃসা ছুর্গে অস্তরীন বাঙালী 
যুবকগঞ্থ কর্তৃক “রবীন্ত্-জয়ন্তী' অনুষ্ঠানের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর | 

“অমৃতের পুত্র মোর1”-_কাহার। শুনালে! বিশ্বময় । 
আব্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয় 
ডৈরবের আনন্দেরে 
দুঃখেতে জিনিল কে রে, 
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয় ॥ 


ইহাই কি বিপ্রবীর সত্য পরিচয় নয়? 

প্রশ্' কবিতাটির মধ্যে মহাস্াজীর অকন্মাৎ গ্রেপ্তারে কবি-মনের বেদনা ও 
সংশয় ব্যক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় গোলটেবিল-বৈঠক বার্থতায় পর্ধবসিত হইলে 
মহাশ্মাজী দেশে ফিরিলেন | (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩১) ভারতব্যাপী দমননীতির 
রুদ্রলীলা চলিল। ৪ঠা জান্য়ারী, ১৯৩২, মহাম্মাজী কারারুদ্ধ হইলেন ও সঙ্গে 
সঙ্গে অনেক" নেতাকে জেলে পাঠানো লইল। মহাত্মাজীর এই আকশ্মিক ও 
অপ্রতানক্ক$শিত গ্রেপ্তার ও গভর্ণষেণ্টের নিধিচার ঈমন-নীতি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ 
বাধিত করিয়াছিল। এই সময়ে এই কবিতাটি রচিত হয়। 

বিশ্ব-বিধানের মঙ্গলময় পরিণাম ও ভগবানের ভ্তায়বিচার সম্বন্ধে কবির সন্দেহ 
জাগিয়াছে। সংসারে আজ বড়ো ছদিন নামিয়া আসিয়াছে, তাহার চারিদিকে 
আজ অমানিশার অন্ধকার । ভগবানের প্রেরিত শাস্তির দূত যুগে যুগে প্রেম ও 
ঠমত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন। মহায্যজীও সেইরূপ ভগবান-প্রেরিত শাস্তির দূত । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৬৯ 


কিন্ত আজ ভগবানের সেই সব দূতের বাণী উপেক্ষিত। ঘোরতর অন্যায় ও 
অবিচারের উদ্ধত রথচক্রের পেখণে আজ দেশ জর্জরিত; কোথায় শান্তি 
কোথায় হ্যায়, 
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে, 
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে । 
আমি যে দেখিমু তকণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে 
কী যন্ত্রণায় মরেছে প1থরে নিক্ষল মাথা কুটে ॥ 

যাহারা ভগবানের অনুমোদিত উচ্চ মানবতার আদর্শকে কলঙ্কিত করিতেছে, 
তাহাদিগকে কি ভগবান ক্ষমা করিয়াছেন-ন্তায়-বিচারের দ্বারা তাহাদের কি 
শ।।দ “দিবেন না 

যাহার! তোমার বিবাইছে বাধু, নিভাইছে তব আলো, 
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াচ, তুমি কি বেসেছ ভালো ॥ 

(ঘ) কবি পুনশ্চ", 'শেষসপ্তক', পত্রপুট" শ্যামলী" প্রভৃতিতে যে সব গগ্ভ- 
কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার আরম্ভ হয় পরিশেষে । “বলাকা হইতেই আমরা 
দেখিয়াছি, কবি ছন্দের নিকপিত প্রতি পংক্তির মাত্রাবন্ধনকে অন্বীকার করিয়া 
ছন্দকে অনেকখানি মুক্ত ও তাহার ভাব ও চিন্তার বাধাহীন প্রকাশের উপযোগী 
করিয়াছেন। বলাক] হইতে পরিশেষ পর্ষন্ত কবি এই 'ন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। 
কন্ত তবুও ইহাতে পদ্যের শব্ষ-বিন্যাস-গত রীতি ও অন্তঃমিলের বন্ধন পরিত্যক্ত 
হয় নাই। এই বন্ধনকেও অস্বীকার করিয়া ভাবের নিরগ্কশ-প্রকাশে কাব্যরস 
সঞ্চার করা যায় কিনা তাহারই পরীক্ষা চলিয়াছে গগ্ভকবিতার আঙ্গিকে । গস্ভ 
কবিতার আঙ্গিক, ভাষা ও রীতি সম্বন্ধে আলোচন! "পুনশ্চ গ্রন্থের আলোচনা 
প্রসঙ্গে করা যাইবে । 

খ্যাতি', বাশি”, 'উন্নতি', "আগন্তক", "জ-*, সাথ, “বোবার বাণী", 
*আঘাত', 'ভীরু', 'আতঙ্ক' প্রভৃতি কবিতা কবির নৃতন আর্ষকে রচিত কবিতার 
নিদর্শন | বিষয়বস্ত নির্বাচনে, ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে, ক্ষণিক ভাবামুতৃতির 
রূপায়ণে এগুলি পূর্ণাঙ্গ গগ্যকবিতার সম-জাতীয়। * 


২৯ 


পুনশ্চ 
( আশ্বিন, ১৩৩৯) 


“পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ে কবিতার আঙ্গিকের পরিবর্তন । 
“পরিশেষ' গ্রন্থের শেষ দিক হইতেই কবি এই শৃতন মাক্ষিক অনুসরণ করিয়[ছেশ 
ও «পুনশ্চ, শেষ সপ্তক' পত্রপুট" ও 'শ্যামলী' গ্রন্থে এই আঙ্গিকের পূর্ণরূপ প্রকটিত 
করিয়াছেন। ছন্দের জাদুকর কবি শব্দের বহু-বিচিক্স নৃত্য ও ধ্বনি-স্ষমার যে 
অপূর্ব ইন্দ্রজাল শ্থপ্রি করিয়াছেন, রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠক এতদ্দিন তাহাতে বিশ্মিত ৪ 
সুগ্ধ ছিল, তাই এই আকশ্বিক রীতি-পরিবর্তন তাহাকে এক নৃতন, অনভ্যন্ত জগচ ও 
আনিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত রচনাকে গছ্য-কবিত। আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং 
ইহার ছন্দকে "গগ্যচ্ছন্দ' বা “ভাবচ্ছন্দ' বলা ইইয়াছে। 

ছন্দ বলিতে আমর] সাধারণত হ্বনিঘমিত, হুপরিমিত ও শ্রনিদিষ্ট ধ্বনি-বিন্যাস 
বা বৃত্তবন্ধন এবং অন্ত-মিল বুঝির! থাকি । অস্ত-মিল না থাকিলেও স্বনিয়ন্তরি 
ধ্বনি-বিন্তাসের ফলে ছন্দের উদ্তব হইতে পারে,যমন অমিত্বাক্ষব ছন্দ। কিন্তি 
'গছ্যের ছন্দ কথাটি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কারণ এই ছন্দের দ্বারাই গছ্য ও 
পদ্যের সীমারেখা নিরূপিত হয় । গদ্য কাব্য হইতে পাবে, সংস্কত-সাহিত্য গথ্যকে ও 
কাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং রনাক্মক বাকাকেহই কাব্যের পধায়হুক্ত 
করিয়াছে । দশকুমারচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কত-সাহিত্যে গদ্ভ-কাব্য খশিয় 
স্বীকৃত হইয়াছে । উপনিষদের গগ্য-রচনাও অনেকখানি কাবালক্ষণযুক্ত ৷ বাংল। 
সাহিত্যেও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়েব “উদভ্রান্ত প্রেম, কালীপ্রসম্ম ঘোষের 
প্রভাতচিন্তা”, ণনিশীথচিন্তাঁ, “নিভৃতচিস্তা, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচন” 
এবং রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লিপিকা' প্রভৃতিকে গণ্ভকাব্য বলা যায়। 
গন্য কাব্যেরপধায়ে উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কবিতা কোনো দিন বল। হয় 
নাই ” রবীন্দ্রনাথই প্রথম এইরূপ পর্বাস্থসারে সাজানো গদ্যকে কবিতা আখ্যা 
দিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের এই আবিষার, এই নৃতন রীতির প্রবর্তন আমাদের মনে একটা 
সংশয়ময় বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যিনি বিচিত্র ধ্বনির ইন্্রধনুচ্ছটায় সংগীতের 
অপরূপ মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন, ধাহার বাণী কতো বিচিত্র স্থরে ও ভঙ্গীময় 
নৃত্যে আমাদিগকে নুগ্ধ করিয়াছে, তিনিই যে ধ্ৰমি-রূপের সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়। 


রবীন্্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৭১ 


তাহার কাব্যকে একেবারে সংগীত ও স্থরের আবেশ হইতে মৃক্তি দিয়াছেন, ইহা 
আশ্চর্ধের বিষয় বৈ কি। ভাবীবেগ, কল্পনা ও সংগীত-এই তিনের সম্মিলিত 
রূপায়ণই উংকুষ্ট কবিতার রূপ। একটাকে অন্য হইতে পৃথক করা যায় না। এই 
সম্মিলিত রূপের নমস্ত এই্বর্য লইয়া অপরূপ কবিতা-লম্ত্ী কবির হাদয়-সমুদ্র হইতে 
উত্থিতা হন--একেব|রে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা! বিশেষ করিয়া উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার 
অপরিহার্য অঙ্গ সংগীত--তাহার ধ্বনি বা ছন্দকূপ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো 
শ্রেষ্ঠ গীতি-প্রতিভা, ধিনি একদিন বাল্মীকির ভূমিকায় বলিঘ়্াছিলেন_-“ঘানবের 
জীর্ণবাকে মোর ছন্দ দিবে নব স্বর", যিনি “সংসাবধূলিভালে গীতরসধারা নিঞ্চন" 
করিয়া আনন্দলেক বিরচন করিতে চাহিস্াছিলেন, ধিনি “সংগীতের ইন্দ্রজাল শিয়ে 
মৃত্তিকার কোলে" নামিম্বা আবমাছেন, ভিনিই এইরূপ নংগীত ও স্থবের 
অপির্বচনীয়ত্বকে একান্ত খর্ব করিণে, তাহার কাব্য এনেকখানি টৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে 
বিঘা সাধারণ পাঠক যে বেদন| পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । বস্তত অনেক 
কাব্য-রসিক এ প্রকার কবিতা হইতে রল গ্রহণে অসমর্থ হইয়া হতাশ 
হইয়াছেন। 

অপূর্ব সংগীতকার ও স্থুরবেন্তা কবি যে তাহার ভাষার বিম্ময়কর নৃত্য-লীলা ও 
সংগীত খেরালের বশে অকন্মাৎ ত্যাগ করিলেন, তাহা নয) এই রচনার দ্বার! 
তিনি একটা অিনব রূপস্ৃষ্টি-_-একট। নৃতন পরীক্ষা করিতে চাহেন। সমস্ত ধ্বনি- 
কূপের বন্ধন হইতে, অতিণিদন্ত্রিত শিল্পরচনার -ন:-কৌশল হইতে কাব্যকে ঘুক্ত 
করিয়া, তাহার অন্তনিহিত ভাবের উপরই তাহার যী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে 
কবির ইচ্ছা। এই রীতি-পরিবর্তনের মূলে কবি-মানসের একটা পরিবর্তন নিহিত 
আছে। 'বলাকা"র যুগ হইতেই রনীন্দ্রবকাব্যে চিন্তা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । 
আবেগ ও কল্পনার সঙ্গে গভীর মননশীলতা, আত্ম-ভিজ্ঞাসা ও যুক্তি-দৃষ্টান্ত সমভাবে 
মিশিত হইস্সা বলাকা ও তাহার পরবর্তী যুগেব কাব্যে একটা বৈশিষ্ট্য রচনা 
করিয়াছে। এ ষুগের কাব্যের রূপ অনেকাংশে গগ্যের রূপ হওয়াই স্বাভাবিক, 
কারণ কোনো ভাবের প্রত্যক্ষ প্রকাশের উপঞ্, ০কানো নৃতন চিন্তা ও যুক্তি-তর্কে ॥ 
উপস্থাপনের উপরই কবির বেশি লক্ষ্য। বলাকা হইতেই কবি স্থনিয়মিত ছন্দের 
মানুগত্য ত্যাগ করিয়া, এমন কি প্রততি পংক্তির মাত্রাসংখ্যার বদ্ধনকেও অস্বীকার 
করিয়। চিন্তাধারার উত্থান-পতন ও যুক্তি-জিজ্ঞাসীর অনুযায়ী এক নৃতন মুক্তচ্ছন্দ 
প্রবর্তন করিয়াছেন এবং বলাকা-পলাতকা-মহয়া-পরিশেষ পর্যস্ত এই ছন্দই 
ব্যবহার কবিয়াছেন। কিন্তু পুনশ্চ গ্রন্থে কবি ছন্দের সমস্ত বিধি-বিধান-_বৃত্তবন্ধন, 
অন্ত-ম্িল প্রভৃতি একেবারে ত্যাগ করিয়া গৃতন রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। 


৫৭২ রবীন্ত্র-কাব্য-পরিক্রম। 


এই নৃতন-রীতি-গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে পুনশ্চ গ্রন্থের ভূমিকায় কবি 
বলিয়াছেন,_ | 
পগঞ্ডকাব্যে অতি-নিক পত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই রখেই নয়, পত্ত কাব ভাষায় ওজগ্রকাশ-রী'তিতে থে 
একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গত্ের স্বাধীনক্ষেতরে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক 
হতে পারে। অসন্কুচিত গস্ভরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়। সম্ভব এই আমায় 
বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি ।” 


কবির উদ্দেশ্ট, পদ্যের “সসজ্জ, সলজ্জ অবগুঠন' অর্থাৎ ছন্দের নিয়মিত বিবিধ- 
বন্ধনকে দূর করিয়া, অসংকুচিত গগ্ঠরীতি অবলম্বন করিয়া কাব্যের অধিকারকে 
সম্প্রসারিত করা। কিন্তু তাহার এই রচনা গঞ্ে লেখা কাব্য নয়, ইহাকে পর্বে 
পর্বে সাজাইয়া কবিতার রূপ দিয়া কবিতা বলা হইয়াছে । ইহাতে কবির মনোগত 
ভাব এই যে, ছন্দের বহুমূল্য জড়োয়া অলংকার ও বেনারসী শাড়ির ওঁজ্জল্য ও 
বন্ধন হইতে ভাবকে মুক্ত করিলে, তাহার স্বাভাবিক গতি ও অন্তনিহিত শক্তির 
রূপ ফুছ্িয়া ওঠে । এই সব কবিতায় ভাবের প্রাধান্তের উপরই জোর দেওয়া 
হইয়াছে । ভাবানগষায়ী পর্ববি্তাপ করা হইয়াছে বলিয়া কবি গগ্য-কবিতার ছন্দকে 
“ভাবচ্ছন্দ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং গ্য-কবিতা ভাবেরই কবিতা বলিয়া 
তাহাকে গগ্যছন্দ'ও বলিয়াছেন। ভাব বা চিস্তাই বিশেষভাবে কবি-মনকে এ 
যুগে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাই তাহার প্রকাশ হইয়াছে এই অভিনব ভক্গীতে-_ 
'অপূর্ব রূপদক্ষ কবির হ্জন-প্রতিভার এক অসামান্য নিদর্শনরূপে । 


রবীন্দ্রনাথের গগ্য-কবিতার প্রকৃত স্বরূপ এই যে, ইহা গগ্যও নম, পদ্যও নয় 
গছ্য-পদ্ভের সমন্বয়ের একটা পরীক্ষা । বিচিত্র রূপত্রষ্টা কবির ইহা এক অভিনব 
কপস্থি | সাধারণ'গগ্ের মতো ইহার বাক্য রচিত নয়, শবযোজনা, অন্বয়ঃ যতি- 
স্থাপন প্রভৃতি প্রচলিত গম্ভ হইতে পৃথক। আবার ইহা ছন্দোবদ্ধ কবিতাও নয়। 
গচ্য অনেকট। উন্নত হইয়া ছন্দের কতকট! আভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার পুরাপুরি 
কবিতার দৃঢ়বন্ধনও বহুলপরিমাণে শিথিল হইয়াছে। এই প্রকার গস্ভে একটা 
বেশ ধবর্গিকপ লক্ষ্য কর! যায় ; এই পর্বে পর্বে সাজানো কখাগুলির মধ্যে অনতিশ্ফুট' 
ছন্দ-সৌন্দর্ধের একটা ম্ছু-মধুর আলোক উদ্ভানিত হইয়া ওঠে। অথচ পদ্যের 
নিরূপিত ও পরিমিত ছন্দের দৃঢ়বন্ধীন না থাকায় গন্ের স্বাধীন ও অবাধগতির ধারা 
অব্যাহত আছে । জনে হয়, এই প্রকার গন্ত-পন্যের সমন্বয়ে কাব্য-রচমা কবির 
উদ্দেন্ঠ। তাহার নিক্গের কথায় পপদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট বাংকার না রেখে, গন্ধে 
কবিতার রস দেওয়াই তাহার ইচ্ছা । * 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৭৩ 


এই নব-প্রবতিত গগ্ঠ-কবিতার নৃতন ছন্দের সঙ্গে কবি শাস্তিনিকেতনের, 
প্রান্তবাহিনী সাঁওতাল পাড়ার ননী কোপাইএর নাদৃষ্ঠ দেখিয়াছেন,__ 
কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে, 
মেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে, 
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালী । 
তার ভাঙ| তালে হেটে চনে যাবে ধনুক হাতে সাওতাল ছেলে , 
পার হয়ে যাবে গোকর গাড়ি 
আটি আ্আটি খড় বোঝাই করে , 
হাটে যাবে কুমোর 
বাকে করে হাড়ি নিয়ে, 
পিছনে পিছনে যাবে গায়ের কুকুরউ| , 
আর মাসিক তিন টাক। মাহনের গুক 
ছে'ড়া ছা।ত মাথায় । ( কোপাই ) 
এইরূপ গগ্ভকবিতাব বাঁতিতে যে গ্য-পছ্যের সম্বয়ে ভাষার স্থল-জলের মিলন 
এবং সংগীত ও আটপৌরে ভাবপ্রকাশেব মিশ্রণ সারিত হর, এবং ভাষাৰ স্তব্ধতা ও 
চাঞ্চল্য একসঙ্গে প্রকাশ পার, এই কথা কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন “নাটক' কবিতার-_- 
পদ্য হোলো! সমুদ্র 
সাহিতোর আদি যুগর সষটি 
তার শৈত্য ছশ্দতরঙে, 
কলকল্লো'ল। 
শগৃগ্ক এলে! অনেক পনু। 
বাধ৷ ছন্দের বাইরে জমালে৷ আনর । 
সুপ্রী কুশ্রী ভালেমন্দ তার আঙিনায় এলে। 
ঠেলাঠেঁল করে। 
ছেড়। কাথ। আর শালদোশাল। 
এলে! জড়িয়ে মি'শকে, 
সুরে বেস্থরে ঝনাঝন্‌ ঝংকার লাগিয় দিলে। 
গর্জনে ও গানে, তাগুবে ও তরল তালে 
আকাশে উঠে পঙ গগ্ত বাণীর মহাদেশ, 
কখনে। ছাড়লে অগ্রানঃখ্বাস, 
কখনে। ঝরালে জলপ্রপাত । 
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল , 
কোথাও ছুর্গম অরণ্য, কোথাও মকভূমি। 
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজগ্রতাপ; 


৫৭৪ রবীন্্-কাব্য-পরিক্রমা 


পতন বাচিয়ে শিখতে হবে 
এর নানারকম গতি অবগতি । 

বাইরে খেকে এ ভাসিয়ে দে না শ্োতের বেগে, 
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ 
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে | 
সেই গণ্তে লিখেচি আমার নাটক, 

এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে * 
আর চলতিকালের চাঞ্চলা। 


এই সব গন্য-কবিতার মধ্যে সাধারণত মর্মবিদারণকারী অনুভূতি ও আবেগের 
অপরূপ প্রকাশ নাই, গভীব কল্পনার বিস্বদকর লীলা নাই। হহারা 10২01090 
0000290%এর অনবস্য দান নয়। এখানে আবেগ অগভীর, কল্পনা অর্ধ-সক্রিয়--যেন 
কেবল চোখে-দেখা কতকগুলি জিনিসের উপর কবিত্বপূর্ণ মন্তব্য । ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলিতে গভীর দার্শনিক চিন্তা ও রহশ্যবোধ ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্ত স্থানে 
স্থানে ইহব! চিন্তার স্তর অতিক্রম করিয়া] গভীর অনুভূতির মধো প্রকৃত কাবারপ 
ধরে নাই-_-বর্সস্থলের সংহত রস-ব্যঞ্চনায় উদ্ভাসিত হর নাই । তবে মোটামুটি সেই 
সব উচ্চ দার্শনিকচিন্তাপূর্ণ ও অধ্যাম্ম-তবের কবিতাগুলির একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 
ও গৌরব আছে । রর 

পুনশ্চ" গ্রন্থের মধ্যে নিয়লিখিত ভাবধারার কবিতা লক্ষ্য করা যায় ,_ 

(ক) প্ররুতির কোনে! দৃশ্ঠ বা জীবনের কোনো ঘটনার উপর অগভীর 
উচ্ছ্বালের সহিত অর্ধজাগ্রত কল্পনার ছায়াচিত্র অঙ্কন। এই সব কবিতা যেন 
কোনে ভাবুক ও রমিক দর্শকের ক্ষণিক অনুভূতির বাঞচন।-মুখর চিত্র-_চলতি 
মুহূর্তের রস-নিষ্কাশন। 

(খ) বিশ্বস্থত্িরহশ্ত, মানবসতার রহল্ত, মানুষের আম্মন্বরূপের যথার্থ পরিচয়, 

কৃতির সতাকার কূপ ও তাহার সহিত মানবের যোগন্থত্র প্রভৃতি গভীর দার্শনিক 
এচস্া ও অধ্যাম্মরহম্যের উপলঞ্জি চমৎকার কাব্যকূপ লাভ করিয়াছে অনেক গপ্ঠ- 
কবিতাম্ব। কবির আত্মতত্ব-বিগেষণ হিসাবে এই ফবিতাখুলির একটি বিশেষ 
ভাৎপর্ধ আছে। উচ্চ কল্পনা, সংহত আবেগ, ভাবের সমুন্নত মহিমা ও সেই সঙ্গে 
দীর্ঘায়ত চরণগুলির মধ্যে ছন্ব-তরক্ষের মৃহু কললোলধ্বনি এইগুপিকে রবান্-কাবা- 
প্রতিভার একটা বিশিষ্ট দানে পুরিণত করিয়াছে । এই জাতীয় কবিভার সংখ্যা 
“পুনশ্চ'এর মধে/ কম, “শেষ সপ্তকে'র মধ্যে বেশি, পত্রপুট” ও "শ্কামলী'র মধ্যেও 
অনেক আছে। পুনশ্চের বিখ্যাত কবিতা "শিশ্ততীর্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
“শাপমোচন'-এও অনেকটা এই বৈশিষ্ট্য আছে। 
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(গ) আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতা । এই সব কবিতায় অপূর্ব বাগ বৈভব, 
মনোহর কাব্যপম্পদ ও নিগৃঢ় সৌন্দর্বোধ আমাদিগকে মৃগ্ধ করে বটে, কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কেন্দ্রগত রসপবিণাম লাভ করে নাই। ইহাদের রস 
যেন ভাসা-ভাসা। কোনো নিরবচ্ছিন্ন প্রগাট রস ও সৌন্দর্য মামাদের মনকে 
একটা অনির্বচনীয় চমৎকারিত্বের আম্বাদ দেয় না। 


এই কয় প্রকারের ভাবধারাই প্রধানত গগ্-কবিতার গ্রন্থ চারিটিতে প্রবাহিত 
হউয়াছে। 

(ক) পুকুর ধারে", “ফাক', বানা", “দেখা', শ্রন্দর" "স্বৃতি', ছুটি” 'শালিখ', 
“গানের বাস”, 'পয়লা আশ্বিন' প্রভৃতি কবিতা এই ধারার অন্তরূক্ত। 

“দেখা' কবিতায় কবি এক বাদলা-দিনে প্রকৃতির পর্যায়ক্রমে রূপ-পরিবর্তন লক্ষ্য 
করিতেছেন । সারারাত্রির কালো মেঘপুঞ্জের বর্ণের পর প্রভাতের হুর্যোদয়, 
াগপর বিকালে 'মাবার ঝডবুষি, তারপর নন্ধ্যায় কৃশ চাদের ক্লান্হাসি কৰি 
কৌতৃহলের সঙ্গে লক্ষ্য কবিতেছেন আর ভাবিতেছেন,_ 


মনে বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো 
চাইনে হারাতে । 
আমার সন্তর বছরের খেয়া 
কত চলতি মুহুর্ত উঠে বসেছিল, 
তার! পার হযে গেছে অদৃষ্টযে। 
তার মধ্যে ছুটি এক উ কু'ড়েমিন দিন, 
পিছনে রেপে যাব 
ছন্দে গাথ। কু'ড়োমর কাবকাজে, 
তার] জ্ঞানিষে দেবে আশ্চষ "খাটি 
একদিন আমি দেপেছিলেম এই সব কিছু ॥ 


'হন্দে-গাথা ঝুঁডেমির' কারু-কাধে খচিত এই যে চলতি মুহুর্ত, এব্মানে আবদ্ধ 
কোনো নিদিষ্ট কালের গণ্ডীতেও ইহা পড়ে না,_ইহা সকল কালের ধরা- 
ছোয়ার বাইবে। ইহাতে যে লৌন্দর্ধ উদ্ভাসিত, তাহা চিরজ্কন। এই ভাব কবি 
“হুন্দর' কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ২ ষাটের আকাশে মেঘ-রৌত্রের নিরন্তর 
লুকোচুরি কবির কাছে চিবস্তন সৌন্দষ ও সংগীতের প্রতীক,_- 
*»*এই ষে সোনাঘ পান্রায় ছায়া আলোয় গাথা 


আকাশের নেশায় মন্থর আধাঢের দিন, 
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়ন! ছড়িয়ে দিবে, 
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এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই, 
এ আকাশ-বীণার় গৌড়-সারঙের আলাপ, 
সে আলাপ াসচে সর্বকালের নেপখা থেকে ॥ 


পয়লা আশ্রিন' কবিতায় কবি শরতের আকাশপ্লাবী শুভ্র আলোর ধারার মধেয 
অমর-প্রাণ-সন্ধানী, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, মৃত্যুবরণকারী বিশ্ববিজয়ীদের বিজয়শখ্ের 
«অমর ধ্বনি' শুনিতে পাইতেছেন, আর কামনা-বাসনা-বিড়শ্বিত নিজের মনকে 
উদ্বোধিত করিতেছেন,_ 


ভয় কোরে। না, লোভ কোরে! না' ক্ষোভ কোরে! না, 
জাগে। আমার মন, 
গান জাগিয়ে চলো সমুদ্রপথে, 
যেখানে এ কাশের চামর দোলে 
নব হৃধোদয়ের (দকে। 
নৈরাগ্তের নধর হতে 
রক্ত-ধরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো, 
আশার মোহ-শিকড়গুলে৷ উপড়ে দিয়ে যাও, 
লালসাকে দলে! পাধের তলার। 
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পায়” 
পরাজয়ের গ্রানি-তরে মাখ। তোমার না হয় যেন নত। 
ইতিহাসের আম্মজী বিশ্বজয়ী, 
তাদের মাঙে বাণী বাজে নীরব (শখধধোষণে 
নির্ল এই শরৎরৌপ্রালোকে, 
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে & 


এই শ্রেণীর অনেক কবিতায় কবি মামাদের চির-পরিচিত ও অবহেলিত গছ ৭ 
প্রক্কৃতি ও মানুষের পরিবেশের উপর ক্ষণ-দৃষ্টির তুলি বুলাহয়া গিয়াছেন, আব 
নিতান্ত নগণ্যের মধ্য হইতে অপরূপ সৌন্দধ ও মাধুধের ব্যঞ্চনা কবির রস-ঘৃিতে 
পরুম বিস্ময়কর-রুপে ধর পড়িয়াছে। 


(খ) গগ্ঘ-কবিতার মধ্যে এই জাতীয় কবিতা সার্থক স্থষ্টি। সুদূরপ্রসারী কল্পনা, 
গভীর দার্শনিক চিন্তা» গৃঢ় অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, দৃঢ়সংবন্ধ গুরুগন্ভীর শবধ্বনি, প্রগাচ 
অথচ সংহত আবেগ, ধীর অথচ বার্ধশালী প্রবাহ, উপলব্ধির প্রত্যক্ষ প্রকাশ '্ই 
কবিতাগুলিকে রবীন্ত্রকাব্যের অন্তম শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করিয়াছে। উদ্দীপনার 
তীব্রতা বা অনুপ্রেরণায় প্রচণ্ড বেগ এই সব কবিতাতে নাই, কিন্তু গভীর অনুভূতির 
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ংযত ও গাল্ভীর্ধময় প্রকাশে ইহারা অপরূপ দীপ্তিশালী। লিরিক কবিতার মতো 
কেবল একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ভাবের উপর ইহাদের অবস্থান নয়, রহশ্তময়তা এবং 
জিজ্ঞাসার এক নম্মিপিত রূপায়ণেই ইহাদের বৈশিষ্ট্য । ইহার! কতকটা এপিক 
জাতীয়। “জন্ম-রোমার্টিক? রবীন্দ্রনাথের গুঢ় অতীন্দডিয় অন্থভূতি ও চিবন্তন সত্যের 
রস ও রহস্টোপলক্জি একটা স্থির, সংহত, স্বচ্ছ, ক্্যানিক্যাল প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে 
এই সব কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে । 

পুনশ্৮-এ এই জ্ঞাতীয় কবিতা ছুইটিমাত্র আছে। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ 
*শেষসপ্তক' ও 'পত্রপুট'-এর অধিকাংশ কবিতাই এই জাতীয়। *শ্বামলীতেও 
কয়েকটা আছে। 

“শিশুতীর্থ” কবিতাটি ববীন্দ্র-কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য কৰিতা। চরম 
আদর্শের সন্ধানে মানবজাতির চিরস্তন যাত্রা ও নানা অবস্থার মধ্য দিয়! সেই 
'্ম।দহশ্র প্রতীক এক নবজাত শিশুর নিকট পৌছানো রূপকচ্ছলে এই কবিতায় 
চিত্রিত হইয়াছে । এক স্ৃদুব-প্রনারা কল্পনার বিস্মরকর লীল। ও বিচিত্র ভাবোম্দীপক 
শব্যোজনার অন্থপম কৌশল প্রদশিত হইয়াছে এই কবিতায়। 

স্ট্টির আদি হইতে কতো দীর্ঘকান ধরিয়া মানুষ এই পৃথিবীর বুকে বাস 
করিতেছে । তাহারা কেবল আহার-বিহাব ও পবম্পবের মধ্যে হানাহানিতে মত্ত 
হইয়া পশ্র-স্বভাবের পবিচয় দিতেছে । দৈহিক শক্তিই তাহাদের একমাত্র শক্তি। 
তাহাদের মতে সংগ্রাম ও হিংসাই মান্গষেব একমাত্র কাম্য । 

তাহাদেরই পাশে থাকেন ভক্ত এক প।ধু। তিনি মাহু ' দর এই গ্লানি ও কদর্ধতা 
দেখিয়া ডাকিয়া বলেন,__মান্ুষ অতো ছোট নয়, তাহাকে মহান বলিয়াই জানিও। 
কেউ বিশ্বাস করিতে চায় না তাহার কথা-বলে, ওকথা আত্মপ্রবঞ্চনা । চারিদিক 
ছিল আদিম যুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্রমে মেঘ সরিরা গেল। নবযুগের 
প্রভাত হইল । ভক্ত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন- এখন যাত্রা করো । একথার 
অর্থ কেহ ভালো করিয়া বুঝিল না। কেবল প্রভাতেব প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে এক 
অশবীরী সুষ্ স্বর ধেন তাহাদের কানে কানে বলিল - ৮ লা সবে সার্থকতার তীর্থে। 
অগণ্য মাস্থষের-স্ত্রী-পুরুষ-শিশু, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র মূর্খ-*গিত-পুরোহিতের 
সীমাহীন শোভাযাত্রা! চলিল। ইহাই ম।যষের সত্যান্বেষণের প্রথম যুগ। 

কতে1 দিন-রাত তাহার! চলিল, কতো দুর্গম পথ অতিক্রম'করিল। ক্লান্তি ও 
হতাশায় শেষে.তাহার! মরীয়। হইয়া, মিথ্যাবাদী প্রবধ্ধক বলিয়া তাহাদের চালক 
সাধুকে হত্যা করিল। তারপর যাত্রীদের মধ্যে দেখা! দিল একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া । 
সকলেই অনুতপ্, €তবুদ্ধি-_কোথায় তাহারা যুইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। তখন 
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এক বুদ্ধ বলিলেন--যাহাকে আমরা মারিয়াছি, সেই আমাদিগকে পথ দেখাইবে, সে 
মরিয়া আমাদেরই জীবনের মাঝে সন্তীবিত হইয়া আছে-_সে মহামৃত্যু্ঘয় । তরুণের 
দল মহোললামে আবার অগ্রসর হইল । মনে তাহাদের সংশয় নাই, চরণে তাহাদের 
ক্লান্তি নাই । তাহারা বলিতে লাগিল,_-আমরা ইহলোক জয় করিব এবং লোকান্তর। 
মৃত অধিনেতার আত্ম! আমাদের অন্তরে বাহিরে । আমাদের পৌছাইতে হইবে 
সৃত্যুহীন জ্যোতির্লপোকে। ইহাই তাহাদের স্বরূপ উপলঞ্ষির প্রেরণা । 

ক্রমে তাহার! নগর, রাজার ছুর্গ, সোনার খনি, মারণ-উচাটন-মন্ত্রের পুথি- 
শাসিত দেশ পার হইয়া, এক স্র্যকরোজ্জল প্রভাতে, পর্বতেব পাদদেশে, অরণ্যের 
প্রান্তে শান্ত এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা এক ঝরনার তীরে 
পর্ণস্ুটাবে মাতার কোলে এক নবজাত শিশুকে দেখিতে পাইল । সেই শিশুকে 
দেখিয়া সকলে নতজান্র হইয়া উচ্চকঠে ঘোষণা করিল, “জয় হোক মান্তষেব, এ 
নবজাতকের, এ চিরজীবিতের।” এইখানেই তাহাদের যাত্রা হইল শেষ। 
তাহারা সফলতার তীর্থে মৃত্যুহীন জ্যোতির্সোকে পৌছিল। 

এই র্পকের মর্মার্থ এইভাবে ধরা যায়, মান্টষ চিবকাল চরম আদর্শের 
ম্বভিযানে চলিয়াছে | নেই চরম আদর্শ বা শেষ লক্ষ্য হইতেছে তাহার আগ্মস্বরূপের 
দর্শনলাঁভ-_তাহার অন্তরস্থিত শিত্য-মানবকে-উপপন্ধি। কিন্তু পস্শশর্তিব বিকাশে 
লোভ, কাম, দ্বেষ, হিংস। প্রভৃতি নানা কলুষ তাহাৰ অন্থরস্থিত দেবতাকে উপলদ্দি 
করিতে বাধা দেয়। সে মনে করে, পশুশক্তির সাধনাই তাহার একান্ত কাম্য 
বিশ্বান করে না যে তাহার মধো দেব-অংশ আছে--মাহষের আর কোনো বৃহত্তর 
সম্ভাবনা আছে। যুগে যুগে সাধু ও তবজ্ঞানীর আবিভাব হয়। তাহারা বলেন, 
মাশ্রষকে বাহিরের দুটিতে যাহা দেখা যায়, সে তাহা নয় সে মহান, মে চিরন্তন । 
সংসারের নানা আবিলভায় ও বাঁভৎসতায় সে করদ্ধদৃ্টি-_-তবুও মাঝে মাঝে সে 
আলোকের ইঙ্গিত খোন্ে। ভক্ত-সাধুদ্র কথায় তাহার বিশ্বাস হয় নাঁ_মনে 
করে, এসব আম্মগ্রবঞ্চনার কথা । তারপর ক্রমে কদধ 'মাবহাওয়ার কুয়াশা 
কাটিয়া যায়, মহাপুরুষের বাণী তাদের স্ৃপ্ত বিবেকে আঘাত করে। তাহারহ 
$পদেশ-বাণীতে মাহুষ মান্মসাক্ষাৎকারের পথে অগ্রসর হয়, তাহারই নেতাত্বে সে 
সফলতার তীর্থের দিকে যাজ্রা করে। নানা প্রকারের লোক নানা অবস্থার মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হয়। কেউ তাহার উপদেশ অল্প বুঝিতে পারে, কেউ অবিশ্বাস করে, 
কেউ বিকৃত ব্যাখ্যা করে। নিজেদের দুবলতার জন্তই যখন সেহী আদর্শ লাভে 
বিলদ্ব হয়, তখন ঘোর অবিশ্বাসে তাহার]! তাহাদের মহান নেতাকে হতা! করে। 
এইবূপেই ধাহার। বৃহত্তর জীবনের উপদেশ দেন, শত দুর্বলতা ও কদর্ধতায় নিময় 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৭৯ 


মাহষ তাহাদের উপদেশের প্রক্কত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে নির্যাতিত 
করে। তাহাদের মৃত্যুর পর, তাহাদের ত্যাগের মহান ৃষ্টান্তে মানুষের পশুবুদধি 
অনেকখানি কাটিয়া যায়। মৃত ম্হাপুরুষদের বাণী, তাহাদের অন্ুপ্রেরণাই ক্রমে 
মানুষকে লক্ষ্যে পরিচালিত করে। ক্রমে মানুষ পশ্তশক্তির দস্ত, এশ্বর্য, বিলাস 
ত্যাগ করিয়া শান্ত-নমাহিত চিন্তে আপন অন্তরস্থিত আম্মাকে-_চির-মানবকে 
দর্শন করে। সেই নিত্য-মানব নবজাত শিশুর মতো ক্লেদগ্লানিহীন, শুভ্র, নির্যল, 
ডদার। শিশুই মানুষের অন্তরস্থিত নিত্য-মানবের প্রতীক । এই শিশু-সন্দর্শনই 
মানবের জীবনে নবধূগ সফলতার চরম স্তর । 

'শিশ্ততীর্থ'কে আম্মোপলকিব রূপক ছাড়াও আমরা জগতের মহাপুরুষদের 
আবিভাব বিষঘের রূপক বলিছ্ধা ধবিতে পারি । যখন দেশে ও সমাজে নানা 
গ্লাশিব আধিতাব হয়, অধর্মের ও অলত্যেব অন্ধকার চারিদিকে নামিয়া আসে, 
-"শহ হয় জন্ম মশাপুরুষদের | 

পদরত্রাণাধ পাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌ 
ধধ্নংস্থাপনার্থায সন্তবামি যুগে যুগে। 


এই মহাপুঞ্ষর। নকলেহ শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এহ শিশুর জন্মেই এক নবযুগের 
হষ্টি হয় মানবতাব গৌবব আবাব প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ ফিরিয়া পার আবার 
তাহাব সত্য, সনাতন আদর্শ । এইবরূপে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যীশুধুষ্ 
জন্সিয়াছিলেন, শ্রাচৈতগ্ঠদেব জমিয়াতিলেন। তা*"*" সকলেই শিশুরূপে প্রথমে 
মায়ের কোলে আলির়াছিলেণ। এই শিশুদের জন্মে “ত্যে এক-এক নৃতন যুগ 
নামিয়া আলিয়াছে। বুদ্ধদেবের পৃবে পশ্তবলি, যাগযজ্ঞের বিকট হুংকার ও 
আনুষ্ঠটটনিক ধর্মেব উদ্ধত অত্যাচাবে মানবতী৷ লুগ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখনই 
বুদ্ধদেব শৃতন বাণা লইয়া আমিলেন_-করুণা, মৈত্রী ও প্রেমের বাণীতে আবার 
মানবতা হইল প্রতিষ্িত। যীশ্তষ্টও মাণবতার পবম দুর্দিনে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
রাজশক্তির দন্ত, হিংনা, যথেচ্ছচারিতায়, মান্থষের নৈতিক অধঃপতনে ধরণীর 
বুকেব উপর দিলা এক পঞ্চশ্রোত প্রবাহিত হহয়।।ণ, তখনই প্রেমের মূর্ত প্রতীক 
যাশুধুষ্টের আবিভাব। শ্রীচৈতগ্তদেস্নে আবিভাবের পূর্বেও বাঙালী-সমাজের ছিল 
ঘোর দুদিন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সামাজিক উচ্চ-নীচের বিচার, চরম ৫নতিক 
অধ:পতনে বাঙালী সমাজ হইয়াছিল শেওলাপূর্ণ বদ্ধ জলার মতো । চৈতন্তদেবের 
আবির্তাবে প্রেমের প্লাবনে বদ্ধজলায় অ|বার চাঞ্চল্য আসিল। সমাজ ও জীবন 
পাইল মুক্তি। তাই যুগে যুগে মহাপুরুষদের জন্মের জন্য দেশ প্রতীক্ষা করিয়া 


৫৮০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


থাকে এবং তীহাদের ভাবাদর্শের দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদের আবির্ভাবেই 
মাহুষ লুপ্ত মানবতার গৌরবকে ফিরিয়া পায়। 

এখানে কবি ফীশুধৃষ্টের জন্মকেই রূপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়। কারণ, এই কবিতায় দুইটি উল্লেখ বাইবেলের ঘটনার সহিত মিলিয়া যায়। 
যাত্রীদলের গন্তবাস্থান নির্দেশ করিতে নক্ষত্রসংকেতবিদ জ্যোতিষী বলিল, 
"নক্ষত্রের ইক্কিত তৃল হতে পারে না, তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।” 
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তারপর যাীশুধু& জন্মিয়াছেন নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে-_-আস্তাবলের মধ্যে 
সেধানকার আশেপাশের অধিবাসীরা সকলেই ছিল দবিদ্র মেষপালক। 
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0701) 11. 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে ও দেখ যায়, যাত্রীরা যেখানে জ্যোতিষীর সংকেত 
অনুসারে উপস্থিত হইল, সেখানে-- 
কুমোরের চাক! থুরচে গুভিনন্থর, 
কাঠুরয়! হাটে আনচে কাঠের ভার, 
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে, 
বধূর! নদী থেক ঘট ভরে যায় ছারাপখ দিয়ে। 
কিন্তু কোখার রাজার ছগ, সোনার খনি, 
মারণ উচাটন মন্খেরণপুরা হন পুথি? 


দরিদ্র গ্রামে, দারিতোর আবহাওয়ার মধ্যেই ধীধ্ুপৃষ্টের জম্ম বলিয়া! কবি ইঙ্গিত 
করিতেছেন। বাইবেলের জ্ঞানীরা হইয়াছে জ্যোতিষী কবির হাতে ।. ভক্তও 
0০000 606 380619৮-নর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫৮১ 


আর একটি বিশেষ কথা, "শিশ্ততীর্থ-এর আখ্যায়িকাটি তিনি রচনা করেন 
জার্মানির বিখ্যাত চলচ্ছিত্র-ব্যবসায়ী উা কোম্পানীর অন্থরোধে। ১৩৩৮ সালে 
ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় এ কোম্পানী চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার জন্য কবিকে একটি 
গল্প লিখিয়া দিতে অন্থরোধ করে। তাহাদের অনুরোধে তিনি গু) 05114 নামে 
একটি আখ্যায়িকা লেখেন। ইহারই বাংলা রূপ "শিশুতীর্ঘ”। খৃষ্টান দর্শকদের জন্য 
আখ্যায়িক] যে যীশ্তধৃষ্টকেই কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইবে, তাহারই সম্ভাবনা! বেশি । 

এই ধরনের আর একটি কবিতা “শাপমোচন”। ইহার ভাববস্ত ও "রাজ? 
নাটকের ভাববস্ব একই । “যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত 
তারই আভাসে 'শাপমোচন' কথিঞ|টি রচনা করা হল 

বাহিরের দূপের মোহে কামনা-বাসনা-বিজড়িত মন লইয়া যখন আমরা 
স্বন্দরকে পাইতে চাই, তখন স্ুন্দরকে পাওয়া যায় না? কূপের মোহ ত্যাগ করিয়। 
ব*” "স্তরের নিবিড় অন্থভূতির মধ্যে আমরা স্থন্দরকে পাইতে চাই, তখনই 
স্বন্দর আমাদের কাছে ধরা দেয়। 

রূপের মোহে আকৃষ্ট হইয়া রানী কমলিকা যতদিন গান্ধারর।জকে দেখিতে 
আকাঙ্ষ' করিয়াছিল, ততদিন ত'হার কুৎনিত চেহারাটাই সে দেখিয়াছে। 
“কুশ্ীর পরম বেদনাতেই যে স্বন্দরের আহ্বান” একথা রানী মানিয়া লর নাই। 
তারপর রূপের মোহ কাটিয়া গেলে যখন গান্ধাররাজের বীণাব সংগীতে সে তাহার 
'মন্বরের সৌন্দযের পরিচয় পাইল, তখন বাহিরের বূপের অপেক্ষা অন্তরের মৌন্দধই 
বড়ো বলিয়া মনে করিল । কুশ্রী স্বা*। তাহার চোখে শরম স্বন্দর হইয়া উঠিল । 
যে কমলিক? গান্ধাররাক্তের কুশ্র। দেহ দেখিয়া বলিয়াছিল,_ 

“কী অন্যায়, কী নিষুর বঞ্ধন।”__ 





আনু তার 
ক দিয়ে কথ। বেকতে চায় না, পলক পড়ে না চোথে। 
বলে উঠল, “প্রভু আনার, প্রিষ আমর, 
এ কী সুন্দর রূপ তোমার ।” 

(গা “অপরাধী” “ছেলেটা', “সহযাত্রী, “শষ চাঠ', “বালক” “ছেঁড়া কাগজের 
ঝুড়ি, 'ক্যামেলিয়া", 'নাধারণ মেয়ে, প্রথম পূজা” কাহিনীশু।ল এই ধারার অন্তর্গত। 
'অপরাধী' ও ছেলেটা" কৰি দুষ্ট ছেলের চিত্র আকিস্পুছেন ও হিরণ-মালীর মা-মরা 
বোনপোর প্রনুঙ্গে তাহার নিজের বাল্যকালের জীবনচিত্র দিয়াছেন। «শেষ- 
চিঠিতে কক্ণরসট্রকু চমৎকার ফুটিয়াছে। “ছেড়া কাগজের ঝুড়ি ও 
“ক্যামেলিয়া, প্রেমের ব্যর্থতা ও নিয়তির পরিহাসের কাহিনী চিত্রিত হইয়াছে । 


৩৩ 
বিচিত্রিতা 
(শ্রাবণ, ১৩৪০) 


গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী চিত্র-শিল্পীদের 
অস্কিত ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অস্কিত কতকগুলি ছবির সংগ্রহ এবং রবীন্দ্রনাথ-রচিত 
সেই ছবিগুলির ভাবব্যাখ্যামূলক কবিতা 'বিচিত্রিতা র বিষয়বস্ত্র। রবীন্দ্রনাথেব 
নিজেব অস্কিত সাতখানি ছবি ইহাতে আছে। তাহা ছাডা গ্রস্থের প্রথমে 
বিচিত্বিতা নামে অস্কনটি রবীপ্রনাথের। 'সওব বছবেব প্রবীণ যুবক" বখ+ন্্রনাথ 
পঞ্চাশ বছবের কিশোব গুণী' নন্দলালকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করবিয়াছেশ। কতকণ্তল 
ছবিকে অবলম্বন কবিয়াই কবিব ভাব ও কল্পনাব লীল উৎসাবিত হচ্ছে, 
ইহাতে কবির অন্তর-জ্রগতের কোনে চি প্রচিষঘলিত হয় শাভ- তাহার কাধ- 
মাসের কোনো বিশিষ্ট অবস্থা বান্তব ইঠাদেক মধ্যে প্রতিনিশ্বিতঠ হয় নাহ। 
এই কবিতাগুলি প্রয়োজনসাপেক্ষ বচন। এবং নান বিচ্ছিন্ন ভাব ৪ কলপনাৰ মৃত্রপ। 
ইহাবা নানা ছন্দে রচিত ও মিলযুক্ত, এবং আন্দক ও ভাব-কজনায় বিচিএিত 
“মহুয়া-পবিবেশ-বীথিকার সমগোত্রীয় ।  » 

চিত্র অবলম্বনে রচিত হইলেন কবির হাব ও কল্পনা চিত্র অতিক্রম কবিগা 
বিচিত্র কপ ও রসে মূর্ত হইয়াছে । ববহ্নাথের মঙ্ধিত চিত্রগ্ুলি ববীন্দ্রনাদের 
নিজন্ব ভাব-কল্সনার মৃতি ধারণ কবিছাতে। বিচিংত্রভাব শ্লামল। কবিতাঠি 
মহুয়ার "নায়ী' কবিতাগুচ্ছের শ্যাপী কবিতার পৃর্ণকপ । পুষ্প করিতাম নাবা 
সহিত পুষ্পের সাদৃশ্ট চমৎকার ফুটিদাছে । শেষ ছুটি লাইন-গ্লব আমাতে 
আছে থামি, তোমাতে সে হোলে। এালোবানা-অপুব | দেবসেনাপটি মাক 
কাতিকেয় কবির কল্পনায় নবরূপ লা” করিয়াছেন, 


৩ 


দৈতোর হাতে গর প্রান্ৰ 
বারে বারে বীর, জাগে আয়াত ভবে। 
ভাত বল শাঠ নারী করে লোন, 
তোমার রমা পেশে চাহে সম্থান, 
প্রিয় বল গলে কারবে মালা দান 
আনলো গৌরবে। , 


বধূ, “ভীরু, ভারানক্গিনী' গ্রভৃতিতে কবির ভাব ও কঙ্ধনার লীলা সুন্দর ফুটির। 
উঠিস্বাছে। 


৩১ 
শেষ সপ্তক 
( বৈশাখ, ১৩৪২) 


“শেষ সপ্তক' গ্রস্থখানি কবি-মানসের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে একটা নির্দিষ্ট 
স্তর নির্দেশ করে। জগৎ ৪ জীবনের আধারে সৌন্দর্য, প্রেম ও বিচিত্র রস- 
মাধুর্যরূপে কবি অশীমকে উপভোগ করিয়াছেন, অনন্ত লীলামররূপে ব্যক্তিগত 
জীবনে ও বিশ্বের মধ্যে তাহার বিম্ময়কর লীলার রহশ্তও কবি বিপুল পুলক- 
বেদনার সহিত 'অন্ুভব করিয়াছেন। এই লীলা-চঞ্চল সত্তা আভান-ইক্গিত-ব্যঞনায় 
কবির চিত্বকে স্পর্শ করিয়াছে, আর সেই অন্তভৃতির অপার আনন্দ-বিস্ময়কে 
£নি কল্পনার শতবক্ছটায় রঞ্জিত করিয়া অপূর্ব কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন । 
পপরিশেষ' পধন্ত কবির কাঁবো আমরা ইহাই দেখিতেছি। কিন্তু এখন হইতেই 
এই লীলা রমিক ভগবান কবির নিকট তীহার হদর-বিহারী আত্মায় রূপান্তরিত 
হইয়াহেন। চঞ্চল লীলা-রহশ্য এখন আর তাহার মুগ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করে না, 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধির শান্থ গান্তীর্ধে হৃদয় এখন পরিপূর্ণ। আম্মা অপীম ও অনন্ত 
এবং মানবদেহে আবদ্ধ হইলেও বিশ্বাম্বার অংশ | তাই, বিশ্বজগতের নঙ্গে তাহার 
অন্ববতম যোগ । মানুষের এই অন্তরতম নন্তার--এই আম্মার বিশ্মিত উপলব্ধিই 
নাণাঙাবে কবি শেষঙ্গীবনের ক'লা বাক্ত ₹131 গিয়াছেন। “শেষ সপ্তক' 
হইতেই কবির ভাব-জ্ঞীবনে এই ওপনিষদিক যুগে. আরম্ত। তারপর “বাথিকা" 
পত্রপুট' ও শ্যামলীব' মধ্য দিয়া এই ভাবধারা অ+শাইয়া চলিয়াছে এবং “প্রান্তিক? 
হইতে “শেষ লেখ।' পস্ত ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। 

গছ্য-কবিতার গ্রন্থ চারিখানির মধ্যে "শেষ সপ্তক'ই শ্রেষ্ঠ । পপুনশ্চতে 
গছ্যকবিতার টেকনিকের নিখুত প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায় না। ভাষার 
একটা ভাবামণত সহজ সরল প্রবাহ শ্বচ্ছন্দভাবে প্রবাহিত হয় নাই ঃ কোনো 
স্থলে উপমাব উপর উপমা লাগাইরা ভাষাকে জমকালে। করার চেষ্টা আছে, আবাস 
কোথাও নীরস গগ্যমন্ উক্তিও , শাখে পড়ে । তরলে-খধুরে, কঠিনে-কোমলে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়া ভাব-কল্পনা একটা ম্বটঁভাবিক সর্ধাঙ্গীণ কাব্য-মৃতি ধরে 
নাই । 'পত্রপুট'এ দীর্ঘ চরণের গম্ভীর, মন্থর পদক্ষেপে, বহু গভীর চিন্তার জটিলতায়, 
বনুমূী কল্পনার নানা রশ্িচ্ছটায় ও সংস্কৃতধেষা শব্দের গুরু-গম্ভীর ধ্বনির ঠাস- 
বুনানিতে “*কাশের একটা স্বচ্ছন্দ সাবলীলপ্প্রবাহ যেন অনেকটা আড়ষ্ট হইয়াছে। 


৫৮৪ রবীজ্-কখবা-পরিক্রমা 


শ্যামলী'তে ভাবের রঙ একটু ফিকে, রেখা সব.স্থানে খুব গভীর নয় এবং ভাষা 
একটু গগ্ঘগন্ধী__ভাব ও রূপের মণিকাঞ্চনযোগ হয় নাই। কিন্তু "শেষ সপ্তটক'-এ 
ভাষা বিশেষ কলানংগতভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অতি গভীর চিস্তাকে 
বহজ ও ম্বাভাবিকভাবে কাব্যরূপ দেওয়৷ হইয়াছে । কবিতাগুলিতে ভাব ও ভাষার 
পূর্ণ মিলন হওয়ায় রসের অপূর্ব কেন্ত্রসংহতি হইয়াছে। এগুলিকে গগ্য-কবিতার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বল! যায়। 

“পুনম্চ'তে যে কয়টি ভাবধারার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে মোটামুটি তাহাই 
কম-বেশি গগ্যকবিতার পুস্তকগুলির মধ্যে প্রবাহিত। অবশ্ট "শেষ সপ্থক'-এ 
দ্বিতীয় ধারার কবিতার সংখ্যাই বেশি । আম্মবিঙ্সেষণ ও মানবসতা র প্রকৃত 
খ্বরূপ নির্ণয়ই 'শেষ সপ্তক'-এর মূল স্থুর। 

বিশ্বন্থটিধারার মধ্যে মানবের নত্য-পরিচয়, তাহার অন্তরতম সত্তার রূপ কবি 
গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন | বিশ্বস্থতীর চলমান ধারার তলে ষে 
অচঞ্চল গাস্তীধ আছে, অস্তিত্বের ছাদ্ার মায়া হইতে মুক্ত হইয়? তাহার সঙ্গে 
যুক্তপ্হইবার ইচ্ছা কবির। সৃষ্টির তলে কবির গভীর অস্ব্ৃ্টি প্রবেশ করিয়াছে, 
মানবের নিত্য-মূক সত্তার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। সত্ব ও মানবজীবনকে তিনি 
এতিহাসিকের দৃ্ী দিয়া পধালোচন। করিয়া তাহার মধ্যস্থিত গভীরতম সত্যকে 
উপল্ধি করিয়াছেন ও সেই বিস্মিত উপলপিরস্প্রকাশ হইয়াছে "শেষ সপ্রক'-এর 
অধিকাংশ কবিতায়। 

মোটাধুটি কবির এই চিন্তা ও ভাব নানাপ্রকারে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে 
৪) ৫) ৭) ৮) ৯১ ১২১ ২১) ২২১ ২৩১ ২৬) ৩৫) ৩৬, ৩৯১ ৪০ সংখ্যক কবিতায়। 

চার-সংখাক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, এই জগৎ ও জীবনের রূপ-রস- 
স্বপ্পেতিনি আবি হইয়া অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্ত তাহার মন আঙ্গ 
শুত্র আলোকের প্রাঞলতার' বাহির হইয়া আগিবে। বিশ্বধারার সঙ্গে লিজেকে 
যুক্ত করিয়া, প্রকৃতির নানা গ্রকাশের মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া, এই বিরাট 
অন্তি-ধারার গভীর তলে তিনি নিমজ্জিত হইবেন। এই বিশাল বিশ্বধারর 
সঙ্গে তাহার জীবন-চেতনাও ভামিতে ভাদিতে “চিন্তাহীন তকহীন শাস্্হীন মৃত্া- 
মঙাসাগর-সঙ্গমে' চলিয়া যাইবে । এই ছুঃখহীন, চিন্তাহীন মনের অবস্থাতেই 
ঠাহার দিবা দুটি লাভ হষ্ববে এবং মানব-জীবনের প্রকৃত ম্বরূপ দেখিতে 
পাইবেন। ও 
এই “দিবাদৃষ্টির সন্দুথে' তাহার “সমগ্র সভ্তার' “সমত্ত পরিচয়' পরিপূর্ণ 
অবারিত' হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন পাচ-সংখ্যক ক বিতায়,_- 


রবীলক্্-কাব্য-পরিক্রমা ৫৮৫ 


কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ, 
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে, 
বধু যেমন সত্য ক'রে জ্গানে আপনাকে, 
সঠ্যক'রেজানায়, 
বখন প্রাণে জাগে তার প্রেম, 
পন দুঃথকে পারে দে গলার হার করতে, 
যখন দৈম্যকে দেয় সে মহিমা, 
যখন মৃত্তাতে ঘটে না তার অসষাপ্ডি ! 


সাত-সংখ্যক কবিতায় বিশ্বের স্যট্টি ও ধ্বংস, ক্জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে, যেখানে 


মহকাল নিরাসক্ত অবস্থায় অবিচলিত মআানন্দে বিরাজ করিতেছেন, সেখানে কৰি 
ন্মাশ্রয় চাহিতেছেন,_ 


হে নিম, দাও আমাকে তোমার এ সন্গ্যাসের দক্ষা | 
জীবন মার মৃতা, পাওয়া মার হারানোর মাঝপানে 
যেধানে আছে অক্লুজ শান্তি 
সেই সষ্টি-হোনাগ্রিশিধার অস্তুর তম 
স্ভিমত শ্উতে 
দা আমাকে আশ্রয় ॥ 


আট-সংখ্াক কবিতায় কবি দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি বিসপিত করিয়। 
দেখিতেছেন যে, কত নামহীন বপকার প্রাচীন গুহ চিত্র অস্থিত করিরা গিয়াছেন। 
তাহাদের আনন্দ, তাহাদের নিঃশব্দ বাণী রহিহ্াছে গুহায়, কিন্ত ভাবী কালের 
খ্যাতি তাহাবা ত্যাগ কবিয়াছিলেন। পবিভ্র বিশ্বতির অন্ধকার নাম-ক্ষালনের 
দ্বাব। তাহাদের নাধনাক্কে করিয়াছিল নির্ল। কবিও নামের অহংকার হইতে 
মূক্ত হইতে চাহিতেছেন | তিনিও সেই পবিত্র অন্ধকারকে কামনা করেন,__ 

সেই ন্ধকারকে সাধনা করি 
যার মধো দত বসে আছেন 


বিশ্বচিত্তরের রাপকার, যিনি শীনপ্ অতীত, 
প্রকাশিত ধিনি আনন্দে । 


এই ছুইটি কবিতায় স্থখ-ছুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর স্যরা উদ্বেলিত না হইয়া, সকল 
অহংকার, নাম-খ্যাতি ত্যাগ করিয়া, নির্মল নিরাসক্ত চিত্তে কবি আত্মতত্বচিন্তায় 
মগ্ন 'হইতে চাহিতেছেন, মনের এই অবস্থাতেই তাহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে ও 
জীবনের প্রন হ স্বরূপ উপলক্ধি হইবে। 


€৮৬ রবীক্্-কাব্য-পরিক্রমা 


নয় ও বারো-সংখ্যক কবিতায় কবি মানবসত্তার অগম্যতা, অবোধ্যতা ও 
অজান। রহস্তের কথ! বলিয়াছেন। 


এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা, 
বাম্পআবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে 
দ্বরবীনের সন্ধান সেইট্কুতেই । 
যাকে বলতে পারি আমার সবটা, 
তার নাম দেওয়! হয়নি, 
তার নক্সা শেষ হব কবে? 
সে নক্স। আহে বিশ্বশিজীর হাতে 
শিল্পী শাড়ানে রাপেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে । 


আমাতে ভার ধ্যান সম্পূর্ণ হযন, 
তাই জামাকে বেন করে এতপানে নিবি নস্ুজত। 
ভাই শাদি অপ্রাপ, শাম অচেনা ) 
অঞ্জানার ঘেবেক মো এক বেছে হার হাতে, 
কার চোদন সামান ধহুবার সঙ্য সতমান, 
সবাই রইল দূরে, 
যার! বললে জান, হার জান লক্জ | ( নয় সম্থাক ) 


সব নানুদত শ্রঙ্গাণা | 
চলছে গালোর রঙ্গে 
াপন একাকী । 
এমশ সময় কোগ। থেকে 
ভালোবানার বনু হানা লাখে, 
সীমার জাড়ালটা যায় চড়ে, 
বেরিয়ে পড়ে চিত্র চেল | 
সামনে তাকে দেখি শগংন্বতস্, অপুর্ব, অসাধারণ, 
তার ছু কেড নেউ। 
হখন হঠাৎ দেখি*মামাণ মধোকার অচেনাকে, 
". তপন আপন ক্শুতাবের 
তল খুজে পাউনে 
সেই অন্ুন্গব 
“হিলে তিলে নৃতল তোর” ।  (বারো-সংখাক ) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৫৮৭ 


বাইশ-সংখ্যক কবিতায় কবি জড দেহমন ও আম্মাব পার্থক্যের কথা 
বলিতেছেন। জন্মের প্রথম দিন হইতেই এই দেহ-মন জরাহীন, মৃত্যুহ্ীন, প্রাণকে 
অধিকার করিয়া আছে + এই প্রাণ জরামৃত্যুব অধীন হইয়া কামনা-বাসনার দাহে 
নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু মাশ্ুষেব প্ররুত সন্ত। পরিবর্তনহীন, নিরানক্ত | 
কবি সেই নিত্যকালের মানব-সন্তাকে ভ্ড দেই-মন হইতে পৃথক কবিয়া আজ 
উপলব্ধি কবিতে চাহিতেছেন,__ 
আমি আজ পৃথক হব। 
ও থাক্‌ এ পানে দ্বারের বাতরে, 
এ বৃদ্ধ, এ লুর্ুক্ষু। 
ও চন্গা ককক ভোগ কবক, 
তালাদকবাসবনসে 
ওর ছেড়া চাদরপানাতে , 
জন্ম মরাণর দাঝপানটাতে 
যে সাল বাধ। লেতটুকু মাছে 
পেভশানে কণক চগবৃন্ত। 


উপরের ভলায় বন দেব ওকে 
ও নানা গ্যোলের আবোশ, 
আশ! নেরাশ্যের ওঠ প্ডাপ সু্ছুঃখের আলোআধারে | 
দেখব যেমশ ক'রে পুতুলশাচ দেপে, 
২ ” মন মনে। 
মুক্ত আনি, স্বচ্ছ আম, স্বশ্ম্ব আব, 
নিঠ্কালের আছে আম, 
স্থটি ৬তৎমবের আনন্ধাগ| শা।ম, 
আঁকঞ্চন ভান, 
আমার কোনা কিছুই নেহ 
অহ কারের প্রা'রে ঘের! ॥ 
তেইশ-সংখ্ক কবিতায় দেখি, কবি ১৮ শবতপ্রভাতে তাহাব নগ্র চিত 
সাংসারিক পরিবেশেব মূলদেশে প্রেবণ কবিয়' দেখিতে ন যে, তাহাব চিরাভ্যন্ত 
পারিপাশ্থিক হইতে তিনি বহু দুবে, অভ্যন্ত পবিচয়েব মধ্যে তিনি অজানা, 
প্রতিদিনের তুচ্ছতার মলিন-বসনের নীচে তাহাব অনির্বচনীয় অস্তিত্বের 


অজ্জান দি, 
আমার এতকালের কাছের জগতে 


আমি ভ্রমণ করতে বেরিহেছি দুরের পথথক। 


৫৮৮ ” রবীন্দ্র-কাবাস্পরিক্রম! 


ওার আধূনিকের ছিন্পতার ফাকে ফাকে 
দেখা দিয়েছে চিরকালের রন । 
সহমরণের বধূ 
বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পার 
মৃত্ার ছিন্ল পর্দার তিতর দিয়ে 
নুতন চোখে 
চরজীবনের অয্লান স্বরূপ 


ছাব্বিশ-সংখ্যক কবিতায় দেখি, অসংখ্য প্রয়োজনের ভারে পরিকীণ-চিতত 
কবি তাহার সংকীর্ণ জীবন হইতে মুক হইয়া বিশ্বপ্রক্তির স্ুবিপুল অবকাশের 
মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়] বিশ্বহদয়ের অনাদি প্রাণের মন্ত্র, সেই 'আনন্দ-মন্থ 
“ভালোবামি”" উপলন্ধি করিতে পাবিতেছেন। এই বাণীই শ্বষ্টির আদিম ও শাশ্বত 

বাণী। কবি কামনা করিতেছেন,-- 

আজ দিনান্ের অন্ধকার 

একজনের যত ভাবন' যও বেপন! 
নিবিড় চেতলাষ নম্ঘলত হয়ে 
সঞ্চার নল একলা ঠাহার মতে। 
সীবনের শেষ বাঞতে হোক উদ্ভাসিত 
“ভালোবাসি” । 


পয়ত্রিশ ও চত্রিশ সংধাক কবিতায় কবি মানবের অন্তরতম সহ্ার 
মনির্বচনীয়ত্ব ও অলৌকিকত্বের কথ! বলিতেছেন । এই যে স্খহুংধবন্ধুর আজীবনপথে 
ভিডের উদ্দাম কলরবের মধ্য দিয়! আমর। অগ্রসর হইতেছি, এই কলরবের পরপার 
হইতে কি মাঝে মাঝে গানের প্রন মালিতেছে না? দেহবদ্ধ এই যে 
নিতাজীবন এ তো ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দেহাতাঁত কথার আভাস দিতেছে, 
বিশ্ব-প্রকতির নানা রূপরসের মধ্যেও এই জীবনের অস্তিত্বের মাভাস আমরা 
পাইতেছি। প্রেমের স্পর্শে, সংগীতের মনোহারিহে, এক ছুর্লশ মুহূর্তে সেই নুনুর 
জ্লীর্বনৈর ক্ষণিক উপলব্ধি হইতেছে । 
অঙ্গের বাধনে বাধাপড়া আমার প্রাণ 
জআকশ্থিক চেতনার নিবিডভায় 
চপল হয়ে ওঠে ক্ষণে জণে, 


তখন কোন, কথ। জানাতে গার এত অধৈধ। 
--বে কথা দেহের অভীত ) ( পয়জ্রিপ ) 


- রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৫৮৯, 


*“**অন্তযামী 
হঠাৎ দেন ঠেকিে সোনার কাঠি 
প্রিগ্নার মুগ্ধ চোখে দৃষ্টি দিয়ে, 
কবর গানে হুর |দয়ে, 
তখন যে-আমি ধুলধুনর 
সামান্য দিনগুলর নধ্যে মিলিয়ে ছিল 
সে দেখা দেয় এক নিমিযের অসানান্ত আলোকে । 
সে-সব দুষু'ল্য (নমেষ 
কোনে রন্বভাগডারে থেকে যায় কি ন। জানিনে ; 
এহটুকু জানি 
ভারা এসেছে আমার আত্মবিশ্থৃতির মধ্যে, 
জাগিয়েছে আমার মনরে 
বিশ্বমন্রের নিত্যকালের সেহ বাল 
“আম আাছি”। (ছত্রিশ ) 


উনচল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় মৃত্যু স্বদ্ধে কবির উপলবি ব্যক্ত হইয়াছে। মৃত্যুই 
জীবনকে নান। বন্ধন হইতে মুক্তি দি তাহার নিত্য-স্বরূপকে অব্যাহত রাখে । 
মৃত্যুর দ্বাব দিন্াই আমরা জীবনের অমৃতলোকে প্রবেশ করি। মৃত্যু পুরানো, 
জীর্ণ, ক্লান্ত, অচলকে ধ্বংস করিম নব-জাবনের ধারা প্রবাহিত করে। মৃত্যুর 
কাজ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, 


আম মৃতুযু-পাবাল 
সষ্টিকে চরয়ে চারয়ে ন. চলেছ 
যুগ হতে যুগাস্তরে 
না নব চারণ-ক্ষেত্রে। 
যখন বইল জীবনের ধারা 
আমি এসেছি অর পিছনে (পিছনে, 
দিইনি তাকে কোনে গঠে আটক থাকতে । 
তীরের হাধন কট, কাটিঘে 
ডাঁক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুজে, 
সে সমুহ আমিই। 


টত্জিশ-সংখ্যক কবিতায় কবি অমৃতের অংশ-ম্ব্ূপ মানবের নিত্য-সতার 
পরিচয় দিতেছেন। এই মানবসত্ব। 'প্রথমজাত অমৃত", “নবীন”, “নিত্যকালের' । 


৫৯০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


বার বার জরা-মৃত্যুর কুয়াশা তাহাকে ঘিরিয়াছে, কিন্তু প্রতিবারেই সে মেঘমূক্ত 
স্থযের মতো বাহির হইয়া আসিয়াছে । কবি ব্যক্তিগত জীবন পধালোচনা করিয়া 
বলিতেছেন যে, এই হীবনের স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন বালকক্কালে ধরণীর সবৃজে, 
আকাশের নীলিমায়,_তারপর জীবনের রথ পথে-বিপথে ছুটিল, ক্ষুব্ধ অন্তরের 
নিশ্বাসে দিগন্তে শুকনো পাতা উড়িল, বাতাস হইল ধূলায় নিবিড়, ক্ষুধ(তুর কামনা 
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ধরাতলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল,_র্সে স্পর্শ তিনি আর 
পাইলেন না। আজ জীবনের শেষে সেই নবীনের সম্মুখে তিনি ধাড়াইবেন, 
সেই স্পর্শ তিনি আবার পাইবেন--ভাহার নিত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করিবেন । 


এ জন্মের ভ্রমণ হলে! সার। 
পথে বপথে। 
আজ এসে দাড়ালেম 
প্রথমজাত অন্তর সম্মুখে ॥ 


তেতালিশ-নংখ্যক কবিতায় কবি তাহার জন্মদিনে নিজ্জের জীবনকে 
গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন,_তাহার বালা, ঠকশোর, যৌবন, প্রৌচত্ব ও 
বার্ধক্যের “নান। রবীন্দ্রনাথের একখানি পরিচয়-মাল্য এতদিন গাথা হইয়াছে । 
কিন্ত তিনি এখন সকল পরিচয়ের হাত হইতে ঘুক্তি-কাম্মনা করিতেছেন । জীবনের 
নানা স্থুর এক চরম সংগীতের গভীরতান্র মিলাইয়। দিতে চাহিতেছেন,-- 


তার পরে দাও আমাকে ছুটি 
জীবনের কালো-সাদা হত্রে গাথা 
সকল পরিচয়ের অন্তরালে ; 
নির্জন নামহীন নিভৃতে £ 
নানা হরের নান! তারের যন্ত্রে 
স্বর মিলিয়ে নিতে দাও 
এক চরম সংগীতের গভীরতায়। 


“শেষ সঈপ্তক'-এ অন্য ভাবধারার কবিতাও কতকগুলি আছে। 
এক-ছুই-তিন-চৌদ্দ-সংখ্যক কবিতা প্রেম-স্বতির ক্ষণ-অনুভূতির মাধুর্মণ্ডিত। 
একত্রিশ-সংখ্যক কবিতাটি কল্পনার অভিনবত্ব ও প্রেমের গভীরতার প্রকাশে 


অপূর্ব। 
বত্রিশ ও তেত্রিশ সংখ্যক কবিতা আখ্যারিকাজাতীয়। 


৩২ 


বীথিক। 


( ভাত্র, ১৩৪২) 


পরিশেষ'-এর শেষ দিক হইতে কাব্যের আঙ্গিক হিসাবে কবি যে গগ্ভ- 
কবিতার প্রথা গ্রহণ করির়্াছিলেন, পুনশ্চ” ও 'শেষসপ্তক'-এ তাহা পূর্ণভাবে 
অন্থনরণ করা হইয়াছে, কিন্তু বাথিকা'য় কবি এ রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
আবার পরবতী ছুইখানি গ্রন্থ 'পত্রপুট" ও শ্যামলী'তে কৰি গগ্-কবিতার মার্দিকই 
গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যে কেবল কতকগুপি ছবির ভাবব্যাখ্যামূলক গ্র্থ 
“বিচিত্রিতা' ও মৌলিক গ্রন্থ "বীথিকা'তে কবি ছন্দ-প্রবাহ ও 'অন্তমিল অবলম্বন 
কবি-চ্ছেন। গগ্-কবিতার যুগে এই ব্যতিক্রম মনে হয় তাহার নিগুঢ় কৰি- 
মানসের ব্ূপাভিব্যক্তির তাগিদে, তাহার গভীর ভাব-কল্পনার বাণীরূপ দানের 
প্রয়োজনেই ঘটিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে গ্য-কবিতারাঁতিতে কবি একটা 
পরিবতিত মানস-দৃষ্টিকে বূপায়িত করিত চাহিয়াছিলেন , উচ্ছান ও আবেগের 
নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহবজিত, শব্রধ্বনিমাধুষ ও নংগীতমুখরতামুক্ত হ্বদয়ের ভাব ও 
অনুভূতির অনাড়ন্বর, স্বচ্ছ প্রকাশ, কল্পনার অলন, মন্থর-লীলা, প্রক্কৃতি ও জীবনের 
ক্র, তুচ্ছ রূপ-রসের প্রতি নিলিপ্ত দর্শকের দৃষ্টি, চিন্তার নিরাভরণ নগ্নরূপ, অন্থচ্চ ও 
বিক্ষিপ্ত আবেগের সহিত স্বতি-রোমস প্রভৃতি যাহা 'গ্য কবিতার বৈশিষ্ট্যরূপে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কবি-মানসের একটা বিশিষ্ট অবস্থ। বা দৃট্টিভঙ্গীর ফল। এ 
মানস-দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত রূপায়ণ গদ্য-কবিতাতেই সুন্বরভাবে সম্ভব বলিয়া কবি এ 
প্রকাশ-পদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টি ও মানবজীবনের চিরন্তন 
ধারার যে গভীর ধ্যান, জগৎ ও জীবনের প্ররুত স্বরূপের যে প্রশান্ত পধালোচন, 
অনিত্য জীবনে চিরন্তনের লীলাবৈচিত্র্যের যে অনিবচনীয় রহম্য ও বিম্বয় কবি 
বীথিকার কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, ভ'গার জন্য বোধ হয় আবেগ- 
তরঙ্গানিত, সংগীত-মুখর ছন্দ-প্রবাহই উপযুক্ত বাহন বলিয়া মন করিয়াছেন । এ 
রস ও রহস্য কবি হয়তো' ছন্দের লীলা।»ত নৃত্য ও সংগীতের অনির্চনীয় মাধুধের 
মায়াজালে বন্দী করিতে চাহিয়াছেন। 

এই বৃহৎ কাব্য গ্রন্থখানি বলাকা1-মহুয়া-পরিশেষ যুগের শেষ ফল। এই স্থ্টিধারাঃ 
বিশ্বসত্তা ও মানবসত্তার অন্তরতম পরিচয়, অনিত্যের পট-ভৃমিকায় নিত্যের 
লীলারহন্ত, মাশবের স্বেহ-প্রেমের স্বরূপ-বিচার, কবির নিজ-জীবন ও কবি-সতার 


€৯২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


স্বরূপ বিচার, আসন্ন মৃত্যুর ছায়ালোকে বলিয়া জগৎ ও জীবন-পর্যালোচনের যে 
দার্শনিকতা, রস ও রহমত নানা পরিবেশ অবলম্বন করিয়া বিচিত্র ভাব-কল্পনার 
শতবর্ণচ্ছটায় দীপ্তরূপ লাভ করিয়াছে বলাকা হইতে» ইহা তাহারই শেষ পরিণতি । 
ইহ1 কবি-মানসের কাব্য-দর্শন যুগের চরম দান। 

এই গ্রস্থখানির একটা অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। গভীর দার্শনিকতার 
সহিত এমন উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার সমন্বয় কবির খুব কম গ্রস্থেই হইয়াছে । এক 
একটি ভাব অপূর্ব চিত্রে যেন রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দাড়ায়, তুচ্ছ একটা ঘটনা, 
সামান্য একটা পূর্বস্থতির বর্ণনা অপরূপ অতীব্দ্রিয়্ ব্যঞ্চনায় যেন ঝলমল করিয়া 
উঠে। বলাক। হইতেই কবির কাব্য-রচনায় একটা সচেতন শিল্পপ্রয়াস লক্ষ্য 
করা যায়, এমন কি গগ্য-কবিতার মধ্যেও স্থানে স্থানে কল্পনার অস্বাভাবিক নৃতনত্বে 
একট! চমক সৃষ্টি করা ও পল্লবিত অতিভাষণের চেষ্টা আছে। কিন্ত কীথিকার ভাষা, 
কল্পন৷ ও ছন্দে এমন একটা পরিমিতি ও সংহতি আছে যে, মনে হয়, কবিতাগুলি 
স্বাভাবিক ও সহজভাবে ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহাদের অন্তরে 
গভীর ভাব ও চিন্তা, কাব্য ও রহস্দৃষ্টি ঘনীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে। 

কবি ্ষ্টিধারা এবং জীবন ও মৃত্যুর একেবাবে গভীর স্তরে প্রবেশ করিয়! 
তাহাদের সমস্ত রহম্য জানিয়া যেন একটা স্থির সত্য পৌছিয়াছেন, তাহার কোনে! 
হুঃখ-বেদন্। নাই, আবেগের চাঞ্চল্য নাই, কোনে" সংশয়-সন্দেহ নাই , এই 
গভীর, স্থির অনুভূতির অকুন্ঠিত প্রকাশ হইয়াছে এই কাব্যে। 

বীথিকার কবিতার মধ্যে মোটামুটি এই দুই ভাবধারা লক্ষ্য কর। যায়,__ 

(ক) নিরস্তর প্রবহমান হ্গ্রিধারায় অতীতের রূপ, মানব-জীবনের ও কবি- 
জীবনের স্বরূপ এবং জন্ম-মৃত্যুর স্বরূপ । 

(খ) এই অসম্পূর্ণ সংসার ও অনিত্য জীবনেই পূর্ণ ও নিত্যের স্পর্শ_ 
“চিরন্তনের খেলাঘর অনিত্যের প্রাঙ্গণে'-_সামান্যের মধ্যে অসামান্তের 
ব্যঞনা। 


ক) এই বিশ্ব-রহন্যের মূলে কবির কুতুহলী দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই নিরস্তর 
প্রবহমান বিশ্ব-প্রবাহের স্বরূপ, লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাগী অতীতের রূপ, বর্তমানের সঙ্গে 
অতীতের প্রভেদ, কবির জীবনের সহিত অতীতের সম্বন্ধ, বর্তমান-অতীত লইয়। 
বিশ্বের যে ছে লীলারহস্য চলিতেছে, তাহার বৈশিষ্ট্য, কবি-জীবনের গৃঢ় রহস্ত 
ও টৈশিষ্ট্য প্রত্ভৃতি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কল্পনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া 
রূপল্লান্ত করিয়াছে বীধিকার অনেক কবিতায়। 'অত্ভীতের ছায়া', “মাটি”, 
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'রাত্রিরপিণী, “আদিতম', 'নাট্যশেষ" 'প্রণতি”, “আসন্্-রাত্রি+ বিরোধ") "রাতের 
দান', নবপরিচয়”, “জয়ী”, “শেষ” “ছ/গরণ, প্রভৃতি কবিতায় স্ব্রি-রহস্ত ও জীবন- 
মৃত্যু-রহস্থ নান! দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচিত্র ভাব-কল্পনার সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে। 

“অতীতের ছারা” কবিতায় কবি অতীতকে নিরালক্ত, ধ্যান-গম্ভীর শিল্পীরূপে 
কল্পনা করিয়াছেন। এই বিশ্ব-চেতনাধারা প্রতি মুহর্তে অতীতে চলিয। 
যাইতেছে । অতীত-বর্তমান লইয়। বিশ্ব-ইতিহাস রচিত হইক্বা উঠিতেছে। কল- 
কোলাহলময়, জীবন্ত বর্তমান অতীতের চিরমৌন নি:সীম অন্ধকারেব মধ্যে 
বিলীন হইতেছে। কবি কল্পনা করিতেছেন, এই অতীত-দেবী বর্তমানের 
দিবালোক শেষ হইলে অতীতের রাত্রির তারালোকে বসিয়া ধ্যান-গম্ভীর-চিত্তে 
বওমানের বিলুপ্ত জীবন-রেখাকে উজ্জীবিত করিয়া চিত্ররচনা করিতেছেন। 
অসংখ্য বিগত বসন্তের ক্ষান্তগন্ধ-পুষ্পে তাভাব নিবিড় কালো কেশ শোভিত, 
গে বর বহু প্রাীন শতাব্দীর মণি-ঘাল্য। বর্তমান চলিতে চলিতে মহাশূন্যে 
নিঃশেষ হইয়া যায় না, অতীতের মধ্যে বর্তমানের আশ।-আকাক্জা, ধ্যান-ধারণা, 
কর্ত-কীতি, অশরীরী মৃভিতে চিবদিন বর্তমান থাকে । তাহার দ্বারাই ইতিহাল 
রচিত হইয়। উঠিতেহে। বর্তমানের জীবন্ত কর্ম-সংঘাত শেষ হইলে, সখ-ছুঃখের 
উত্তাল ঢেউ থামিরা গেল, আঅতীত-দেবী ইতিহান-দেবী-শান্তচিন্তে নিভৃতে 
বসিয়া কতক ঘটনা! বান দিয়", কতক বাখিত+ স্বনিপুণ শিল্পীর মতো প্ররেক্ষা- 
পট রচন। করিতেছেন । বর্তমানের কতক ঘটনা চিরন্দিনের মতো! উজ্জ্বল হইয়া 
শোভা পাইতেছে। কতক চিরদিনেব মতো বিশ্বা £ অতল তলে ডূবিয়৷ 
যাইতেছে। ইহাই মাহ্থষের ইতিহান ৪ সভ্যতা-সংস্কৃতির এতিহা। বর্তমানের 
এই প্রত্যক্ষ জীবনদারা অদৃশ্য অতীতের ছায়ালোকে নৃতন শিল্পমুতিতে রূপাযিত 
হইতেছে । কবি আজ দীর্ঘ কর্মময় জীবনের শেষে আনিয়া পৌছিয়াছেন। 
তাহার নান! সৃখছুঃখ-খ্যাতি-অখ্যাতিময় জীবন শঘ্রই অতীতের কর্মশালায় স্থান- 
লাভ করিবে । এই অতীতরূপিণী শিল্পীর সহিত কবি আজ মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ 
হইতেছেন। তিনিও, বর্মান জীবন-চেতনার কর্ম-ধ11৩-ন্রখ-ছুখে বিগত হইলে, 
প্রশান্ত দৃষ্টিতে জীবনকে পধালোচন করিয়া, নিভৃতে বলিয়া তাহার নানা শিল্পরূপ 
রচনা করিবেন। অতীত" ও বর্তমানের মধ্য দিয়া, স্মরণ ও বিস্মরণের লেখনীমুখেই 
যেমন বিশ্ব-কাব্য রচিত হইয়। উঠিতেছে, কবির জীবন্ব-কাব্যও সৈই মতো শিল্পরূপ 
লাভ করিবে ।, 

শিল্পী ও এতিহানিকের নিরাসক্ত, প্রশান্ত মন ও নিলিপ্ত দৃষ্টি লইয়া কবি জীবন 
পর্যালোচনা করিবেন । 

৩৮ 


৫৯৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিজ্রম। 


ক্লান্ত হোলে! লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ ; 
ছঃথ যত সয়েছি ছুঃনছু 
তাপ তার করি অপগত 
মুঠি তারে দিব নানা মতো 
আপনার মনে মনে। 
কল-কোলাহল শান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে 
যেখানে মিটেছে ছন্ব মন্দ ও ভালোয়, 
তারার আলোয় 
সেখানে তোদার পাশে আমার আসন পাতা, 
কমহীন আমি নেথ। বদ্ধহ)ন সৃষ্টির বিধাত। ॥ 

“মাটি' কবিতায় কবি অনন্ত কাল-প্রবাহে এই ধরণীর সহিত মানুষের সম্বন্ধ 
বিচার করিতেছেন । যুগে যুগে মানুষ জরপাভ করিয়া, নিজেদের গণ্ডী কাটিয়া এই 
ধরণীকে ভাগ করিয়া ইহাকে তাহার্দের চিরকালেব আবানস্থল বলিয়া মনে 
করিয়াছে, কিন্ত কালের গতিতে কোথায় তাহার। সব ভাসিয়া গিয়াছে । কতো! 
আষ, কতো অনাষ, কতো নামহাঁন, ইতিহাসহারা জাতি এই মৃত্তিকার উপর বাসা 
বাধিয়াছিল, কেহই এই মাটির উপর তাহাদের অধিকারের স্থায়ী চিহ্ন আকিন়া 
যাইতে পারিল না । কৰি বলিতেছেন, 

কালশ্রোতে 
আগন্তক এসোহি হেথায 
সত্য কিনা স্বাপরে ত্রেহায় 
যেখানে পড়েনি লেখা 
রাজকীয় শ্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা। 
হার আমি, 
হায় রে স্দ্বানী, 
এখানে তুলিছ বেড়া,--উপাড়িসথ হেথা যেই তৃণ 
এ নার্টিতে সে-ই র'বে লীন 
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে । তারপরে 1 
এই ধুলি র'বে পড়ি আমি-শৃম্ক চিরকাল তরে। 

'রাত্রিরূপিণী' কবিতায় কবি ক্লান্ত জীবন-দিবার শেষে, অতীত ও মৃত্যুর রাত্রির 
মধ্যে প্রবেশ করিয় জীবনের অন্তহীন প্রয়াসের মন্ততা-জর অপনীত করিয়া গভীর 
শান্তি পাইতে চাহিতেছেন। 

তুমি এসে অচঞ্চল, 
এসে! দ্বিগ্ধ খবির্াব, 
তোমারি অঞ্চলতলে লুগ্ড হোক হত ক্ষতি লা । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫৯৫ 


তোমার স্তব্ধতাখানি 

দাও টান 

অর্ধীর উদ্ভ্রান্ত মনে। 
যে অনাদি নিঃশকত। স্থত্ির প্রাঙ্গণে 

বহ্ির্দীপ্ত উদ্যমের মততার জ্বর 

শান্ত করি করে তারে সংযত হুন্দর, 
সে গন্ভীর শান্তি আনো! হব আলিঙ্গনে 

শুুন্ধ এ জীবনে। 


“আদিতম্বঁ কবিতায় কবি নিজ-নন্তার মধ্যে আদিতম প্রাণ-কম্পনের ধ্বনিহীন 
ংকার শুনিতে পাইতেছেন। সমস্ত জলে-স্থলে যে আদি ওংকার ধ্ৰবনিব গ্রপ্ণন 
উঠিতেছে, কবির জীবন-চেতনাতেও তাহারি মৌন-গুঞ্ছন বাজিতেছে,__ 


ধরণীর ধু'ল হতে তারার সীমার কাছে 
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে 
তার মাঝে নিই স্থান 
চেয়ে থাক! দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান। 


'নাটযশেষ” কবিতায় বিশ্ব-রক্ষমঞ্জে মানবরূপী নট-নটার লীলা-রহশ্য ও বিশ্ব- 
কবির মহাঁকাব্যে তাহাদের স্থান নিজের জীবন-ভূমিকার সহিত মিলাইয়া 
পবালোচন করিয়াছেন। পুরাতন একট, ভাব কবির * শিষ্ট্যপূর্ণ উপস্থাপন ও 
দৃষ্টভঙ্গীতে অপরূপ কাব্যে পাত হইয়াছে। 

এই যে মান্ষ দেহ-ছদ্-সাজে নটকূপে সংলার-রঙ্গমঞ্চে আলিয়া আপন পাঠ 
আবৃত্তি করিয়া, কখনো হানিয়া, কখনে। কাদিয়া, নিজ নিজ অভিনয় সাঙ্গ করিয়া 
গেল, এই খেলার কোনো অর্থ হয়তো আছে বিশ্ব-মহাকবির কাছে । নট-নটীরা 
কিন্ত তাহাদের প্রত্যহের হাসি-কান্না, উত্থান-পতন সত্য বলিয়াই জানিয়াছিল, 
তারপর ঘবনিকা পতণের সজে সঙ্গে যখন দীপশিখা নি গেল, বিচিত্র চাঞ্চল্য 
থামিয়। গেল, তখন তাহারা নিস্তব্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িল। 
তাহাদের ভালো-মন্দ, সখ-হুঃখ, নিন্দাস্ততি, লঙ্জাঁভয়, একেবারে লুপ্ত ও অর্থহীন 
হইয়া! গেল। কিন্তু বিশ্ব-মহাকবির নাট্য-কাব্য এই নিরর্থক হবসি-কানা কাবোর 
অঙ্গহিস্গাবে একটা স্থান লাভ করিয়াছে। 


যুদ্ধে উদ্ধারিয়! সীত। 
পরক্ষণে প্রিম্হস্ত রচিতে বদিলু তার চিত। ; 


৫৯৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


মে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক 
সে দুঃসহ ছুঃখদাহ, শুধু তারে কবির নাটক 
কাব্য-ডোরে বা ধিয়াছে, শুধু তারে ঘোধিতেছে গান, 
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহ। আননের দান। 
কবিও মৃত্যুর অন্ধকারের তটে পৌছিয়া তাহার জীবন-নাট্যের প্রথম অগ্কের 
আনন্দ-বেদনাময় দিন গুলিকে অর্থহীন, ছায়াময় বলিয়। মনে করিতেছেন- তাহারা 
আজ হৃদয়ের অজন্তাগুহার ছবি মাত্র। 
অদুষ্টের ষে অঞ্জলি 
এনোছল সুধা, নিল ফিরে । সেই মুগ হোলো গত 
ইচত্রশেষে অরণ্যের মাধবার স্থগন্ধের নতে। | 
তখন সেদিন ছিল নব চেয়ে নত্য এ ভুবনে, 
সমস্ত বিশ্বের যন্থ বাধিত মে গাপন বেদনে 
আনন্দ ও বিষাদের সুরে 1***** 
সেদ্রিন আজিকে ছবি জ্দযের জ্ান্াগুহাতে 
অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ব্রক্য তার বিশ্বশ্লি সাথে ॥ 
প্রণতি' কবিতায় কবি জীবনের অস্তমহানাগবতউ হইতে তাহার ধবাক 
জীবনের প্রথম উদ্য়ের স্থান উদয়গিবিকে নঙ্জ্জাব জানাইতেছেন। তিনি এ৩ 
ধবান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই' ধবণীকে ভালোবালিয়াছেন, অনেক ক্ষুপাতিকান 
মাঝে হুধার নন্ধান পাইয়াছেন, কিন্ত পেই নানা স্বপছুঃখের বিচিজ্র অভিজ্ঞতার 
জীবনকে ফেলিমা! ষাউতে হইবে । তবুও তাহাব কোনো ছুখে নাই, কাবণ তাহা 
এই ক্ষণিক জ্ঞীবনেই তিনি অনেক ধার সন্ধান পাইয়াছেন,-- 
এ মোর দেত-পেয়ালাখান। 
উঠেছে ভার কানাম কান! 
রূডীন রসধারায় 'অন্যপম। 
একটুকুও দ্] না-মালি 
ফেলায়ে দেবে জানি তা জানি,-- 
উদয়গিরি তবুও নমোনম। 
“আসন্নরাত্রি' কবিতায় কবি জীবনের শেষে--শীতের সন্ধ্যাক্_মৃত্যুব 
মনবপ্তষ্ঠিত নিরলংকার মুতির প্রতীক্ষায় বাসর সাজাইয়া বসিয়! আছেন । 
ঘবরোধ' কবিতায় কবি বলিতেছেন, মৃত্যুর মধ্যেই নির্মম শ্রেয়ের বাস। 
মনে জেনো, মৃত্ার মূলোই করি ক্রয় 
এ জীবনে হুরু'ল] যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অঙ্গয়। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৫৯৭ 


“রাতের দান কবিতায় কবি বলিতেছেন, দিনশেষে জীবনের আলো নিভিয়া 
আমিলেও মৃত্যুর অন্ধকার-রাত্রি একেবারে বন্ধ্য। নয়। দিনের জনতামাঝে যে 
বাণী নীরব ছিল, রাত্রি তাই নিভৃত ইঙ্গিতে ব্যক্ত কবে; যাহাকে জীবনে পাওয়া 
যায় নাই, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । 


“নব পরিচয়" কবিতার কবি অন্রভব কবিতেছেন যে, মানব-জ্ীবন চির-যৌবন- 
শক্তির প্রতীক--অনন্ত খিখার একটি অংশ। যে মহিমা সংসারের সীম ছাড়াইয়া 
অতীতে-অনাগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, যে চির-মানব মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া 
চিরন্তন বিরাজ করিতেছে, কবি নেই চির-পথিককে নিজেব মধ্যে উপলব্ধি 
করিতেছেন। মানব-জীবন অনন্যের অংশ-_নিত্যমুক্ত, নিরালক্ত | 

ঠংসারের ঢেউপেল। 
নহজে করি অবভেলা 
পাছহ*স চলেছে যেন ভেসে 
সিক্ু নাহি করে তারে 
মুক্ত বাখে পাপাটারে_ 
উর্ব্বশিরে পাড়ছে আলো এনে । 

'জয়ী' কবিতার কবি পবংস-তাব মধ্যে মানবের চিবন্তন-বাণশীব জরঘোষণ! 

কবিযাছেন । 
আন্চালিছে লক্গ লোল ফন-ডিহ্ব! নিঠুর *। ৮1, 
তরঙ্গ-তাগুবী মৃহ্য, কোথা তার নারি হেরি ১ %, 
সে কঙজ সমুজ্রভটে ধ্বনতেছে মানবের বাণ, 
বাধা নাহি মানি ॥ 


“শেষ' কবিতায় কৰি আনন্ন মৃত্যুব স্পর্শ অনুভব করিতেছেন__এ সংসার, এ 
ক্তীবন ধীবে ধীবে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এই জগৎ ও জীবনের সমস্ত বন্ধনে আজ 
তিনি উদালীন, নিপিপ্ত,_সম্মুখে দেখা যাইতেছে নবজীবনের আলোক-রেখা_ 
জ্ঞোতির্ময় তারকাব মতো তাহার জীবন-চৈতন্ত বিশ্ব-সত্তা-প্রবাহে ভাসিতেছে। 
সে চৈতন্যের কোনোদিন বিলুপ্তি নাই,_ 


যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্‌ লক্ষ্যমুপে। 
পিছনের ডাক |] 
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে, সম্মুখেতে নিম্ত্ 'নর্বাক 
ভবিষ্যৎ জ্যোতিয় 
অশোক অভয়। ও 


৫৯৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


স্বাক্ষর লিখিল তাহে হৃর্য অন্তগামী। 
যে মন্ত্র উদাত্ত হরে উঠে শুষ্কে সেই মন্ত্র-“আমি”। 


'জাগরণ' কবিতায় কবি এই জীবনকে পরজন্মে কি চোখে দেখিবেন, বর্তমান 
জীবনের এই রূপ পরবর্তী জীবনে সত্য না স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে, তাহাই নিজেকে 
প্রশ্ধ করিতেছেন। 

এই সব কবিতায় কবি মানব-জীবনের স্বরূপ, জন্ম-মৃত্যুর স্বরূপ, মৃত্যুর 
পটভূমিকায় জীবনের যথার্থ রূপের পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্রমেই কবি স্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছেন যে, ব্যক্তি-চেতন! মহাবিশ্বচেতনার অংশ এবং এই জীবন- 
রহস্তের মূলে অবিনাশী আত্মার রহস্য । এই আত্মার উপলন্ধিই যে জীবনের সমস্ত 
আকৃতির সমাধান, এই ভাব ক্রমেই কবির মধ্যে উত্তরোত্তর বধিত হইয়া একেবারে 
শেষজীবনের কাব্যগুলির মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে 

(খ) জগৎ ও জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বরূপ বুঝিয়াও কবি ইহাদের মধ্যে অপাধিবত্ত 
দেখিয়াছেন। এই অনিত্যের প্রাঙ্গণে, সৌন্দয, প্রেম ও মহবের দ্বারে নিত্য- 
অনির্বচনীয়ের দর্শন মেলে- ইহাদের মধ্যেই সেই অমৃতের মাম্বাদ পাওয়া যায়। 
অবশ্ত এই দৃষ্টিভঙ্গী কবির মধ্যে চিরকালই দেখা.গিয়াছে, তবে শেষের দিকের 
কবিতার যেন পূর্বের দৃষ্টির মায়াজাল ও রহ্স্থ-আবিলতা! প্রত্যক্ষ-দর্শনের স্বচ্ছতা ও 
স্থিরতায় রূপান্তরিত হইয়াছে । গগ্ভ-কবিত। যুগের আরম্ত হইতেই কবি নৃতন 
ভঙ্গীতে, প্রেম যে চিরন্তন, প্রেমই পৃথিবীকে নিত্যনবীন রাখে, এই ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছেন । বীথিকাতেও এই চঞ্চল, ক্ষণভঙ্কুর মানব-জীবনে ক্ষণিক প্রেমের 
স্পর্শকে নিত্যকালের সমারোহের মধ্যে দেখিয়াছেন । 


“সত্যরূপ" কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, জন্ম-মৃত্যুর চঞ্চল আবর্তনের মধ্যে এই 
ক্ষণিক জীবনই তো স্বর্গের জ্যোতির্ময় দীপ । 


মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ায় 
চঞ্চল সংসারে । 

ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায় 
তাটায় জোয়ারে । 

* বিশ্বের মহিম! 

ৰ উচ্ছ,সিয়া উঠি 

রাখিল সততায় মোর রচি নিজ সীমা, 
আপন দেউটি। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৫৯৯ 


সৃষ্টির প্রাঙ্গপতলে চেতনার দীপশ্রেণী-নাঝে 

সে দীপে হ্বলেছে (শপ! উত্সবের ঘোষণার কাজে ; 
সেই তে! বাখানে 

অনির্বচীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে 
দেহে মনে প্রাণে ॥ 


“দেবতা” কবিতায় মর্ত্যেব সৌন্দর্য ও প্রেমে কবি দেবতাব আবির্ভাব অনুভব 
কবিয়াছেন,_- 


দেবত! মানব-লোকে ধর! দিতে চায় 
মানবের অনিত্য লীলায়। 
মাঝে মাঝে দেখি ভাত 
আ:ম যেন নাই, 
ঝংকৃত বীণার তন্কনম দেহপানা 
হয় যেন অদৃষ্য অঙ্তানা , 
আকাশের অতি দূর শৃঙ্ষ্প নীপিমায় 
সংগী-ত হারাযে যায ; 
নিবিড় আনন্দ-বপে 
পল্লবের স্থুপে 
মামলকি-বীথিকার গাছে গাছে 
ব্যাপ্ত হয় শরতের আপ্লাকর নাচে। 
প্রেষসীর প্রেমে 
প্রত্যহের ধুলি-আবরণ যাষ নেমে 
দৃষ্টি হতে শ্রুতি হতে ; 
স্বন্ধান্ম্বোতে 
ধোঁত হয নিখিল গগন, 
যাহ! দেখি যাহ। শুনি তাহা ষে একান্ত অতুলন। 
মর্ত্যের অমৃতরমে দেবতার কণ্চি 
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি। 


“মাটিতে-আলোতে" কবিতায় শবুৎ্ডুতে ধরণী-গগনের যে লীলা, সবুজে- 
সোনাম মিতালি, সেই সৌন্দধের মধ্যে কবি* অপাধিব সৌন্দর্যের আভাস 
পাইয়াছেন। সেই অপরূপ সৌন্দধের আনন্দ কবির কাব্য-চেতনাকে শতধারে 
উৎসারিত করিয়াছে । এই সৌন্দর্য প্রিয়জনের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়। তাহাকে 
অতো সুন্দর দেখায় । সেই অপাথিব সৌন্দুধের মোহাঞন মাধিয়া কবি যে দিকে 


৬০০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


তাকান, তাহার মধ্যেই এক অনির্চনীয় বহস্তের সন্ধান পান। বস্তর মধ্য হইতে 
৷ অপূর্ব ভাবমৃতি বাহির হইয়া আসে। সংসারে সামান্ত ধূলিকণা স্বর্গীয় সৌন্দর্যের 
স্প্শমণির ছোয়াচে স্বর্ণকণায় পরিণত হইয়া যায়। এই অপূর্ব রোমাটিক দৃষ্টির 
বৈশিষ্ট্য কীথিকাব কতকগুলি কবিতাকে অপন্প সমৃদ্ধ করিয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে “মাটিতে-আলোতে' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য । কবি বলিতেছেন,__ 


আরবার কোলে এল শরতের 
শুভ্র দেবশিশু, মরতের 
ঈবুজ কুটার। আরবার বুঝিতেছি মনে 
বৈকুষ্ঠের সর যবে বেজে ওঠে মর্তের গগনে 
মাটির বাঁশতে, চিরগুন রচে প্লোঘর 
অনিত্যের প্রাঙ্গণের "পর, 
তখন সে সাম্মলত লংলারস তারি 
ভরে নহ যত্টুক পার্র 
আমার বাণর পাজজ, ছন্দের আনন্দে তা'রে 
বহে নিই চেঙনার শেষ পারে, 

বাক্য আর বাক্যহ'ন 

সত্যে আর স্বপ্নে হঙ্গলীন। 


হে প্রেবদী, এ "বনে 
তোমারে হেরিযাছিনু যে নয়নে 
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্ছিয়, 
লেথানে হ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয় । 
মাখিতার৷ স্ন্দরের পরশমপির মায়া-ভর। 
দুটি মোর সে তো সথট্টি করা । 


কবির দৃষ্টি সমস্ত স্থল ও জডেব অন্তর তের কবিয়া অশিবচনীয় ভাবমৃত্তির সন্ধান 
পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ জগতের পশ্চ।তে চিবন্গন জগতের ছায়া বিরাজ করিতেছে । 
নংগীতঙ্লিরতা, নারীর মধ্য হইতে একট। "অলৌকিক রূপ কবিব চোখে ভাসিয়া 
উঠিয়াছে_ | 


তুমি যবে গাঁন করো, অলৌকিক নীভমৃঠি তব 
ছাড়ি তব অঙ্গনীমা আমার অন্থরে অক্তিনব 

ধরে রূপ, বজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্সেনী-- 
লপাটে সন্ধ্যার তার& পিঠে জোতি বিজড়িত বেণী, 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৬৪১ 


চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষ। 
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী স্থধ। পিপাসা 
অনরার মরীঠিক! রচে তব তনুদেহ ঘিরে । 

( গীতচ্ছবি ) 


তাহার স্থরে কবি বিশ্ববীণার স্তর উপলব্ধি করিতেছেন এবং সেই স্থরের 
প্রভাবে বিশ্বের প্রাণের অন্তরতম বহশ্ত-লোকে প্রবেশ কবিতে পারিয়াছেন,_ 


অনাদি বীণায় বাজে যে-রাগিণ গন্ভীরে গভীরে 
স্ষ্টিতে প্রশ্ছ,টি উঠে পুপ্পে পুষ্পে, ভারা তারায়, 
উত্তজ পর্বতশঙ্ষে, নিঝরের ছুর্ধম ধারা, 
জন্স-মরণের দোলে ছন্দ দেয় হানি ক্রন্দনের, 

গে অনাদি স্বর নাম তব তরে, দেহবন্ধনের 
পাশ দে মুন্ত করি, বাধাহীন ছৈতন্ত এ মম 
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নি'খলের সে অন্ভরতম 
প্রাণের রহস্যলোকে, যেদানে বিদ্যুৎ হুঙ্্ছাযা 
করছে কাপর থেল', পর্রতেছে ক্গণিকের কায়া, 
আবার ত্যঙিয। দেহ ধরিভেছে মানসী আকৃতি, 
দেই তো! কির বাকা, চেউ তে! তোমার কণ্ঠে গীতি ॥ (প্র) 


অসাধাবণ গীতধমী ও ভাবধমী কবিব কাছে বিশ্বকাব্যের নিগৃঢ় রহস্য ও নিজ 
[াব্যস্থটর বহশ্ত মিলিদা গিয়াছে । 


কবির কৈশোরেব প্রিফা তাহার কাছে চিবস্তুনী দীপ্তিময়ী নারী,-- 


হে কৈশেশ্রর প্রিযা, 
এ জনমে ভুমি নব জীবনের দ্বারে 
কোন্‌ পার হতে এনে দিলে মোর পারে 

অনাদি যুগের চির-মানবীর হিয়া । 
দেশের কালের অতীত যে মহা দুব, 
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি স্থার, 

বাক। [থাষ নত হয পরাভবে। 
অসীমের দূতী ভরে এনেছিলে ডালা 
পরাতে আমারে নন্দন ফুলমাল! 

অপূর্বব গৌরবে। 


ছন্দোমাধুরী' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে, জগতের এই নিষ্ঠ্র লোভ, 
হিংসা-হলাহল ও প্রলয়ের বিভীষিকার মগ্্র্যে, এই বেস্ুর ও উচ্ছৃত্খলতার মধ্যেও 


৬০২ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


কোথা হইতে সৌনদর্ধ-দূতী ছুটিয়া আসিয়া নৃত্যে গানে এই মরুভূমির বুকে রসেব 
প্লাবন বহাইয়া দেয়__অপাধিব শান্তি ও অমৃর্তের বাণী বহন করিয়া আনে। 
ছন্দভাঙ। হাটের মাঝে 
তরল তালে নূপুর বাজে 
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে । 
কর্কশেরে নৃত্য হানি 
ছন্দোময়ী মুতিখান 
ঘুণিবেগে আবঠিযা। উঠে। 
ভরিয়। ঘট অন্ত আনে 
সেকথ|। নেকি আপনি জানে, 
এনেছে ব হ সীমাহীনের ভাষা । 
বীথিকায় কবি যেমন জগৎ ও জীবনকে অনম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনুভব 
করিয়াছেন, সেই সঙ্গে এই ক্ষণিকের মধ্যে অপাধিবন্ধ ও চিরস্থনত্বও অন্তব 
করিয়াছেন । চঞ্চল বন্তধাবা অলৌকিক আলো ঝলমল কবিয়া উঠিয়া অপূর্ব 
মায়া সষ্টি কবিতে কবিতে চলিয়াছে,__ইহাই হ্্টিবাবা ইহাই জাবনধার।। এই 
জীবন এক স্বর্গীয় আলোকে সমুজ্জল, নিগৃড ভাংপধেব মহিমায় গৌরবান্থিত, অপূব 
রহস্তে মণ্ডিত। ্ 
এই মূল*ছুইধারাব কবিতী ছাড়' বীথিকার আবো কতকগুলি কবিতা আছে। 
সেগুলিতে কৰি নানা দৃশ্যের ক্ষণিক মাধুষ আহরণ করিয়াছেন। কয়েকটি মহুয়ার 
ভাবাঙ্ছসক্গী প্রেমের কবিতাও আছে । 


৩৩ 


পত্রপুট 
( বৈশাখ, ১৩৪৩) 


বিশ্বস্থষ্টি.ও মানবসত্তার চিরন্তন রহশ্ত, এই রহস্ের পট-ভূমিকায় কবির 
ব্যক্িগত জীবনের গভীর পর্ধালোচন ও রহন্ত-উদঘাটন, এই অনিত্য ধরণীর মধ্যে 
অসীম ও চিরস্তনের স্পর্শ ও*ইহার ক্ষুত্ন হুখছঃখের সার্থকতা প্রভৃতি 'পত্রপুট'-এর 
বিষয়বন্ত। “বীথিকা'র সহিত এই গ্রস্থের কতকটা ভাবগত সাদৃশ্থ আছে গভীর 
চিন্তাশীলতা, কল্পনার বহু-বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, নানা ভাবের একত্র সমাবেশ ও 
সংস্কতান্ষগ ভাষার বিচিত্র ধ্ৰনিময় *এশ্বর্ধে কবিতাগুলিকে নানা স্থবরের স্মিলিত 
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এঁকতান বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় কবিতা কতকটা এপিকের লক্ষণাক্রান্ত। 
রবীন্দ্রনাথের গগ্য-কবিতাগুলির মন্ধধ্য 'পত্রপুট'-এর কবিতাগুলি ভাবের গভীরতা ও 
প্রকাশের গান্ভীর্ষে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন । 

পপত্রপুট'-এর মধ্যে প্রধানত ছুই প্রকার ভাবধার! লক্ষ্য করা যায় £-_ 

(ক) মানবসন্তার সত্য পরিচয় ও রহশ্ত-উদ্ঘাটন এবং কবি-সত্তা ও 
কবির ব্যক্তিগত জীবনের গভীর পরধালোচন,_ছয়-দশ-বারে+তেরো-পনেরো- 
সংখ্যক কবিতা । 

(খ) এই অনিত্য ধূলিমর ধরণীর প্রতি গভীর প্রীতি ও ইহার নগণ্য অংশের 
মধ্যেও অনীমের অপরূপ ব্যঞ্চনার অনু ভূতি,-তিন-পাচ-সাত-আট-সংখ্যক কবিত।। 

(ক) ছয়-সংখ্ৰক কবিতায় কবি তাহার অন্তরতম নিত্য-নভাকে উপলব্ধি 
করিবার আকাজঙ্কা করিতেছেন। বিশ্বাস! ভগবানেব নিকট তাহার প্রার্থনা, তিনি 
যেন কবির ব্যক্তি-সন্তার সমস্ত গ্রানি ও ছারা দূর করিয়া তাহার মধ্যস্থিত আত্মাকে 
উপলব্ধি করিবার নহায়তা কবেন। ভগবানকে কবি অতিথিবৎসল এবং তাহার 
ব্যক্তি-সত্তাকে নানা জীবনে নানা পথে ভ্রঘণকারী পথিক-রূপে কল্পনা করিয়াছেন । 
এই পথিক কালো ছায়ার মধ্যে বাস করে, এবং জীবনের সুখছুঃখকে সত্য বলিয়া 
মনে করে। নানা উপকরণ জোটাইস়্া সে তাহাব পাস্থশালার বানাটাই বুকে 
আকড়িয়া পড়িয়া থাকে । কিন্ত ইহাই তো তাহার প্রকৃত রূপ নয়, সে ভগবানেরই 

ংশ--তাহারই আলো ও আনন্দল অংশীদার । ,'ই তাহার আবরণ উন্মোচন 
করিয়া তাহার সত্য-স্বরূপের পরিচদ্ন জানাইতে ভগবান-ক অন্থরোধ করিতেছেন, 
আপনাকে চেনার নয় পায়নি সে, 
ঢাকা ছিল মোটা! সারির পর্দায় ; 
পর্দ। খুলে দেখিয়ে দাও ষে, দে আলো সে আনন্দ, 
তোমারি সঙ্গে তার বপের সিল! 
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্রিতে 
তার জীবনের হুথদুঃৎ 15 দাও, 
জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়, 
ছাং হোক যা ছাই হবার । 
হে অতিথিবৎসল, 
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে, 
আপনি যে ছিল আপনার হয়ে 
সে পাক আপনাকে | 


দশ-নংখ্যক কবিতায় কবি আম্মোপলন্ধির কথা বলিতেছেন। দেহের আবিল 
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আবরণে আত্মার মুক্ত বপ ঢাকা আছে, কবি প্রতিদিন প্রভাতে স্র্যোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে দেহটাকে মন হইতে সরাইয়া৷ ফেলিয়া, আপন অস্তরলোক অন্বেষণ করেন 
এবং স্ধের মধ্যেই মান্থষেব যে অন্তবতম সত্য, যে মহৎ্বূপ খষি-কবিরা 
দেখিয়াছেন, তাহাই দেখিতে আকাজ্ষা করেন। এই কবিতাটির প্রেরণা 
আনিয়াছে উপনিষদের একটি মন্ত্র হইতে । 


এই দেহখান। বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল 
বহু ম্ষুদ্র মুতের রাগদ্েষ ভয়ভাবন!, 
কামনার আবজলারাশ। 
এর আবিল আবরণে বারে বার ঢাক! পড়ে 
আস্মার মুক্ত ব?। 


প্রাতাদন যে প্রভাতে পৃথবী 
প্রথম স্টর অক্লান্ত নল দেববেশে দেয় দেখা, 
আমি তার ডক্সটাসত আলোকের জনুসরণ করে 
অঙেবণ কাপ গন অন্তরলোক। 
মগ 
বলি, হে নাবতা, 
সরা দাও আনার এহ দেহ, এহ আচ্ছাদন, 
তোমার তেঃজাময় অঙ্গের লুঙ্্ আগ্রকণায 
রচত যে জানার দহের অণুপরমাণু, 
তারে' জলঙ্গ) অরে আছে তোমার কল্যাণতন জপ, 
তাহ প্রক্কা শত হোক আমার নিপাবিল দৃষ্টিতে 


আমার অস্তরতম সত্য। 


পেহ সত্য ভোমার। 
তোমার জ্যোতির শ্িমিত কেন্দ্রে মানুষ 
আপনার নহৎশ্বরাপকে 
দেখেছে কালেকালে। 


বারো-সংখ্যক কবিতাটি কবির গভীর আতম্মবিঙ্েষণের চিত্র । কবি বলিতেছেন, 
তাহার কবি-সত্তার ভোগময় জীবনকে তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, কিন্ত 
যে-সভা। জীবনকে মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাণের প্ররুত পরিচয় 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৬০৫ 


জ্ঞাপন করে, তাহাকে উপলঞ্ধি করেন নাই । তাহার কবি-সন্তা পাহাড়তলীর 
নিশ্তরঙ্গ হ্রদ, তাহাতে খতুর পযাদেপর্ধারে তীরের সহিত ফুটিরা উঠে লীলার বৈচিত্র্য 
ও মাধুধ, কিন্তু তাহার শআ্োত পাথবের নীমাকে লঙ্ঘন করিরা অন্তর আবেগে 
নবজীবনের আকাঙ্কায় নিরুদ্দেশ বাত্র। করেন নাই। মাভষ বুকে বঞ্চিত করিয়া, 
বুকে ছুংখবেদনা দিয়» অন্যায় ও অত্যাচারে পৃথিবীর এশ্বধ লৌহছুর্গে মাবদ্ধ 
করিরাছে, এই দানবের বিরুদ্ধে দেবতার বে অভিযান, নেই অভিযানে কবি কোনে। 
প্রত্যক্ষ সাহায্য করেন নাই। কেবল স্বপ্রে শুনিধাছেন, দেবসেনাপতির গুরু গুরু 
ডমর-ধ্বনি আর সমরধাত্রীর পদপাতকম্পন। যে মানুষ ছুখে-পাপ-্ৃত্যুকে নাশ 
করিরা নৃতন স্থষ্টি করে, তাহাব পরিচয় কবি পান নাহ । তবুও জীবন-সন্ধ্যায় 
কবি মানুষের হৃদঘানীন নবহ্্টিকারা নিভ্য-ঘানবকে প্রণাম করিতেছেন_ষে 
মানব যুগে যুগে পৃথবীতে জন্মগ্রহণ ক্বিয়! ত্যাগের দ্বারা আম্মোৎ্সর্গের দ্বার। 
পৃ$খবীকে ত্বর্গে পরিণত কাবরাছেন | 

ভবনের পখে মানুব যাত্রা! করে 

নিজে ক খুঁজে পাবার জন্যে । 

গন যে-শানুল গায়) (৮০৯৩ নে বনু, আবার জন্ুতরে, 
যে মালুম দেষ প্রাণ, দেখ! মেলান ভার । 
লেখে ৭ শুধু এণনাগ্ নহহ কপ 
ধাঁয়ায প,রকীর্ণ, 
যেন পাহাডতল।হ5 বালা জনুন্রূগ বর । 


মৃহ্যর গর্ব "খেকে [ছঃনযে ছি।নয়ে 
যে উদ্ধার কবে ভীবনকে 
সেই বদর মানবের আস্মপরি5য়ে বঞ্চিত 
দ্ষটণ পার আম 
অপরিষ্কউভার অমন্মান নিয়ে যাচ্ছ চলে। 


যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলযের ক্ষেত্রে, 
সেই শ্রশানচারী ভৈর. " পরিচয়জ্লোতি 
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্ায়, 
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণান 
মানবের হৃদয়ামীন সেই বীরের উদ্দেশে, 
মর্ত্যের অমরাবতী ধার সৃষ্টি 
মৃত্যুর মূলো, হুঃখের দীপ্তিতে ॥ 


৬*৬ রবীন্র-কাব্য-পরিক্রমা 


তেরো-সংখ্যক কবিতায় কবি তাহার ুক্ম অনুভূতিশীল চিত্তবৃতিগুলি--“হদয়ের 
অসংখ্য অদৃশ্ঠ পত্রপুট', তাহার কবি-সত্তাকে কি পরিমাণে রসের যোগান দিয়াছে, 
বিশ্বভুবনের সমস্ত এশ্বধের সঙ্গে কিভাবে তাহার নিবিড় যোগসাধন করিয়াছে, বস্তর 
অতীত সত্তাকে তাহার গানের অশ্রতচ্ছন্দে কেমন করিয়া স্পর্দিত করিয়াছে 
তাহার একট মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন। কাব্যাংশে এই কবিতাটি অন্থপম। 
অপূর্ব কাব্যরস যেন দানা বীধিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটি হইতেই বোধ হয় 
গ্রন্থের নাম হইয়াছে পত্রপুট'। শেষে স্তবকটি করুণ-বিষাদে আমাদের অন্তর 
পূর্ণ করে,_ ৰ 
আজ আমার এই পত্রপুঞ্রের 
ঝরখার দিন এলে! জানি। 
শুধাই আক্ত জন্তরীন্সের দিকে চেযে-__ 
কোথায গো! স্ষ্টির আনন্দ নকেতনের প্রভু, 
জীবনের অলক্ষ্য গত্তীরে 
জামার এই পত্রনৃতগুলির সংবাহিত দিনরা তর যে সঞ্চয় 
অনংগ্য অপূর্ব অপারিমেয 
য' অথণ্ড প্র:ক) মিলে গিয়েছে আমার আন্মরূপে, 
মে বপের দ্বিতীয় নেই কোনোণান্জেউকোনো কালে, 
তাকে রেখে দিযে যাব কোন্‌ গুণার কোন্‌ রসজ্বের দৃষ্টির সম্মুখে, 
কার দক্ষিণ করতলের ছাযায়, 
অগণোর মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার ক'রে। 
পনেরো-সংখ্যক কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । 
আশৈশব তাহার কবি-চিত্তের স্বরূপ ও গৃঢ রহশ্তের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে এই 
কবিতায়। 
কোনো সম্প্রদায়ের নিদিষ্ট দেবতাকে তিনি পুজা! করেন নাই। তিনি গুরু 
পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কোন ধার ধারেন নাই । তিনি জাতিহীন, মন্ত্রহীন, ত্রাত্য। 
তিনি বাউলের মতো একতারা-হাতে গানের ধার। বহিয়া মনের মানুষের সন্ধানে 
বাহির *হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে নারকেল শাখার ঝালর-ঝোল! 
বাগানটিতে' 'ভেডে-পড়া শ্তাওলা-ধর। পাঁচিলের উপর একল! ব'সে' সুর্ধের নিকট 
হইতে আলোর মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তেজোময়ী লহরীর অনির্বচনীয় স্পন্দন 
তিনি নাড়ীতে অনুভব করিয়াছেন এবং ভাবিয়াছেন, অযুত নিফুত বৎসর পূর্ব 
হইতে ব্র্ধে্গগুলে তাহার বাস। প্রতিদিনের জাগরণের আনন্দেই তাহার পৃজা 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । ত্তাহার বন্ধু ছিল না, দল ছিল না। তাহার সঙ্গী ছিল 


ঠ্‌ 
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ইতিহাসের যাহারা বীর, তপন্থী, যাহারা মহাপুরুষ, মৃত্যুপ্য়_যাহারা সত্যের 
নাধক, যাহাবা অম্বতের অধিকার]। মামুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারাইয়াও দেশ- 
বিদেশের সীমানাব পারে তাহাকে পাইঘ্াছেন। তামসের পরপার হইতে মহান 
মানুষকে তিনি দেখিরাছেন। ঘৌবনে নাপীর সংস্পর্শে আসির। কবি দেখিয়াছেন, 
কেহই কাহাকে চিনে নী-_-উভরেব আম্মব রহস্য উভয়ের কাছেই অপরিচিত। 
তবুও নারাঁকে ভালোবাদিলেন, সংসার পাতিলেন। তাহার প্রেমের একটি ধারা 
হিল অতি নাধারণ স্ত্রী-স্ববপকে 'মবলম্বন করিয়া, আর একটি ধারা বেষ্টন করিল 
এক আদর্শ নাবাকে, বাহার যৌবনশ্র। শতধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে স্্টির ব্ূপে-রসে, 
যে নমন্ত কদ্যতা ও অশুচিতার উপের্ব। তাই কৰি বলিতেছেন,_- 
আমার গানের হধো নঞ্চত ভযেছে দিনে দিলে 
সষ্টর প্রথম রহস্য,__ গালোকের প্রকাশ, 
আর সট্টির শেষে রতশ্,_ ভালোবাসার অমৃত । 
আমি ব্রা, আমি মন্ুহীন, 
নকল মন্দ্রের বাহিরে 
আমার পূজ| আজ সমাপ্ত হোলো 
দেবলোক খেক 
মানবলোকে, 
আবাশে জ্যোতিথয় পুকষে 
আর মলের মানুযে আনার অন্তুরতম আনন্দে । 

(খ) এই ধারার কবিতায় ধরণীব এতি কবির অ'ম অন্থ্রাগ এবং ইহারই 
বুকে মতি ক্ষুদ্র প্রকাশের মধ্যেও অসীমের ব্যঞ্জনা' ও অমরতার অস্ভূতির কথা 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

তিন-নংখ্যক কবিতায় কবি পৃথিবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়াছেন। এই 
পৃথিবীর নানা মৃতি-কখনো সে ন্ষিপ্ক, কখনে। হিংস্র, কখনো “অন্নপূর্ণা” কখনো 
'অক্নরিক্তা', কখনো 'পুরাতনী', কখনো “নিতাযনবীনা'»বিপরীত ললিত-কঠোরের 
সমন্বয়ে সে ভীষণ-মধুর1। নানা খতুর পরিবর্তনের স* সঙ্গে তাহার নব নব মৃতি-- 
নানা পথে ছড়ানে। তাহার শত শত ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেং। কবি এই পৃথিবীর 
এক ক্ষুত্র অংশে ক্ষত্র কালের মধ্যে জাময়াছিলেন, আবার কখন ইহাকে চিরতরে 
ছাড়িয্া যাইবেন। তবুও বিদায়কালে তাহার শেষংপ্রণতি রাখিয়া যাইতেছেন-__ 


আজ আমার প্রণাম গ্রহণ করো, পৃথিবী, 
শেষ-নমস্কারে অবনত দিনাবনানের বেদীতলে। 
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জীবনের কোনে। একটি ফলবান খণ্ডকে 
যা্দ জয় করে থাকি পরম দুঃখে 
তবে ধিয়ে। তোমার মাটর স্কোটার একট তিপক আমার কপালে; 
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে 
যে-রাত্রে নকল চিষ্ পরম চিনের মধ্য যায মিশে ॥ 
হে উদ্াপীন পৃথিবী, 
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 
তোমার নিম পদপ্রান্তে 
আজ রেখে যাই আমার প্রণত ॥ 


সমাস ও অন্ুপ্রাসবহুল সংস্কৃতশব্দের গরুগস্ভীব বনি ও দুরপ্রলারী কল্পনাব 
নানা বৈচিত্র্যে কবিতাটি খুব জমকালো হইয়াছে । * 
পাচ-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, ধবণীর বুকের নান! প্রকাশ -- 
ংগত-অসংগত, অস্ুত-স্বাভাবক, কাব্যমর়-গছ্যমর,»_লঘণ্ত মিলিয়াই ধবণী মধুময় 
--সংগীতময় | 
সাত-নংখ্যক কবিতায় কৰি বলিতেছেন যে, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসময়, অমৃতমম 
মুহূর্তগুলি বিরাট হ্থ্টি-শ্োতের মধে) নিরর্থক নয়-ক্ষণিক নয়। তাহারা নিখিল 
হ্থই-পটের রও এবং স্থন্টির সঙ্গে একত্র গাথা । বিশ্বহুষ্টির রসধার! কবির প্রাণে যে 
আনন্দ-শিহরণ জাগাইয়াছে, তাহাতে হ্্টিব প্রকাশের দিক হইয়াছে আবে 
সম্বদ্ধতর । এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি লইছ। কবি খতুর দববারে মাল৷ গাখিয়াছেন, 
সেই কাব্যমাল্যে স্যহীর প্রকাশ-শিক্প উজ্জল হইদাছে, পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে । কবিব 
এই আনন্দ-চেতনার মধ্য দিয়াই সৃষ্টির পরিপূর্ণতা আির[ছে, তাই-_ 
বিশ্ব মামাকে পেয়েছে । 
আমার সধো পেয়ে াপনাকে, 
লস কার এহ নার্থক হা ॥ 
আট-সংখ্যক কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, এই স্থপ্টির একট। নগণ্য অংশ ৪ 
নিরর্থক নয়। ইহা গভীর তাৎপঘময় ও চিরন্ভন। একট] বুনো ফুলও কবির মতে 
স্থদূর অক্তীত হইতে অন্তহীন ভাবী কল পযস্য বিশ্বস্থির ইতিহাসে বর্তমান । 
একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর মাত্রা । 
একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ 
আগুনের পাঁপড়ি-মেল! হুর্ধের বিকাশ । 
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটে! পাতার কোণে 
বিশ্ব-ল্গিপিকারের অতি ছোটে। কলমে লেখ! । রর 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম] ৬৯ 


তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্বা'তি হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস। 
দৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠ। থেকে অন্ত পৃষ্ঠায়। 
শতাব্দীর যেনিগন্তর শ্বোত বয়ে চলেছে 
বিলদ্বিত তালের তরঙ্গের মাতা, 
যে ধারায উঠল নামল কত শৈলশ্রেণ, 
সাগরে মক্তে কত হোলো বেশ পরিবর্তন, 
মেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে 
এই ছোটে। ফুলটর আদিম সংকল্প 
স্ষটির ঘাতপ্রতিঘাতে । 
লক্ষ লক্ষ বংসর এই ফুলের ফোট।-ঝরাগ পথে 
সেই পুরাতন নংকল্প রয়েছে নৃতন, রয়েছে সম্ভব সচল, 
«. ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দে£ুনি দেগ|। 
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেপাহীন ছব 
নত্য হযে আছে কোন্‌ অদৃশ্ঠের ধ্যালে। 
যে অদৃগ্যের অন্তহ'ন বল্পনায আনি আছি, 
যে অদৃশ্ে বিধৃত নকল মানুষের ইতিহাস 


সিসি 
চা ডু 


শি 
৪5 ভবষুতে ॥ 


৩৪ 
হ্ঠঠমলী 
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এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের শান্তনিকেতনের মাটির ঘর 
শ্ঘংমলী'র নামাচসারে। এশেষ সপ্তক-এর চুয়ালিশ-সংখ্যক কবিতায় কৰি 
বলিয়াছেন, 
আমার শেষবেলাকার ঘরখানি 
ৰানিযে রেখে যাব মাটিতে, 
তার নাম দেব গ্ঠামলী | 

মাটির প্রতি কবির. গভীর আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাঁয়। কৰি 
ভালোবাসেন সেই মাটিকে যাহার মধ্যে শত শত,শতান্দীর রক্তলোলুপ হিংন্ 
নির্ধোষ আছে নি:শব্ধ হইয়া, সব বেদনা, কলঙ্ক, বিদ্ধপ যেখানে দূর্বাদলের 
ন্িপ্কতাঁর মধ্যে সমাহিত হইয়াছে । কবি ভালোবানিয়াছেন বাংলাদেশের মেয়েকে 
যাহার রূপের মধ্যে মাটির শ্রাম-অঞনের ছায়া, কচি ধানের চিকন আভা, যাহার 


৩৪ 


৬১০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


চোখের করুণ আভা নীল বন-সীমার গোধূলির শেষ আলোটির মতো । শেষ 
জীবনে এই মাটির বুকে আশ্রয় লইয়াই তিনি, জীবনের সকল তাপ-দাহ, কর্ম- 
খ্যাত ভুলিয়া নবজীবনে মুক্তিলাভ করিবেন,__ 
আজ আম তোমার ডাকে 
ধর। দিয়েছি শেষ বেলায় । 
এসেছ তোমার ক্ষমান্বদ্ধ বুকের কাছে, 
যেখানে একদিন রেখে।ছলে অহল্যাকে, 
নবদূর্বান্ঠ/মলের 
করুণ পদম্পর্শে 
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীল্দায়, 
নব জীবনের বিশ্বৃত প্রভাতে ॥ 
এই শ্াামলীতে বাসই কবি তাহার নৃতন আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অনুকূল 
মনে করিয়াছেন । ইট-পাথর দিয়া গাথা ভিৎ বন্ধনের প্রতীক, মাটির বাসাই তে। 
চিরপথিক মানবের উপযুক্ত বাসস্থান। মাটির ঘরে নীল যেমনি সহজে বাধা যায় 
তেমনি সহজে ভাগ! যায়, নিরাসক্ত মাটি যেমন আছে তেমনিই পড়িয়। থাকে । 
যাব আমি। 
তোমার বাথা।বহীন (বিদায দিনে 
আমার ভাগাভিটের পর গাইবে দোয়েল লাজ ছু'লযে | 
এক মাহানাই বাজে তোমার বাশিতে, ওগে। গ্াষলী, 
যোঁদন আ:স, জবার মে দন চাই চ'লে। 


ত্যামলী র মধ্যেও অন্ান্ত গছ্-কাব্যের ভাবধারাও প্রবাহিত হইয়াছে । তবে 
পুনশ্চ-এর সহিত ইহার মিল আছে বেশি । বিভিন্ন ভাবধারায় কবিতাগুলিকে 
এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়,_ 

(৯) মানবসত্তার অপরিমেয়তার উপলব্ধি_-“আমি', “অকাল ঘুম", প্রাণের 
রস” 'চিরযাতী”, “কাল রাত্রে? । 

(২) * চিত্তের ক্ষণিক অনুভুতির বূপান্ণ--“বিদায়-বরণ' | 

(৩) প্রেমমূলক-_“ঘ্বিত", “শেষ পহরেও) এসভাষণ,। "হারানো মন, 
'বাশিওয়ালা”, “মিল-ভাঙা। | 

(৪) আখ্যামিকাজাতীয়_“কণি' কুর্বোধ', "অমৃত", 'বঞ্চিত'। 


(১) “আমি' কবিগ্তায় কবি বলিতেছেন যে মাহৃষের নিত্য-সত্তা-“নিতা-আমি, 
অন্মামের অংশ । এই গসীমের অংশ মান্ষের দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ 
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হইয়াছে টিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য । মানুষ না হইলে অসীমের এই বিশ্ব-শিল্প 
রঙে ও রসে সার্থক হইত না। 
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা 
নানুমের মীমানায়, 
তাকেহ বলে, “আমি”। 
এহ আমির গহনে আলে! জধারের ঘটল নংগম, 
দেখ! দিল বাপ, জেগে উঠল রন । 
ন| কখন ফুটে উঠে হোলো হ।, মায়ার মন্ত্রে, 
রেখায় রঙে সুখে ছুতপে। 
অলীমের সৌন্দর্য মানুষের প্রেম না হইলে নিরর্থক হইত । মাুষের প্রেমের 
মধ্যেই অসীম তাহ।ঘ অনন্ত লৌন্দমযকে উপলঞ্চি করেন। মানুষ না হইলে বিশ্ব 
স্টিল কোনে| মাধুযই থাকিত না-'কবিত্বহীন বিধাতা এক। বসে রইতেন, 
নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিহারা অন্তিত্বের গণিততন্ব নিছে । এই কবিতাটি 
'গীতাঞ্জপি-গীতিমাল্য-গীতালি' যুগের কবির একটি প্রিয় ভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
“অকাল ঘুম" কবিতায় অপমাণ্ু ঘরকল্পার একধারে গৃহকর্মকান্ত নারীর নিত্রিত 
মৃততি কবির নিকট অনামান্য রহৃস্তে উদ্ভানিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আর প্রাতি- 
দিনের চিরপরিচিত নারী নর, তাহার অন্তরতম সত্তার দীপ্তিতে সে আজ 
অনিবচনীয়। প্রতিদিনের নাংনাবিক আবেষ্টনের ধুলিতে চক্ষু আমাদের রুদ্ধ 
থাকে, কোনো এক শুভ মুহর্তে চোখের পর্দা সরিয়' যায়, আমরা দিব্যদৃহিতে 
আমাদের অস্তিত্বের অতলম্পর্শ রহস্য ও অমরত্ব দেখিতে পারি--আমাদের মুক্ত 
্বরূপের পরিচয় পাই। 
ঘুমের শ্বচ্ছ আকাশহলে 
কোন্‌ নির্বাক রহস্তের সামনে ওকে নীরবে শুধেয়েছি, 
“কে তুমি? 
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্‌ লোকে ।” 
প্রাণের রল' কবিতায় কবি প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত 
করিয়া বিশ্বগ্রাণের স্পর্শরম নিজের €তনা দ্বারা ছাকিয়া লইতেচ্ছেন। সমস্ত 
দ্বিধা-ঘবন্-সমস্যা হইতে মুক্ত হইয়া কৰি তাহার অপর্যাপ্ত প্রণকে অন্থভব করিতে 
এবং বিশ্বপ্রাণের সহিত তাহার প্রাণের অভিন্নত্ব উপলব্ধি *রিতে চাহেন। 
আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে 
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পশরন 
চেতনার মধ্য দিস্তে ছে'কে। 
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এখন আমাকে বসে থাকতে দাও 
আমি চোখ মেলে থাকি। 


£চিরযাত্রী' কবিতায় কবি বার বার জন্মৃত্যুর মধ্য দিয়া মানবসন্ডার চির- 
পথিক-বূপ দেখিতেছেন,_ 
ওরে চিরপথিক, 
করিসনে নামের মায়া, 
রাখিসনে ফলের আশ।, 
ওরে ঘরছাড়া মানুমের সম্ভান। 
আকাশে বেজে উঠুছ নিত্যকালের ছুন্দু্ভ 
_-*পেরিযে চলো, 
পেরিয়ে চলো |” 


(২) বিদ্ায়-বরণ' কবিতায় কবি-মনের কতে। “ঁফকে-হয়েকযাওয়া গন্ধ, 
কতো! হারিয্নে-যাওয়া গান, কতো 'তাপহার। স্বতি-বিস্বতির ধৃপছায়ায় রচিত যে 
্বপ্রচ্ছবি, সে £ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী' হইলেও কবির কাছে 
সেগুলি সত্য ও মধুর । কবি বলিতেছেন, 

করে| ওকে বিদায়-বরণ। 
বলো তুমি সহা, তুমি মধুর, 
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেঢ়ায় 
বসন্তের ফুলফোট! আর ফুলঝবার ফাকে । 
তোমার ছবি-আক! অক্ষরের লি'পখানি 
সবখানেই, 
নীলে সবুজে সোনায় 
রক্তের রাঙা রঙে। 


(৩) শ্যামলীর প্রেম-কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাবধমী রোমার্টিক প্রম-কবিতারই 
নিদর্শন । পরিণত হাতের এই কবিতাগুলিতে প্রেমের চিরম্থন রহশ্ক নানা ভাব- 
কল্পনার আলোকে অপূর্ব শ্িগ্ধোঙ্জল রূপ ধারণ করিয়াছে । আবেগের তীব্রত। 
কম হইলেও কল্পনার উচ্চত। ও চিন্তাশীলতায় এই কবিতা গুলি বৈশিষ্টযসম্পন্ন। 

পূর্বে শেষ সপ্তক'-এর ৩১নং কবিতার কথা বল। হইয়াছে । পরবর্ত গ্রন্থ 
«আকাশপ্রদীপ', "সানাই" প্রভৃতির মধ্যে ছুই-চারিটি কবিতায় প্রেমের মহিম। ও 
নারী-হদয়ের গুঢ় রহস্য বিশ্বয়কররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুপিই কবি-জীবনের 
শেষপরধায়ের প্রেম-কবিতা। জীবন-সন্ধ্যায় পরিণত অভিজ্ঞতায় প্রেমের নিগুঢ় 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৬১৩ 


রহস্ত ও দর্শন যেন কবির দিব্যদুষ্টিতে পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়াছে আর সুদূরপ্রসারী 
কল্পনার লীলায় সেগুলিকে অভিনব কাব্যরূপে বাদ| হইয়াছে । 

“দ্বৈত কবিতার বক্তব্য এই যে প্রেমিক প্রেমিকের মনেব স্য্ট_-তাহারই 
মনের ভাবে ও রসে সে নৃতন মৃত্িতে প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্রনাথেরই পুরাতন 
কথা-“অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা" । 


দিনে দনে ভোনাকে রাগিয়েছি 
আমার ভাবের র6। 
তমার প্রাণের ভাওয়। 
বইয়ে দিয়েছি তোনার চাত্রি দিকে 
ক্লে! ঝন্চর বেগে 


কপনে! মুনৃহ দোললে। 


আঙ্ এু'ম আপনাকে চিনেহ 
আহার চেল দয়ে 
আনার অনাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কার ছেশায' 
্জাগযেছে আনন্দরূপ 
ভোমার আপন চৈভগ্ঘে। 


নারী সাধারণ হইলেও প্রেমিকের চোখে সে অনাধারণ। প্রসাধনরতা এ যুগের 
সাধারণ নারীকে দেখিয়া কবিব মনে হয। সে যেন এ"শীন কাব্যের কোনো 
নাফ়িক")-- 


ঠিক এমনি করেই দেখা দিত অন্যযুগের অব্ক! 
ডালোন।গার অপবপবেশে 
ভালোবাসার চকিত চোগে। 
অমকশতকের চৌপদীতে 
_শিপরিণতে হোক শ্রঙ্ধবায় হোক 
ওকে তে! ঠিক মানাতে, | 
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে 
এ যে আলছে জ-নারেকা 
ও ধেন কা:ছরু ক'লে আসছে 
দুরের কালের বাণী । 
(ন্তাষণ ) 


'বাশিওয়ালা' কবিতায় কবি বলিতে চাহেন যে, সাধারণ নারীর মধ্যে যখন 
প্রমের আলোক জলে, তখন সে নৃতন জীবনে বাচিয়া ওঠে_সে হয় অসাধারণ। 


৬৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


“মিল-ভাঙা কবিতাটি কবির প্রথম যৌবনের প্রেমের স্বতিতে সমুজ্জল। যদিও 
কবির জীবন দীর্ঘদিন নানা কর্ম-কোলাহলের মধ্য দিয় জটিল ও কুটিল পথে অগ্রসর 
হইয়াছে, তবুও শেষ বয়স পযন্ত গ্রথম প্রেমের জাছুর প্রভাব কাটে নাই। এ 
জীবনের যা-কিছু বাসন্তিক স্পর্শ, তাহার মধ্যেই সেই প্রথম প্রেমের ছায়া_- 
বহুবিচিত্র স্থরের মধ্যে সেই স্থরের মূছু অনুরণন । 


আজ আমার যন্ত্রে 
তার চড়েছে বহশত 
কোনোট। নয় তোমার জানা | 
যে মুর সেধে রেখেছ সোধন 
নে সুর লজ্জ। পাবে এর তারে । 
সেদিন য| ছিল ভাবের লেখ! 
আজ হব ত| দাগ বুলা-না। 
তবু জল আনে চোখে । 
এই মেভারে নেমেছিল ঠোমার মালের 
প্রথম দরদ ) 
এর মধ্যে ছাছে তার জাছু, 
এই ভরীটিকে প্রথম দিযেছিলে ঠেলে 
কিশোর বয়নের ঠামল পারের থেকে | 
এর মধ্যে মাছ তার বেগ। 
'মাভ মাঝনধীতে ারিগান গাইব যন 
ভোঙার নাম পড়ব বাধা 


তার হঠাৎ তানে। 
কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কতকটা ছাদ! পড়িয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়। 


থাপছাড়া 


( মাঘ) ১৩৪৩) 


ছড়ার ছৰি 
( আশ্বিন, ১৩৪৪ ) 


প্রহালিনী (পৌষ, ১৩৪৫) ছড়া (ভা, ১৩৪৮) 


রবীন্্-নাহিত্যে কৌডুক-কবিতাব নংখ্য। বেশি নর এবং পূর্ণাঙ্গ হানির কবিতা 
ব। গান বলিতে যাহা বুন্না যায, তাহার সংখ্যা নিগান্ই কছ। কৌতুক 3 
ব্যঙ্গপূর্ণ ক্ষুদ্র কবুতর অনেকগুলি নাক ও প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিগিছাছেন। তাহাদের 
মণ্য হ।নে স্থানে চমখ্কাব হান্বন ফুটিঘাছে। তাহার গুহনন, “চিরকুমাব সভা", 
গোড়ার গলদ, বকের খাতা প্রভতিতে যথেই হালির খোরাক আছে, কিন্ত 
হাশ্বন রবীন্দ-কাব্য-প্রতিভাব কোনে। অঙ্গ নয়। তাহার একান্ত গীতপর্মী ও 
ভাবধমী প্রতিভার অলমগ্ল ব! অন্চচিত বিশাব-বুদ্ধির কোনো স্থান নাই। এই সব 
প্রহননে ঘঈনা-লন্গিবেশ ব| চবিত্রস্থট্টতে কোনো উচ্চাঙ্গেব হাশ্ত-রসিকত। ফুটিয়] 
উঠে নাই। ইহাদেব বৈশিষ্ট্যই মংলাপের অপূর্ব বাগঁবৈভবে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের 
মধ্যে শব্ববিন্তাসেব কৌশল বা কথার মারপ্যাচ একটা চমতকার বিদ্ময়ের স্থষ্ট 
কবে। এই শ্রকীবেব রসিকতা পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতি-সম্প মাঞ্জিতরুচি নর-নারীর 
ক্ষণিক চিন্তবিনে।দন করিকুত পাবে, কিন্ত বল-লাহিত্যের আর্টের সবাঙ্গীণ দাবী 
পূরণ করিতে পারে না। 

কৌতুক-কবিতা অপেক্ষা ব্যঙ্গ-কব্তার রবীন্দ্রনাথ অধিকতর সাফল্য অর্জন 
করিদ্ধাছ্েন। রবীন্ত্-নাহিত্যে যে কয়টি বার্দ-কবিতী আছে, সবঞ্চলিতেই 
রবীন্দ্রনাথ অনাপাবণ ব্যঙ্গশক্তির পরিচয় দিরাছেন। সাহিত্যিক-জীবনে 
রবীন্দ্রনাথকে অনেক বিদ্রপ, ব্যঙ্গ সহা করিতে হইয়:5-১ তিনি সাধারণত ফিরিয়া 
ওাঘাত করেন নাই। কিন্তু যৌবনে যে-ক্ষেত্রে তিনি ছু' গকবার আক্রমণ 
কবিয়াছেন, সেখানে একেবারে অমোঘ শাক্ত লইয়া। 'দামুচামুঃ "হিং টিং ছট্ঃ 
“বঙ্গবীর' প্র্তুতি ব্যঙ্গ-কবিতা তাহাব নিদর্শন।, শশধর 'তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ 
সেন, চন্দ্রনাথ বন্থু, অক্ষযচন্ত্র সরকার প্রভৃতি যখন হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
করিয়া তাহার শে হও ত্রাঙ্মধর্ষের অনারত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ 
ব্রান্মণর্মের পক্ষ লইয়া তাহার উত্তর দেন। তখন একপক্ষ পপ্রচার' ও “নবজীবন', 


৬১৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


অন্য পক্ষ “তত্ববোধিণী” ও “ভারতী'র আনবে নামিয়া বিরাট বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 
বঙ্চিমচন্দ্রও এই যুদ্ধে কিছু অংশ গ্রহণ কন্ম়াছিলেন। তারপর, “সাহিত্য ও 
“সাধনা' পত্রেও চন্দ্রনাথ বন্থ ও ববীন্দ্রনাথের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক বাদান্গবাদ 
চলে। রবীন্দ্রনাথ নব্য হিন্দুদেব এই উতৎকট আর্ধামিকে তীব্র ব্যঙ্গ করেন। 
কবিব বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্র "ভাবতী'তে প্রকাশিত হয় 
( ভারতী, ফাল্গন, ১২৯২ ), তাহার কি *দংশ এইবপ,__ 


ক্ষুদে ্ুদে আামগুলো ঘাসের মতে! গিয়ে ওঠে, 
ছু'চালে! সব ভিবের ডগ! কাটার মতে পায়ে ফোঠে। 
উর! বলেন, 'আম কি", গাঙ্গার কন্ধ হবেতঝি। 
অবতারে ভরে গেল যত রাছে র গল ঘুজ। 

পাঢ়ায এমন কত আছে কত কব তার, 

বঙ্গদেশে মেলাই এল বর।" বহার । 

দীতের ক্রোরে হিন্দুশান্থ তুলবে হার পাকের থেকে, 
ঠাত কপাট লাগে আান্র দাতাপিচুলীর ভঙগী দেখে। 
মাগাগোচাই মিখ্য কা, মি-থাবাশীর কোলাহল, 
জিব নাচিযে বেডায যত ভিহ্বাওযাল স:র দন। 


কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তক্বলা্না কবিতে আবন্ত কবিদ্বা প্রচাব করিঘাহিলেন যে তিনি 
কক্কি অবতার । “নৃতন নাম পইয়াছিলেন কুষ্ণানন্প । অনেক শিক্ষিত বাঙালী 
তাহাব চেল। জুটিয়াছিল। এই কষ্ষি অবতাবকে বিদ্ধপ কবিয়। এই পত্র লেখ'। 
ইহার কিছু পরে 'সন্লীবনা' পত্রিকার তাহার বিখ্যাত বাক্গ-কবিা প্লামূচামু 
প্রকাশিত হয়। কড়ি ও কোমলেব প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) এই কবিতাটি 
সংযোজিত ছিল । পরে উহা বাদ দেওয়া হয়। তখন “বঙ্গবাসী' পত্িকা ছিল 
রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র । যোগেন্দ্রচন্ত্র বন, চন্দ্রনাথ বস, ইন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( পঞ্চানন্দ) প্রন্ৃতি ছিলেন ইহার পবিচালকদলের মদ্ষ্যে। আর সংস্কারপন্থী 
ব্রাক্মদের পত্রিক! ছিল 'সত্রীবনী' । উহার পবিচালক ও সম্পাদক ছিলেন 
কুষ্ণকুমার মিত্র। দুই পত্তিকাম্ প্রবল মন*যুদ্ধ হইত। প্ণামৃচাদু' যোগেন্ত্চন্দ 
বন্তকে আক্রমণ করিয়া লেখ!। উহার একাংশ এইবূপ,-- 
দামু যোসে, চামু বোসে 
কাগজ বেনিয়েছে, 
বিস্তাগানা বড্ড ফেনিয়েছে। 
*আমার দামুং আমার চামু। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬১৭ 


দামু ডাকেন,_-“দাদা আমার,” 
« চামু ডাকেন_ ভাত,” 
“সারা ছুনিয়া খুজে এলাম 
নোদের জুটি নাই ।” 
জানার দাষু, আনার চামু। 


রুব উঠেছে ভারত ভূমে হি"ছু মেলা ভার, 

দামু চামু দেখ! দিয়েছেন ভয় নেইক আর। 
ওরে দানু, ওরে চনু। 

[ই বুট গৌতম ত্র যে মার গেছে মরে, 

হি'ছ দামু চামু এলেন কাগল হাতে করে। 
আহা দামু, আহ চমু 

লিশছ দৌোহে হাদুশস্থ এিটোরিয়াল, 

দামু বলছে মিখ্যে কথ", চামু দিচ্ছে গাল। 
হার লামু, হাষ চামু। 


দন্ু দিয়ে খুডে তুলছে হিছুশান্ের মূল, 
মেলাই কচুর আমদানীহত বাজার ছনুস্থল। 
দামু চাধু অবতার? 


মেড়ার মতা লড়াই করে 
লেজের দিকটা মোট', 
দাপে কাপে খরথর 
হি'ছুযানির খৌট।। 
আমার হি'ছ দামূ চামু! 
'থাপছাড়।' শিশুদের উপযোগী হাসির ছড়াব সংগ্রহ । অঞ্চুত, অস্বাভাবিক 
9 পরম্পর-বিহোদী কতকগুলি উক্তির একত্র ৮" পশের উপর ইহার হাশ্যরসের 
ভিত্ত। কোনো একটা সামাগ্ধ ঘটনার অস্বাভাবিক, ইচিত্যহীনতা বা 
আাতিশযাকে কেন্দ্র করিয়! একটা ক্ষণিক হানির হিল্লোল। কবিজাছকরের মতো 
একটা ক্ষণিক ভেক্কি দেখাইতেছেন। নিজেই ধলিয়াছেন,_ 
ঠিকানা দেই আগুপিছুর, 


কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর, 
ক্ষণকার্লের চোজ্বাজীর এই ঠা । 


৬১৮ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


কবির নিজের আ্াকা ছবি এই ছড়াগুলির ভাবকে পরিস্ফুট করিয়াছে । একটি 
ছড়ার নমুনা এইরূপ,-_ 


ক্ষান্তবুড়ির দিদিশা শুড়ির 
পাচ বোন থাকে কাল্নায়, 
শাড়িগুলো ভার! উনুনে বিহবায়, 
হাড়িগুলে৷ রাখে জাল্নায়। 
কোনে! দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে 
নিজে থাকে তার! লোহা-সিন্দুকে, 
টাকাকড়িগুলে হাওয1 খাবে ব'লে 
রেখে দেয় পোলা জাল্নায, 
মুন দিযে ভার| ছণচি পান সাজে, 
চুন দেয় তারা ডাল্নায ॥ 


ছড়ার ছবি' কোনো হাশ্ত-রসের রচনা নয়, ছড়ার ছন্দে শিশুদেব উপযোগী 
করিয়া কতক গুলি গল্প-চিত্র অঞ্ষিত করা। বাংলা-সাহিত্যে এই ছড়া-জাতীয় রচন। 
রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি উচ্চ কলানংগত পরিণতি লাভ করিয়াছে । ছেলেবেলা 
ছড়া রবীন্দ্রনাথের উপর একট] অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল। তিনি 
একসময়ে আমাদের বাংলার ছেলেছুলানো ছড়। সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যপরিষদ 
পর্রিকা'য় প্রকাশ করেন। ঢোক-সাহিত্য-সংগ্রহে বাণ্লা দেশ তিনিই বোধ হয় 
অগ্রণী। এই ছডার রসনদ্বদ্ধে রবীশ্্রনাথ বলিয়াছেন, 


“ছেলেডুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসট পাওয়! যায়, তাহ। শান্ত্েজ কোনে রসের অন্তত নে । ] 
সগ্:কর্ণণে মাটি হইতে যে সৌরভষ্ট বাহির হয়, অথবা! শ্রিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্তেহো-দ্বলকর 
গন্ধ, তাহাকে পুষ্প, চন্দন, গোলাপজল আতর ব| ধুপের স্থগন্ধের সহিত এক শেণতে তৃক্ত কর যায় লা । 
সমস্থ হুগন্ধের অপেক্ষ। তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আমতা আছে, ছেলেভুনানে। ছড়ার মধ্যে তেমনি 
একটি আদিম সৌকুমার্ধ আছে-_সেই মাধুধটিকে বাল্যরন নাম দেওয়। যাইতে পারে। তাহ। তীর নতে, 
গাঢ নহে, তাহ। অত্যন্ত ন্লিদ এবং সরন। 

১**০ত০তত৫তত এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাভনাতানহীগণের শ্সেহ-সংগীতঙ্গর জড়িত আছে, এই ছড়ার 
ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহীগণের শৈশবনৃতের নৃপুর-নিক্ণ ঝংকৃত হইতেছে ।” (লোকসাহিতা ) 


ছড়ার চলতি শব্দের বিন্তা ও সহজ স্বরবৃত্ত ছন্দের দোলা শিশুচিকে 
প্রবলভাবে নাড়া দেয় ও তাহার মনশ্চক্ষে এক অপূর্ব জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে। 
শিশুচিত্তের উপর ছড়ার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ভালোরূপ বুঝিগ্নাছিলেন। “কড়ি ও 
কোমলে' বুট পড়ে টাপুর টুপুর" 'সাত ভাই চম্পা" প্রস্ৃতি কবিতায়, "শিশু", 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৬১৯ 


“শিশু ভোলানাথ", থাপছাড়া” প্রন্ভৃতি গ্রন্থে, ছড়ার ভাষা! ৪ ছন্দ অনেক পরিমাণে 
ব্যবহার করিয়াছেন। “ছড়ার ছবি" তাহারই একট। পরিণতি । এই বইএর 
ভূমিকায় ছড়ার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,_ 

“এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখ|।**ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়। ছন্দ । এ ছন্দ দেয়েদের 
মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগেরে করে এসেছে । ভদ্র সমাজে সভাঘোগ্য হবার 
কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর দজ্জায কাব্য-সৌন্দধ সহজে প্রবেশ করে, কিন্ত সে 
অজ্ঞাতসারে | এই ছড়ায় গভীর কথ! হাল্কা চালে পায়ে নুপুর বাক্যে চলে, গাস্থীর্ষের গুমর রাধে না| 
ছড়ার ছন্দকে চেহার! দিয়েছে প্রাকৃত বাংল! শব্দের চেহার| |” 

এই ছন্দ আমাদের পল্লীনংগীত, মেয়েপি ছড়ায়, বাউলের গান প্র্তিতে 
বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। রামপ্রনাদ তাহার গানে, ঈশ্বর গুপ্ত উাহাব 
অনেক কবিতায় শুই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন । ভারতচন্দ্রও এই ছন্দ অনেকস্থানে 
হারার করিয়াছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাএই বাংলার এই খাটি ছন্দটিকে পরিমাজিত 
৪ স্ৃনিয়ন্ত্বিত করিয়া সর্বপ্রকার ভাবের বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন । 

ছড়ার ছবি" ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও, মাঝে মাঝে উপমার ঠবচিত্রা, 
ভাবের গান্তীর্ধ ও ভাষার পরিপাট্যে পরিণত মনের উপভোগের বস্থ হইয়াছে । 
পিস্নি বুটীর গ্রাম-ছাডার বর্ণনা! এইরূপ, 

চোখে এপন কম দেবেনে, ঝাপজা যে তার মন, 
ভগ্রুশেষের সংনারে ভার শুকনো ফুলেব বন। 
স্টেন মু গেল চলে, পিছনে গ্রাম লিল, 
বাত থাকতে, পাছে ছেবে পাড়ার মেদে “লে। 
দূরে গিয়ে, বাশ বাগানের বিভন গলি বেয়ে 
পথের ধারে বসে পড়ে, শৃন্যে থাকে চেয়ে ॥ 
পদ্মার উপর কবি নৌকা-বানের বর্ণনা করিতেছেন, 
আমার নৌক| বাধ! ছিল পদ্মানদীর পারে, 
হাসের পাতি উড়ে মেত মেঘের ধারে ধারে,_- 
জানি:ন মন-কেমন-কব| লাগত +. হর হাওয়ার 
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদান হযে ষাওয়াব । 
* কী জানি সেই দিন্গল সব কোন্‌ আ.কযের লেগ! 
ঝিকিমিকি সোনার রও হালক! তুলির রেখ। 
প্রহাাসিনী'তে কবির পরিহাঁসপ্রিয়তা কয়েকখানি ব্যক্তিগত পত্রে প্রকাশ 
পাইয়াছে। পত্রগুলি আত্মীয়া-পরিচিতাদের কাছে লিখিত। কয়েকটা 'ধাপছাড়া"র 
ছড়াজাতীয় কবিতাও আছে। “মাল্যতব'-এর র্িকতার আড়ালে একটা তন ও 


৬২০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


প্রচ্ছন্ন ব্যক্ষ উকি মারিতেছে। পরিহাপপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্বভাবের 
একটা অলংকার ছিল। তাহার মতো উচ্চমননশীল, সংস্কৃতি-কধিত কবি-মনের 
পরিহান নানা-উল্লেখ-সমৃদ্ধ, কাব্য-খেষ। ও অতি-মাজিত হওয়াই স্বাভাবিক । 
প্রহামিনী'তে এইরূপ উচ্চাঙ্গের রসিকতার নিদর্শন পাওযা যায়। 
কবি প্রশ্তাবনায় বলিতেছেন যে, মাঝে মাঝে তাহার মনেব গগনে একটা হাসির 
ধূমকেতু উদিত হইয়া কিছুক্ষণ কৌতুক-কণা বর্ষণ করিয়া আবার মিলাইয়া ঘায়,_ 
আমার জীবনকক্ষে ভানি না কী হেতু, 
মাঃ মাঝে এনে পরছে শাপা ধূমকেতু, 
হুচ্ছ প্রনাপের পুচ্ছ শুন্যে দেয মো, 
ক্ষণতরে কৌমুকের ছেনেখেলা পেলে 
নেড়ে দেয় গন্ভীরের ঝু'ঁটি। 


ছুই হাতে মুঠ মৃঠা কৌমুকের কণা 
ছড়ায হরির পু, নাহ যাব গনা, 
প্রহর কযেকে যায় নুচে। 
কবির পরিহ্কাসের একট। নমুন। এইরূপ, 
“পাক-প্রণালী"র মতে কোরো তুমি রদ্ধন, 
হেনো ইহ! প্রণয়ের নব সের! বঙ্ধন। 
চামঢার মতা যেন না দেখাল লুচিটা। 
স্বরচিত ব'লে দাবী নাহি করে নুচিটা, 
পাঠে বসে পতি যেন নাহি করে কন্দন॥ 
( পরিণয় মনল) 


মানব-চরিত্রের একটা হুর্বলতা লই! কবি চমৎকার কৌতুক কবিয়াছেন,-_ 
নাহি চাঠিতেই পোঢ়। দে যেই ফুকে দেয় বুলি খল 
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে হাতি দেয় নাই বল্‌, 
ব্ঘ সাধনায় যার কাছে পায় কালো বিঢালের ছানা 
লোকে তারে বলে নয়নের জলে “পাতা বটে দোল আনা ।” 
| (গোঁড়ী তি) 

'ছড়া' গাপছ্াড়ার মতোই একখান! ছড়ার বই--অসমগ্জন ও অদ্ৃত উক্তির 
বিচিত্র সমাবেশময় । শেষ জীবনে অন্স্থ অবস্থায় কবি-মনে এই এলোমেলো? 
ছিন্নভিন্ন ট্রকরা কথার নাক কোথা হইতে উপস্থিত হইত। কবি মুখে মুখে 
ছড়াগ্ুলি বলিয়া যাইতেন। কবি-চিন্তে ্ইরপ পরম্পরসন্বদ্বহীন অদ্ভুত সব উক্তি 
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এবং হাহ্যরসের আবির্ভাব যে অপ্রত্যাশিত ও আকম্মিক, কবি তাহা বারে বার 
বলিয়াছেন। এছড়া'র ভূমিকাতে৪ কবি বলিয়াছেন, 

ছেঢ়ে আসে কোথ। থেকে দিনের বেলার গর্ত, 

কারে। আছে ভাবের আভান কারে! বা নাই অর্থ, 

ঘোল! মনের এই যে সট্টি আপন মনফমে 

ঝিখির ডাকে অকারণের আনর তাহার জনে। 


খেয়াল-শ্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে, 
ওর| কী যে দেয় ন| জবাব কোথ। থেকে আনাছে। 


ছড়ার নমুনা এইরূপ, _ 


হইস্ল বাজে ইন্টেশনে, বরের জ্যাঠামশাই 
চমক ওঠে, গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গেলাই । 
সাত্রাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল মাতার, 
হায়রে কোথায় ভালিয়ে দিল লোনার দি'থ মাথার । 
মোহর ধি৫ বনে ফিতে লেজ ছুলিয়ে নান, 
গুধোয নাচন, সিথি মালার নিয়েছে কোন্‌ মাছে। 
(৩) 
কদমগঞ্জ উচ্গাড় ক'রে আদছিল সব মালদহে, 
চড়ায় প'ড়ে নৌকাডুবি হোল! যখন কালদহে, 
তনিয়ে গেল অগাধজলে বস্তু! বস্ত' কদম। যে, 
পাচ মোহনার কংলু ঘাটে ব্রন্মপুত্র নদ ম!ঝে। 
আনলা:মতে দি জেলায় হাংপু ফিড়াও পঠতের, 
তলায তলায় ক দন ধ'রে বইল ধার। সর্মতের। 
(২) 


গলদ। চিংড়ি তিংড়মেংড়ি, লম্বা ঈীড়ার করতাল, 

পাঁকড়াশিদর বাকড়া-ছোবায মাকড়শালের শভাল | 

পয়ল। ভাদর, পাগল! বাদর, ্জেখান। যায় ছিড়ে 

পালতে মাদার, সেরস্তাপা “ছে নতুন চি'ড়ে। 

কলেজ পাড়ায় শেখ্খল তাঢ়ায় অন্ধ কণুর গিশনী, 

ফটকে ছেোড়। চোটাকয়ে খায সঠ্যপিরের সিন্টি। 
(৭) 


৩৫ 
প্রান্তিক 


(পৌষ, ১৩৪৪ ) 


রবীন্ত্-কাব্যেব ইতিহাসে প্রান্তিক হইতে এক নবযুগেব আরম্ভ হইয়াছে। 
ইহাব স্থচনা পূর্ব হইতে, বিশেষ কবিয়া “শেষ সণ্চক' হইতেই পবিলক্ষিত হইয়াছে, 
তবে ইহা পূর্ণ রূপ ধবিয়াছে প্রাস্তিক হইতে। 

১৩৪৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক বোগে আক্রান্ত হন। লুপ্তচেতন কৰি 
একেবাবে মৃত্যুব দ্বাবদেশে পৌছিয়া আবাব জীবনে ফিবিয়া আসেন। এই মৃত্যুব 
অভিনব অভিজ্ঞতাব আলোকে কবি জীবনেব স্বরূপ অতি স্বচ্ছ ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে 
দেখিতে পাইলেন। জীবনেব বিচিত্র সঞ্চয়েব মূলা, 'আশ!-আকাক্ষ অভিমানের 
প্রকৃত রূপ এবাব তাহার কাছে নিঃনংশয়ে ধবা পড়িল । কবি ববণ করিয়া লইলেন 
মৃত্াকে, ব্যাধিব যন্ত্ণাকে, জীবনের অজঅ মহমূল্য এশ্বধেব নিকট বিদায়-গ্রহণে 
বেদনাকে, অবিচলিত বিশ্বাসে ও ধীব-প্রশান্ত চিন্তে। ইহাবাই তাহার জীবনের 
সত্য পবিচয় উদঘাটন কবিল। ধনজন-এশ্বযখ্যাতির উন্ত্রজাল কোনে চবম মূলা 
বহন কবে না, জীবনের বিচিত্র বণচ্ছট ইন্দ্রধনুচ্ছটরু, মতোই ক্ষণস্থাপী--কেবল 
মানবপত্তাই অলীম, অনন্ত, চিরজ্যোতির্ন্ব। অবশ্ঠ এই উপলব্ধি কবিব কাব্যে 
বহু পূর্ব হইতেই ব্যক্ত হইফ্জাছে, কিন্ত তবু তাহার মধ্যে একটা জিজাস।, 
অপবিচয়ের সংশর ও কৌতুহল, নৃতনের উত্তেজনা ছিল। এখন কবি সংশয় 
লেখহীনভাবে স্থিব-চিন্তে এই পরম সত্যকে গ্রহণ কবিয়াছেন। 

একটা জিনিন এখানে লক্ষ্য করিবার বিষম যে, “নবেছ্য' হইতে “খেয়া 
গ্ীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' পধন্ত কবি ছিলেন লীলাবাদী ব! মিস্টিক-__মানুষ ও 
ভগবানের জন্ম-জন্মান্তরেব মধ্য দিয়া প্রেমলীলাব সৌন্দর্-মাধুধ ও রহস্য ব্যক্ত 
কবিম্বাছেন। এই জগৎ ও জীবনের একটা প্রয়োজন ছিল--লীলারসপু্টির জন্য । 
এই জীব, ভগবান ও হ্ৃষ্টির সম্মিলিত লীলার রহশ্ত্বারা চলিয়াছে 'পরিশেষ' পর্যন্ত । 
লীলার জন্তই  মানবস্থপ্টি, বিশ্বসথষ্টি, স্তরাং এই বন্ধন মাঝেই তিনি মুক্তি 
চাহিয়াছিলেন। বন্ধন হইতে মুক্তি চাহেন নাই। ইহাই ছিল তাহার আধ্যাম্মিক 
অন্থনৃতির স্বরূপ । শেষ সপ্রুক' হইতে তাহার আধ্যাম্থিক অনুভূতি উপনিষদের 
পথ ধরিয়াছে। মানুষের অন্তরে আছে তাহ!র আত্মা» এই আত্মার পরিচয়ই 
তাহার সত্য পরিচয়। এই আত্ম! মহান ক্রন্ম বা পরমাক্সার ম্বরূপ। জীবনের 
ঘারা মানুষ জাবদ্ধ হইয়া! না৷ আবিলতটুয় তাহার নিত্য স্বরূপকে ভুলিয়া যায--. 
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ছায়াকেই মনে করে কায়া। মৃত্যুই তাহার জীবনের আবরণ উন্মোচন করিয়া 
তাহার বিশ্তদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধার, করে। নে কেবল রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা! মাত্র, 
মৃহ্যাই তাহার ছন্মবেশ খনাইয়া তাহার প্রক্কুত রূপ উদ্ঘাটিত করে। নে এই 
বিশ্বগৎ 9 ল্যেতিক্ষমগ্ডলীর প্রাণস্বরূপ মহাজ্যোতির্ময় সম্ভার অংশ । তখন সে 
তাহার সেই নিত্য-ভাস্বর স্বূপকে উপলক্ধি করিতে পারে। এই আম্ম-স্বরূপের 
উপলব্ধিই এখন কবির কাম্য_লীলাবাদের রহস্তান্ভৃতি নর । অবশ ইহা 
আমাদের ভারতীয় অধ্যাম্ম-সা্নার চিরপরিচিত সত্য-উপনিষবের খধিদে 
অলৌকিক দিব্যানৃভৃতি। এই আধ্যাত্মিক সত্যকে রবীন্দ্রনাথ অত্যুতকষ্ট কবি- 
কল্পনা, বিপুল আবেগ ও অপূর্ব ভাষার কারুকলার সাহায্যে অপরূপ কাব্যলৌন্দর্ষে 
রূপায়িত করির়াছেন। 

শেষ সপ্তক'১ বৌথিক", পত্রপুটা-এর মধ্যো একটা রহ্শ্াদর্শন বা জিজ্ঞাসার 
4 শামান্ত ভাব আছে বলিয্বা মনে হয়, কিন্ত ব্যাধির বেদনা ও আসন্ন মুত্যুর 
ছায়া কবিকে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্থির ভূমিতে রি করাইয়াছে। কৰি এখন নিঃসংশঘ় 
হইয়া আম্মেপলক্ষির পথে অগ্রনর হইয়াছেন। প্রান্তিক হইতে “সেছুতি', 
“রোগশয্যা্, “আরোগা', জন্মদিনে, “শিষ লেখা" প্রভৃতির মধ্য দিয়া কবির মূল 
কাব্যধারাটি এই পনিষদিক উপলব্ধির পথে প্রবাহিত হইয়াছে । 

কবি মর্তে্যর জীবন-চেতনার একেবারে শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া আসন্ন মৃত্যুর 
ঘনাদ্মান অন্ধক1রের মধ্যে যে অভিজ্ঞতী অজন করিলেন, যে সত্য দর্শন করিলেন, 
যে শিক্ষ। লাভ করিলেন, তাহাই প্রশান্ত 5ত্তে, অতি হু ইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন 
প্রান্তিক'-এ। 

আঙ্গিকের দিক হইতে কবি পূর্বেকার গ্ভ-কবিতার ছন্দ-রীতি এই গ্রস্থ হইতে 
ত্যাগ করিয়াছেন। বলাকা" হইতে ক্রমপ্রনারশীল ভাবোচ্ছাসের প্রত্যক্ষ 
রূপায়ণের প্রয়োজনে নিয়মিত ও নিদিষ্ট ছন্দোবন্ধনের রীতি ভাঙিয়া যে একপ্রকার 
মুক্তচ্ছন্দের ব্যবহার করিস্াছিলেন, এখন হইতে আরম্ত করিয়া শেষ জীবনের 
কাব্যগুলিতে তাহাই পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন? এং শগ্-কবিতার বীতিত্যাগের 
মধ্যে আহ্ম-সচেতন ও অতিমাত্রায় শিল্প-সচেতন কবির মনের পরিবর্তনের ইতিহাস 
আছে। এফুগে কবি যে মনোভাৰ ব্যক্ত করিতে চাহেন, হয়তো গচ্য-কবিতার 
রীতিতে তাহার সর্বাঙ্গহন্দর বধপাযণ সম্ভব নয় বলিয়া কবি আবার তাহার পূর্ব- 
রীতিতে ফিরি গিয়াছেন। 

কবির জীবন-চৈতন্ত ধীরে ধারে লুপ্ত হইল, অন্ধকারের অন্তরালে চুপে চুপে 
মৃত্ুদূত তাহার শিল্রে আসিয়া উপস্থিত হুইল। কিন্তু এই বিভ্রান্ত তঙ্্াচ্ছন্জ ভাব 
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ক্ষণিকের। ক্রমে চৈতগ্ের আলোক আধারের স্তুপ দীর্শ-বিদীর্ঘ কবিয়া দিল। 
ক্ষণকাল আলো-আধারেব দ্বন্দ চলিল। তারপর -_- 
নৃতন প্রাণের সষ্টি হোলো অবারিত 
স্বচ্ছ শুভ্র চেতন্যের প্রথম প্রত্যুষ অভ্াদয়ে। 
কবির বাক্ি-সন্তার বাবর্ধান ভাঙিয়া পড়িল। বন্ধনমুক্ত আপন।ব অন্ততবতম 
সন্ভার যথার্থ পরিচয় তিনি পাইলেন, 
বদ্ধনমুক্ত আপনারে লঘভিলাম 
সুদুর অন্তরাক!শে ছাবা পথ পার হয়ে শিয়ে 
অলোক আলোক তীর্থে হুঙ্ঘ হম বিলযের তটে । 
(১) 

“কামনাণ আবর্জন।", ক্ষুবিত অহমিকাব উঞ্ৰৃিসঞ্চিত জণালরাশি' আঙ্গ 
“মবণের প্রনারবহিতে' দগ্ধ হইয়া যাক ইহাই তাহাৰ প্রার্থশা। (২) 

«এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্েব জটল সুত্র যখন অদৃশ্য আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল, 
তখন 'অসংখ্য অপবিচিত জ্যোতিষ্কেব শিঃশন্তা মাঝে কাব নয়ন মেলিলেন। 
তিনি এক" বিশ্বন্ষ্টকর্তাও একা, তাই “ম্ব্ট কাজে' তাহার 'আহ্বান বিরাট 
নেপধ্যলোকে তাত আসনের ছায়াতলে । পুরাতন আশনাব ধ্বংসোশ্ুখ মলিন 
জীর্ণতা পণ্চাতে ফেলিনা' রিকৃহস্তে আজ তিশি বিবচন করিবেন “নূতন জীবনচ্ছৰি 
শূন্য দিগন্তেব ভূমিকায় (৩) 

ংসাবের বিচিত্র প্রলেপে' বিবিধের বন্থ হস্তক্ষেপে তাহাব জীবনেব সত্য 
অবলুপ্য হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুর আবতি-শব্ধবনিতে বুঝিতে পারিলেন যে, সব 
বেচা-কেন! থামাইয্া তাহাকে যাইতে হইবে “আদি-কৌলীন্তেব পরিচয় বহন 
করিয়া 'নীরবের ভাষাহীন সংগীত-মন্দিরে একাকীর একতারা হাতে । (৪) 

“অতৃপ্ত তৃষ্ণার ছায়ামৃতি',স্বপ্রেব বন্ধন, 'কামনার রঙিন ব্যর্থতা", মৃত্যুর হাতে 
ফিরাইমা দিয়া, কবি “মেবমুক্ত শরতের দুরে-চাওয়! আকাশেতে ভারমুক্ত চির- 
পথিকের' বাশির ধ্বনি শুনিয়া তাহার অনুগামী হইতে চাহিতেছেন। (৫) 

কবে "আন্গ মুকি চাহিতেছেন-_কিন্তু নে মুক্তি কদ্্সাধনায় ক্রিষ্ট কুণ বঞ্চিত 
প্রাণের আম্ম-অস্বীকার' নয়, 'রিক্ততার, নিঃম্ব তায়, পূর্ণতার €প্রতচ্ছবি ধ্যান করা, 
নয়, মে মুক্তি--'নহজে ফিরিয়া আলা সহজের মাঝে'-এই নিখিল বিশ্বে যে মহা 
আনন্দ পরিব্যাপ্ত, তাহার মধ্যে নিঙ্গেকে গভীরভাবে নিমজ্জন করিয়া সেই 
আনন্দকে উপলব্ধি করা। (৬) 

মৃত্যুদূতের স্পর্শে কবি নৃতন জীবনে জাগিয়! উঠিয়া পুরাতনকে বিনর্জন দিলেন 
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বটে, কিন্ত এই ধরণী ও জীবনের উপর তাহার অসীম কৃতজ্ঞত। এই সত্য ও 
ছলনায় মিশ্রিত জীবনেই তিনি অপরূপ অনির্বচনীয়ের স্পর্শ পাইরাছেন, তাই__ 


ঃ 
ধন্য এ জীবন মোর-_ 
এই বাণ গাব আমি ****১১**, 
আ।জ বিদাষের বেলা 
সকার করিব তারে, নে আমার বিপুল বিল্ময । 
গাব আ.ম, হে জীবন, অ্তর্থর সারখে আনার, 
বহু রণহ্দর তুমি কযাছ পার, আজ লয়ে যাও 
মৃতাব মংগ্রামণেষে বহর ববজব্যাত্রয ॥ 


॥ ৭) 


কবি ক্রমে ইপনিষ্দিক আম্মোপলগির মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত হইতেছেন-_ 
সেই জসীম জ্যোতির্লোকের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া চরম মহামুক্তির স্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। মৃত্ুদুতের স্পর্শে তাহার এতদিনের নাট্যসাজ 
আজ নিরর্৫থক প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার আম্মপরিচর়ে, আপনার নিগুঢ় পূর্ণতায় 
তিনি আজ বিশ্বয়-ন্ত্ী। আলন্প জীবন-চেতনার গোধুলিবেলায় যখন বিশ্ববৈচিত্র্যের 
উপরে অন্তহীন তমিশ্রা-আাববণ নামিয়া আসিল, তখন সেই তমসার পারস্থিত মহান 
জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখিতে কবিব আকাঙ্কা জাগিয়াছে। ন্থষ্ৰ সীমান্তে 
জ্যোতির্লোকে নিখিল জ্যোতির জ্যোতি যে আলোক", «সই আলোকের 
সামগান' তাহাব “নভ্তার গভীব গুহ। হইতে মন্দ্রিয়া' উঠিবে ৭ই অপূর্ব ও বিস্ময়কর 
অভিজ্ঞতার জন্তই তো াহাব একমাত্র আকিঞ্চন-_এই চরমেব কবিহ-মধাদা 
লাভের জন্যই তে! এতদিন জীবনের রগগভূমে তান নাধিগাছেন। (০১ ৯১ ১০ )। 

তার আজ “কলবব-সুখরিত খ্য/তির প্রাঙ্গণ' হইতে চিরতরে তাহার আসন 
তুলিয়া লইবেন, পরমতের মানদণ্ডে নিজের মূল্য যাচাই করিবার লঙ্জাকর দীনতা 
পরিত্যাগ করিবেন,_-ঠাহার চরম আকাঙ্ক্ষা তো খ্যাতি-নগমান নয়» 


এ জনমে 
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাবু'ল, নব বসস্তের 
আগিমনে অর.ণ্যর শেষ শন পত্রগুচ্ছ যখ|। 
যার লাগে আশা শখ চেয়ে জাছ সে নত সম্মান, 
সে যে নব জীবনের অরুণের আহ্বান ইঙ্গিত, 
নব জাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোভির তিলক ॥ 

(১২) 
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এই ধরণী ও জীবনের সহিত আবদ্ধ হইলেও তিনি তো দূরের যাত্রী, হুর্ধ- 
নক্ষত্রের সক্ষে তাহার সখ্যডোর বাধা, 
তোমার সন্ুখদিকে 
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পাঁনে 
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্দধ ॥ (১৩) 


অন্তসিন্ধুপরপারে পথচিহ্নহীন শূন্যে ভর্ট-নীড় পাখীর মতো উড়িয়া যাইবার পূর্বে 
কবি এই বস্বন্বরার আতিথ্য ও জীবনের অতীব্দ্রিয় এশ্বর্ধের জন্য রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছেন১,-- 
এ পারের ক্রান্থ যা! গেলে খাম 


ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিঘা মোর নআ্র নমঙ্গারে 
বন্দনা করিযা যাৰ এ ছন্মের ম:ধদেবতারে ॥ (১৯) 


মৃত্যুর কৃষ্ণ-ঘবনিকা অপসারিত হইলে কবি নিজেকে নবীন মুক্তিতে 
দেখিতেছেন-__যেন তিনি 'ভীর্ধযাত্রী অতিদূরে ভাবী কাল' হইতে 'মন্বলে ভাসিযা 
আপিয়া' 'বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে' এই মুহূর্ভেই পৌছিয়াছেন। ব্যক্তি-সন্তার উপর 
হইতে প্রত্যহের আচ্ছাদন খনিয়া গিয়াছে, নিজের বাহিবে নিজেকে দেখিতেছেন 
“অপর যুগের কোনে! অজানিত'-এর মতো । নিগ্ন চিন্ত' আজ সমন্থের মাঝে মগ, 
অক্লান্ত বিস্থরে তিনি চারিদিকে চক্ষু মেলিতেছেন, ছুটির নিরাসন্ত আনন্দ ও 
শান্তিতে মন আজ তাহার পূর্ণ,_ 
আজি মুক্তমশ্থ গায় 
আমার বক্ষের মাঝে দারের পখিক'চত্ত মম, 
সংসারযাত্রার প্রান্থে সহমরণের বধু সম ॥ (১৫) 


প্রান্তিক-এর শেষের দুইটি কবিতার অন্ুপ্রেরণ| 'মালিয়াছে সমসাময়িক ঘটন! 
হইতে । দ্বিতীয় মহানুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব হইতেই মান্ধষের লো, 
অহংকার, নিষ্টুরতা বাড়িয়া চলিয়াছিল ও মন্য্ত্বের উপর সর্নপ্রকার বর্বরতার 
আঘাত হানা হইতেছিল। ফ্যানিস্ট ইতালীর আবিনিনিয়া-গ্রাস, ফ্রাঙ্কো কর্তৃক 
স্পেনের গণতত্ত্রধ্বংস, জাপানের চীন-গ্রাম করিবার উদ্যম, হিটলারের ধীরে ধীরে 
পররাজ্য-গ্রাস প্রভৃতি সর্বধবংসী মহাঘুদ্ধের ভ্মিক1| রচনা করিতেছিল। মাশ্থষেব 
উপর দিয়া অপমান, অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, ধ্বংসের বন্যা বহিম্া যাইতেছিল। 
সন্-রোগমুক্ত, লব্ধ তত্বজ্ঞান, গ্রশাস্চিত্ত কবির চিন্বও গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া 
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উঠিল। তিনি এই কীভৎসতাঁকে শত-সহন্র ধিকার দিবার জন্য বন্ত্রবাণীর প্রয়োজন 
অন্থভব করিলেন,- 


মহাকাল-পিংহানে 
সমাসীন ৰচারক, শক্তি দাও, শক্ত দাও মোরে 
কে মোর আলো বস্রবাথ, শিশুঘাতী নারীঘাতী 
কুৎ্দিত বীভত্না পরে ধিক্কার হানেতে পারি যেন 
নিত্যকাল রবে য| ম্পন্দত লক্জাতুর তিহোর 
হৃৎম্পন্দনে, রুদ্ধকণ ভয়ার্ত এ শৃঙ্মলিত যুগ যবে 
নিঃখনে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভম্মভলে ॥ (১৭) 
মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় ব্যথিতচিন্র-কবি-কে আহবান শোনা গেল,-_ 
নাগিনীর! চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নান, 
শান্তির ললিত বাণ শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-_ 
বিদায় নেবার আগে তাই 
ডাক দিয়ে যাই 
দান:বর লাথে যার। সংগ্রামের তরে 
প্রস্তত হতেছে ঘরে ঘরে ॥ 
পরবর্তী কাব্য গ্রন্থ গুলিতেও মাঝে মাঝে সমপাময়িক ঘটনায় কবিমনের বিক্ষোভ 
ব্য হইয়াছে । 'পরিশেষ' হইতেই ইহার স্ুত্রপাত হয়। 


৩৬ 
সেজ্জুতি 
(ভাদ্র, ১৩৪৫) 
প্রান্তিকের কবি-মানসের দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ্যাত্মিক উপলন্ধির ধারা 'সেজুতি'তেও 
বর্তমান আছে। কবি চির-বিদায়ের আয়োজন কাঁরয়াছেন, এই বিদায়ক্ষণে 
নিজের জীবন, গতজীবনের স্বৃতি, এই জগৎ ও জব" যে-সব বন্ত তাহাকে আনন্দ 
দিয়াছিল, কবি-সত্তাকে ধারণ-পোষণ করিয়াছিল তাহ।দের, স্বরূপ, নানা! 
কর্মধ্যাতিমুখরতার মধ্যে তাহার ,সংজ ব্যকি-সত্তার রূপ, স্থষ্িধারার সঙ্গে 
মানবসত্তার সন্বন্ধ প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই' পধালোচনায় যে ভাব- 
কল্পনা বিশেষভাবে বূপলাঁভ করিয়াছে, তাহা এই যে, এই জগৎ ও ভীবন ধ্বংসশীল 
ও নিরন্তর পলাতকা হইলেও কবির জীবনে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে, ইহাদের 
রন্ধে রন্ধে বিচ্ছুরিত অসীমের স্পর্শ তাহা আত্ম-সত্তার সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন 
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করিয়াছে। এই অনিত্যের বুকেই তিনি নিত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। পূরবী, 
হইতেই এই ভাবদ্বন্দ কবি-মানসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং “কীথিকা'র মধ্যে 
ইহার পূর্ণনূপ ব্যক্ত হইয়াছে। “৫স'জুতি'র সঙ্গে “বীথিকা"র এই দিক দয়া ভাবে 
একট| এক্যবদ্ধন আছে। তবে আলোচ্য গ্রন্থে মৃত্যুভাবনা! অনেক অগ্রসর 
হইয়াছে, তাই আম্মচিন্তা, নিজের জীবনের এতদিনের হিসাব-নিকাশের উপরই 
কবির দৃষ্টি বেশি আকুষ্ট হইয়াছে । 

সেঁজুতি' অর্থে সন্ধ্য-দীপ। এই নামকরণে কবি হয়তে। ইঙ্গিত করিয়াছেন 
যে, জীবনের সন্ধ্যায় সাঝের বাতি জালাইয়া তিনি সারাদিনের নান। 
কর্মকোলাহলময় জীবনের লাভ-লোকসানেব একটা হিসাব করিবেন। 

কবি এই বইখানি উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাব চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন 
সরকারকে । উৎসর্গ-পত্রে কবি বলিতেছেন, আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকার গুহা হইতে 

রিয়া আসিয়া তিনি এক নূতন জীবন লাভ কবিযাঁছেন। যে প্রাণচেতন| এই 

ংসার-রঙ্গমঞ্চে এতদিন স্থখছ্ঃখের নাট্যলটলায় নিরত ছিল, মে আজ সমন্ত 

অভিনর ছাড়িয়া তাহাকে কোথায় “অচিহিতেব পারে, নব প্রভাতের উদয়সীমার 
অরূপলোকেব দ্বারে' লইয়া যাইতে চাহিতেছে। কবি-ুষ্টি আজ সুদূর প্রসাবিত, 
আলো-আাধারেব ফাকে কাকে তিশি “অজানা 'ভীবেৰ বাসা" দেখিতে পাইতেছেন, 
শিরায় শিরায় তাহাব প্ুুব নীলিমার ভাষা" 'ঝিমি ঝিমি' করিতেছে। সে 
ভাষার চরম অর্থ এখনো তাহার কাছে প্রন্দুট হর নাই, তবুও সেই স্বদূর নীলিমা 
ভাবাকো তনি ছন্দের ডালিতে সাজাইয়ানছেন। 

এই আলো-আধারের ফাকে ফাকে অজানা তীরের বাসাব ইঙ্গিত, এই জগৎ ৪ 
জীবনে 'অভিব্যক্ত অসীম ও অরূপের হাতছানি তাহাকে উতলা করিয়াছে। 
বহুদূরের পথিক, স্যর আদিম জ্যোতির কণা, ধরণীব এক কোণে আলো-আধাবের 
মরীচিকার মধ্যে তো আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, এই জগৎ ও জীবন তাহার 
আকাক্ষা সিটাইতে পারে না। এই চিরচঞ্চল ও ধ্বংসশীল জগৎ ও জীবনকে 
ছাড়িতেই হইবে, তবুও ইহাদের নিকট তিনি চির-কৃতজ্ঞ, তাহার জীবনে ইহাদের 
নার্থকতা' আছে। ইহাদের মধ্য দিয়া তাহার আক্মস্বরূপ তিশি বুঝিতে পারিয়াছেন-- 
তাহার চরম রূপ ও পরম আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়াছেঘ। ব্যক্তিগত জীবন- 
পর্যালোচনার পট-ভূমিকায় এই নত্য উপলঞ্চিই “সঙজুতি'র মর্মকথ! | 

জন্মদিন', পত্রোততর'» 'যাবার মুখে, “অমর্ত্য, পলায়নী', স্মরণ, 'জন্মদিণ? 
(দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে ), “প্রতীক্ষা” 'পরিচয়” প্রভৃতি কবিতায় কবি নিজ'জীবন 
ও তাহার এই ভাব-চিষ্তার পরিচয় দিয়ছেন। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬২৯ 


জন্মদিন কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যে একটি উল্লেগষোগ্য কবিত।। আমশ্মজীবনের 
গভীর বিশ্লেষণ কবি অপূর্ব কার্যে বূপারিত কবিয়াছেন। এই কবিতায় কবির 
বক্তব্য এই যে, ধবণী ও জীবন মান্তষের চিরপথিকবেশী অন্থবতম সন্তাকে আবদ্ধ 
রাখিতে পারে না। ধরণীর শত শত বন্ধন ও জীবনের আপক্তিব ডালি ও অপবিত্র 
সঞ্চয় সে ভগ্ন মৃৎপান্রের মতো দূবে ফেলিরা দি"1 যায়। নে ইহাদের চেয়ে বহু 
বৃহৎ সে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মহামানব --ন্বকপ তাহার চিরানন্দময় | 
জরামরণশীল দেহে আবদ্ধ হওয়ার তাহাব চিবদীপ্ত জ্যোতি মান হয় না। তবুও 
কবি মৃন্তিকার গণ স্বীকাব কবেন। কাবণ আম্মন্বরূপের চিবন্থনস্থেব এই ষে 
উপলব্ধি, ইহা! সম্ভব হইয়াছে এই ধরণীর সহিত যুক্ত হগয়ার!। এই অনিত্যের 
বুকেব উপব হুইন্রেই তিনি নিত্যেব সন্ধান পাইয়াছেন। 


শুন্মোৎ্সবে এই ষে আসন পাতা 
হেখ! আসি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিক! 
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নৃতন অকণ লিখ! 
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত ।-******* 


প্রাচীন অতীত, তুমি 
নামাও তোমার অর্ধ্য ; অবপ প্রাণের জন্মভূমি 
উদযশিখরে ত'র দেখে! আদি জ্যোতি । করে| মোরে 
আশীর্বাদ, মিলাইয়! যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তবে 
মাযাণবনী মরীচিকা। 1**-***০৭ 

ভে বন্ুধা, 

নিত নিত্য বুষ্থায়ে দিতেছ মোরে__ষে তৃষা যে ক্ষুধা 
তোমার সংস।র রথে সহন্ছে4 সাথে ঝাধি মোরে 
টানাযেছে রাংত্রদিন হুল সুষ্গ্ষ নানাবিধ ডোরে 
নান! দিকে নান! পথে, আঙ্ত তার অর্থ গেল কমে 
ছুটর গোধু'লবেনা তন্দ্রালু আলোকে ।****** 


ধদি মোরে পশ্থু করো যদি মোরে করে! অন্ধ প্রা 
যদ বা প্রচ্ছন্ন করো নিংশন্কির প্রদোষচ্ছাযায়, 
বাধো বাধক্যের জালে, তবু ভাও| মন্দিরবেদীতে 
প্রতিমা অন্ষু্ র'বে সগৌরবে, তাঁরে কেড়ে নিতে 
শক্তি নাই তব।:** ১০৬৪ 


ভাঙে ভাঙে, উচ্চ করে| ভগ্স্ত,প, 
জীর্ণতার অন্তরালে জানিৎমার আননাস্বরূপ 
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রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে । সুধা তারে দিয়েছিল আনি 
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী, 
প্রত্যুক্তরে নান! ছন্দে গেয়েছে সে, ভালোবাসিয়াছি। 
সেই ভালোবাস! মোরে তুলেছে শ্বর্গের কাছাকা “ছু 


যেখ! তব ক্নশাল। 
সেখ| বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মাল৷ 
আমার ললাট ঘেরি সহস! ক্ষণিক অবকাশে, 
সে নহে ভ্বত্যের পুরস্কার ; কী ইঙ্গিতে কী আভাসে 
মুহর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আস্ত্ীয়ত! 
অধর! অদেখা দূত, ব'লে যেত ভাষাতীত কথা 


জেনো অবজ্ঞা করিনি 
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে খণী__ 
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে 
অধূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোচে 
লীন হোত জড় যবনিকা, পুষ্প পুস্পে ভূখ্লেণে 
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে-গুট রহস্ত দিলে দিলে 
ছোত নিঃহ্বসত, আজি মর্যের অপর তীরে বুঝ 
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুজি। 
পত্রোত্তর'-এ কবি বলিতেছেন, এই “মর্তোর বুকে 'আলোকধামেব আভাস 
'অমৃতপাত্রে ঢাকা আছে। সেই আভাসের আহ্বানে কবির বিস্মিত হুর গানে 
গানে ব্য হইয়াছে । সংসারের নানা ছঃখদৈন্য, বিশৃঙ্খলা 9 'পরুষ-কলুষ ঝঞ্চা'র 
মধ্যেও তিনি অনাদি “শান্ত শিবের বাণী শুনিয়াছেন। তবুও আজ বিশ্ব-ষটির 
চির-অগ্রসরমান নৃত্যলীলার ছন্দে তাহার হৃদয়ে অহেতুক আনন্দ তরঙ্গাদিছ 
হইতেছে, তিনিও এই ছন্দে যোগ দিয়। মৃত্যুর দ্বার দিয়া অমর জ্যে[তির্ময়লোকে 
মুক্তি পাইবেন। 
ওই গুনি আমি চলেছে আকাশে বাধনছে ড্রার় রবে 
নিখিল আত্মহারা | 
ওই দেখি আমি অন্তবিষীন সত্তার উৎসবে 
ছুটেছে প্রাপের ধার।। 
মে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে, 
এ ধরণী ছতে বিদায় নেবার ক্ষণে; 
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নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি 
গাব অলংঙ্গ্য হন্ভারার সাধী। 

'যাবার মুখে' কবিতার কবি বলিতেছেন যে, জীবন তে। টুটির! পূলিময় হইয়া 
যাইবেই, এ জীবনের লঙ্গীরাও ক্ষণজীবী, তবু এই জীবনেই তিনি “অসীমের 
ইসারা' দেখিয়াতেন ও “অমরাধতীর নৃত্যনৃপুর'-এর ঝংকার শুনিয়াছেন। ধরণীর 
নিকট হইতে ও কবি তাহার চিরন্ধন আন্মপরিচন্ধ জানিয়াছেন,- 

সকাণ বেলার প্রথম আলোধ বেক।লব্লোর ছায়ায় 
দেহপ্রাণনন ভরেছে দে কোন্‌ অনাদিকালের মায়ায় । 
পেয়েছি গুদের হাতে 
» দূর ভনমের আদি পরিচম এই ধরগার নাথে। 
ভন আকাশে যে প্রাণকাণন অসম কালের বুকে 
নাচে অবিরাম, ভাহা'র বারতা শুনেছি ওদের মুদে। 

'পূলাম়নী” কবিতার শেষ বিদাদক্ষণে কবির চোখে বিশ্বস্থর পলায়নের 
খোভাযাত্রা ধব' পড়িঘাছে। চন্দ্র, সথ্ধ। গ্রহ-নক্ষত্র, নগর-নগরী সব ছুটিয়। 
পলাইতেগে। কবিও নেই শ্রোতে ভাদিত চাহিতেছেন,-- 

রে মন, তুই চিন্তার টানে 
বা,ল নে আপনারে, 
এই বিশ্বের সন্র ভাপানে 
তন, লা ভেহম যারে ॥ 

'অমর্তা' কবিতা কবি বলিতেছেন, কোনো মোক্ষধাম বা বৈকুধাম তিনি 
কামন। করেন ন:। বান! নিয়েছেন মাটির উপরে অস্থাহীভাবে। নৃত্যপাগল 
নটরাজের তিনি শিষ্ভ-তাহারই পিছনে পিছনে তাহার যাত্র;। তাহার বস্তদেহের 
মধ্যে এ দেহের অতীত এক অনির্বচনীয় আনন্দময় দেহকে তিনি অনুভব করেন-- 
গ[নেই ঘাহাব ভাষ" সদরের মন্যে যাহাব ইঙ্গিত, নামহীন সুন্দরের যে প্রত্যাশী। 
সেই সদরের পিয়ালী তাহার মর্ভযজ্ীবনের পরেও ই” পথচলা সাথী হইবে, 

যেন্হেতে মিলিয়ে আরে অনেক ভোরের আলো 
নয় ন-ঢানা অপুধরে যদ লেগেছে ভালো। 
থে দেহেতে রূপ নিষেছে অনির্ধচূনীয়। 
সকল প্রযের মাঝখানে যে প্রিষ, 
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে 
কেবল বললে, কেবল সরে কেবল অনুভাবে ॥ 


৩৫ 


আকাশ-প্রদীপ 
( ৫বশাখ, ১৩৪৬) 

'আকাশ-প্রদদীপ'এ প্রান্তিক ও সেছুতির দার্শনিক চিন্তা ও অধ্যাম্-উপলব্ধির 
কোনো প্রকাশ নাই? সেই গুরু-গম্ভীর সবেরও পরিবর্তন হইয়াছে । কবি বহুদিন 
পরে আবার সহজ ও সবল কল্পনাব লীলার মধ্যে ফিবিয়া আসিম্াছেন, রসজ জষ্টাব 
পরিহান-তরল স্ব্টি মাবার ফিরিয়া আলিয়ছে, তাহার বালা-পরিবেশের নানা 
স্বতি-খগ্ডকে কাব্যরূপ দিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 

এই গ্রন্থের মূল ভিত্তি শ্বৃতি রূপায়ণ। দার্থ-জীবন অতিক্রম ধববিয়। কবি শেষ 
বিদায়ের লগ্নে পৌছিয়াছেন। আবম্মীয়-বন্ধু-পরিক্গন, ধাহাবা তাহার চাবিদিকে 
এতদিন ভিড় করিয়া ছিলেন, াহারা কোথান্ন চলি গিয়াচছছেন,। কবির ঘবে আজ 
অপরিচিত লোকের ভিড়। স্বতির আকাশে পূর্বের পরিচিভেরা বিশ্বতপ্রায় ক্ষীণ 
বেখায় পর্ষবলিত হইয়াছেন | জীবনের সন্ধ্যায় কবি কল্পনার দীপ জালাইয়া নেই 
স্বপ্রময়, বিলীয়মান স্বতিকে নবরূপে উদ্দীপন কবিঘা দেখিতে চাহিতেছেন। সুচনায় 
কবি বলিরাছেন,- 


গোধুংলতে নামল মাধার দর তংকায় লক্গাহারা 
ফুরিয়ে গেন বেলা, নয়ন হুল হলে।, 

ঘুর মাঝে নাঙ্গ চোলো এবার তবে ঘরের প্রবীণ 
চেনা মুগের নেল| | বারে শিয়ে চলে | 


“ভূমিকা কবি বলিতেছেন যে, তাহার উদ্ষেশ্য স্বতিকে আকার দিয়। আকা। 
কবণ কালস্বোতে বন্ধনৃতি ভাঙিয়। ভাঙিয়াপড্ে, কিন্তু কল্লনা-রচিত মতি চিরস্থারী। 
আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে, 
আমার মাপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে; 
“মাকাশ-প্রদীপ'-এর মধ্যে ছুইটি প্রধান ভাবধারার কবিতা] লক্ষ্য কর! যায়, 
(ক) বিচ্ছিন্ন সাধারণ বাস্তব ঘটনাবলী বা চিত্রের মধ্র্যে সার্বভৌম সত্যের 
ব্ঞ্জনা ও বিশিষ্ট অর্থঃগৌরব প্রতিষ্ঠা, ধ্বনি, বিধৃ', জিল” নামকরণ? “তর্ক 
প্রানি । 
(খ) 'অলস কল্পনার স্বচ্ছন্দবিহার ও ক্ষণিক ভাবাহুহৃতির রূপায়ণ,--]মা', 
'জানা-মজানা', পাখীর ভোজ', 'যাত্রা', 'সময়হারা", 'াকির] ঢাক বাজায় থালে 
বিলে' ইত্যাদি । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬৩৩ 


(ক) ধ্বনি' কবিতায় কৰি বলিতেছেন, কবির বাল্যকাঁলে, চিলের স্থৃতীক্ষ 
ক$, পাড়ার কুকুরের কোলাহল, ফেবিওয়ালাদের ডাক, রাস্তার সহিসদের ডাক, 
পাতিহাসের স্বর, স্কুলের ঘণ্টা প্রভৃতি তাহার “হক্ ভারে বাধ মনকে আঘাত 
করিত ও তাহাকে বিশ্বস্থষ্টির পরপারে '্ষপেব অদৃশ্য অন্থঃপুরে লইয়া 
যাইত। ্‌ 

“বধূ কবিতাটি কল্পনার রহস্তম্তার অপূর্ব। ছন্ডার বধৃকে এক'ট চিরস্তন 
কল্পলোকের নিবিড রহশ্যম়্ী মৃতিতে রূপান্থরিত করা হইয়াছে । চিরজীবন 
উৎকঠ্ঠিত কবি সে-বপূর আগমনের অপেক্ষার আছেন, কিন্ত তাহ্াব দর্শন মিলিল 
ন'_এমন কি নিজের বধু আদিলে ও নাত 

অকশ্পাৎ একদিন কাহার পরশ 
রহলোর ঠীত্রঠায দেহে হনে জাগাল হরুম, 
তাহার শ্ধায়েছিহথ অভিভূত মুতে, 
“তুমিই কি সেই, 
আধারের কোন ঘ!ট হতে 
এসেছ আলোতে ।” 
উত্তরে নে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ, 
ই্জভে জানাফেছিল, "আমি ভার দূত, 
সে হযেছে সব প্রহাক্ষের পিছে, 
নিত্যকাল সে *” আদিছে।” 
সেই অলীম সৌস । ও প্রেমের বিগ্রহকূপিণী 
হইবে না। তাহারই আভাস-ইঙ্সিতবাহিনী 
করিস সেই চিব-অন্তবালবতিনীব রস-রহস্ত 


সেই কল্পনার বধূ অপ্রাপণীয়'; 
কোনে" দিন মর্ভাভূ্িতে অবতীর্ণ 
দৃতীকে আমরা সংসারের বছকপে লাভ 
কিছু পরিমাণে মাম্বাদ বাবতে পা্বি। 
'শামকরণ' ও “তর্ক কবিতা ছুইটি আকাশ-প্রাদীপ'-এর শ্রেষ্ঠ রচনা । শেষ 
বয়সের এই মনন-প্রধান প্রেমক বিতাগুলি রবীন্ত্রকাব্যের বিশিষ্ট সম্পদ । ভাবের 


গাঢ়তা, কল্পনার নিবিড়ত। ৪ প্রেমে মনস্তত্ ও দশনের গভীরতায় এগুলি অনবস্ধ । 


'লামকরণ' কবিতায় কৰি কেন তাহার শয়াছক তালি পৃথিন। মাম দিতেছেন, 
তাহার কারণ দেখাইতেছেন,_ 


ভীবনের যে সীমায় 
এলেছ গন্তীর মহিমায় 
সেখ| অপ্রমত্ত তুমি, 
পেরিয়েছ ফান্জুনের ভাঙাতীও উচ্ছিষ্টের ভূমি, 


৬৩৪ রবীক্্র-কাব্য-পরিক্রমা 


পৌছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে, 
এ কথাই বুঝ মনে আদে। 


হয়তে। মুকুলঝর! মাসে 
পরিণতফলনত্র অপ্রগল্ভ যে মধাদ1! আসে 
আত্ত্রডালে 
দেখেছি তোমার ভালে 
সে পূর্ণতা! স্তব্ধতা মন্থর, 
তার মৌন মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্জর | 


হুমি যেন রজনীর জ্যোতিতক্ষর শ্মে পরিচয, 
শুকতারা, তোমার উদয 
অন্থের খেযাধ চড়ে জালা, 
মলনের লাথে বহি বিদায়ের ভাব" । 
তাই বসে এক! 
প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই নব শেষ দেখা | 


ফান্ুনের অঠিতৃপ্তি রা হযে যায়,” 
চেত্রে স বিরলরসে নিবিড়ত! পম, 
চৈত্রের নে নিন তোদাপ পারলে) মুঠি ধরে । 
মিলে যা সারের বেরাণ)গাগের শানু্ঘরে, 
প্রেঃত যৌবনের পূর্ন পথাপ্ত মহিমা 
লাশ করে গৌরবের দীম । 


এই উপম!-তুলনাগুপিতে নারীব পর্িণত-যৌবনের শান্ত, গন্তীর, পরিপৃণ 
মহমা বিচিত্র ভাবময় চিত্রে ফুটিয়া উঠিয্াছে। চিত্রগ্তপি অন্থপম॥ ভাবধর্ম ও 
£চব্র-ধর্মের মিলন হওয়ায় এই কবিতট প্রথম শ্রেণীব কখিতার ম্যাদ| লাশ 
করিয্বাছে। 

কবি বলিতেছেন, নাম-করণের এই সব ব্যাখ্যা যে কোশো সভ্য অর্থ বহন 


কবে না) এ কথা বল! হুল । কারণ ও 
পুরুম যে রূপকার 
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্জ্রাস্ত করিবার 
অপূর্ব উপকরণ 


বিশ্বের রহশ্ুলে!কে করে অন্বেষণ। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পাঁরক্রমা 


তে 
ঞ্ে 
১২৫ 


সেই রহশ্যই নানী, 
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মুতি রচে তারি, 

নারীর লসৌন্দর্ধ-মাধুর্ষ-রহস্যমগ়্ যুততি যে অনেকখানি পুরুষেব নিজেব মনেব 
বচনা, এ কথা কবির একটা প্রিয় ভাব। এক পবমস্তন্দর দেহাতীত মায়ায় নাবা 
অনির্ঝচনীয় মনোহর | নে মায়ার বাস পুক্ষষের জদযে_-তাহাব অঞ্জন পুকষেব 
চোখে লাগানো । নেই মায়ার অনিবার্ধ আকর্মণই মোহ। 

“তর্ক কবিতায় কবি বলিতেছেন, এই মোহ ন। হইলে ৫রেমেব যথার্থ আম্ব।দই 
পাওয়া যায় না, 

আমি কহিলাম, “যদি প্রেম হয় অনভকলন, 
মোহ তবে রমনার রন। 
সে স্ধার পূর্ণ স্বাদ থেকে 
মোহহীন রমণরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে। 
আনন্দিত হই শেখে ভোমার লাবণ্যভর। কাধ, 
তাহার তে! বারো! আনা আমারি অস্তরবাণী মাহ । 
প্রেমে আর মোহে 
একেবারে বিদ্ধ কি দোহে? 
আকাশের আলো 
বিপরীত ভাশ কর। সে কি সাদা কালে! । 

এ আলোই তো! আপনাব পূর্ণতাকে ভাঙিয়া তৃণে শশ্তে পুষ্পে পর্ণে আকাশে, 
বাতাসে বিচিত্র বর্ণে আশ্মপ্রকাশ কবে, আ।ব বিশ্বে চো” হুলাইধাব মোহ বিস্তৃত 
কবে। মন ভুলাইবার ইচ্ছা না থাকিলে, স্থষ্টিকর্ভাব স্থদ্টী তো তাংপর্যহীন 
হইত । তাই,-- 

পূর্ণত! আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হমে থাকে 
কারেও কোথাও নাহি ডাকে। 
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দে চাথলোর শক্ত দেয তাল 
রসে রূপে বিচিত্র আকারে। 
এর নাম দিযে মোহ 
যেকরে কহ 
এড়ারে নদীর টাল -ন চাহে নদীরে, 
পড়ে খাকে তীরে | 
পুকষ যে ভাবের বিলাসী 
মবোহতরী বেষে তাই হুধাসাগরের প্রান্তে আসি 
জাচামে দেখিতে পায় পরপারে অবপের মাধ, 
অসীমের ছাফা] । 


৬৩৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! 


অমৃ'তর পাত্র তার ভ'রে ওঠে কানার কানায় 
ছল্প জাল! ভূরি অঙ্গানায়। 
নাবীব রূপ-মহিমাব অতলম্পর্শ বহশ্ত উদঘাটিত হইয়াছে এই দুইটি কবিতায়। 


(ধ) খ্যাম। কবিতায় কবির ঠকশোর প্রেমের স্বৃতি ভালে! কাব্যকপ ধরিতে 
পাবে নাই। কল্পনা অতি শিথিলভাবে মন্থরগতিতে যদৃচ্ছামত চলিয়াছে। কবি 
তাহার বক্তব্যট। যেন কোনো মতে বলিয়া ফেলিতে পারিলেই একেবাবে খালাস। 
ভাষ। অনেকট| গছ্ঘে'্য রবীন্দ্রনাথের চিরনিদ্ধ অলংকাব-নৈপুণ্য ও ইঙ্গিত- 
বাঞ্জনাব গৌবব ইহাতে নাই। 

“জানা-অ্গানা'় ঘবেব পুবানো আলবাবপত্র নৃতন কালের কাছে হৃলাহীন, 
তাহাব। অতীতেব ছায়া, 'নৃতনের মাঝে পথহারা'_এই কথ বশ হইফাছে। 

'পাধীব ভোভ' কবিতাটি সার্থক বর্ণনাম্ক কবিত'। পাখীদের চুল দেহ- 
হিল্লোল, চঞ্চতে চঞ্চতে খোচাখুচি ও হিংসা, শেষে বিবাছদর পর আবার 
শান্তার ও নৃত্য প্রতি সুন্দর বর্ণনা কর' হইয়াছে । খাতা কবিভায় সীমারের 
ক্যাবিন ও তাহার উপব জীবন-যাত্রাব পুঙ্খান্ুপুখ বর্ণনা দির শেষে উহাকে স্বপু 
বলিয়া উডাইয' দেওয়ায় সবাঙ্গীণ ও পররপূর্ণ রসবোধে বিদ্ব ঘটিয়াছে। 

'নমর়হাবা' নাতম দীর্ঘ কবিভাটিতে রপকচ্ছলে বঙ্গ হইয়াছে যে, শিল্পীর শিল্প 
যেকালেবই হাঁক ন বেন, তাহাব মূলা ন& হয় না। বর্তমান কর্তৃক উপেক্গিন 
এক শিল্পী তাহার প্রাচীন শিল্প-সন্তার লইয়া এক ভূত্তডে পোডে। বাণ্ডিতে ছাশ্রয় 
গ্রহণ কবির়' দিন কাটাইতেছিল। ধেষে কালপুরুষেব লি"হদ্বার হইতে দেববাগ 
শুনিতে পাইল, বে, শিল্পীর হট নিহা-কালের-কেবল চিরপুবাতন নব নব ঘুখে 
নব নব রূপ পরিগ্রহ করে, পুবানে। নে শতুন আলোয় জাগল নতুন কালে'। এই 
কবিতায় একটা অতি প্রাচীন ও ভৃতুডে আবহাওয়া বচনায় কবির যথেই কৃতি 
প্রকাশ পাইয়াছে। 


৩৮ 


'সবজাতক 
( ৫বশাখ, ১ ১৩৪৭) 


'নবজাতক' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন) 

“আমার কাব্যের খতুপরিবর্তন ঘটেছে বার বারে। প্রাফই সেই ঘটে নিজের লক্ষ্যে । কালে 
কালে ফুলের ফদল বদল হতে থাকে তপন দৌমাছদের মধু জোগান ন£ল পথ নেঘ। ফুল চোদে 
দেখবার পূর্নেই মৌমাছি ফুলগন্ের 'সুগ্্ন নির্দেশ পায চারিদেকের ভাগযাঘ। যারা ভোগ করে এই মধু 
তার! এই বিশিষ্টতা টের পায় শ্বাদে কাব্যে এই ষ্বে হাওয়া] বদন থেকে স্থষ্টিবদল এ তো স্বাভাণিক, 
এমনি ম্বাভাবক যে এর কাজ হোতে থাকে মন্যমনে । কবর এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে 
থেকে সমদ্দারের কাছে এর প্রবণত। ধর! পড়ে। হয়তে-ত'এরা বনন্থের ফুল নয, এরা হয়তে। প্রো? 
ধড়ন সনল, বারে থেকে মন ভোরাবার দিকে এদের উপাদীন্ঘ । ভিতবের মননগা অভিজ্ঞত! এদের 
পেয়ে বদেহে। তাই যনি না হবে তাহলে ব্যর্থ হবে পর্রণত বনের প্রেরণ1১**** 


কবির কাব্যে যে ঝতুপরিব ন ঘটেছে বারে বারে» একথা খুবই ঠিক । তাহাব 
দীর্ঘ সাহিত্য-নাধনার নানা রপেব সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে আমাদের-__ নানা খতুর 
বহু-বিচিত্র ফলল আমর। পাইয়াছি। এই “ভিতরের মননজ।ত অভিজ্ঞতা "পুষ্ট 
প্রৌঢ় খতুর ফসল আমবা বলাকা? হইতে পুনশ্চ-শেষদপ্তক-পত্রপুট-হ্যামলীর মধ্য 
দিয়া নানা পধায়ে নানা রূপে পাইদ্াছি। বর্তমান পর্যায়ে কবি এই নবতম 
ফললেব দিকে আমাদের পৃস্থী আকষণ স্স্য়াছেন। 

কবি ভীহার কাব্যকে নবজাতক" নাম দিরাছেন। এই নৃতন কাব্যে কি 
নৃতনত্ব আছে, তাহ] দেখিবার বিষয়। কবিতাগুলি আলোচনা করিলে ছুইটি 
ভাবধারা একটু নৃতন বলিয়া মনে হর। প্রথম বর্তমান ধনসঞ্চয়নবন্থ, পবস্বলোভী 
নায় ও মনুষ্য হপীড়ক উদ্ধত রাষ্ট্র ও সমাজ এবং অথগৃরু, সভ্যতার বীভত্সতা ও 
ধ্ংসলীলার উপর কবির ত্বণা প্রকাশ পাইয়াছে। ছিনি আশা করিতেছেন 
যে, শীপ্রই এই পৃথিবীব্যাপী মানবের ছুঃখ-ছুর্শার দিন শেষ হইবে, তাহারা 
নৃতন জীবন ও নৃতন আলোক পাইবে এবং এহ অমক্ষপের সঙ্গে সংগ্রামের 
জন্য নবযুগের মাণরের বৃহত্তম ও  ভ্তম আদর্শের আব্।ব 'হইবে। সেই 
নবজাতক নৃতন প্রভাতে মুক্তির আলো বহন করিয়া ,আনিবে। মৃত্যুর পূে 
“এ মহামানব আসে' গানটিতেও কবি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীক়, 
বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক উপকরণকে তিনি কাব্য-সৌন্দষে অভিষিক্ত করিয়াছেন, 
প্রয়োজনের 7,নিসকে সৌন্দধলোঁকে উন্নীত করিয়াছেন। এই ছুই দিক 


৬৩৮ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


[দয়া এই কাব্যে একটা নৃতনহেব আভাস পাওয়া যায়। কবিব বিশ্বাস আগামী 
যুগেব মানবেব মধ্যে এই হানাহানি ও রক্তপাতেব পর শান্তি ও মিলনের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

তবে এগুলি কি কবিব পক্ষে সত্যই নৃতন? বহুদিন হইতেই তিনি বর্তমান 
সভাতাৰ মন্ুষ্যত্ব্বংসী বর্ধর স্বরূপের বিরুদ্ধে নানা কথ! বলিয়াছেন। ইয়োবোপ 
ও আমেবিকায় তিনি বহু বক্তৃতায় এ কথা বলিয়াছেন, তাহার বহু প্রবন্ধেও ইহার 
উল্লেখ আছে। নান! মাবণাস্্বের প্রয়োগে এশিয়ার ও ইয়োরোপের স্থানে স্থানে যে 
হত্যা ও ধ্ৰংমের লীপা চলিতেছিল, তাহাতে কবির মনোবেদনা যে অপরিসীম 
হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক । তাবপর কবি চিবদিন শান্তির উপাসক ও অবিনশ্বব 
মানবতায় বিশ্বাসী, পৃথিবীব সমন্ত শান্তিকামীদেব মতো তিনিও বিশ্বাস করেন 
যে জগতে একদিন স্বর্গবাজ্য নামিয়া আসিবে , সেই ভাবী ন্বর্গবাজ্োব অগ্রদূতকে 
বন্দনা করিবার কল্পনাও তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক কবি-মানসের ভাবপরম্পরা 
হিনাৰে ইহাতে খুবই একটা নৃতনত্ব নাই। ইহা পূর্বভাবেবই একটা রূপ-প্রকাশ। 

কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সেব কবিতাগুলির মধ্যে নৃতন সমাজ-চেতন", 
ধহন্তব জনমানস-চেতনা বাস্তব-চেতনাঁ প্রন্থতি লক্ষ্য করিয়াছেন। অবশ্থ গত 
মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় মান্তষের অশেষ দুর্গত, দুর্বলেব উপর সবলের পীড়ন, 
অপরিমেয় ধনলোভ ও বাঙ্ালোভে লক্ষ লক্ষ সাধাবণ লোকের বলি প্রভৃতিতে 
কবি মনোবেদনা পাইয়াছেন , এই সব সমসাময়িক ঘটনার কবিচিত্তের বিক্ষোভ 
প্রকাশিত হইয়াছে ঠাহাব কাব্যে। কিন্তু বর্তমানে এই কথাগ্চলি একটি নিদিষ্ট 
মতবাদের আহ্থবঙ্গিক ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কবির পক্ষে এই প্রকার 
চেতনা কোনো নবলব জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গীর তাগিদে নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বিক্ষোভ 
ও প্রতিবাদ কোনো রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হয় নাই, সকল লোকে 
সমান ধনের অধিকারী নয় বলিয়া কবির এ বেদন! ব' প্রতিবাদ নয়) কৰিব 
বেদন' সকল মানুষের হাদ্মবিহরী যে শিত্যা-মানব, ধাহার প্রকাশ জ্ঞানে, প্রেমে, 
ভায়ে, সতভা-মানবতার চরম উতকর্ষে, ভীহারহই অবমাননায়, তাহারই লাঞ্চনায়। 
সেই বৃহদর বোণের ক্ষেত্রে, সেই আাধাশ্মিক কোর ক্ষেত্রে তিনি সকল মান্তষের 
নমত। কামনা করেন। শহাই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ। পূর্বে এ বিষয়ে 
বিস্বত আলোচনা কলা হইয়াছে । কেবল শেষ বয়সে নয়, চিরকালই মান্থষেব 
উপর অত্যাচার ও পীড়নে কবির মন উষ্লেজিত হইয়াছে । অসভ্য আফ্রিকাবাসীব 
উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের সংবাদই “এবার ফিয়াও মোরে" কবিতার প্রেরণা । 
জাপিঘ্ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ক্ষোভ তাহার উপাধি-ত্যাগে অভিব্যক্ত। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬৩৯ 


সামাজিক, রাষ্্নৈতিক, সকল প্রকার বন্ধন ও পীন়্ন হইতে স্তরায্মার মুক্তিউ 
তাহার আাদর্শ। আর বাস্তব-চেতনা রবীন্্রনাথের মধ্যে কমবেশি প্রায় সময়েই 
উপস্থিত আছে । বাস্তবের ভিভির উপরই তাহার ভাবের কাঠামে। নিয়িত 
হইয়াছে। শীমাব মধ্য দিমাউ উআাহাব কাছে অসীমেব প্রকাশ হইয়াছে। 
নরনারীর রূপবর্ণনা ও প্রকৃতির ব্রপবর্ণন কবির যথাযথ ও পুষঙ্থান্থপুঙ্খভাবে 
করিয়াছেন, ভবে তাহ[ব মধ্যে ভিনি অলীষ ভাবলোকের ছাযাপতি কবিয়াছেন 

তারপর গগ্কবিতাব যুগ হইতে এ পদস্ত কতে। নগণ্য প্রাঞ্চতিক দৃশ্টের চিত্র তাহার 
কথার ক্যামেরাতে ধব। পড়িয়্াছে_নেড়ী কুকুর হইতে খালিধ, বেজি পর্যন্তও 
তাহাব কাব্যাঙ্গনে আনন পাতি বলিহাছে। 

কিন্তু একথা সর্দ। মনে রাখ। প্রম্মোজন যে তাহার কবি-মাঁনস একান্ভাবে 
ভ[বধমী--তাহাব নিভেব কথাতেই তিনি জন্মরোম্যার্টিক' | রোমার্টিসিলমের 
প্রধান ঠবশিষ্ায হইতেছে বান্তবকে বাদ দেওয়া নঘ-বান্তবকে পরিশুদ্ধ করা, সুন্দর 
৪ নুহত্তবভবে রূপ দেওদু।। করব বাস্তবকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত তাহাব উপরে 
ভাহার ভাব-কল্পনাব প্রলেপ দেবা তাহার মনোমত মৃতি গড়িরাছেন ! গগ্ভা- 
কবিতাব যশ হইতে "লানাই" পর্যস্ত আমর! দেখিব তীহাব কোনো বাস্তব বর্ণনাই 
খাটি বিয্মালিস্টিকের বর্ণনা নয়--নানা ভাবের লম্বমান আলোছাফ্জায খচিত সেই 
বাস্তব নৃতন রূপ ধর্বছ়াছে। উদ্োস্তাহাভ, বেতাব ব' ইষ্টশানও তাহাব কল্পনার 
বাজে সৌন্দমযমগুলের মধ্যে উত্ভিয়া বনিহ।ছে। স্বতরাং রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের 
কাব্যে মান্ষের কথ' শুনিলেই তাহার সমাক্ততাম্ত্রিক ্নোভাব ধারণা করা বা 
দু-একটি আধুনিক কালে জিনিসের নাম শুটি নই তাহার শেষকালে 
বিয্ালিজমের দিক মতিগতি ফিবিফ্াছে মনে করা সংগত নয় । 

নবজাতক" কাঁবো কবি কথিত “শ্ষ্ট-বদল” খুব বেশি রকম চোখে পড়ে না। 
দুই চারিটি কবিতাস্গ একটা নৃতন আরম্তের স্থচনা দেখা যায় বটে, কিন্ত তাহা 
অগ্রসর বা পবিণতিপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহাব পূর্ববতী ও পববতী গ্রন্থের ভাবধারার 
সহিত সাদৃশ্বঘুক্ত ন্ছ কবিতা এই গ্রন্থে আছে। 

এই গ্রস্বধাশি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি +২ কয়টি ভাবধারার কবিতা 
দেখা যায়, | 

(১) বঙমান মন্থযা নাশ সভ্যতার প্রতি স্বণা ও গা যুগেব নূতন আদর্শের 
আবির্ভাব-প্রার্থনা,__পপ্রাশ্চিন', নিবজাতিক? প্রস্ৃতি 

. ,(২) "বর্তমান সভাতার যান্ত্রিক উপকরণকে গগন 

'সাড়ে ন'টা', নিস্টেশন' প্রভৃতি । 


৬৪০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


(৩) কোনো খণ্ড বাস্তবদৃশ্ত বা ঘটনার মধ্যে গভীব সত্যেব ব্যঞ্জনা,_ “অস্পষ্ট, 
'এপাবে-ওপাবে", “বাত্রি প্রজাপতি" প্রভৃতি । 

(৪) বিশ্ববহশ্তজিজ্ঞাসা, _-৫কেন' প্রি বাতেব গাড়ি, হহিন্ুস্থান” 
বাজপুতানা' ৷ 

(৫) কবিব ব্যক্তিগত জীবন পধালোচনা,--%শষ পুষ্টি, “ভাগ্যরাজ্য', “জবাব- 
দিহি", “জন্মদিন', 'বোম্যার্টিক" 'অবজিত'", €শষ হিসাব, “জয়ধ্বনি', “শেষবেলা?। 
'ূপ-বিবপ', "শেষ কথা? প্রভৃতি । 


(১) প্রারশ্চিন্ত' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, এভাপশালী ও দলিত-পিষ্ট, 
দুর্বল, ভূবিভোজী ও ক্ষুধাতুবদেব নিদারুণ সংগ্রামে, পাপেব ছুর্দহন তাপে, পৃথিবীতে 
আজ ভূমিকম্পে স্থষ্ট হইয়াছে , নবমাংসাশীবা বক্তপঙ্কে পৃথিবীকে কলুষিঠ 
কবিয়াঁছে। কিন্ধ এই ধ্বংসলীলাব শেষে পাথবীতে আবাব শান্ত জাগিয়া উঠিবে,__ 

যর্দ এ ভুবনে থাকে আছো িজ 
কণ্যাণ শক্তির 
ভীষণ ফ্জ প্রাশ্চৈনত 
পূর্ণ করিযা শেষে 
নৃতন জীবন নুতন আলোকে 
জাগিবে নৃতন কেশ ॥ 

কবি আশা কবেন, এই অমঙ্গলেব সঙ্গে সংগ্রমেব ভন্ত নবধুগেব নৃতন মানব 
নৃতন আদর্শ লইয়া এই বক্তপ্লাবিত ধবণীতে আবাব ্াপ্তিতীর্থ বচনা কবিবে। 
তিনি তাহাবই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, 

নবীন আগন্ধক, 
নব যুগ তবধাত্রার পথে 
চেয়ে আছে উৎস্থক। 
গার্জকে তোমার অলিখিত নাম 
আমর! হেড়াই খুন 
আগামী প্রাতের শুকতারা সম 
নেপথ্যে আছে বুরি। 
মানবের শিশ্) বারে বারে আনে 
_. চির-মস্থাসবাণ, 
নুতন প্রভাতে মুক্তির আলো 
বুঝিবা দিতেছে আনি ॥ (নবজাতক) 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬৪৩ 


(২) পক্ষী-মানব বর্তমান যাত্তিকযুগের একটা প্রতিবাদ। পূর্বে কেবলমাত্র 
পাখীর! আকাশে উড়িত। গগন, পবন ও মেঘের তাহারা স্বাভাবিক সঙ্গী ছিল। 
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান আকাশের স্বরে বাধা ছিল। মহাকাশের 
মহাশান্তির সহিত তাহারা এক ছন্দে গাথ| ছিল। কিন্ত আজ মানুষের স্পর্ধ। 
ছুই পাখা মেলিয়া কর্কশ গর্জনে আকাশের শান্তি নষ্ট করিতেছে এবং হিংসা ও 
মৃত্যুর অনল ঢালিতেছে। আকাশে আজ আর দেবতার আসন পাতা নাই। 
তাই কবি এই গর্বোদ্ধত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ধ্বংস কামনা করিতেছেন। 
কাব্যাংশে কবিতাটি সার্থক । 

দেবত1 যেখায় পাতিবে আসনপানি 
যদ ভার হাই কোংনাথানে নাই 
ভবে, হে বজ্ত্রপাণি, 
এই ইতিহাসের শেন অধ্যায়তলে 
রদ্রের বাণ দিক দাড়ি টানি 
প্রলয়ের রোযানলে ॥ 
'র্ ধরার এই প্রার্থনা শুন, 
গ্যামবনবী'থ পাখিদের গীতি 
সার্থক হোক পুন ॥ 

“সাড়ে ন'টা' কবিতাটি চমৎকার | বেতারের গান কবির নিকট মনে হইতেছে 
যেন কোনো স্থদূর আদর্শলোকের এক অভিসারকা, গিরি-নদী-সমূত্র, যুদ্ধ-ৃত্যু 
উপেক্ষা করিয়া রাগিণীর দীপশিখা হাতে করিয়া একাকিণা 'ভিসারে আসিতেছে। 
যক্ষের বিরহগাথা মেঘদৃতও এরূপ কালের সমস্ত বিপ্লব উপেক্ষা করিয়া চিরন্তন 
ভামিয়া আসিতেছে। 

সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জ্য়েনী ছিল সমুজ্জবল 
জীবনে উচ্ছল, 
ওর মাঝে ভার কোনে! আলো! পড়ে নাই। 
রাঙ্তার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই ' 
যুগ যুগ হয়ে এল পার 
কালের বিপ্লব বেয়ে, কো চিহ্ন আনে নাই তার" 
বিপুল বিশ্বের মুখরতা 
উবার প্লোকের পটে স্তব্ধ; করে দিল সব কথ! ॥ 
নিতান্ত গগ্ভমন্ঘ একটা ঠবজ্ঞানিক ব্যাপারকে কবি কল্পনার আগুনে গলাইয়া 


উৎকৃষ্ট কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 
6১ 


৬৪২ রবীক্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


(৩) “অস্পষ্ট কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, বাস্তব ও কল্পনায় মিলিয়া বস্ত- 
চেতনা সম্পূর্ণ হয়। 


বুদ্ধি যাহারে মিছে ব'লে হানে 

নে যে সত্যের মূলে 
আপন গোপন রসসঞ্চারে 

ভরিছে ফসলে ফুলে । 
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে 

ফেলিছে রঙিন ছায়!, 
বাস্তব যত শিকল গড়িছে, 

গেলেনা গন্ডিছে মায় ॥ 


এপারে-ওপারে' কবিতাঘ রাস্তার একপাশে নাধারণ ব।ডালীর জীবনযাত্র", 
তাহার মামুলী ও অগভীর চাপচলন এবং নিষ্নপ্তরের ামোদ-আহ্লাদের সহিত 
অপরপারে কবির গম্ভীর, নিঃসঙ্গ, দার্শনিক তর/লোচনাব জীবনের তুপনা করিয়া 
কবি পূর্বোক্ত জীবনের সহজ সরল প্রাণপ্রবাহেব ভন্য আকাঙ্ঞ্কা করিমাছেন। 

রাত্রি' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে রাত্রির মধ্যে একটা আছিম অস্পইতা 
একটা মায়া ও কামনার আবিলতা যেন লুকানে। আছে। দিনের স্পষ্টতা, 
নিঃসংশয়ত| ও শুভ্রত! যেন উহার মধ্যে নাই । তাইরাত্রিব প্রতি মনেব একটা 
স্বাভাবিক বিহ্ৃষ্কা আছে» 


নিজেরে ধিক্কার পিষে মন বালে ওঠ, 
নহ নহি গানি নতি অপূণ হটির 
সমুদ্রের পঙ্কলোকে শন্ধ ত্র 
অধশ্,ট শক্ত যার বিহ্বল হা-বিলালী নাহাল 
তরলে নিমগ্ন অনুঙ্গণ | 
মি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীঙ্ষিত 
কঠিন মাটির পরে 
প্রতি পদক্ষেপ যার 
আপনারে ভয় করে চলা | 


(৪) কবিবিশ্বস্থ্ীয়ারার রহস্য চিন্তা করিতেছেন “কেন' কবিতান্ব। এইযে 
গ্রহনক্ষত্র ও মাহ্থব একবার স্থ্ হইতেছে আবার লীন হইতেছে, মহাক!ল যে এই 


স্্টিকে একবার বা হাতে আর একবার ভান হাতে লইয়া পাশা খেলিতেছেন, 
ইহার কারণ কি? 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৬৪৩ 


প্রশ্ন কবিতাতেও কতকট! এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । এই যে গ্রহ-নক্ষত্র 
অনন্তকাল আকাশে চক্রাকারে ঘুরিতেছে কাহাকে কেন্দ্র করিয়া, আর কেমন 
করিয়াই বা “আমি” নামে এই সন্তাটির উদ্ভব হইল। এই অজ্ঞেয়ক্কৃষ্টি “আমি” 
আবার অজ্ঞ্েঘ় অদৃশ্তে চলিয়া যাইবে । 

“হিন্ুস্থান' কবিতাদ্ধ কবি বলিতেছেন যে, কালের মন্তর-দগ্ডাঘাতে হিন্ুস্থানের 
বুকের উপর অন্রভেদী প্রাসাদের ফেনপুগ্ধ গড়িরা উঠিরাছে, লক্্মী-অলক্ষ্মী, শুভ- 
অশুভের বিচিত্র আলপনা চিত্রিত হইয়াছে, যে স্থানে এশ্বর্ধেব মশাল জলিয়াছিল 
আবার ক্ষধিতের অন্রথাপিও লুগ্ঠিত হইরাছিল, সেই স্থানে আজ পীড়িত ও পীড়ন- 
কারীর বিরাট কবর বিস্তৃত হইয়াছে; তাহাদের বহু শতাব্দীর মান-অপমানের 
একজে অবসান হইয়াছে । 

:.. ভ্রু প্রতাপের ছাথা দেখা দা্ন যমুনায় 
প্রেঠের আহবান বহি চলে যায, 
বলে যাব 
আারো ছাযা ঘনাইছে অস্থদিগন্থের 
জীর্ণনুগান্তের ॥ 

'বাজপুতানাছে কবি বলিতেছেন বে, রাজপুতানা পূর্ব গৌরবের সমস্ত সম্পদ 
হারাহমা শ্মশানভস্মের মতে। পড়িয়া থাকিয়া কেবল নমালোচকের কৌতুকদৃ্টির 
দ্বারা পলে পলে মর্পিন হইতেছে । তার চেয়ে রাজপুতানা একেবারে ধরাবক্ষ 
হইতে নিশ্চিত হইলে হালো হইত। 

তাই ভাবি, হে রাজপুহানা, 
কেন তুম মানিলে না যথাকালে প্রলযের মানা, 
লিলে ন| বিনষ্ট শেষ শ্বগলোক 
ভাশতার চোখ 
কৌতুকের দৃষ্টপাতে পলে পলে করে যে মলিন । 
শংকরের তৃতীয় নয়ন হতে 
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহর তাল”ছ। 

(৫) ভাগাবাজ্য' কবিতায় কবি অতি গভীরভাবে আম্মবিশে ষণ্‌. করিতেছেন । 
আন্জা কবির ভাগারাঁজ্ের একধারে 'অপমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা, ছরাশা, কামনার 
আদিম রক্তরাগ স্তপীকৃত আছে । নিজের যে পুণ্রতার মতি তিনি আকিয়াহিলেন 
তাহা অসমাপ্ত রহিমা, পূর্ণ শিন্নসাপনার চেষ্টাও থামিয়া গিয়াছে। 

'জন্মদিন' কবিতার বক্তবা এই যে, জনতা! বাক্তি-রবীন্দ্রনাথকে নানা অলংকার 


দিয়া সাজাইলেও লুন্ধ ধুলির গ্রাস হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 


৬৪৪ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


তোমাদের জনতার থেল৷ 
রচিল যে পুতুলিরে 
সে কি লুন্ধ বিরাট ধুলিরে 
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে। 
এ' কথ! কল্পন!। করে! যবে 
তখন আমার 
আপন গোপন রূপকার 
হাসেন কি আখিকোণে 
সে কথাই ভাবি আজ মনে। 
'রোম্যার্টিক' কবিতায় কবি তাহার কবি-মানসেব সত্য পরিচয় দিয়াছেন, 
আমারে বলে যে ওর রোমাণ্টিক। 
সে কথা মানিয়া লই 
রসভীর্ঘপথের পথক। 
মোর উত্রীযে 
রও লাগায়েছি প্রিযে। 
যে কল্পলোকের কেজ্ছে তোমারে বসাউ 
ধুলি-আবরণ তার সযত্তু খসাই, 
আম নিজে স্কট করি তারে। 
ফাকি দিয়ে বিধাতারে, 
কাকশাল! হতে ঠার চুরি করে আনি রঙ রস, 
আনি ঠারি জাদুর পরশ । 
তানি তার অনেকটা মায়, 
অনেকটা ছায়া । 
আমারে শুধাও যবে-_-এরে কু বলে বানস্ত বক? 
আমি বলি--কখনে। না, আমি রোমাণ্টিক। 


“জয়ধ্বনি” কবিতায় কবি নিজের ছুর্বলতা ও ক্রটি অকপটে শ্বীকার 


করিতেছেন, 
* বলিবার বার 
পতন হয়েনে যাত্রাপথে , 
₹গ্র মনোরথে, 
বায়ে বারে পাপ 


ললাটে লেপিয়। গেছে কলম্ের ছাপ; 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৬৪৫ 


মানুষের অসম্মান ছুবিষহ দুখে 
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সন্মুখে, 
ছুটিনি করিতে প্রতিকার 
চিরলগ্র আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার। 
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহম্ লক্ষণ 
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ, 
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু 
উপহাস করি নাই কহু। 


আজ মৃত্যুর সক্মুখে দণ্ডায়মান কবির অকপট আম্ম-সমালোচনা চলিয়াছে। 

পিপ-বিরূপ' কবিতায় কৰি বলিতেছেন যে তাহার কাব্য চিরকাল স্বন্দরের 
উপাসনা করিয়াছে, তাহার "স্কুমারী লেখনী" পরুষ, উৎকট ও নিষ্ঠরকে আপন 
চিত্র'।পায় সঞ্চয় করে নাই, তাই তাহার সংগীতে তালভঙ্গ হইয়াছে । কারণ 
ন্থন্বব ও কুৎসিত", "রূপ ও বিরূপে"র নৃতাই স্্িরক্গভূমে চিরকাল চলিতেছে। 
একটাকে বাদ দিলে সংগীত পবিপূর্ণ হয় না । সেজন্য কবির শেষ প্রার্থনা,__ 


তাই আজ বেদমন্ত্রে, হে বনী, তোমার করি স্তব, 
তব মন্তুরব 
কক প্রহ্থযদান, 
রৌদ্রী রাগিণার দক্ষ নিয়ে যাক মোর শেষ গান, 
আকা-শম রন্ে, রক্ধো, 
রূঢড পৌকষের ছন্দে 
ক্তাগডক হুংকার, 
বাণ-বিলাসীর কানে ব্যক্ত তোক ভৎসন! তোমার। 


«“শেষকথা' কবিতাটি বিদায়েব প্রশান্তি ও স্তক বেদনায় করুণ-মধুর,_ 


এ ঘরে ফুরাল খেলা 
এল ত্বার কধিবার নেল!। 


“জানি না ুঝিব কি ন। বধের সীমাঘ সীমায় 
শুত্রে আর কালিমায় 
কেন এই আগা আর যাওয়।, 
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া ॥ 
জানি না এ আজিকার মুছে-ফেল! ছবি 
আবার নতুন রঙে আকিব কি তুমি শিল্পী কবি! 


৩৯ 


সানাই 
(আষাঢ়, ১৩৪৭) 


ক্িধারা ও মানবসত্তার তত্বনিকূপণ, আসন্ন মৃত্যুর পটভ্মিকায় জীবন ও 
মৃত্যুকে পুনঃ পুনঃ পর্যালোচন ও নানা গভীর দার্শনিক চিন্তার জটিলতা হইতে 
অশেকটা মুক্ত হইয়া কবি আবার তাহার স্বচ্ছন্দ ও সহজ কল্পনার লীলার মধ্যে 
নামিয়া আসিয়াছেন “সানাই” কাব্যগ্রস্থে। যে স্বাভাবিক স্থর ও ছন্দে তাহার 
ভাবনা-কামনা-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে গীতিকাবোর 
সবর ও ছন্দ। গীতিকাবোর নেই ভঙ্গী ও স্ব 'সানাই'-এ অনেকখানি ফিরিয়া 
আসিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের ভগৎ ও জীবনেব সৌন্বয-মাধুষ-প্রেমের যুগটি যেন 
আবার চোখে পড়িতেছে এবং বিদায়-বেলার গোধূর্ল-আলোর ছায়া সেই পুরাতন 
প্রেম ও মাধুধের স্বতিকে অপরূপ ন্বপ্রমায়ার মণ্ডিত করির়াছে । বহুকালবিস্বত 
তাহার কাব্যরসোত্সারিণী লীলাসঙ্গিনীকে মনে পড়িশছে। কিন্ধ আজ আর 
তাহার সে বেশ নাই, সে লল৷ নাই। মহাকালের তাগুবনত্যে সেই সুন্দরী 
নতিনীর “ঝংকৃত কিছ্কিণী' হিন্প হইয়াছে, 'সীমন্তেরকমীথি' ও কঠহার চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়িঘাছে,_ 

আহরণশুশ্য রূপ 
বোবা হযে মাছে করি চুপ, 
ভীষণ রিশ্তহ। তার 
উৎস্থক চক্র পরে হানিত্ছ আবাত অবজ্ঞার। 
নিষ্ঠুর নৃতোর ছন্দে, মুগ্ধ হস্তে গাথা পুষ্পাল! 
বিশ্বস্ত দলিত দলে বিবীর্ণ করছে রঙ্গশালা | 
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায় 
যেপাজখানায় 
মুক্ত হোত রসের প্লাবন 
মত্ততার শেষ পালা আঙ্গি সে করিল উদ্যাপন। 
(বিশ্লৰ) 
ডমরুধ্বনির মধ্যে তাহার গলিত কক্কণে আজ নূতন সংকেত বিচ্ছুরিত 
হইতেছে। এনা 
যে লীলাসঙ্গিনীকে তিনি 'পরিশেষ' হইতেই বিদায় দিয়াছিলেন তাহাকে 
প্ররণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সে তে আর নেদিনের সে নয়, তিনিও আর 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৬৪৭ 


সেদিনের তিনি নন। কাল উাহাকে আর তাহার প্রিয়াকে আজ ভিন্নরূপে 
গড়িয়াছে ৷ সেই সৌন্দর্ষ-মাধুর্ষের জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাসের হুক্ধ ছায়া 'নানাই'-এর 


অনেকগুলি কবিভাকে করুণ-মপুর করিয়াছে । এই দিক দিয়া পূরবী'র সঙ্গে 
ইহার কিছু সাদৃশ্ট আছে । 


ধষি রবীন্দ্রনাথের নয়, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের নয়, কবি রবীন্দ্রনাথের এই 
'নানাই" গ্রস্থই শেষ দান। তাহার অপ্যান্স-নাপনা ও কাব্য-সাধনা ছুইটি প্রপান 
অন্বভতিকে কেন্দ্র করিয়া উতনারিত হইয়াছে-_একটি লীলাবাদের অন্ত, 
অপর লৌন্র্ধ ৪ প্রেমেব অন্টভূতি। 'দৃবের গান” ও কর্ণধার" কবিভায় 
প্রথমটির একট ক্গ'ণ আভাল ৪ বহু কবিতার দ্বিতীছটির পরিচয় দিরা রবীন্দ্রনাথ 
বিদা লইলেন ।* এই গ্রন্থে রঠিল তাহার শেষপরিচয়। 


'এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলি" দেই অভিপারিকা আজ আনিয়াছে 


বটে ডালিতে পুস্প-অর্থা নাজাইঘ" কিন্ত রি বর তাহা গ্রহণ করিবার কোনো 
স্মত। নাই | 


হে দহ, এনেছ তাজ গন্ধে তব যে ক্তুর বাণ 
নাম তার নাহি জানি। 
মৃত্তা মন্দকারময় 
প্রব্যাপ্ত হযে আছে আনন তাহার পরিচয | 
তারি 


বরমালাধানি পরাইফা দাও মোর গণ্ল 


স্তমিতনন্দত্র এত শীরবের সভাঙ্গ' ল 
এই তব শেষে জভিসারে 
ধর€'র পারে 


মিলন ঘটাযে যাও অঙ্ানার সাথে 
অগ্হীন রাতে ॥ (শেষ অভিসার ) 


'দুবেব গান' কবিতীয় কবি বলিতেছেন, কোন দু দূরবানী এক অজানা নিশথ- 
রাত্রে তাহাব আবন-চেতনাকে এই মর্তো পাঠাইল হল ॥ এ জগতে আলিয়া সেই 
অজানার বিরহবেদনাই তিনি চিরকাল অন্ঠভব ক'রয়্াছেন। সরুল কথায় সকল 
গানে তিনি সেই দূরের অজানাকে শজিয়াছেন_তাহার স্বপ্ন দেখিয়াছেন,__ 


মোর জন্মকাংল 
নিশীথে মে কে মোরে ভাসা 
দীপ-জ্বালা ডেলাখানি নামহার। অদৃপ্বের পানে 
আজিও চলেছি তার টানে। 


৬৪৮ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


বাসাহার। মোর মন 
তারার আলোতে কোন্‌ অধরাকে করে অগ্বেষণ 
পথে পথে 
দূরের জগতে। 
ওগো! দূরবাদী, 
কে গুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাশি, 
অকারণ বেদনার ভৈরবীর হরে 
চেনার সীমান। হ'তে দুরে 
যার গান কক্ষচ্যুত তার! 
চিররাত্রি আকাশেতে খু'ঁজিছে কিনাপ। ॥ 


“কর্ণধার' কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে তাহার জীব্ন-তরণীর কর্ণধার 
জোয়ারের মুখে এই তরীখানি ভাসাইয়৷ দিয়াছিলেন, আবাব মৃত্যুভাটায় কোথায় 
অজানা, রহস্যময় স্থানে লইয়া যাইবেন। ভাটার মুখে জীবন-সন্ধ্যার গোখুলিতে 
সমস্ত জগত স্বপ্রময় বলিদ্া মনে হর । অন্ধকারের মধ্যে বিরহের বেহাগ রাগিণী 
বাজে, নিঃশব্দ রাত্রির বিষণ্ন গান্তীধের মধ্যে চিবন্তন বিবাট মনের বিরহগান 
ধ্বনিত হয়। যখন জীবন ও মৃত্ার সীমাবেখ| বিলুপু হইয়া যায় এবং তাহার 
কর্ণধার “অন্তিম যাত্রাব' 'পাল' উপের্ব তুলিয়া দেন, তৃগন তিনি সেই জ্যোতির্ষয় 
অচিন্তযকে অসীম অন্ধকার বলিয়া ব্যক্ত করিতে চাহেন। কর্ণধার এই মৃত্তা-ভাটায় 
জীবনতরী কোন্*রহশ্যময় ঘাটে লইয়। যাইতেছে ন,_ 


গে! আমার লীলার কর্ণধার, 
ভীবনতরী মৃত্যুভাটায় 
কোথায় করে! পার। 
নীল আকাশের মৌনগানি 
আনে দুরের দৈববাণ, 
গান করে দিন উদ্দেশহীন 
অকৃল শুগ্যতার। 
তুমি ওগে! লীলার কর্ণধার, 
রক্কে বাজাও বুভম্পময় 
মন্থর ঝংকার ॥ 


'লানাই”-এর মধ্যে মোটামুটি এই সব ভাবের কবিতা লক্ষ্য কর! যায়, 


(ক) কোনো ঘটনা দৃশ্য বা স্বতি-চিত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার মধো গভীর 
ভাব ও সতেযাপলব্ি,--“সানাই", “অনন্থয়াঃ, “অপঘাত', পরিচয়", "মানসী' প্রভৃতি । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬৪৯ 

(খ) প্রেমমূলক,__“মায়া”, “অদেয়', “আহ্বান”, “শেষ কথা”, “অত্যুক্তি” “নারী”, 
“দূরবতিনী”, “অসম্ভব”, 'গানের মন্ত্র ইত্যাদি । 

(গ) মনের ক্ষণিক অনুভূতি বা কল্পনার রডীন খেয়ালের সুক্ষ, ব্যঞ্ধনামুখর 
রূপায়ণ»__“অনাবৃষ্টিঃ “নতুন রঙ", 'গানের খেয়া”, “অথবা”, “বিদায়, "যাবার আগে, 
পূর্ণ” কপণা» ছায়াছবি", “দেওয়া নেওয়া, “ছ্িধা', “আধোজাগা”, 'ভাঙন”, গানের 
জাল”, “মরীয়া”, 'গান', 'বাণীহারা, ইত্যাদি । 

(ক) এই শ্রেণীব হ্থদূরের রহস্যমপ্ডিত এ গৃঢতম সত্যের ব্যৰনামুখর 
কবিতাপগুলি রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্ধায়ে অপূর্ব মাধুর্ব ও উজ্জলতাযম আমাদিগকে 
মুগ্ধ কবে। কবিব অসামান্য রোমাট্টিক প্রতিভা কঠিন নীরস বাস্তবকে অনীম 
ভাবলোকে লইয়ঃ গিয়াছে, লোহাকে কবিয়াছে সোনা, ধূলিকণাকে পবিণত 
কবিয়াছে অমৃত বিন্দুতে | এই ভাবধর্মেব নিবিডতা ও গভীরতা শেষেব দিকের 
কাব্যে ক্রমেই বেশি হইয়াছে । 

এই গ্রস্থেব “সানাই কবিতাটি এই শ্রেণীব কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । সেই 
কবিতা হইতেই বোধ হয় এই গ্রস্থেব নাম হইয়াছে “সানাই” । বিবাহ-বাডির 
ভোজেব আয়োজন, অতিথিদেব লোভ, চ।কব-বাকর ও কমীঁদেব উধ্বশ্বাস ছুটাছুটি, 
পাবিপাশ্বিকেব কু্তা৮ধানেব কলেব ধেোয়া ও ধানপচানিব গন্ধ প্রভৃতিব মধ্যে 
যখন সানাই বাচ্ভিয়া উঠিল, তখন এই সব 'ছন্দভাঙা অসংগতি" মাঝে পনিবিড 
একামন্ত্ ধ্নিত হইল--মনে হইল কোনে অমর্ত্য লেক হইতে, স্বর কোনো 
মূল উৎস হইতে এই আনন্দধারা ঝবিয়া আলিয়া সং" বর সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে 
পূর্ণ করিতেছে, 

মনে ভাবি এই হর প্রত্যহের অবরোধ পরে 
যতবার গভীর আঘাত করে 
ততবার ধীরে ধ'রে কিছু কিছু খুলে দিযে যায় 
ভাবী যুগ আরন্তের অক্তান পযাব। 
নিকটের ছুঃগদ্ধন্ নিকটের অপৃণত। তাই 
সব ভুলে যাই, 
মন যেন ফিরে 
মেই অলক্ষে।র তীরে ভীরে 
যেখাকার রা€ত্রণদন পিনহারা রাতে 
পদের কোরক সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে ॥ 


ইহাই অসামান্ গীতধ্মী রোম্যার্টিক প্রতিভাব দৃষ্টিভঙ্গী। সমস্ত অসংগতির 
মধো সংগতি, বেহ্থরের মধ্যে স্ব, ন্বনা খণ্ডের মধ্যে অথণ্ডততা৷ তিনি চিরদিন 


৬৫০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা 


উপলঞ্ধি করিয়াছেন। সারা জীবন তিনি এই পরিপূর্ণ সুরের, এক্যের, অখণ্ডের 
সাধনা করিয়াছেন । সমস্ত হ্ষ্টি-চেতনা এক অখণ্ড স্থরের অনির্বচনীয় মৃছ্দনারূপে 
তাহার চোখে প্রতিভাত হইয়াছে । ইহাই তাহার কবি-মানসের সত্য পরিচয়। 

“অনহ্য়া, কবিতাতেও ত্ত,পীকৃত আবর্জনা, ক্লেদ-পদ্ক ও কুশ্লীতার মধ্যে "জন্ম- 
রোম্যার্টিক' কবি অতীতযুগের প্রণয়িনীদের নিধাস-সথরভিত প্রেমের অমরাবতী 
রচন। করিয়াছেন । কবি এক নোংরা বস্তীর বীভৎস আবহাওয়ার মধ্যে বাস 
করেন বটে কিন্ত তিনি স্বপ্ন দেখেন এক অপুবস্থন্দর আদর্শ রাজ্যের, 


এ গলিতে বাদ মোর, তবু আসি জন্ম-রোমার্টিক 
'জামি সেই পথের পথিক 
যে পথ দেপায়ে চলে দক্ষিণ বাহাস, 
পাপির ইশারা যায় যে পথের অলঙ্গা মাকানে। 
মৌদাছ যে পথ ভানে-- 
মাধব র অদুশ নাহবানে। 
এটা সহ্য কিংব। সঙা প্রন 
মোর কাছে মিথা। মে তব 
আকাশ কুহম কুঞ্বনে 
পিগক্ষনে 
ভিত্তিহীন যে বাস। আমার 
সেখনেই পলাতক আসা-যাওয়া করে বার বার। 
অতীতের কাব্যের আড়ালে যে মালবিক। অর্ধাবগ্ুগনে ছিল) কবির ছদয় প্রাঙ্গণে 
আজ সে অভিসারে আনিয়াছে, কালে। ছুটি চোখ খিশ্ময়ে বিক্ষারিত কবিয়া তাহাব 
মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কবির কগে সে প্রথম প্রিহনাঘ শুনিয়া আদফোউ। 
মল্িকার মাল! কবির হাতে তুলিয়া ছিল । কবি এই চিত্র-আাকান্র বিভোব হইয়। 
আছেন, কিন্ত এই স্বপ্রর[জ্য ছাড়িহা আবার তাহাকে বাস্তবের মধ্যে প্রকাশ 
করিতে হইবে, 


দ্প্রের বাশিটি আঙগ ফেলে তব কোলে 
আর বার যেতে হবচলে 
লেখ বেখ। বাস্তবের মিখা। বুঝনায় 


দিন চলে মা়। | 
“পরিচয়ে' কবি বলিতেছেন যে, প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই ভালোবাসে একটা! 
আদর্শকে, সেই আদশের প্রতীককপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আরুই হয়--নরনারীর 
প্রেমের মধ্যে আছে প্রেমের অতীত মেই*আকর্শণীয় বন্ধ । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬৫১ 


মাবার সেই তে! দেখতে পেলেম 
আজো! তোমার ম্বপ্রঘোড়ায় চড় 
নিত্যকালের সন্ধান দেই মানসম্বন্দরীকে 
সীমাবিহীন ভেপান্তরের মাঠে। 
দেখতে পেলেম ছবি 
এই বিশ্বের হৃদয়নাঝে 
বসে আছেন অনির্বচনীয। 
হুমি ঠা পাষের কাছে বাজ।ও তোমার বাশি । 
আর্মি কি নই সেই দেবীর সহচরী 
ছিলাম ন। কি অণ্িন রহত্টো 
যখন কাছে প্রথম এসেছিলে ? 


(খা এই নব কোমল প্রেমকবিতা রবীন্দ্রনাথের চিরনিদ্ধ ভাবুকতার মারা- 
বশ্িতে রহল্-মধুব ! বান্তবেব উধের্ধে রোমার্টিক প্রেমের জগতে-ম্বপ্ররাজ্যে 
কবিব অভিদান। 

সেলে পিষে যাও নন্ধা প্রদদপ 
বিজন ঘরের কোণে । 
নামল শাবণ, কালে ছায তার 
ঘনাইল বদন বনে। 
বিস্ময আলো ৭৬ হিয়ার পরশ প্র+ ক্ষীয 
সঙ্ঞল পবনে নীল বলের চঞ্চল কিনা রাষ, 
দুয়ার বাহির হতে আল ক্ষণে ক্ষণে 
তব কবরীর করবীম'লার বারত। আঙ্গক মানে। 
( আহ্বান) 
হোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের 
বাঞ্তন। দিলা ন্যে, সে যে কোন্‌ অসীম মনের 
আপন ইন্চিত, 
সে যে অঙ্গের স'গীত। 
আমি তারে মনে এানি সতোরো৷ অধিক, 
সোহাগ-বাণরে মোর, হেসে কেন লো কাল্পনিক । 
( অত্যুক্তি ) 
হপ্নবৃপিণ তুমি 
আকুলিয়৷ আছ পথ-খোওয়া৷ মোর 
প্রাণের শ্বগতৃহম। 


৬৫২ 


রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রম। 


নাই কোনো ভাব, নাই বেদনার তাপ, 
ধুলির ধরায় পড়ে ন! পান্গের ছাপ। 
তাই তো৷ আমার ছন্দে 
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ষে 
জাগে নিন রাতের দীর্বস্বাস, 
জাগে প্রভাতের পেলব তারায় 
বিদায়ের শ্মিত হাস। 


( মাঘ! ) 


পুকষের অনস্ত বেদন 
মর্তোের মদির! মাঝে শ্বর্গের হধারে আন্বেষণ । 
তারি চিহ্ন যেখানে সেখানে 
কাব্য গানে, 
ছবিতে মুঠিতে, 
দেবালয়ে দেবীর ম্্তিতে । 
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পন্বপ্রে দেখে রাপথানি 
নাহি তাহে প্রতাহের প্রানি । 
ছুর্বলত1 নাহি তাহে, নাহি রাণী, 
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি 
আদি ম্বগলোক হতে নির্বামিত পুকষের মন 
বাপ আর অরাপের ঘটায় মিলন । 
উদ্ভাসিত ছিলে তুমি অয়ি নারী, অপূর্ণ আলোকে 
সেই পূর্ণ লোকে 
সেউ ছবি আনিতেক্ষে ধান ভঙ্লি 
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্য সহচরী । 


(নারী) 


দুরে চলে যাই নিবিড় রাতের ন্ষকারে 
আকাশের স্বর বাক্তিছে শিরায় বৃষিপারে ; 
যুখীবন হতে বাতাসেতে আসে মৃধার স্বাদ, 
বেণী বাধনের মালায় পেতেম যে সংবাদ । 
এই তো জেগেছে নব মালভ্রীর সে সৌরভ, 
মন গুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব। 

ভাবনার ভুলে কোখা চলে যাই অন্যমনে 
পর্থ-সংকেত কত পানায়েছে ষে বাতায়নে । 
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শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান 
অশ্রলের 'আভাদে জড়িত আমারি গান। 
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব, 
মন শুধু বলে অনস্তব এ অসম্থব। 

( অসম্ভব ) 


(গ) বহুদিন পরে রবীন্দ্রসাহিত্যে এই রকম ছোট লিরিকের দর্শন মিলিল। 
বলাকা? হইতে অনিয়মিত ছন্দের হ্বন্ব-দীর্ঘ প্রসারণের মধ্যে যে গুরু-গন্ভীর ভাবের 
প্রবাহ ছুটিয়াছিল, এইক্সপ কবিতার অতি স্ুক্স ব্যঞ্না ও ভাবের ইঙ্গিতময়তার 
কোনো স্থান ছিল না তাহার মধ্যে। এই সব কবিতায় একটা লঘু মৃছু স্থরের 
মৃ্ছনার মধ্যে এক একটি চঞ্চল ভাব অপূর্ব ব্যঞ্রনা-মুখর রূপ ধারণ করিয়াছে । 


তুম গো পঞ্চদ্ী 
প্র! নিশার অভিনার পথে 
চরম তিথির শশা। 
ম্মিত স্বপ্নের আভাল লেগেছে 
বিহ্বল তব রাতে। 
রচিৎ চকিত বিহগ কাকলী 
তব যৌবনে উঠিছে আকুলি 
নব মাষাটের কেতকী গন্ধ 
শিথখিলত নিদ্রাতে | 
যেন অশ্রত বনসঠর 
তোমার বক্ষে কাপে থরথর । 
অগোচর চেতনার 
অকারণ বেদনা 
ছায়া এসে পড়ে মনের দিগন্তে, 
গোপন অশান্ত 
উছলিয! তুলে ছলছল কুল 
কছল আত (না| (পূর্ণ) 


এই যে একেবাবে 'মানসী-ক্ষণিক"ন যুগকে স্মরণ করাইয় দিতেছে। অদ্বিতীয় 
রূপদক্ষ শিল্পীর প্রতিভা অশীতিবত্সরেও অল্লান রহিয়াছে !, 


৪০৩ 
রোগশধ্যায়' 
(পৌষ, ১৩৪৭) 


এইনার আমরা রবীন্দ্কাব্যের এক নৃতন জগতে প্রবেশ করিলাম, এক নৃতন 
রূপের সম্মধীন হইলাম। যে-মৃত্যু সম্বন্ধে ৫কশোর হইতে কবির ভাব-কল্পনা- 
চিন্তা বিচিত্র কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে, নান! দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাহার ভীষণতা, 
রহস্য ও মাধূর্ষ তিনি অনুভব করিয়াছেন, আজ সত্য-সত্যই সেই মৃত্যুর সম্মুখীন 
হইলেন। ধরণীর উপর তাহার জীবনের শেষ বৎসর আনিয়া উপস্থিত হইল। 
কয়েক বৎসর পূর্বে নিদারুণ ব্যাধিতে মৃত্যুর অভিজ্ঞত1 তাহার হইয়/ছিল, তাহাই 
তাহার ভাব-কল্পনা প্রবলভাবে আলোড়িত হইদ্াছিল-_তাহাঁর ফল আমরা 
প্রান্তিক'-এ দেখিয়াছি । কিছুদিন সেই ভাবচক্রের মধ্যে থাকিয়া ধীরে ধীরে 
তাহার স্বাভাবিক কবি-মানল ফিরিঘ়া পাইয়|ছিলেন। এবার ম্হাপ্রস্থানের পুর্বে, 
আউ-নদর মাস ধরিয়া কবি ব্যধিগ্রন্ভ অবস্থায় কাটান। দরুণ রোগ্যন্ত্রণার মধ্যে 
ও পরে কিঞ্চিং আরোগ্যের পথে আনিয়া রোগক্ি্, দুর্বল গেহ-মন লইয়া যে 
কবিতাগুলি লেখেন, তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে শেষের চারিখানি গন্থে 
“রোগশব্যায়', “আরোগ্য'» 'জন্মদিনো, শেষ লেখ।' | ইহাদের মধ্যে ভাব) ভ 
ও আঙ্গিকের এতখানি মিল মাছে যে ইহারা একই গ্রশ্থের চারিটি অধ্যায় 
বলিয়া মনে হয়। 

ব্যাধির যন্ত্রণা, মৃত্যুদূতের আনাগোন" অন্সস্থ দেহমনেব নানা বিক্ষোভ, 
বিকারের অস্থির দৃষ্টিবিভ্রম, দেহের ও জীবনের নানা সঞ্চয়ের ক্ষণভঙ্গুবতা, 'আর 
সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সত্যন্প, জীবনের চরম সার্থকত", মানবাম্মার অমরহে 
অবিচলিত বিশ্বাস ও তাঙ্ার জয়-ঘে[ষণ;, ধরণীর সৌন্দর্ধকে নৃতন দৃ্বিতে দেখা, 
মানবের শ্বেহ-প্রেমের নৃতন মুল্যনির্ধারণ প্রভৃতি কাবারূপ লাও করিয়াছে এই 
চারিখানি গ্রন্থে | 

একেবারে শেষের এই কবিতাগ্চপির একটা বিশেষ শ্বাতন্ত্র আছে । ইহাদের 
মধ্যে কল্পনার সেই জলম্থলসঞ্চারী লীলা নাই, প্রকাশের সচেতন শিল্পনৈপুণ্য 
নাই, ভাবের নানা বৈচিত্র সমারোহ নাই,_-আভাস-ইঙ্গিত-বাঞনার মোহঙ্হি 
নাই, এপানে কবির দুটি একেবারে স্বচ্ছ, স্ষ্পই্ট, অন্রনৃতির প্রকাশ একেবারে 
প্রত্যক্ষ । ভাষা বাহুল্যল্জিত, নিরাভরণ রূপ ধারণ করিয়াছে, মেই অলংকারের 
চমকপ্রদ ওক্জল্য আর নাই, পূর্বের অনিম্মমিত মুক্ত ছন্দই ব্যবশ্বত হইতেছে বটে, 
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কিন্ত চরণের দীর্ঘতা ও নানা বৈচিত্র্য কশিয়া গিয়াছে, অন্তমিল অনেকস্থলে 
অন্থপস্থিত। কবিব কাব্য তাহার চিরদিনের বহুমূল্য রাজবেশ ছাড়িয়া যেন 
রোগীর নির্মল, পবিত্র, তপোজ্যোতি-বিচ্ছুরিত গৈরিক পরিধান করিয়াছে । 

আশ্চধের বিষদ্ব এই, এ-যুগের কাব্য তাহার অন্থহিত শক্তি হারার নাই। 
কাব্যের শক্তির শ্রেষ্ট পরিচয় মান্ুষের হৃদয়জরে । আমরা এতদিন রবীন্দ্র-কাব্যের 
ইন্দ্রজালের গণ্তীর মধ্যে থাকিয়া মুহুমুনঃ মুগ্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেছিলাম, 
আজ চিরবিদাগ্ের গোধৃলি-লগ্নে, নে গণ্ডী ভাঙ্গির। দির! কবি তাহার কাব্যের এক 
নৃতন মৃতি আঘাদের বিশ্মরবিশ্ফাবিত চোখের সামনে উপস্থাপিত করিলেন। এই 
উদালীন, প্রশান্ত, গপ্ভার, প্রবন্ন। অশ্র-ছলছল মৃতি আমাদের হৃদরে নৃতন আনন্দ- 
বেদনার রেথাঙ্কন করিতেছে । এ তে। ভাব-কল্পনার লীল-বিলাস নয়, এযে দৃষ্- 
সত্যের নিরাওরণণবাণারপ; এ তে। বিচিত্র ছন্দের মনোহর নৃত্য নয়, এযে স্বল্লাক্ষর 
মেল টক্চারণ-ধর্বনি ; ইহার আবেদন তো! চিন্তবিনোদনে নয়,_নিগৃঢ-অধ্যান্ম- 
অন্রভূতির স্বরূপ-প্রদর্শনে | 

এই কবিতাগুলি আর এক দিক দিয়াও আমাদিগকে আকর্ষণ করে। ইহাদের 
মধ্যে মামরা মানব রবীন্দ্রনাথের অস্তজীননের একটা পরিচয় পাই। অশীতিবাঁ় 
বুদ্ধ কবি দ[+৭ রোগ-যন্তণাকে জর কবিঘা কী গভীর ও অবিচলিত বিশ্বানে আত্মার 
দ্ুঘোবণা কবিদ্াছেন 9 থদিহ-ছুখ-হোমানলে' পুড়িছা তাহার অন্তরতম সন্তার 
'অপরাচজর বঃবেব প্রমাণ দিদান্েন। এ তো কাব্যের ভাববিলাস নয়, মৃত্যু-শষ্যায় 
শুইয়। এযে শক্কত্রিম, গভীর অন্যান অশহৃতি। আগ্মছে'লা শিশুর সহজ অথচ 

চীর আনন্দের সঃ কর্ব ধরশীব পৌন্দৰ উপলব্ধি করিয়াছেন, রোগশয্যার 
শুশফাকবেণাদেব প্রতি অনীম কতজ্ত। জ্ঞাপন করিয়াতছন, এবং ক্ষোভহীন, ধীর, 
প্রশান্ত চিন্ডে ীবন হইতে বিদাদ্র গ্রহণ করিযাছেন। 

চিরকাল উপানষদের রসপুষ্ট কবি, উপনিষদের বাণীকে উপলদ্ধি করিয়া খষির 
মূতা মৃ্তাকে জয় করিয়া অমৃতলোকে প্রয়াণ করিয়াছেশ। জীববের এই পর্বে 
তাহার দেহেবও একটা পরিবর্তন হইয়াছিল। শ্রীণক্ষা প্রতিমা দেবী তাহার 
চমংকার বইখানিতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন,_- 

“এই নয় মাসে.ধীবে-ধীরে চেহা বদলে গিয়েছিল, তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন 
কিন্ত তাতে তাকে বাপি গ্রস্ত দেখাত ন" তার চোখেব উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ 
হয়েছিল, তাকে ইদানীং মনে হোত তপঃ ক্রি বি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে 
দিয়ে, চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির 


ধারা” (নির্বাপ' পৃঃ ৪১) 


গুশু 


৬৫৬ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


'রোগশধ্যায়-এ ভাবের ছুইটি মৃল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে-_-একটি ব্যাধির 
যন্ত্রণা ও তজ্জনিত দেহমনের নানা প্রতিক্রিয়া, অপরটি মৃত্যু ও জীবনের স্বরূপদর্শন 
ও মানবাহ্মার জয়ঘোষণ।। | 

নিদারুণ ব্যাধির আক্রমণ ও আরোগ্োের কাহিনী, বোধহয় আর কোথাও 
কাব্যাকারে গ্রথিত হয় নাই । বিশ্বসাহত্যে এ ধরণেব কাব্য মনে হয় সম্পূর্ণ নৃতন। 

রোগ-কাব্য-রচনায় অগ্রসর হইয়া অতিমাত্রায় শিল্প-সচেতন কবি বুঝিতে 
পাঁবিতেছেন যে ব্যাধিজর্জব কবিব কল্পনা ক্ষীণ, ভাষা আড়ই ও ছন্দ শিথিল হইয়া 
গিয়াছে, তাই তাহাব সংকোচ হইতেছে, 

তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কু ঠত 
তাপতপ্ত দিনাম্ভের অবসাদে, 
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ তালে । 

তবুও মহাকবিব প্রকাশ-ক্ষুধা ব্যাধির যন্ত্রণাকে জয় কবিয়া সার্থকতা লাভ 
করিয়াছে । কল্পনা, ভাষ! ও ছন্দের টৈন্ত ঢাকিয়া গিয়াছে বক্তবোব মহিমা 
উপলব্ধির আন্তরিকতা! ও দৃষ্টিব স্বচ্ছতায়। 

নং কবিতায় কবি দেহেব উপর তীব্র বোগ-যস্ত্রণাব ছবি আকিয়াছেন এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবাস্মার অপবাঙ্জেয় বাঁধ ও সাহঞুতার কথা বলিগ্লাছেন। কবি 
অনুভব করিতেছেন, মহাবিশ্বতলে যেন যন্্ণাব ঘর্ণযস্্ অবিবাম চলিতেছে, 
গ্রহতারা চূর্ণ হইতেছে, সেই উৎক্ষিপ্ন স্ুলিঙ্গ প্রচণ্ড আবেগে দিগ-বিদিকে নান 
অস্তিত্বের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে,_- 


মানুষের শুর গে 
যস্থপার শরক্রু তার কী দুঃলম। 
সি ও প্রলয়-লভা তলে 
তার বহ্ছির সপাত্র 
কী লাগিয়! যোগ দিল বিশ্বের তৈরবীচহে' 
বিধাতার প্রচণ্ড মন্ততা--কেন 
এ দেহের মৃত্ভাগ্ ভ্রম 
| রকবর্ণ প্রলাপের অশ্রন্বোতে করে বিপ্লাবিত | 
কিন্ত মানবের আস্মা অপরাজেয়, 
দেহ-দুঃপ-হোমানলে 
যে অর্খ্ের দিল দে আহতি-- 
জ্যোতিক্ষের তপশ্যার 
তার কি তুলনা কোখ। আছে। 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬৫৭ 
এমন গপরাজিত বাধের সম্পদ, 

দমন নিশাক সহিকুতা। 

এসন চপেক্। মেশে 


তেন জয়ন[ 


শনং কবিতার কপি বলিতেছেন বে, ভাহাব রগ এশয্য।র পাশে যখন স্রেহময়ী 
শুশধাকা['প্রণাকে দেখেশ তখন মনে হছগু। তাহার এই জ্জর প্রাণচেতনার সহিত 
বিশ্বের প্রাণবাবার সাহাধ্য-ব্র গাথ! আছে, কিন্ত যখন নে চ:লকা যার তখন মনে 
হম গঞ্জ তাহার প্রতি উন্ামীন বেত? হর আছে, অন উাহাব আতঙ্কে 

নং কধতাছু হাহান কণএ অনেক কাব্যহ্ীব 'অপৃরণতার কখা বলিয়াছেন । 
নিরবচ্ছিন্ন আদিম অদ্ধকাবে ঘন প্রথম স্বষ্ট আরস্ত হর, তখন ঘেরকম বিরূপ, 
কগয, 1বকলাঙ্গ, পু বস্ণিপ্ড নব সই হইয়া অন্ধকারে অপেক্ষা করিতেছিল, 
সেভরূপ অর্ধমচেতনার কঘাশারুত করি-মনে চিন্থঃ ভাবনা, কল্পনা এ প্রকাশ- 


ক্ষুণাব নানা অনশ্পূর্ণ বি বু মুত ছাদ্রামৃতি বচিত হইতেছে। কি করিয়া 
বশে এই সব অপূর্ণ মতি বচিত হইতেছে, তাহাব বর্ণনাটি একেবারে কবির 


প্রনাক্ষ অভরভর্তিব ফল। 
রা দুপ-বেদনার মো 9 ঘে পপ্রদ্থ5নের সেবা-্রশন্বার একটু আনন্দের স্পর্শ 

আছে, ১০ন২ কবিতা কবি তাভাব উল্লেখ করিয়াদেল। রোগীর ঘবের বদ্ধ 
আবহাও়' এবং সাধাবণ জ্ঞাবন-ঘাত্ত্। হইতে বিচ্ছিন্ন নং 1 জীবনযাত্রার সহিত 
লদীব নাশাবণ ক্রোতোবধারা হখতে বিচ্ছিন্ন ঠশবাল-গঠিত ক্ষুদ্র দ্বীপের তুলন 
করিরানেন। এই নীঘাবদ্ধ জটবনে প্রিছজনের মমতাভর, ক্ষুদ্র কষুত্র প'রচয! বিপুল 
ছুং্খব মপোল অমতেব আম্বাদ দেখ । কিন্ধ তাহাও একদিন শেষ হইবে,-- 

একপিন বন্যা নামে, ১শ্বালের দ্বপ বায় ভেংস 

পুর্ণ ভখবুনব্র যবে নামবে শোয়ার 

নে মুভ ছেলে যাবে সেবাব বালাউ 

মেথাকার দুঃগপাজে সধাভর: এই কাটা 


€ 


।লল ॥ 


এই দুঃখ-বেদনা হেদ করিয়। মানবাগ্মার অমরতের নঃসন্দেহ বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ 


৬৩ 

হ্‌ঃ 

অন্রন্থতি কবির কগে ধ্বশিত হইতেছে, £ 
রোগহংখ রজনীর নীরদ্ধ, মাধারে 
যে মালোকবিন্দুটরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি 


মলে ভাবে কী ভার নির্দেশ। 
৪২ 


৬৫৮ 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


পথের পথিক যথ। জানলার রন্ধ, “দয়ে 
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস, 
সেই মতে যে রশ্মি অন্তরে আদে 

সে দেয জাশায়ে 

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে 

আবিচ্ছেদে দেখা দবে 

দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি, 

শাশ্বত প্রকাশপারাবার, 

হৃধ যেখ। করে সন্ধ্যান্নান 

যেখায নক্ষত্র যত মহাকায় নুদ্ধদের মা 
উঠিতেছে ফুটিতেছে, 

দেখায নিশাস্তে যাত্রী মামি, 
চৈতগ্যলাগর তীর্থপথে 1 (২*নং) 


৮৯ 


কবিব দেহবদ্ধ যে চৈতন্য, নিখিল বিশ্ব ও জ্যোতিকমণ্ডলীব টঠৈতন্যেব সহিত 


যে চৈতন্যজেোতি 

প্রদীপ্ত রয়েছে মোর মন্ুরগগনে 

নহে আকন্মেক বশী প্রাণের নংবীর্ণ ননণনায 
আনি যার শৃাময় অন্তে যার মৃত্য নিরথক, 
মাঝগানে কিছুক্ষণ 

যাহ! কিছু মা.ছ তার অর্থযাহ। করে উদ্ভামিত। 
এ চৈতন্য বিরাজিত আাকাশে আকাশে 

আনন্দ অন হরাপে, 

আছি প্রভা শর জাগরণে 

এ বাণ ভঠিল বাজ মধ মন্জে মোর, 

এ বাণ গাথিযা চলে হব শ্রহহার। 

তন্থলত ছন্দঃসত্রে অনিংশেষ হষ্টির উৎ্লবে॥ (২৮নং) 


আঙ্গ কবি সগ্ভ রোগমুক্ত হইয়া এই নিখিল বিশ্বের প্রাণ-লীল[র সহিত তাহার 


নিবিড় একপ্রাণতা অপূর্ব 


আনন্দ-শিহরণের সঙ্গে অশ্গভব করিতেছেন, 
গুলে দাও দ্বার, 
নীলাকাশ করে| অবারিত, 
কৌতুহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ, 
প্রথম রৌদ্রের আলো 
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়, 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ৬৫৯ 


আমি বেচে আছি ভারি অভিনন্দনের বাণ 


মমরিত পল্লবে পল্পবে আমারে শুনিতে দাও; 
এপ্রভাত 

আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন 
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশস্পন্ঠামল প্রান্তর | 
ভালোবাস! যা পেয়েছি আমার ভীবনে 
তাহারি নিঃশব্দ ভাষ। 

শুনি এই আকাশে বাতাসে 

তার পুণ্যমভিমেকে করি আজ ন্নান। 

সমস্ত জন্মের সহ্য একণণনি রত্রহারবনপ 
দেখ  নীলিনার বুকে ॥ (২৭০২) 


৪৯ 
আরোগ্য 


( ফান্ন, ১৩৪৭) 

“আবোণ্যাএ সদ্য বোগঘুক্ত কবির এক নৃতন মানস উন্ঘা্টত হইয়াছে । 
মনেব উপব হতে ব্যাধিব কুভেপিক। সবিক্ধা শিন্যাছে | চিবদিনের স্পর্শকাতর 
মনের অন্তভূতি হইদাচ্ছে আরো তীক্ষতব। নান' ভাব-কল্পনা-চিন্তার হাত 
হইতে মুক্ত হয়া কবি শিশুর মঙে' সহজ ও বিশ্ব বিহ্বল হইযাছেন। এই 
ব্যাধির প্রসাদে কবি নবজন্মলাভ করিয়া নৃতন চোতো আজ বরণীর সৌন্দর্য ও 
মানবেব স্ষেহ-প্রেমকে দেখিতেছেন | 

ধরণীর সৌন্দয ও মানবের ন্েহ-প্রেমকে নৃতন চোখে দেখ', এবং চরম 
সত্য উপলক্ধি করিয়া ধীর, প্রশান্ত ও কৃতজ্ঞ চিত্তে চিব্বদায়ের জন্য প্রস্তরতি-__এই 
দুইটি ভাবই বিশেষ করিয়া 'আরোগ্য-এ ব্যক্ত হইম়াহে। 

মৃত্যু-রাত্রির লাঞ্ছনা কাট্াইয়া প্রভাতেব পসন্ন আলোকের মধ্যে “জীর্ণদেহ- 
দুর্গ-শিরে' আপনার “হুঃখবিজয়ীর মৃতি'__নিজের সত্য-্বব্ূপকে কবি দেখিলেন। 
এই নবলন্ধ জ্ঞানে চক্ষুর দৃষ্টি পরিবৃঙিত হইল। এই পরিবতিত দৃষ্টিতে জগৎ ও 
জীবনকে কবি আবার নৃতন করিয়া দেখিতেছেন। এ 'দৈখা ভাব-কল্পনা-চিন্তার 
নানা বর্ণচ্ছটার মধা দিয়া নহে-একেবারে মুক্ত, সহজ, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখা । 
আজ পৃথিবী স্থন্দর, মানুষ সুন্দর, পশ্রপক্ষী তরুলতা সন্দর_-ইহাদের মধ্যে সত্যের 
আনন্দরপ অভিব্যক্ত। এ অনুভূতি কবিৰু পূর্ব-পূর্ব যুগের কাব্যেও পাওয়া গিয়াছে, 
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কিন্ত এ যুগের অশ্থভূতির ঠবশিষ্ট্য এই যে, ইহা! আশিয্মাছে কোনো অতীব্দিয় 
রহস্যবোধের মধ্য দিয়া নয়, কোনো তববিচাব বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মারফতে 
নয়, একেবারে দেহের ইন্দ্রি়গণের প্রত্যক্ষ অন্ুভব-ক্রিয়ার সাহায্যে। সরল 
শিশুর মতো অসীম কৌতুহল, বিস্মম় ও আনন্দে সঙ্গে কবি ইহা অনুভব 
কবিয়াছেন। 
আজ কবিব চোখে ছ্যলোক-ভূলোক মধুময়, মধুময় এই মাটির ধুলিতে 
তাহার শেষ প্রণাম নিবেদন কবিতেছেন৮ 
এ ছ্যালোক মধুদয, মধুময পৃথিবী'র ধূলে। 
এসে নিহেতি আম হুলি, 
এহ মহাদমণানি 
চরিতাথ জীবনের বাণী 1১০০ 
চ৩)প্র গানশক। 1 এ ধুরনতে শিলেছে চুৰ ৩ 
এই ভেনে এ ধুলা পাতিনু প্রণতি (তন) 
প্রতি প্রভাতে নৃতন আলোক-ম্নানে এই ধধণাব বক্ষে অনংখ্য বনমুতি বচিত 
হইতেছে, আলোছাঘাব স্পন্দনে প্রকৃতিব নানা রূপে অলীম সৌন্দধ ঝলমল 
কবিতেহে, পাখাছেব গানে জীবনলক্ার প্রশশ্টি গীতি হইহেছছ, আব প্রঞ্তিব 
সৌন্দধেব সহিত ম্রেহ-প্রেম মিনি" নংলাবকে মধুময় কীবিঘাছে | 
সব কিছু লাথে মেশে দানুষের আ্ী তর পরশ 
অন্ব্তের জথ দেয তারে, 
মধুময় করে দেয় ধরার ধুলি, 
সবজ্র বিছায়ে দেঘ চিপ্রমানবর লিংহাসন। 1 ২ন*) 
এই নৃতন দৃষ্টির সন্মুধে জাবনেব পুবাতনস্বতিগতলি ভাদিদা উতিয়াছে । সেই 
পলার ভাঙা পাড়ির নীচে নৌকাবাস, পাল-তোলা জেলে-ডিপ্দ, ঘোমট' 
পবা পল্লীমেয়েদের নদীর ঘাটে আস-যাএয়, ছাঁফায়-ডাকা আমবাগানেধ মধ্য 
দিয়। বীকাপথ, পুকুবেব ধারে সর্ষের ক্ষেত, হাটের শিনে নদীর ঘাটে, প্রাচীন 
'অশথতলার পারগামী হাটরেদের ভিড, গঞ্জেব টিনের চালাঘর, গুডের আড়ত, 
পাটবোঝাই গান্ডি আড়ি-কাশে মেছুনী, ধানের ক্ষেত, মোষের গলা ধবিয়া 
চাষার ছেলের সাতার প্রন্টতি বাংলা-পল্পীর দৃশ্ঠ, তমু্জের ক্ষেতে লািহাতে 
কষাণবাপকের ছাগল-খেদানো, শাকের-সন্ধানে-ফেরা পল্লীনারী॥ গুনটানা 
মাল্লার সারি, ষঈদারার জলটাণ। প্রভৃতি পশ্চিমের পল্লীদৃশ্ঠট একেব পর এক 
ছায়াছবির মতো তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে। এই মধুময় মাটির মধুময় 
স্বতি এগুলি 
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পর্থেচলা এই দেখাশোন৷ 

ছিল যাহ! ক্ষণচর 

চেঠনার প্রত্যন্ত প্রদেশে, 

চিন্তে গজ হাই জেগে ওঠে; 

এই সব উপেন্দিত ছবি 

জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছোদবেদনা 

দরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে 1 (৩১ ৪নং) 


এ ধরণী ও এই জীবনের সঙ্গে তাহাঁব বিচ্ছেদের ক্ষীণ বেদনাটুকু কবি অলীম 
সাম্থনায় নিঃশেষ করিতেছেন ৮নং করিভাঘ। 'অনন্েব সিংহদ্বাবে যে রাগিণী 
বাজিতেছে, তাস্ারই তো মুদ্ছনাব সঙ্গে মিশিয়াছে এ ক্ন্সের যাকিছু শ্রন্দর*।_ 
স্পর্শ যাকরেছে পাপ দীর্ঘঘাত্র-পথে' ॥ সেই মল রাগিপীব সিংহদ্বারেব অভিমুখেই 
তে! এই পাস্থশাল! হইতে তাহাব যাত্রা! । 

৯নং কবিতাদ্র কবির প্যানদু্ট একেবারে স্ষ্ট-রতস্তের মূলে পৌছিযাছে। 
ক।ব বর্লিতিছেন, এহ যে লিবাট ক্্ীব ক্ষেত্রে, অনাদি অদশ্ হ হইতে অগণ্য গ্রহ- 
নক্ষত্রের তাতসবাজিব খেলা উৎসাবিত হইয়ানে, এই খেলার আমিও একটি ক্ষদ্র 
'অগ্রিকণাব্ূপে ক্ষুদ্র দেশ-কালেব পর্বধিব মণ্যে ছিউকাইয়া পড়িয়াছি। আমার 
নাট্যলীলা শেষ কবিয়া যাঁইবাব বেল" মনে হইতেছে, যেন এক যুগকল্প শেষ 
হইয়া গেয়াছে এবং শিত শত নিবাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে' নটরাজ 
নিশ্তপ্ধ হইয়া আছেন। এই কব পশ্চাতে অ্রঈ' শনীম বহশ্তে চিরমৌনী 
আছেন, কল্প-কল্প ধবিয়। একবাব হই প্রসারিত কা .ততহন আবার সংহরণ 
করিতেছেন, কিন্ধ কেহই ইহার সংযোগ-বিযোগের শর্তীকে জানিতে পারিতেছে 
ন|| এই ছোট কবিতাটির মধ্যে স্বল্পিকথায় কবি দৃবপ্রসাবী কল্পনার চমৎকার রূপ 
দিয়াছেন । 

বিরাট হৃষ্টির ক্ষেত্রে 
আতশবাজীর খেলা আকাশে আকাশে 
হয তার! লয়ে 
যুগযুগাস্তরের পরিমাপে। 
অনাদি অদৃশ্য হতে আ।মও এসেছি 
ক্ষুদ্র অগ্রিকণ। নিযে ৪ 
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে । 
প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি 
দীপশিখ। ম্লান হয়ে এল, 
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ছায়াতে পড়িল ধর! এ খেলার মায়ার স্বরূপ, 
শ্লথ হয়ে এল ধীরে 
হুখছু:থ নাট্যলজ্জাগুলি। 
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটা বহু শত শত 
ফেলে গেছে নানারঙ1 বেশ তাহাহদর 
রঙ্গশালা-দ্থারের বাহিরে । 
দেখিল ম চাহি 
শত শত নিবাপিত নক্ষত্রের নেপথাপ্রাঙ্গণে 
নউরাজ নিস্তব্ধ একাকী ॥ 


শেষ-বিদাষেব কালে কবি এ জীবনের অঙ্ম্রদানেব কথ' কৃতজ্ঞচিন্তে ম্মবণ 


করিতেছেন,__ 


এ উঠ্ষদন শ্রন্প্রর পেয়েছে মধুর আশ্সান, 

মাম্ষর হীতপাল পাহ ভার সাদার আজাদ | 

দ্রঃসহ ছ*গ্র দিনে 

অক্ষত ভাপরাতিত আম্রে লয়েছি আমি চিনে । 

আসন্ন মরার ছ'য়। যেদিন করেছি আনু 

সে.নন ভয়ে হাতে হয়নি দুর্বল পরা 

মহত মানুষের স্পর্শ হতে তত রা 

ষ্টাদের মুত বাতা ভালারুতত কারুছি সঞ্গিত। 

জীবনের বিধাতার যেদািণা পেযেছি উতবনে 

ভাহারি স্ররণলেপি রাধ্লাম নবৃতজ্ঞ মনে (1 (১৯ন?) 


£ভীব শান্তি ওল্িপ্কভাব ঘ্ধোে করি শেষ যাত্র! করিতে চাহি হেছেন,-- 


সময় যাবার 

শানু হোক প্তপ্ধ হোক, শ্থরণস্ভার নমারোছে 
নারদুক শোকের সম্মাত | 

বনতে। প্রশ্থানের ছ্বারে 

ধরণ শাস্টিমস্থ দিক মৌন পল্লবসন্তারে | 
নামিয়া জাহক ধীরে রাত্রর নিঃশন্দ আশীর্াদ 
সঞ্ুদর জ্যোতির প্রসাদ 8 (৩০শং) 


আজ তাহার সত্য-স্বরূপ উদঘাটিত হোক--চরম আম্মোপলন্ধি হোক ইহাই 
কবির প্রার্থনা, 
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এ আমির আবরণ নহজে গ্বলিত হয়ে যাক, 
চৈতন্যের শুব্র জ্যোতি 

ভেদ করি'*কুহেলিক] 

সত্যের আমৃতবপ কৰক প্রকাশ। 

সর্ব মানুষের মাঝে 

এক চিরমানবের আনন্দকিরণ 

চিনে দোর হোক বিকীরিত। (৩৩ নং) 


৪২ 


জন্দিনে 
(১ টৈশাথ, ৯৩৪৮) 


'ভন্ম পন'-এ বি নিত্গব জন্মদিন উশলক্ষ কবিরা বিশ্বহ্বঈ্ব ধাবা নিজের 
অন্থবতম বভম্ত ও ম্পবিমেন্ত » এই পৃথিবীর সঞ্চছেব মৃল্য প্রহ্নত পর্যালোচনা 
কব্যাছেন। এ সঙ্গে শিজেব কবি-কতিব মূল্য সঙ্গন্ধেও দুই একটি কবিতা আছে। 
করেকটি কবিতায় বিগ বিশ্বধুদ্ধেব ধংসলীলাঘ কবিমনেব প্রতিক্রিয়া বূপলাভ 
কবিমাছ্ছে। 

ভন্মদদনেব উত্সব এই মর্ডোব জীবনকেই কেন্দ্র কবিয়া সম্পন্ হয়, কিন্তু এই 
ক্সীবনের নঅন্থবতম সন্তা তো বহুঢুবেব পথিক। তাই কবি জন্মদিনে সেই দৃবস্থ 
'অভ্ভব করিতেছেন), 

সানি এই জন্মণিন 

দলের অনুভব তান্তারে নিবিড় হযে এল। 

যেমন হদূর এ নন্গত্রের প্থ 
নহারিকা-জ্যোভির্ধাম্প মাঝে 

রভংল্প আবম, 

আমার দরত্ব শামি দেখিলাম তেমন দুর্গম, 

অলক্ষ্য পথের যাত্রী অঙ্গানা ৩।হ।4 পরিণাম। 

মাজে এই জলগিনে 

দ্র পঞ্গিক সেই ভাহারি শুনিচ্থু পদক্ষেপ 

নির্জন সমৃদতীর হতে। €১নং) | 


বিদায়ে শেষ মুহূর্তে জন্মদিনের অস্থুষ্ঠান তো জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মুখোমুখি 
বসা। কবি বলিতেছেন, আযুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি যখন ঝবিয্না পড়ে, তখন 


৬৬৪ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


মাটি তাহাকে দ্বণা করে না, তাহার মধ্যে মৃত্যুর বিকৃতি নাই, আছে কেবল একটা 
য্নান অবশেষ। বূপ-রস-গন্ধে টলমল গোলাপেব মতো তাহাব জীবনও যখন 
ঝবিয়া পড়িবে, তখন যেন মৃত্যু তাহাকে ব্যঙ্গ নাকবে। জীবন ও মৃত্যুব সম্দ্ধ 
ও স্বন্দব মিলন যেন হয়,__ 

জন্মদিন মৃহ্যুদিন দ্রোহে যবে করে মু'পা মি 

দেখি যেন সে মিলনে 

পূর্বাচল অস্তাচ্ল 

অবনমন দিকমের দৃষ্ট বিনিময 

সমুজ্ছল গৌব্রবের প্রণত সুন্দর অবলান। (১৬ ন*) 


এটি একটি সার্থক ও বসোন্রীর্ণ কবিতা । ২৭নং কবিতায় সন্ধয ৫ প্রভাতের 
উপমায় মৃত্যু ও নবজীবনেব খহস্ত চমত্কাব ফুটিয়াছে। 
নব জন্মদন তারে বল 
আধার মন্ত্র পড় সঙ্গ মগ লাগায চগন্্র 


এক অনীম প্রাণ-তবঙ্গিণী স্বিব শ্তীবনকে স্ম্মদান কাবয়াহিল , কবির জীবন 
4৫ 


তাহাবই পালিত, তাই ঠিবদিন নদীব শোতে তাহান চলমান বান -তিশি 
চিবপথিক,_- 

শে জামার রণ্চছুল হম দিন, 

চিরপন ঠার স্তে 

বাধন লা হার দোর চলমান খালা 

ভ্তেসে ছল শীব হতে শু । 

মাহি বাঁনা আমি পথচারী 

অবারিত আহিথে।র জন্গে পূব শা্য হা 

বারে বারে মোর জন্মদিব্সর পাল (তন) 


স্থির আদি হইতে কবি তাহার জীবনে বস জন্মদিন প্রহ্াক্ষ করিতেছেন, 

নিজেকে বিচিত্র কপের সমাবেশে দেখিয়াছেশ। অভলান্ক প্রাণনদুদ্রের “তিবঙ্গের 
বিপুল প্রলাপ যখন তাহাব শ্থি হইল, তাহাব পর হইতে রঙ্গের ববণিকা দ্বারা 
প্রাণে রহস্য ঢাকা রহিল, তাহা আব উদঘাটিত হইল না। 

চড় চেয়ে হাবিলাম 

এপনো হয়নি পোল! তামার জীবন আবরণ, 
সম্পূর্ণ ঘে আমি 
রয়েছে গোপণ অগোচরে । 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ৬৬৫ 


নব নব জন্মদিনে 
যে রেখা পড়িছে আক! শিল্পীর তুলির টানে টানে 
ফোটেনি ভাঙার মানে ছবির চরম পরিচয় 
শুধু করি অনুভব 
চারিদিকে নব্যক্রর বিরাট ললাৰন 
বেষ্টুন কররিয়! [মাছে দিবসরাত্রাবে ॥ 
(২নং) 
৫নং কবিতায় কবি হ্বপ্ীর বৈজ্ঞানিক ক্রমাভিব্যক্তিব ধার] ধরিরা নিজের 
ভার ক্রমাভিব্ক্তি লক্ষ্য করিতেছেন । স্থ্টর প্রথমে অশ্নিবন্যাধারা অসীম 
শন্য প্রাবিত করিদ্বািল, তগন স্ুলিঙ্গষের তা তিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান 
রিয়াছিলেন। তারপর পৃথিবীতে জড়পিওু হইয়া কল্প কল্প ছিলেন, তারপর 
বুক্ষদ্ূপে বূপাশ্ববিত হইলেন, তারপর পশ্বুরূপে, শেষে মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে? 
অত দএ করিলেন ; তারপন পৃর্থিবীর নৃতন নৃতন দ্বীপে নৃতন নৃতন ভাষা- 


০১ 


ভাষী ৬৪) শেষে বঠ্ঘান শ্রীবন গ্রহণ করিয়াছেন। আবার এখান হইতে 


চাবি পৃথ এই, আালার এ সহানিকেতন, 
'গাপনার চনুঠিক আকাশে আলোকে নঙীরাণে 
হম &াল সনদ পরতে 

কী পু সংক্ত বতি কর তছে লুবপ্রদ ক্ষণ ; 
লেরহক্যহৃত্র পাখা কামঙ্ছেগ আানাবর্ধ ভান 


চ”নযাব কন বন দাগ। 
১২নং কবিতায় কি বলিতেছেন, তিনি তে আঙ্গীবন বাণীর সাধনা 


করিয়াছিলেন ভাহা আজ বুথ বোধ হইতেছে । তবুও তাহার বাকো ও ইঙ্গিতে 


অক্ষানাব পরিচয় ব্যাপ্ত ছিল। 
সেই শঙ্জানার দৃত আজি মোরে ।নয়ে যায় দুর 
অকৃল সিঙ্ধুরে 
নিবেদন করিতে প্রণ।ম। 
মন তাই বলিতেছে, ছি চললাম । 


কিন্তু আঙ্গ তাহা নিরর্থক । তিনি এখন নাম-হ।র। পরিচয়-হারা দেশে 


যাত্রা করিতেছেন । 
দিন শেষে কর্দশাল। ভাষা রচনার 


নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার। 


৬৬৬ রবীক্্-কাব্য-পরিক্রম। 


পড়ে থাক পিছে 
বহু আবর্জন! বহু মিছে। 
বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম 
মেখা নাই নাম, 
যেখানে পেয়েছে লয় 
সকল বিশেষ পরিচয, 
নাই আর আছে 
এক হয়ে যেখ। মিশ্য়ছে। 
পুবাতন স্সথবৃন্ত ফলেব মতন" জীবন ছিন্ন হইয়া আসিতেছে, মাক ভিলি 
তাহাব অন্তরতম সত্তাব দর্শনলাভাকাজক্ষী,__ 
প্রচ্ছন্ন বিরাজ 
নিগড তস্তরে যেই এক, 
চেয়ে মাছি পাউ যন (11 
পশ্চাতের কব 
মুদ্চি'। করি'ছ পণ আপন হাণ্তর শাক ছনি। 
আব তীহাব প্রণাম বন্ছল ইহাদের উদ্দেশে ধাহাবা শ্পীবনের প্রকৃত 
সত 
রেপে যাই আমার প্রণ'ম 
কাছের উদ্দেশে বার ঈ'বনের আলা ্ 
ফোলেছেন পথে যাহা বারে বার লাশয় ঘুচীলে। ॥ 
১০নং কবিতায় কর্ব ট্টাাব কাব্যে অপূর্ণতা স্বীকাঁব করকিনেছেন। 
মান্ষেব অন্তর-তলেব থে “ছুর্গম নিত্য-মাঘষ, সে দেশকালেব মধো, উচ্চল্চি, 
ধনীদরিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সে সর্বজ্জবাপী, সকল দেশেব সকল মানষের 
মন্বতম সে, তেই মান্থষেব পরিচয় পাইতে হইলে সর্বসাধাবশেব অন্কবের 
পরিচয় লাভ করিতে হইবে । কিন্ধু তাহাষ জ্গীবনষাত্াব বাণ সকল শ্রেণীব 
লোকেব সঙ্গে মিশিবার স্রযোগ দেন নাউ। ভীতী, ভেলে, চামীব সঙ্গে 
তাহার জ্তীবণেব যোগ ছিল না, তাই ভাতার কাব্যে স্থবেব অপূর্ণ ত। আপলিয়াছে। 
তিনি একন্ ভাবীকালের “্মধ্যাত কনের নির্বাক মনের" কবিব জন্য প্রন্ীগগা 
কবিতেছেন) | 
* আমার কত! জানি আমি 
গেলেও বিচিত্র পথে তয় লাই সে সর্দত্রগাষী। 
কষাণের জীবনের শরিক যে জন, 
কর্ধে ও কথার সত্য আস্মীয়ত| করেছে অর্জন, 


রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ৬৬৭ 


যে আছে মাটির কাছাকাছি 

সে কবির বাণ লাগে কান পেতে আছি। 

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে 

নিজে য| পারি ন! দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোজে। 


কিন্ত তাহার ইচ্ছা এই সব কবিদেব কাব্য সত্য অভিজ্ঞতার রূপায়ণ যেন হয়, 
কেবল ভঙ্গীসর্বন্ব তথাকথিত বান্তববাদীদেব কৃত্রিম নাহিত্য যেন না হয়, 
সেটা সত্য হোক 
গুধু ভঙ্গী দবে মেন না ভোলায় চোখ । 
সত্য মূল্য না দিয়েত না'হত্যের খ্যাত করা চুরি 
ভালো! নয, ভ লো। নল নকল সে শ্বেখেন মজদুরি | 
২১নং কবিহাটিতে দ্বিতীক্গ মহাযুদ্ধের ভগলাবহতাব চিত্র আছে। শত শত 
গ্রাম-নগবেব উপব দির" হত্য » ধবল, মুত্যুব স্রোত বহিগ্লা যাইতেছে । শান্থিবাদী 
'আশাখাণ| কবি মনন ববেন, _ 


বুৎ্নত লীল যবে হবে অবদান 


ডা 


0] 
বীভত্ন হাগুবে 

এ পাপ বলাগর হও হবে, 
মানব পক্ষী বেশে 
চিতাভন্দ শধাতলে এন 
নবস্ট ধ্যানের আনমনে 
স্থান লব নিরাপন্দ মান, 
আক্রি সেই স্স্টুর অ্হ্বান 


গোষেছ কামান। 


২২নং কবিতায় সামাজ্যবাদী শোষণ ও শোষকেব পবিণামেব চমতৎকাব চিত্র 


কবি আকিয়ছেন, 
মহা উশ্বধের নিয়তলে 
অর্ধাশন জনশন দাহ করে নিতা ক্ষুধানলে, 
শুরপ্রাধ কপু্ষত পিপাসার জল, 
দেহে নাই শুতে হল, 
অবারিত মৃত্যুর যার  » 
নি্র তাহার চেয়ে ভীবন্মত দেহে চদার, 
শোষণ করেতে দিন রাত 
কদ্ধ আরো:গ্যর পথে রোগের অবাধ অভিঘাত, 


৬৬৮ রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রমা 


সেথ। মুমুর্ষুর দল রাজত্বের হয় ন! সহায়, 

হয় মহাদায়। 

এক পাখা শীর্ণ যে পাখির ৮ 

ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না শ্থির,__ 

সমুচ্চ ভাকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন 
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিযে-দেওয়। দিন। 
অভ্রভেদী প্রশ্থষের চুণীকৃত পতনের কালে 
দরিদ্রের জীর্ণ দশ! বাসা তা'র বাধিবে কস্কালে ॥ 


৪৩ 


শেষ লেখা 


( ভাদ্র, ১৩৪৮) 


ইহাই কবিব শেষ বচনা। মৃত্যুব পর এ গনস্ব প্রকাশিত হম়। কবি-পুত্র 
বিজ্ঞপ্তি'তে বলিয়াছেন, 

“এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদ্ব করিয] যাইতে পারেন নাই । “শেক্ষলেগা"র অধিকাংশ কবিতা গত 
সাত-আট মাসের মধ্যে রচিত । উহার মৃধা কয়েকটি চাহার শহস্তলিঙিত, অনেকগুলি শষ্যাশায়ী অবস্থায় 
মুণে মুখে রচিত, নিকটে ধাহার! থাকেন ঠাভার দেল লিপিফা লইতেন, পরে, তিন সেগুল 
সংশোধন করিযা মুদ্রণের অনুনতি দিতেন 

'সক্দুখে শান্ত-পারাবার' গানটি “ডাকঘর” নাটক! অছিনযের জস্য লিখিত হইয়াছিল । গানটি পৃজনীয় 
পিভৃদেবের দেহান্তের পর গীত হয় তনি এউবপ অগিপ্রাধ প্রকাশ করিঘাছিলেন।***৮**** 

“ই মহামানব আসে" গানটি গত নববর্দ উত্নবে শান্তিনিকেতনে গীত হয। এইটি ঠাহার রচিত 
শেষ সংগীত। 

“দুঃখের আধার রাংত্র বারে বারে কবিভাটি তিনি মুথ মুখে বলিয়াছিলেন এবং পরে স'শোধন করিয়া 
দিয়াছিলেন।” 


প্রান্তিক? হইতে আরম্ভ করিয়া 'রোগশয্যায়-আরোগা-জন্মদিনে'-এর মধ্য 
দিয় জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ.সম্বদ্ধে কবির যে অগ্ভূতির ধারা চলিয়া আসিয়াছে, 
*শেষ-লেখা"য় আসিয়া তাহ! একট! চরম রূপ লাভ করিয়াছে । এ সম্বন্ধে এ সমস্ত 
গ্রন্থে কবি যাহা? বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ, সরল, নিঃসংশয়দৃঢ়, 
শক্তিশালী বূপ প্রদশিত হইয়াছে এই গ্রন্থে । 
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কাব্যরচনার দিকে কবির একেবারেই দৃষ্টি নাই, কেবল তাহার অঙ্ভূতি গুলি, 
ভাষায় রূপ দিয়াছেন। তাই এগুলি মন্ত্রের মতে! হৃন্ব, কঠিন ও তেজোগর্ভ। 
এই ত্তরে রবীন্দ্রনাথ আর কবি নন, জীবনের সত্যবষ্ট। খবি। 


দুঃনহ তেজে মৃত্যুকে পরাভ্ৃত করিছ। তাহার আম্ম-ম্বক্পের পরিচয় তিনি 
পাইয়াছেন। পরম জ্ঞান আজ তাহার লা হ৬য়াছে, তাই তাহার এতদিনের 
কাব্যসাধনা একেবারেই অর্থহীন, আবর্জনার মতো পরিত্যাজ্য বলি মনে 
হহতেছে। 


যায় ছড়া 

জননাপ্ত নুক 

»ল্য 5য়ে থাকে 

নিকৎহক। 

গনিত মতিস গাদানত 

নাথা ক'রে থাকে নিচু 

কেন শাছে উত্তর না দিতি পারে কিছু। 
“গুণে শোচলয হায় তাত চেয়ে 
এককাছে রূপ পেবে 
কাল কালে অথহীনতায় 

আদশ দেলায় | 

নিমঞ্ছণ ছিল কে'থ। শু"াহলে তারে 
উত্তর কিছু না শিতে গারে, 
কোন্‌ স্বপ্ন বাধিবারে 

বহয়া ধুনার খণ 

দেখা দিল 

মানবের দ্বারে। 

বিশ্ধিত স্থ. কোন্‌ 

উর্বশীর ছাঁব 

ধরথার ঠিত্পটে 

বাধিতে চাহিয়াছিল 

কব, 


৬৭০ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। 


তোমার বাহন রূপে 

ডেকেছিল 

চিত্রশালে যত্বে রেখে ছল 

কখন মে অন্যমনে গেছে ভুলি 

আদিম আত্মীয় তব ধুলি, 

অসীম বৈরাগো তার দ্রিক-বিহীন পথে 

তুলি নিল বাণীহীন রথে। 

এই ভাজো, 

বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে 

আজ পঙ্গু আবর্জনা 

নিয়ত গগ্রন| 

কালের চঙ্ণঙ্গেপে পদে পদে 

বাধা দিত ভান, 

পদাঘাতে পদাঘাক্ত জীর্ণ অপদানে 

শান্ত পায় শেষ 

আবার ধু্লতে যবে মেশে 1] (৯নং) 

দারুণ দুঃখ-বেদনার মধ্যে দিঘা এই দিবাজ্ঞান তাহার লাভ হইয়াছে। 

তিনি বুঝিঘাছেন মৃত্া-বিভীষিকা ছায়াবান্জিব মতো অবাস্তব, ইহা অন্ধকারের 
পটভূমিকায় নিপুণ শিল্পরচনা। ইহার মধ্যে কোনো সত্যবস্থ নাহ, কেবল 
শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শনমাত্র | 

ভয়ের বি চত্ত্র চলচ্ছ(ব 

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বকীণ আধারে ॥ (১৪নং) 

মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝিতে পারে, সেই “শাস্তির 

অক্ষর অধিকার" লাভ করে। কঠোর ছুঃখের তপশ্যা করিম্বা তিনি আতখ্মন্বরূপ 
দেখিতে পারিয়াছেন,_ 

রূপ-নারানের কূলে 

জেগে উঠিলাম, 

জানিলান এ-জগৎ 

স্বপ্ন নয়। 

রূক্ের অঙ্গরে দেপিলাম 

আপনার রূপ, 

চিনিগাম আপনারে 

আঘাতে আঘাতে 

বেদনায় বেদনায়; 
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সত্য ষে কঠিন, 

কঠিনেরে ভালোবাদিলাম, 

মে কখনে| করে না বঞচন|। 

আমৃত্র্যর দুঃগের তপশ্ত। এ-জীবন 

সতোর দালণ মূলো লাভ করিবারে, 

মৃত্যুতে নকল দেনা শোধ ক'রে দিতে ॥ (১১নং) 


ম|নবের নেই অন্তনিহিত স্বক্প--তাহার সেই নিত্যলত্তা ছুরবগাহ ও অনন্ত- 
রহম্যময়।_ 


প্রথম দিনের হয, 

প্রশ্থ করেছিল 

সম্ভার নৃভন আবির্ঠাবে_ 

কে ভুমি, 

মেলেনি উত্তর | 

বৎসর বৎসর চলে গেল, 

দবনের শে লন 

শেষ প্রগ্ন উচ্চারেল পশশ্চদ-দাগরতীরে 
নিশ্তঞ্ধ নন্ধযায__ 

কে হুম, 


পেল না উঠর॥ 


কা অপূর্ব অর্থগৌরবে মমৃদ্ধ এই ক্ষত্র কবিতাটি ! 
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